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( শ্রীশ্ীগৌরবিধুজয়তি & 


ভুমকা 
প্রভপাদ ঙল বিনোদকিশোর গোস্বামী 
এম, এ. সাতিত্য-ব্যাকবুণতীর্ঘ, প্রাপ্ত ॥ 


শ্রীমনিত্যানন্দ প্রভূর কৃপাসঞ্চারের পরিণতিরূপে আমর ত্যাগবৈলাগ্যপূত অন্তর বৈফক-ভজংন্ক্র 
সুনির্মল আদর্শের অস্থত-পথিক শীল ব্রদুনাথদাস গোস্বামীভিকে পাইসাছি ॥ প্রাণিহাটি ভার্খে 
শীঅন্নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ ক্পাভিষেকে অভিজ্রাত শ্রীল বহ্ুনাথ । পুরীধামে আট চতন্যমহা- 
- প্রভূ ক্ৃপাসঙ্গোৎসবে শ্রীল রছুনাথ জপাস্তরিত হইলেন ॥ ধনীর দুলাল রছুনাথ পরক্িণত হইলেন 
প্রেম-ভজনাবতার শ্রেষ্ঠ সংযমী পুরুষকূপে ॥ শ্রীমন্মহা প্রভুর কুপাস্পর্শগণে জ্রীনল রছ্ুনাখের চক্িতাবলিক্র 
ছন্দে ছন্দে সংযম-সহিষ্ণতা দৈন্যের অপুৰ আদর্শ প্রক্টিত হইল, রঘুনঃখের চিত্তকে করিল প্রেমাবিজ্উ- 
ভাববিমুগ্ধ-নিঃসজলিপস ! মহাপ্রভুর ক্ুপাবদাশ্যে র্থুর প্রাণপান্রটি পরিপূর্ণ হইফ্সাছিল-_ স্বরূপের শিক্ষা- 
মাধুর্য! সংযমের শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলস্বরূপে প্রেম-প্রস্তার ঘৃতি শ্রীচেতন্যদেব তাঁহাকে প্রদান 
করিলেন_গুঞ্জামাল। ও গ্রিবিধাত্রী-সেবা। শ্রীল রঘুনাথের ভঙ্ঞনধারা র্বতোভাবে নিয়ন্ত্রি 
হইল শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রেমের ইসারার় £ 


সহসা শ্রীমন্াহাপ্রভু অন্তহিত হইলেন ॥ বজ্ঞাহতের ন্যান্প বিরহকাতর লব ব্রজধাম দর্শন করত 
তাঁহার প্রাণপ্রিয় শ্রীগিরিরাজে ভূগুপাত করিস্সা প্রাণত্যাগের সংকল্প লইগ্লা ব্রজে আসিলেন । শ্রীল রূপ" 
সনাতন বুকে আদেশ করিলেন- শ্রীরাধাকুষ্ডতীরে ভজনকোৌম্দ!চ্ছটাকস তাঁহার বিরহ-সন্তপ্ত হাদয়কে 
শীতল করিবার জন্য। অন্তর্মনা রক্ধুনাথের সাধনা সুরু হইল শ্রীরাধাকুগ্ডতীরে | আকৃতি, প্রেম, উৎকণ্ঠা, 
লালসা, দৈন্য আতিপূর্ণ উজ্জ্বল হ্যদস্তের অধিকারী শ্রীল রছ্ুনাথ । সেই হাঁদক্পে শ্রীরাধামাধুরীর অনুকূল 
বাতাস বহিল। শ্রীরাধারাণীর ক্রপানরাগের 'আকাঙ্ক্াকস আকুলিত দ্বুনাথ ॥ তাঁহার নস্সনে প্রেমাশ্, 
হৃদস্সে গম্ভীরভাব, চিত ব্যাকুলতা £ নিবিড উপলব্ধির সকাতর মিনতি প্রার্থনার ধারা মিলিত হইল 
শ্রীরাধাতাবনার কল্লোলিনীর অপূর্ব লাবপা-লহাঁতে £ শ্রী রঘুনাথদাস গোস্বামী ভ্রুন্দন করেন, আর 
আবি্ট হৃদয়ে প্রার্থনা করেন ॥ এই ভ্রন্দনের অলৌকিক দিব্কাব্যই স্তব্রাবলী । এই.কাব্য 
(রাদনকাব্য ॥ এই মহিমসস্স গ্তার্থনার ধ্রনিঝঙ্কার আজও মরমী ভন্তের হৃদক়্তন্ত্রীতে ধ্বনিত হস 1. 


১৪৮৪), 


সরা 


ভি 


শ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রত্যক্ষ-লীলাদশী' শ্রীল রঘুনাথ স্ভবাবলীর প্রথমে শ্রীচৈতন্যবিষযধক দুইটি স্তবে 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ, দানবৈশিস্ট্য, আবিষ্ভাবের হেতু, নৃত্যোল্লাস ও প্রেমোন্মাদনার দিব্যচিন্র অহ্কিত 
করিয়াছেন । “মনঃশিক্ষায়” আদর্শ বৈষ্ণব-জীবনের চির অভিলাষ চঞ্চলমনকে শ্রীগুরুদেবে, গোষ্ঠভুমিতে, 
নিজ অভীস্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে এবং ব্রজযুবদ্বন্ধশরণে সংলগ্ন করিবার নিভাঁক রীতির পথপ্রদর্শকরূপে 
তাহার নাম সাধু-বৈঞ্চব-সমাজে চিরঙ্মরণীয় হইয়া থাকিবে । তিনি “প্রার্থনাস্তবে” নিজ সেবালালসার 
গোপন ভাণাারটি উন্মন্ত করিয়া দিয়াছেন । *শ্ত্রীত্রীগোবর্ধ নাশ্রয়দশকণ ও শশ্রীআ্ীগোবর্ধনবাস-্প্রার্থনা- 
দশকে” শ্রীল রঘুনাথ মনের স্ক্ষম অনুভূতির অপ্রাকৃত সৌন্দর্যনিলয় শ্রীগোবিন্দের লীলামাধুরী ও গোবর্ধন- 
মহিমার অপূর্ব ভাবনার সন্দেশ উপহার প্রদান করিয়াছেন ৷ “আীরাধাকুণ্ডাস্টক” কুণ্ডমহিমাস্তভব আমাদের 
ভাবনার কুটিরকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছে। দীর্ঘ ব্রজবিলাসস্তবে ব্রজবিলাসী শ্ত্রীশ্রীরাধামাধবের, 
তাহাদের পার্ষ গণের, শীধামের অপর মাহাত্ম্য প্রকাশিত । *শ্রীবিলাপকুসূমাঞজলি' শীল রঘুনাথের 
সেবালালসার মঙ্গলদীপ !। ইহাতে শ্রীশ্রীরাধারাণীর সেবাভাবনায় সখী-আনুগত্যে মঞ্জরীগণের সেবা- 
সংপ্ররৃত্তির সীমারেখা সৃস্পম্ট হইয়াছে । বৈষ্ণবভজনাদর্শের সুনিপৃণ রসকারিগর শ্রীল রঘূনাথের আতি, 
উৎকণ্ঠা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষানুভব-চমণ্কুতির দিব্যকাব্য বিলাপকুসু মাঞজলি। শীল রঘুনাথের অশুনমুকুতায় 
গাথা দিব্যমণিমালা বিলাপকুসূমাঞজলির অংগীতরাজি । সেবাপ্রাচুর্যে সুমহান সংগীত-মালিকার দিব্য 
প্রস্নচয় আতি, লালসা ও অন্রাগের নানা বিচিন্্র রঙে সুরজিত হইয়া উতিয়াছে ! “প্রেমপূরাভিধস্তোন্রে? 
ুঘুনাথের প্রেমাকাঙ্ক্ষার অপূর্ব দ্যোতনা। বিদণ্ধা নায়িকাশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর নাগরেন্দ্-চুড়ামণি 
আীগোবিন্দের সেবালালসার দ্বর্ণকুম্তসদ্শ এই প্রেমপ্রাভিধস্তোন্ত্ । 

“ছ্বনিয়মদশকে* নিয়মপালনে উৎসাহী সুদক্ষ রূবুনাথদাস গোস্বামীর প্রাণ-চেতনার উল্লাসময় 
অভিব্যত্তি । “ভ্রীরাধিকার আষ্টোত্তর শতনাম-সোন্্” “শীরাধিকাম্টকস্” “আীত্রীরাধারুঞ্োজ্ভ্বলকুসূমকেলি” 
“শ্রীত্রীনবয্‌বছন্দদিদ্ক্ষাম্টকম্‌* প্রভৃতি স্তোন্রে ্রীরাধারাণীর নামবৈশিষ্ট্য, প্রেমবৈশিস্ট্য, শ্রীকৃষ্ণসেবা- 
বৈথিষ্ট্য-সম্বন্ধে শ্রীল রখুনাথের সূক্ম রসানুভূতি, বিচিন্ত্র লালসা, সূক্ম সৃন্মভাবের বৈচিন্ত্রী, অপূর্ব দিব্- 
চেতনাদীপ্ত-হাদয়ের রসোদ্গারে সুনিয়ন্ত্রিত ভজনরীতি প্রভৃতির অপরিমেয় মাধুর্য অভিব্যন্ত । শ্রীরাপ- 
মঞ্জরীর ভাবনা-বিমৃগ্ধ-প্রাণের স্িচ্ধ উজ্জ্বল চিত্তের বিস্তার আমাদের চিত্রগহনে এক অভিনব বিচিন্ত 
রসাস্বাদনের লাবণ্যমন্দিরের সন্ধান প্রদান কারগ্লা থাকে । 


“শ্রীগোপালরাজস্তোন্র” “আীমদনগোপাল-স্তোত্র” “আীমূকুন্দাষ্টকম্‌” প্রভৃতি স্তোন্রে শ্রীল রহ্ুনাথের 
কুষ্তপ্রেমান্শীলনে অলৌকিক ভাবনার সুসম্মৃদ্ধ মাধূর্ষদ্যুতিতে এবং চমণ্কারিত্বে আমাদের বিক্িমত হইতে 
হয় । তাঁহার “উৎকণগ্ঠাদশক"” “স্বসংকল্প-প্রকাশস্তো ত্র” “অভীস্টপ্রার্থ নাষ্উক” *শশ্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুরদশক” 
“গ্রন্থকত্‌,ঃ প্রার্থনা” “অভীষ্ট্সৃচন” বূপ অভিলাষরাজির ভিতর আমরা রঘূনাথের সমপিতপ্রাণ সেবাঘিগ্ধ 
অন্তরর পরিচয় পাইয়া থাকি । শ্রীল রঘুনাথের প্রার্থনা, নতি, প্রেমাকাড্ক্ষা, লালসা, গন্ভীর হৃদগ্লাবেগ, 
বৈঞ্বভজনাদর্শের বিরল ও অভিনব মঞ্জরীভাব-সাধন-সরণীর সন্ধান প্রদান করিয়াছে ! 


টন 


আমরা পাখিব দুঃখ-বেদনায় অভিভূত হই, প্রিম্নজনের বিয়োগব্যথায্ ক্রন্দন করি, আর শ্রীল 
রঘুনাথ হ্লাদিনী স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীর ক্ুপালাভের নিমিত্ত ব্যাকুলতাক্স ভ্রন্দনরোলে শ্রীরাধাকুণ্ডের 
তীরভূমিকে মুখরিত করিস়্াছেন। এ ক্রন্দন আত্মার ক্রন্দন, পরমাত্সা আপ্তকাম শ্ীগোবিন্দের চরমসেবা- 
লালসায় শ্রীশ্রীরাধারাণীর করুণা-কুসূমের বর্ষণে চিত্তকাননকে সুসজ্জিত করিবার জন্য! জৈবলালসা'র 
ক্রন্দনের ভিতর ভোগাসন্তির সংবাদ শোকক্রন্দনে বিলাপধ্বনিতে সমগ্র পরিবেশকে বিষাদে পূর্ণ করিক্মা 
তেলে । আর এই বিলক্ষণ ভ্রন্দনের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা প্রাণে প্রাণে শ্রীকুফকৃপা কুণ্ডেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর 
করুণালাভের নিমিত্ত অপাথিব লালসার লোভ জাগানো ক্রন্দনসংগীত । এই সুরধ্বনির দিব্যপরিবেশে 
উল্লাস, আনন্দ, অমিত প্রেমানৃভূতির 1বচিন্তরভাব সাধকের অন্তরে অনন্ত তঞ্চায় সমুৎসূক চিত্তের শুভ 
উদ্বোধন জাগায় । বলা বাহুল্য শ্রীচৈতন্য মনোভীম্টপ্রক শীল বূপগোত্বামীন্র মজরী ভাবাদর্শ 
শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর চিত্তরৃত্তির চিন্বয্ প্ররভিকে অনুপ্রেরণায় সমৃজ্জবল করিয়া তুলিয়াছে। ভাব- 
পরিপুষ্টির ক্ষেত্রে শ্রীল রঘুনাথের অসামান্য অলৌকিক দিব্য রসাস্বাদনের সামর্থ্য তুলনারহিত ৷ সক্ষম 
স্ম্ম ভাব ও মননমাধূর্যে রঘুনাথের সুপরিচ্ছন্ন দিব্য গন্ধোম্মাদিত হাদয়ের সসংস্কৃত কারুসৌন্দ্য স্তভব- 
রাজির প্রকাশবৈশিস্ট্যে কালজয়ী হইয়া উঠিয়্াছে। শাশবতকালের প্রেমমন্দিরের অমলিন চিরায়ত স্বগীঁয় 
কুসূমরাজিই নয়, রঘুনাথের চিভ্তসৌন্দর্যে এই স্তবাবলী আগত অনাগত বিশ্বের রসভাবগ্রঃহী মানবের 
চিরন্তন প্রেরণার অনন্তকালের প্রেমপ্রার্থনাসংগীত নৈবেদ্য । নিকুঞ্জভাবনার জর্বাতিশায়ী প্রসম্গতার 
অস্তপ্রসাদ এই স্তবাবলী । মানসপ-প্রার্থনা কিভাবে সেবাদৌকর্যে মনোরৃত্তিকে প্রত্যক্ষানুভবের আনন্দে 
উদ্বেল বিহ্বল করিয়া তোলে-উন্মত্ত করিয়া তোলে-_তাহার বিরল আদর্শ শ্রীল রঘুনাথের এই স্তবাবলীতে 
অভিব্যত্ত হইয়াছে ॥ 

বৈষফবভাবধারা সম্প্রচারে সুনিপূণ সেকালের রামনারাক্সণ-বিদ্যারত্ব, রসিকমোহন বিদ্যাভুষণ, 
প্রভূপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী, বিভাসপ্রকাশ গজোপাধ্যায়, হরিদাস দাস, প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী 
প্রমূখ রঘুনাথদস গোস্বামীজির দিব্যগ্রস্থ আস্থাদনের রসের ধারার উৎ্সমূখ খুলিয়া দিয়াছেন । 

শ্রীআীরাধাকুতস্থ ব্রজানন্দঘেরা শ্রীরুষ্চৈতন্যশান্ত্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ভজননিষ্ভ মঞ্জরী-ভাবাদর্শের 
সুনিপুণ ব্যাখ্যাতা বৈঞ্ণবপ্রাণ সাখকবর্ধ্য কুজবিহারীদাস বাবাজী মহারাজের কুপাশ্রিত পারমাথিক বিজ্তান- 
চেতনার তন্যতম রসব্যাখ্যাতা, মজরাভাবনার রস তত্ত্বের ভাষ্যকার, একালে অদ্বিতীয় বৈষ্ণবদর্শন-প্রবস্তা, 
রসসম্দ্ধ হৃদয়ের অধিকারী, দুরূহ তত্বামৃত পরিবেশনে নিভীক সডভুজস্বভাবে রসিক গ্রগণ্য পশ্ডিতধূর্ষ্য, 
সাধনাভিভ শ্রীল অনভ্তদ্াস বাবাজী অহাব্রাজব্র অসাধারণ লিপিকুশলতা শ্রীল রঘুনাথের 
মম্মাবধানের জন্য শ্রীগুকুক্কপানুগত্যে সদৈন্য চেস্টা ও সেবালালসা বর্তমানকালে রঙ্সিকসমাজে অপূর্ব 
বিস্ময় ও আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে! আমরা ইতিপূর্বে জ্তবাব্জীর এই জাতীয় বিস্তত 
ব্রসব্যাখাযা অবলোকন করি নাই। ব্লসভ, ভজনবিক্ত, বিদগ্ধ গ্রন্থকার রাধাপারম্যবাদী শ্রীল 
রছুনাথের ভাবনার দিব্যসরণী অনুসরণে সার্থকতা লাভ করিল্সাছেন ! আমার পরমপ্জ্য পিতৃদেব ও 


[১ 

শ্রীগুরুদেব শ্রীমনিত্যানন্দবংশ্য অনন্তশ্রী প্রভূ প্রাণথকিশোর গরোদ্বামী মহারাজের সহিত শ্রীল কুঞ্জবিহারী দাস 
বাবাজী মহারাজের প্রেষসখাস্তের দৃঢ় বন্ধন ছিল। সেকালে অন্যতম রসবেভা শ্রীল দীনশরণদাস 
বাবাজী মহারাজ উভগ্মের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধযুক্ত ছিলেন। এই পরম্পরা প্রেমরসসস্বন্ধে আমরাও পরম্পরে 
উভয়ের খুব কাছাকাছি ভাবের সমন্বপ্ধে--দুর্লভ দিব্যচিন্তার মাধুকরী সংগ্রহে এক্যবদ্ধ ॥ এই গ্রন্থ- 
ব্যাখ্যার বিদণ্ধ গ্রন্থকার বিভিন্ন রসগ্রন্থ হইতে অনুকূল শ্লোক উদাহরণ, পদাবলী সংগ্রহ, বৈষ্ণব আকর 
গ্রন্থের প্রমাণ-চয়ন, শ্রীমস্তাগবত ও অন্যান্য পুরাণের সাদ্শ্যমূলক কথাগ্রন্থন এই বিপুলায়্তন স্তবাবলীর 
বিস্তৃত ব্যাখ্যায় অত্যন্ত নিপৃণতার সহিত অসাধারণ প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্যরীতির অপ্ব কুশলতার সামর্থ্যের 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 


বৈষ্ণবগ্রন্থের পদ্যানুবাদের পর্ুৎ হইলেন যদুনন্দনদাসজী প্রাচীন মহাজন । এই স্তবাবলী 
গ্রন্ছ ও অন্যান্য রসগ্রস্থের পদ্যান্বাদক একালে প্রভু প্রাণগোপাল গোস্বামী মহারাজের ক্ষুপাশ্রিত ও প্রভু 
প্রাণকিশোর গোস্বামী মহারাজের রুপাপ্রেরণায় পরিপুষ্ট বৈষ্জবপগ্রন্থসমূহ অনুবাদে উদ্দীপিত বৈষ্ণব কৰি 


হরিপদ শীল মহোদয়ের পদ্যানুবাদ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 


আশাকরি “স্তব।বলী” গ্রন্থের সবামূতকণ। ব্যাখ্যামাধ্রী সম্বলিত প্রতিটি খণ্ড সৃধী, রসিক, 
ভক্ত, বিদগ্ধ, রসদার্শনিক, সামাজিক, বৈষ্ণব ও বিশ্বের আগ্রহী পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদত হইবে । 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভ্র আবিভাব ৫০২তম ও ষড়গোত্বামীর অন্যতম শীল সনাতন গোস্বামীজির পঞ্চশত 
তআবির্ভাব-স্মরণ-মহোৎদব-প্রাণে এই ভেট দেশবাপী ও বিশ্বের অগণিত বৈষ্ণবমণ্ডলীর পরম উল্লাসের 
কারণ ঘটিবে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই মহাগ্রন্থ প্রতি গৃহে গৃহে সমাদর লাভ করুক, এই 
প্রার্থনা শ্রীশ্রীগুরু-গোরাজ্গ-নিত্যানন্দপ্রভূ-শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণপ্রান্তে নিবেদন করি । গ্রন্থকার মহোদয় 
সৃস্ক শরীরে এইভাবে গোস্বামিগণের রসগ্রন্থের সেবায় নিরত থাকিয়া আমাদের দিব্য সাহিত্যদর্শনর্গ- 
ভাবনার ভাণশ্ারকে সুসমৃদ্ধ করিতে থাকুন |. ্‌ 


. জয় নিতাই ! জয় গোরহরি !! জয় ভত্তরুন্দ !! 


স্পজহডিগ৮৬ ভর 5৮ ভর | ৰ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবদাসানৃদাস-- 
ভাং--১।৯।৯৫-( ইং-7-২৩1১।৮৯ ), আবিনোদকিশোত্র গোস্বামী 
পুষ্যাভিষেকযান্রা : উর (সভাপতি, অনঙ্গমোহন হরিসভা।, 
শ্রীশ্রীগোরাজ মন্দির সির ডিল সভাপতি, হাওড়া গোড়ীয়বৈষ্ব-সম্মিমলনী, 
শ্রীভূমি, কলিকাতা_-৪৮ ১.১ সহকারী সভা্গতি, চালতাবাগান গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্িমলনী, 


সাধারণ সম্পাদক, শ্রীরুষচৈতন্য মণ্ডল, 
উপদেষ্টা, শ্রীগৌরাজ-পন্রিকা। ) 


. 


-» ৮৮. 








স্তবাবলীর বিশেষত্ব £ 


অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বহিমু্খ মানবকুল রোগ, শোকাদি ভ্িতাপত্জালা এবং জন্ম, মরণ 
বিবিধ দুঃখের প্রবাহে সংসার-তটিনীতে অবিরত ভাসিয়া চলিয়াছে। ইহার একমান্র প্রতিকার 
শ্রীভগবচ্চরণে একান্তভাবে প্রপম্ন হইয়া শ্রীভগবদ্-রসমাধরী তাত্মাকে আম্বাদন করানো । মায়াবদ্ধ 
মানবের যে চিত্ত রাশি রাশি কর্মসংস্কারজনিত দুর্বাসনা-মলে আচ্ছন্ন হইয়া নিরন্তর অবাধগতিতে বিষয়- 
ক্ষেন্রে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা কিপ্রকারে নিধতকষায় হইতে পারে এবং ভগবধদ্রসমাধূরী আস্বাদনে সক্ষম 
হইতে গারে-_স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে জাগে । শাস্ত্রবাণী ও মহাজনের অনুভূতি অবলম্বনে বুঝিতে পারা 
যায় যে, ক্ষ দ্রজীবশক্তির পক্ষে প্রবল অবিদ্যাশক্তিকে পরাভূত করিয়া নিজের সামর্থ্যে সাধনমার্গে এই 
বাসনামলদ্ুষ্ট চিত্তকে শুদ্ধ করত ভগবন্মীধুরীর আস্বাদন অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার । কারশ আমাদের 
ইন্দিস্সকুল ঘ্বেচ্ছাচারী, বিষয়রস-লোলুপ এবং অতিশয় প্রবল 1 ইহারা সতত চিত্তকে জড়ীয় শব্দ, জ্পর্শাদি 
বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং মনীষির মনীষা ও শাস্ত্রজ্ানীর শাস্ক্তানকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন 
করিয়া বিষয়-প্রল্ব্ধ করিয়া তোলে ! সুতরাং শ্রীভগৰান্‌ এবং তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত মহণৎ্গণের কৃপা” 
ব্যতীত কেহই নিজ সাধনবলে বিষয়মুখী চিত্তকে সংযত করিয়া ভাগবতীয় ব্সমাধূরী আদ্বাদনে সক্ষম 
হন নী। এশীকৃপা লাভ হইলে স্বেচ্ছাচারী ইন্ড্রিয়কুল ও কামাদি রিপুবর্গ যাহারা সতত আমাদের 
সাধন-ভজনপথে নিদারুণ বাধার স্চ্টি করিয়া থাকে $ তাহারা চিচ্ছন্তির নিকট পরাভূত হইয়া অনায়াসেই 
আত্মার দাসত্ব স্বীকার করে । তখন কামাদি রিপূগণ বৈরিতা ত্যাগ করত “কাম কৃষ্ণ-আরাধনে, ক্রোধ 
ভত্তদ্বেষী-জনে, লোভ াধুসজে হরিকথা 1” (প্রেমভত্তিচন্ড্রিকা )। এইভাবে সাধকের মিন্্রতা করিয়া 
ভজনপথের সহায়ক হয় এবং হাষীকগণ বা ইন্দ্িয়বর্গও হাষীকেশ শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইয়া! 


সাধককে ধন্য করিয়া থাকে, কেননা “হাষীকেন হাষীকেশ-লেবনং ভক্তিকুচ্যতে” নারদপঞ্চরান্রে ভন্তির 
এইরূপ লক্ষণ কথিত হইয়।ছে। 


সত্রীভগবান্‌ এবং তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত মহৎগণের কৃপালাভ. করিতে হইলে তাঁহাদের ভ্্রীচরণে 
শরণাগত হইয়া সতত আতিগর্ণ চিত্তে তাঁহাদের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে হয়। সাধকের 
উৎকণ্ঠাময়ী প্রার্থনা তাহাদের করুণার অর্গল খুলিয়া দেয়। কেবল ভন্তিপথের অন্তরায় 
নাশ এবং ভজনের সামর্থলাভের নিমিস্তই নহে, পরন্ত প্রেমলাভের পরেও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার এবং সাক্ষাৎ 
উসবালাভের নিমিত্ত প্রেমিকভন্ত সতত আতিকণ্ঠে শ্রীভগব্ানের চরণে ব্যাকুলতা পূর্ণ প্রার্থনা ভাগন করিষ্কা 
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টিভি: 


থাকেন । তাই কি সাধনদশায়, কি দিদ্িদশায়, আতিপুর্ণ প্রার্থনা ভক্তের অভীম্ট-লাভের পরম 
সহায়ক হইয়া থাকে । 


বিশেষতঃ সেই প্রার্থনাবাণীসমূহ যদি আবার মহু। অনুভুতি-সম্পন্ন প্ররবলশক্তিশালী 
মহাততব্র বিপূল আতিপূর্ণ চিন্ত-নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে তাহার আরৃতি বা শ্রবণ, কীতনাদি মন্ত্র- 
শক্তিত্র ন্যাহা শ্রীভগ' ন্বানেত্র চিতকে বিগলিত করিয়া সাধকের প্রতি তাঁহার কৃপাশক্তিকে আকর্ষণ 
করিয়া আনে । কারণ যাঁহারা নিজহাদয়ে বিপুল শ্রীকৃষ্ণমাধূর্য আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রীমূখের 
আতিবাণী প্রচুর ভগবন্মাধুরী-মণ্তিত হইয়া প্রকাশ পায় এবং শ্রবণ, কীতনকারীর চিত্তে সেই মাধুর্যা- 
গ্বাদনের নিমিত্ত তীব্র আকাশ্তা জাগাইয়। দেয় । পরম করুণ তাদ্‌্শ মহৎগণও স্বীয় অভীম্টচরণে 
যে আতিপূর্ণ প্রার্থনা জাপন করেন, বিশ্বসাধকগণের কল্যাণকল্পে তাহা গ্লোকচ্ছন্দে বা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ 
করিয়া রাখেন । কলি-পাবনাবতার শ্রীমন্সহাপ্রভুর প্রিয্প-প্ষদ শ্রীমৎ রছুনাথদাস-গোস্বামিপাদের এই 
তলা বুলী গ্রন্থের আতিপুর্ণ প্রার্থনাগুনি ইহার অন্যতম ও বহু উচ্চকোটির ! যেহেতু ত্যাগ, 
বৈরাগ্য, প্রেম, আঁতি, উতৎকণষ্ঠার মৃত প্রতীক শ্রীপাদ রঘুনাথ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ব্রজমুকুটমণি 
শ্রীরাধাকুণ্ততটে বসবাস করিয়া বিপুল আতিভগা প্রাণে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পরমাভীঞ্ট 
শ্রীশ্ীরাধা-গিরিধারী, তদীয় পারদরন্দ এবং শ্রীধামের প্রতি যে ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিক্সাছেন, 
তাহাই এই স্ভবাবলী গ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে । সুতরাং ইহার শ্রবণ-কীতনাদি ভত্তিলাভেচ্ছ, সাধকগণের 
অভীম্টনিদ্ধির অতি প্রশস্ততম ভজন । 


ভ্ততাবলীব ্রসপাব। ৪ 


এই স্তবাবলী গ্রন্থের স্তবরাজিতে শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের হাদয়-গঙ্গোন্ত্রী হইতে ব্রজ- 
মাধুরীর বিপুল রসোচ্ছাস সুনির্মল মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবরূপ রসসিন্ধুর 
প্রতি অবিরাম-গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে !! এই পরম পবিভ্র স্তবাম্ৃত-তরঙগিণীর পাবনীধারা কত শত 
ভাগ্যবান জীবকুলের সংসার-তৃফ্চা নাশ করত অন্তরে শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমপিপাসা জাগাইয়া যে তাঁহাদের 
ধন্য করিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া করিবে- তাহার ইয়ত্তা নাই। 


প্রেমলাভেচ্ছ, সাধক বা ভাবুক তক্তগণের জন্য তো বটেই, কিন্তু সাহিত্যিকগণের জন্যও এই 
প্রকার প্রসাদ-গুম্ফিত, মাধূর্যমর্ডিত, ভাবগন্ভীর ও কোমল-ললিত-কাব্যকলা বিশ্বসাহিত্যে যে অতীৰ 
বিরল, ইহা সাহিত্যামোদী সহাদক্ সামাজিকমান্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন । কাব্যের ঘষে সব গুণ 
থাকিলে উহা কাব্যরসিকগণের হাদয়গ্রাহী হয়, বা তাঁহাদের নিকট শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, 
শ্রীপাদ রঘূনাথের এই স্তবাবলী গ্রন্থে তাহার প্রচুর সমাবেশ দৃস্ট হইয়া থাকে । শব্দমাধূর্ষে, অর্থালক্কারে, 
ছন্দে, পদলালিত্যে, ভাবমাধূর্ষে, অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা-বুভিতে, ভাব-রসধ্বনিতে ঃ সর্বোপরি শ্রীপাদ 


২৬০... 


রা 





চিত ও 


রঙ্খুনাথের দ্বতঃপ্রণোদিত ইীদয়াবেগে এই ভ্তবাবলী গ্রন্থের ভ্তবরাজি সমলঙকুত। এই প্রকার 
প্রসন্নোজ্ল কাব্য ব্যতীত কখনই রসের প্রচার হয় না। ভ্ীমৎ রূপগোগ্থামিপাংদর কাব্যশ্রবণে রসিক- 
ভত্তশিংরামণি শ্রীল রামানন্দরাগ্ বলিয়াছেন-__*“কবিত্ব না হয় এই অম্থতের ধার । নাটক-লক্ষণ সব 
সিদ্ধান্তের ার ॥ প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন। শুনি চিত্ব-কর্ণের হয় আনন্দদ্বর্ণন ।।৮ র্লামব্রায়ের 
কথাশ্রবণে শ্ত্রীমন্্হাপ্রভুঙ গ্রমানন্দিত হুইম্না বলিয়়াছিলেন--*“মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার । এছে 
কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচ্ঠার ॥৮ (চৈঃ চঃ)। শ্রীল রঘূনাথের এই কাব্য-সম্থন্ধেও ইহাই জানিতে 
হইবে । 

শ্রীপাদ রঘুনাথের এই শুবাবলী গ্রন্থে একদিকে যেমম সাধকাবেশে দিপুল দৈন্য, আতি, উজন- 
লালসা, স্ত্রীগ্ুরু-বৈষ্ণবভন্তি, শ্রীম্মহাপ্রভূর শ্রীচরণে ভক্তিনিষ্ঠা, শ্রীশ্রীরাধারুক্ষের তীন্র দর্শনলালঙসা, ব্জন 
বাসনিষ্ঠা ইত্যাদির প্রার্থনা প্রকাশিত হইম্মীছে, তদ্রপ মজরীদ্বরূপের অব্যভিচাদ্দী অভিমানে মগ্র শ্রীপাদের 
এঁকান্তিক রাধানিষ্ঠা, রহস্যময় লীলা-দর্শনকামনা, সেবাকামনা, ্ফৃতিতে প্রাপ্ত তত্তৎ রহস্/ময়-লীলারাজ্যে 
প্রবেশের প্রার্থনাও অভিব্যক্ত হইয়াছে । তরাং বাগমার্গীয্ঘ সাধকগণের পক্ষে শ্রন্থখানি কি স্বাহা- 
দেছে সাধনদশারী, কি সিদ্ধাদেছে ভারদশার পরিপুষ্টির যে পরম সহায়ক হইবে, এ বিষল্পে 
অণুমান্র সম্দেই নাই । 


শ্রীপাদের এই স্তৌব্রকীব্যে উল্লিখিত শ্রার্থনাসমূহ এতই বিপুল ও বিশাল যে, দষ্টান্ডের ছারা 
উপন্যস্ত করা অতীব কঠিন ব্যাপার । পাঠক পাঠিকাগণ ম্গ্রন্থেই তাহা উত্তমদ্ধূপে আস্বাদন করিবেন। 
আমরা কেবল তাঁহাদের গ্রন্থানুশীলনে যকিঞিৎ কৌতৃহল-রূদ্ধির নিমিত সংক্ষিপগ্তভাৰে কপ্পেকটি দ্জ্টান্তের 
উল্লেখ করিতেছি । 


শ্রীপাদ রুনা শ্রীমপ্হাপ্রভুর নিত্যপার্যদ হইয়াও অনর্থ-পরাহত জীধারণ সাধকের ন্যাস্ন 
দৈন্য, আতি ও ভজনলালসা! প্রকাশ করিতে গিষ্না লিখিগ়্াছেন-__ 
“প্রতিষ্ঠা-রজ্জভিবদ্ধং কামান্যৈবজ্মপাতিভিঃ ৷ 
ছিত্বা তাঁঃ সংহরন্তস্তাননঘারেঃ গান্ত মাং উটাঃ ॥। 
দণ্ধং বাদ্ব'কবন্যবহিগভিরলং দুষ্টং দুরান্ধ্যাহিনা 
বিদ্ধং মামতিগারবশ্যবিশিখৈঃ ক্রোধাদি-সিংহৈর তস্‌। 
স্বামিন্‌ প্রেমসুধাদ্রবং কক্ুণয়া দ্রাক পাগ্নপ্ন শ্রীহরে 
যেনৈতানববীর্ধ্য সম্ভতমহুং ধীরো ভবস্তং ভজে |।” (বজবিলাস্উবঃ- -৯-২ ) 


“কামাদি পথদস্যু ( বাটপাঁড় ) গণ প্রতিষ্ঠার রঙ্জ দ্বারা আমায় বন্ধন করিয়াছে, আলে 
উত্তরূপ বীরগণ সে রজ্জ, ছিন্ন করত তাহাদের সংহার করিয়া আমায় রক্ষা করুন। 
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সুতি. ভব 


হে হরে ! আমি বাধক্যরপ দাবানলে দগ্ধ হইতেছি, ভয়ানক অন্ধতারূপ সর্প আমায় দংশন 
করিতেছে, নিতান্ত পরাধীনতারাপ শাণিতশরে বিদ্ধ হইতেছি এবং ভ্রোধাদিরূপ সিংহসমূহ আর্ত হইয়াছি। 


হে স্বামিন্‌! তুমি করুণা করিয়া শীঘ্র তোমার একবিন্দু প্রেমসূধারস আমায় আস্বাদন করাও, যাহাতে 
এসব উপদ্রবকে উপেক্ষা করিয়া ধীরচিত্তে নিয়ত তোমার ভজন করিতে পারি ।” 


শ্রীগ্ুর্র-বৈষ্ণব-পদে ভক্তিত্র পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর বিরহে কাতর 
হইয়া লিখিয়াছেন-__ | চু 

“অপৃব্ব-প্রেমাব্ধেঃ পরি মলপয়ঃ-ফেননিবহৈঃ 

সদা যো জীবাতুর্যমিহ ক্লুপগ্লাসিঞ্দতুলমূ । 

ইদানীং দ্বুদ্ে বাৎ প্রতি পদবিপদ্দাব-বলিতে। 

নিরালম্বঃ সোহয়ং কমিহ তম্বতে যাতু শরণম্‌ ॥ 

শৃন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিন্দ্রোহজগরায়তে | 

ব্যাপ্রতুণ্ডাযনতে কুশং জীবাতুরহিতস্য মে ॥৮ | 

| | (শ্রীশ্রীপ্রাথ নামৃত-চতুদ্দশকম্-১০-১১) 

অর্থাৎ “আমার জীবনোপায়ত্বরূপ যে শীরূপগোস্বামী প্রেম-পাথারের সুরভি-সলিলের ফেন- 


নিবহদ্বারা আমায় যথেম্ট অভিষিত্ত করিয়াছেন, সম্প্রতি দুর্দৈেববশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদ্ধেপ দাবানলে সন্তপ্ত 
নিরাশ্রয় আমি তিনি ব্যতীত আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব £ 


শীরূপগোস্বামী বিহনে এই মহাগোষ্ঠভূুমি আমার নিকট শুন্য শূন্য প্রতিভাত হইতেছে । 


শ্রীগিরিরাজ অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাগ্রের ন্যায় মুখবিস্তার করিয়া আমায় যেন গ্রাস করিতে 
আসিতেছে !!” 


শ্রীমন্মস্থা প্রভুর শ্রীচত্রণে ভক্তিনিষ্ঠা। প্রকাশে শ্রীপাদ লিখিয়াছেন-_ 


“মহা-সম্পদ্দারাদপি পতিতমৃদ্ধত্য কৃপয়া 
স্বরাপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ। 
উরোগ্তঞ্জাহারং প্রিক্স মপি চ গোবদ্ধ নশিলাং 
দদৌ মে গৌরাজেো হাদয় উদয়ন্মাং মদয়্তি ॥% 
( শ্রীগোরালস্তবকজ তরুঃ-১১ ) 

“যিনি পতিত ও ঘৃণ্য আমাকেও  মহাজম্পদ্‌ ও কলন্রাদির মোহ হইতে ক্কপাবশতঃ উদ্ধার 
করিয়া অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরাপ-গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয্ন বক্ষঃস্থলস্থিত 
প্রিয় গুর্জাহার এবং গোবর্ধনশিলাও আমায্স প্রদান করিয়াছিলেন সেই শ্রীগৌরাজদেব আমার হাদয়ে উদিত 
হইয়া আমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন 1” . 


[১৩] 
রণ - - 
শ্রীশ্রীরাধাকৃষণ নবসুবধুগলের দশ নলাজসায় শ্রীপাদ রঘুনাথের প্রার্থনা-- 
_ নিরুপম-নবগৌরীশনব্য-কন্দর্পকে।টি-প্রথিত-মধূরিমোধ্ম-ক্ষালিত-শ্রীনখান্তম্‌ 1 
নব-নব-রুচিরাগৈহাস্টমিস্টৈমিথস্তদ্-বজভুবি নবধূনো দ্বন্রত্বং দিদৃক্ষে ॥৮ 
€ 8 ১১৪৮৫ ৬০ ) 


অর্থাৎ “নিরপম নবগোরী শ্রীরাধা এবং কোটি কোটি অভিনব কন্দর্পের সুবিখ্যাত মাধুর্ম তরজ্জ- 
দ্বারা যাঁহার নখপ্রান্ত বিধৌত হইতেছে সেই শ্রীরুষ্ণ, যাহারা পরস্পর অভিনব রুচিযৃক্ত অনুরাগে সতত 
হাস্ট হইতেছেন, সেই নববুবদ্ধন্দ স্রীত্রীরাধাক্ষ্চকে আমি এই বজভূমিতে দর্শনের বাসনা করিতেছি 1” 


ব্জসুক্টমনি শ্রীশ্রীরাধাকুগডবাসেত্র নিষ্ঠা প্রকাশে শ্রীপাদ লিখিয্াছেন_ 
“গ্বকুণ্তং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ সদাস্পদম্‌ [ 
অরে মম সংবাঁস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ ॥৮ € বিলাপকুসূমাঞ্জলিঃ-৯৭ রি 


“হে চগলনয়নে আীরাধে ! এই শ্রীরাধাকুণ্ড তোমার ও তোমার প্রাণবল্পভের পরম প্রি প্রেম” 
বিলাসের স্থান। অতএব তোমার এই স্ত্রীকুশুতীরেই আমার বাস ও নিত্যস্থিতি হউক 1” 


অব্যভিচারী মঞ্জরীস্বরূাপের অভিমানে মগ্ন শ্রীপাদ রঘুনাথ অনন্যভাবে ব্লাধানিষ্ঠা প্রকাশে 
লিখিয়।ছেন-__- 


“তবৈবাফ্ম তবৈবাফ্মি ন জীবামি ত্বয়ী বিনা । | 
ইতি বিজয় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্‌ ॥৮ (এ-৯৬ ) 


“হে দেবি শ্ীরাধিকে ! আমি তোমারই, আমি তোমারই, তোমা বিহনে আমি বাঁচিয়া থাকিতে 
পারি না-_ইহা জানিয়া তুমি আমায় তোমার শ্রীচরণপ্রান্তে লইয়া যাও 1৮ 


্রীত্রীরাধামাধবের কিক্করীরপে ব্রহুস্যময় লীলাবিলাস-দশ ন-কামনায় শ্রীপাদ রঘুনাথ 
মঞ্জরীস্বরূপাভিমানে স্তবাবলীর শেষে শ্রীরপমঞ্জরীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন-__ 


“নিবিড়-রতিবিলাসায়াসগাঢ়ালসাঙ্গীং, শ্রমজলকণিকাভিঃ ক্রিন্নগণ্ভাং নু রাধাম্‌। 
বৃজপতিসৃতবক্ষঃ পীঠবিন্যস্ত-দেহা, মপি সথি ভবতীভিঃ সেব্যমানাং বিলোকে 11” ৃ 
( অভীষ্টসুচনম্-৫ ) 
“হে সখি রূপমঞ্জরি ! নিবিড় রতিবিলাসজনিত শ্রমভরে যাঁহার শ্রীঅ্জগ সাঁতিশয় অলস ও 
শিথিল, মুক্তাবলীর -ন]ায় স্েদবিন্দুতে -যাঁহার গণ্ডদেশ সিজ্ঞ, শ্রীনন্দনন্দনের মরকতমণির ন্যায় নীল 
বক্ষঃস্থলে যিনি দেহলতা অর্পণ করিয়াছেন, বিলাসান্তে সেই শ্রীরাধাকে আপনারা সেবা জি চিক 
অবসরে কি আমার দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইবে £” 


[০88 কক. 


শ্রীবিল/পকুসমাজলিস্তবে শ্রীপাদ রছুনাথের মঞ্জরীভাবাবেশে শীরাধারাণ্ণ'র অতি চমগকরি 
উৎকণ্ঠাময়ী সেবা প্রার্থন। এবং শ্রীরাধিকাষ্টকে দাশ্য প্রার্থনা দৃষ্ট হইয়া থাকে । উদ্ক ঠাদশ্ক 
রহস্যময় লীভারাজ্যে প্রবেশেন্র প্রার্থনাও অতি অপূর্ব । 


্রচ্থ সম্পাদনার উদ্দেশ্য £ 

বজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ে শ্রীকুশ্রয়ী বৈষ্ণবগণের সেববিতে নিরত থাকিগ্না ধেশ কয়েক 
বৎসর পূর্বে এই দীন._.অভ্াজনের স্তব।বলী গ্রন্থখানি শ্রীবৈফ্ণবগণের জত্তায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবর্ণ 
করাইবার সৌভাগ্যলাভ হইয়াছিল । এই স্তবাবলী গ্রস্থেরই স্ভববিশেষ *শ্রীম্রীবিলাপক্ষুস মাঞ্জলিঃ/ শ্রবর্ণে 
বৈষ্ণবরৃন্দ আকুষ্ট হইয়া অনুপ ব্যাখ্যার সহিত উহা গ্রন্থকায়ে প্রকাশের কৃপাদেশ এই দীনের প্রতি 
প্রদান করিয্নাছিলেন । তাঁহাদের ক্পাদেশ স্থল করিয়া পরিমঈগকণা নাশ্ুনী বিস্তৃত তাুপর্যব্যাখ্যাসহ 
শ্রীবিলাপকুসমাঞ্জলি গত ৪৯৯ চৈতন্যান্দে মগ্কতুক সম্পাদিত ও জ্ীরুফটৈতনা শাস্সরমন্দির হইতে 
প্রকাশিত হইয়া শ্রীবেষবগণের আনন্দ-বর্ধন করিয়াছিল ॥ 


শ্রীম্থ রুনাথদাস গোস্বামিপাদ জশ্গ্র স্তবাবলীর সুঁবগুলিই এই শরীকুণ্ডতীয়ে বসিয়া মহ 
বিরহাতিযৃক্তগ্রাণে অশ্টনীরে ভাসিতে ভাঙতে রটনা করেন । এই শ্রীগ্রন্থের প্রতিটি শ্লোকই তন শ্রীপাদ 
রর্থনাথের আতি উৎ্কষ্ঠাপূর্ণ নয়নাশুন্কূপ মসীতেই লিপিবদ্ধ ইগ্ন। স্ভবাবলীয্ন ন্যায় এই প্রকার একটি 
উচ্চস্তরের রসপ্রন্থ বহুবগুসরপূর্বে বহরমপুর হইতে শ্রীক্লামনারাক্মণ বিদ্যারত্বকতৃক ম্লঙ্লোক, অনুবাদ ও 
শ্্রীবঙ্গেশ্ধর বিদ্যাভূষণের টীকা সম্থলিত_ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল । উহা বর্তমান দুষ্প্রাপ্য এবং পরে 
আর এই গ্রন্থের সেরাপ কোন সংস্করণও্ড প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং স্তবাবলীর আধির্ভাবস্থলী শ্রীকুণ্ড 
ইইতে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি যাহাতে তাৎপর্য-ব্যাথ্যা সপ্কলিত হইঞ্লা প্রকাশিত হয়, শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর ইচ্ছায় এই দীন- 
জনের চিত্তে অনুরূপ একটি প্রেরণা জাগে। ইত্যবসরে কলিকাতা হাওড়া নিবাসী পরমভাগবত ডাঃ শ্রীযুক্ত 
হরিপদ শীল মহশিক্প তাহার জম্পাদিত সঙ্গপূর্ণ স্তবাবলী গ্রন্থের পদ্যানুবাদের পাণ্ডুলিপিসহ কিছু মুদ্রণানু- 
কুল্য আমায় প্রদান করেন এবং শীপ্র এই গ্রস্থখানি সম্পাদনার নিমিত্ত উৎসহি দের্ন। সবই শ্রীকুত্ডেশ্বরীর 
কৃপা ও ইচ্ছা বুঝিয়া শ্রীমৎ রর্থুনাথদাস-গোস্কামিপাদের শ্রীচরণ স্মরণ-পর্বক খুঁললোক॥ মুলান্বাদ, 
শ্্রীবঙ্েশ্বর বিদ্যাভূুষণের টীকা, “স্তবামুতকণা” নাম্নী বিস্তৃত তাৎপর্য-ব্যাথ্যা ও শেখে ভাঃ হরিপদ শীল 
মহাশয়ের পদ্যান্বাদসহ দীনজনস্কর্তৃক পথম হইতে কিয়দংশ পর্যত্ত এই প্রখযখর্ভে সম্পাদিত 
হইলেন । শ্রীবৈষ্চবগণের কুপাশীর্কাদ বফ্ধিত হইলে অবশিষ্টাংশঙও অনুরূপ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশের প্রবন্ধ! 
বাসনা রহিল ॥ | ০ 


হু ক্র ১৫ ] 
ক্ৃতজ্ঞতা-প্রকাশ £ 


পরমপৃজ্য প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত বিনোদকিশোর গোস্বামী এম. এ. সাহিত্য, ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণরত্ব 
মহোদয় এই ভ্বাবলী গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমায় ধন্য করিয়াছেন । এই দীনজনের প্রতি 
তাঁহার স্বেহ-করুণার অন্ত নাই। 


এই ্রীগ্রন্থ প্রকাশের মূল উদ্যোক্তা ডাঃ শ্রীষৃত্ত হরিপদ শীল মহাশয়, তাঁহার সুললিত পদ্যান্বাদ 
আমায় প্রদান করিয়াছেন, হাহা তাণ্পর্যব্যাখ্যার শেষে বিন্যস্ত হইয়া গ্রন্থের আস্বাদ-মাধূরী বধিত 
করিয়াছে । তিনি মৃদ্রণানুকুল্য ৩০০০,০০ (তিন হাজার ) টাকা সহাগ্তা করিয়াছেন। তাঁহার এই 
ওদার্ষে তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞাতাপাশে আবদ্ধ থাকিলাম । 


্ন্থমুদ্রণের আনুকূল্য পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিশ্র মহাশয় তাঁহার ভত্তিরত্ব ট্রাষ্ট হইতে 
১২৫০,০০ (সাড়ে বার শত) টাকা দিয়াছেন । শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা-৫ ) ১০০১.০০ 
(এক হাজার এক) টাকা, শ্রীমতী নমিতা ঘোষ (মায়া মা ) কেলিকাতা-২৬) ১০০১.০০ এক হাজার এক) 
টাকা, শ্রীমান্‌ কালিকিঙ্কর সরকার € মালদা ) ১০০১,০০ (এক হাজার এক ) টাকা, শ্রীমান্‌ সীতানাথ- 
দাস (শ্্রীকুণ্ড ) ৫০১০০ ( পাঁচশত এক ) টাকা, শ্রীমান্‌ শচীন্দ্রনাথদাস মোহান্ত ও উষামা ৫০১.০০ 
€ পাঁচ শত এক ) টাকা ও শ্রীগোবিন্দকুণ্ড নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব মহাত্মা ১০১,.০০ (এক শত এক) টাকা 
দিয়াছেন । ইহাদের সকলের প্রতি শ্রীকুত্ডেখ্বরী ও শ্রীপাদ রথঘুনাথদাস গোস্বামিচরণের করুণা বষিত 
হউক-- ইহাই কামনা করি । 


শ্রীমান্‌ ভরেকৃঞ্ণদাস ও শ্ত্রীমান্‌ শ্যামচরণদাস গ্ুফু সংশোধনাদি মৃদ্রণালয়ের যাবতীয় কার্ষ 


সমাধান করিয়াছে, তাহাদের প্রতি শ্রীকুত্েগ্বরীর কৃপাদৃম্টি কামনা করি । 


বহু সাবধানতা সত্তেও মুদ্রণে সামান্য কিছু ভূল ভ্রুটী থাকিয়াই গেল। কৃপামর বৈষ্ণবগণ 
ও ভভ্সঙ্জনরুন্দ নিজগুণে ভুূলন্তরটী মার্জনা করত গ্রন্থের রসমাধুরী আস্বাদন করিলে এ দীনের এই 
প্রয়াস সর্বোতভাবে সার্থক হইবে । ইত্যলম্‌। 


দীন সম্পাদক । 


১৪১০... 


২৯৯৪৮ 


দি. ২:৫..১/১) এটি) 
বি ফি ৯৯.৪, 








ষস্যাঃ কান্ততনুল্পসৎ-পরিমলেনাকৃষ্ট. উীচ্চিঃ স্ফু্র- 
(দগাপীবৃন্দ-মুখারবিন্দমধু তৎ প্রীত্যা ধযন্পপ্যদঃ। 
মুগ্চন্‌ বত্মনি বংভ্রমীতি মদতে। গোবিন্দভূঙ্গ স তাং 
বৃন্দাব্রণ্য-বব্রেণ্য-কল্পলতিকাং ব্রাধাং কদাছুং ভজে॥ 


আমৎকুণ্ড তটাকুডঙ্গ ভবনে ক্রীড়াকলানাং গুব্ুং 


তল্পসে অঞ্জুল-সলি কোমল-দলৈ ক্৯প্তে মুর্জাধবম্‌। 
জিত্বা মানিনমক্ষসঙ্গবররিধৌ ন্মিত্বা দৃগন্তোৎসাবি- 
ফুর্জানাং ছুলিতুং সখীঃ পরমছো। বাধাং কদাহুং ভজ॥ 


প্রাণেভ্যোহুপ্যধিকপ্রিয়া। মুব্লব্িপোর্ধা হুম্ত যস্যা অপি 
স্বীয় প্রাণ-পরার্জধতোহপিদযিতাম্তৎপাদরেণোঃ কণাঃ। 


ধন্যাং তাং জগতীভ্রয়ে পৰ্রিলসঙ্জঙ্ঘাল কীর্ভিং হবেঃ 


প্রেষ্ঠাবর্গ শিরোহুগ্র-ভুষণমণিং রাধাং কদাহং ভজে॥ 
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॥ শ্রীশ্রীগৌরবিধুরজয়তি 8. ০. 1. টি | 
শ্রীশ্রীল-ব্রঘুনাথদাসগাস্বায়ি-প্রভূপাদ-বিক্রটিত। স 
্ী ৪ | সী ৃ 
লিনা স্্ 
শ্রীশ্রীটৈতন্যান্টকম্‌ 
 স্ত্রীশ্রীকুঞ্ণচচৈতন্যচন্ড্রায় নমঃ 
হি. বু | ৃ | ঁ 
হত্রিদৃ্ট বা গোষ্টে মুকুত্রগতমাত্মানমতুলং 
স্বমাধুর্য্যং ব্াপা-প্রিঘ্ুতব্রসখীবাপ্ত,মভিতঃ। 
অছে। গৌড়ে জাতঃ প্রভুব্পরগোৌবৈকতনুভাক্ত্‌ 
শচীনুন্থঃ কিং মে নয়ন-শত্রণীং যাস্যাতি পুনঃ ? ॥১॥ 
অন্থবাদ । অহো ! (আশ্চর্ষে) যে দ্বপ্নং ভগবান্‌ শ্রীরু্ণ দর্পণে প্রতিবিদ্বিত স্বীয্ নিরূপম শ্রীঅঙ্গ-মাধরী 
দর্শনে প্রেলব্ধ হইগ্লা) পরম প্রিয়তমা সখী আরাধার ন্যাপ স্বীয় মাধূর্য সর্বতোভাবে আস্বাদন করিবার জন্য ৃ 
রাধার স্থণকান্তি দ্বারা আচ্ছাদিত স্্ীকন মনোহর গৌরতন্‌ প্রকটিত করত গৌড়দেশে শ্রীনবন্ধীপ ধাষে ্ 
আবিভূঁত হইর্লাছেন--সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন-পথ-গোচর হইবেন ? ১1 
| ৩ ৮ 
্‌ 
সরীশ্রীকুষ্ণচৈতন্যচন্দ্রা'র নমঃ । - 
শ্রীমন্তং গৌরচন্দ্রং প্রচুরকরুণয়া দীননিস্তারপ্রাপ্তং প্রাকট্যং গৌড়দেশে প্রিভুবনজগ্নিনি ট 
শ্রীনবদ্দীপ শৈলে । শ্ত্রীকৃষ্ণং স্বপ্রিয়ায়াঃ সরসসুরসন-বাণ্রতায়াঃ স্বভাবং বিভ্রাণং দীনচিত্তঃ স্মরণ-পথিকতাং ্ 
নেতুমাকাঙক্ষ এষঃ ॥ ূ | বু 
শী ্‌ ৩ 


১304, 


গা 


২ ] নু ্‌ [ শ্রীত্রীষ্তবাবলী 


কবিস্রবরমধ্যে জব্ববশাস্ত্র-প্রবীণং স্বনুপম নিজকীন্ত্যা কী(ভিতং সব্বদেশে ! গুরুবরমহমদ্য 
প্রার্থয়েহজঃ দ্ববীভে ঃ প্রচুর সুঘটনার্থং আল র্ুন্দাবনেন্দুম্‌ ॥ শব্দবিদ্যার্ণবং বন্দে ময়ি ক্ষুদ্রে ক্ুপাকুলম্‌ । 
অহং বিদ্যাভষণঞ্চ সদা প্রেষসমন্বিতঃ ॥ তভচ্ছাত্্রং যতোহ্ধীতং তেষাং পাদষুগানি মে! বিপন্ত 


হৃদয়েহভ।উ সিদ্ধ; প্রাথয়েহিদম্‌ ॥ ছষাং নিমর্মৎসরত্বান্মদ্বালটীকাগ্রহে রুটিঃ | ক্রিক্ুতাং সাধবো মৃদ্ধি, 
বিরুতোহস্সং মক়্াজজিঃ ॥। 


যুজ্মৎ পাদরজোলদ্বী কোহুপি বঙ্গেখ্বরঃ কৃতী । স্তবাবল্যস্বাদনার্থং টীকামেতাং তনে।ত্যনৌ 0০7 


অথ সংসার-পারাবারাপার পতিততারণো ত্তরলস্যাত্ব-তাদ্‌ গ্বিষয়-বিষবিদৃ'ষতান্তঃকরণ কুপা- 
স্থৃতিবষি তদত্তরিতস্য শ্রীগৌরচন্দ্রসচহপৃব্রির্ষ্য সমরণপদবীমানয়ন্‌ শ্রীল রছুনাথদাস গোস্বামী পরমোৎ 
কণ্ঠগ্নাজ্বনস্তন্দর্শনমাশাত্তে | হরিরিতঢাদি | ননু গ্রস্থারস্তে বিদ্নবিঘাতায় সমুচিতেম্টদেবতা।ং প্রন্থকুৎ পরাম্বশ- 
তীতি শিষ্টপরম্পরা প্রাপ্তং মঙ্গং গ্রস্থারস্তে কথং নাচরিতমিতি চে€ প্রতিশ্নোকং ভগবদ্গুণ-বর্ণনময়স্য 
গ্রন্থস্য মজলরূপত্বাৎ কুতোহমঙ্জগলং যন্মজলাচরণমন্ত্র তদা শ্রীমভাগবতাদাবাদৌ জন্মাদ্যস্যেত্যাদি মজলাচরণ- 
মকিঞ্ৎকরং স্যাৎ। উচতে । প্রেক্ষাবন্প্ররতৌপয়িকত্বেনাভিধীয়মানাভিধেয়-সঙ্বন্ধপ্ররোজন পদ সন্দভো 
গ্রন্থ ইতি দিশাস্যাভিধেয়াদেব তাবৎ গ্রন্থত্বং নাস্তি। অথবা কুমারসম্ভবাদাবতিব্যাপ্তি শঙ্কয়া গ্রন্থপদেন 
উপলক্ষণয়া কাব্গগ্রন্থন মন্রাচদী মজলাচরণেহপি শ্ীমদীশ্বররূপেশ রসাম্বৃত কৃতারুতা | স্তবমালানুরূপেশ 
জীঁবেন সমগ্হ্যত ইতি ন্যায়েন স্থানে স্থানে স্থিতানি স্তবানি কেনাপি তর্ৃগণান্তঃপাতিনা একন্র সংগৃহীতানি 
তেনাস্য গ্রন্থকভ, ত্বাভাবান্নাচরিতং মঙ্গলমিতি ৷ অনুপাদানেহপি দ্বয়মপি সামর্থযাৎ ক্বচিদ্গম্যত ইতি দিশা । 
যো হরিগোঁষ্ঠে মুকুরগতমাজ্মানং দৃম্ট্বা রাধাপ্রিয়তরসখীব স্বমাধূর্যমাপ্তুং গৌড়ে জাতঃ প্রকটো বভূৰ । 
স শচীস্নুর্মে নয়নশরণীং পূনঃ কিং যাস্যতীত্যন্বয়ঃ 1 দ্বমাধূর্য্েণ স্বস্যাপি মনোহরতীতি হরিঃ শ্রীরুষ্ণঃ, 
নতু গজেন্দ্রোদ্ধারী তদবতারঃ তস্যাতআ্-মনোহরণত্বাহপ্রসিদ্ধত্বাৎ ৷ দ্স্ট্বা অনুভুয় গোষ্ঠে গাবস্তিষন্ত্যস্মিন্নিতি 
ব্যুৎপত্যা যোগরাত্যা ব্রজে অন্যন্ত্রগোষ্ঠশব্দ-প্রয়োগন্ত লক্ষণয়া অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদৈর্দশম- 
টিপ্পন্যাং গোষে প্রসার্ধ্য নিজরূপমাস্থিতেত্যাদৌ পৃতনামোক্ষে গোষ্ঠে লক্ষণা গোষ্ভসমীপদেশে ইতি 
ব্যাখ্যাতম্‌ ৷ মৃকুরোদর্পণঃ ৷ তন্র গতং প্রতিবিষ্িতম্‌ আত্মানম্‌ আত্মশরীরং ন বিদ্যতে তুলা তুলনা যক্যেত্য- 
তুলং স্বস্যাত্মনো মাধূর্য্যং রাধা চাস প্রিয়তরাতিপ্রেয়সী সখী চেতি সেবাপ্তুং সদানুভবেন স্বগোচরী কভম্‌ 
অভিতঃ সব্বতোভাবেন ৷ স্বমাধ্র্য্যং স্বস্য পুরুষশ্রেষ্ঠস্যাপি স্ত্রীভাব-করণাদাশ্চর্যযমিত্যাহ । অহো ইতি । 
ননু পুরুষোত্তমস্য রাধাভাবাঙ্গীকারেণ কথং স্বভাবগোপনং ভবেদিত)হ । প্রভুঃ কভু. মকত্ত,মন্যথা কত্ত ং 
সমর্থঃ। ন পরঃ অপরঃ আত্মীয়ঃ সতু শ্রীরাধাভিধাজনস্তস্য গৌরেণ গৌরকান্ত্যা একতনুং তৎ ছ্বয়ঞৈক্য- 
মাপ্তমিতি দিশা ভজতে ইতাপর গৌরৈক তনুভাক। তন্যৈবাতিশয় গৌরত্ব ব্যাখ্যারাং পরশ্লোকে হেমাদ্রি- 


দ্যুতিরিত্যনেন সহ বিরোধঃ স্যাৎ। শচীসুনুরিত্যন্র মাতৃনামোল্লেখনেন শ্রীপুরুযোত্তমস্থস্যাতিকাতর্যেণ 
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রাজি রি 


অআ্ীচৈতন্যাম্টকম্ম্‌ ] [1 ৩ 


জীনবদ্ধীপে শচীদত্তান্নব্যঞ্জনস্যাপি অন্রাগত্য ভোজনাৎ পরমদয়ালুতা সুচিতা ৷ কিমিতি প্রশ্নে । নয়ন-শরণীং 
লোচনগন্থানং নয়ন-বিষয়তামিতি যাবৎ যাস্যতি প্রাপস্যতীতি ৷ 


নন্‌ ত্রীকৃষ্ণস্য গৌরাবতারত্বে কিং প্রমাণমিতি চেৎ শুশূত। প্রমাণানি শ্রীভাগবতপদ্যানি । 
তথাচ অপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদত্তবে 1 “ছন্নঃ কলৌ ঘদভব-স্ত্রিংগোহথ স ত্বমিতি । তথাহি শ্রীদশশে চ গর্গবাক্যে। 
*আসন্‌ বর্ণীস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহণতোহনুষূগং তনৃঃ । শুক্লোরক্তত্তথাপীত ইদানীং ক্কষ্ণতাং গত" ইতি । একাদশ- 
স্কন্ধে চ যুগাবতারপ্রসঙ্গে শীকরভাজন-বচনং যথা ৷ *কুষ্চবর্ণং ত্বিষাক্কষ্ণং সাজে ।পালান্্রপার্দম্‌ ৷ হজেঃ 
অংকীভ'নম্তরায়ৈ-যজন্তি হি সমেধসঃ ॥ ইতি । ব্যাখ্যাপৃৰ্বং সংবিচার্যতে ছনঃ কলসাবিতি মনু কিং কলৌ 
মমাবতারো নাস্তি তত্রাহ ছন্ন ইতি সব্্বজনাপ্রতীতত্বাৎ । সত্বেহপি চ্ছম আচ্ছনঃ । নন কলো বৃদ্ধকল্ক্য- 
বতারগ়্োঃ বন্বজনন্প্রতীতত্বে কখং ছন্ত্বম্‌ । উচ)তে বুদ্ধকন্কিনোরাবেশ্ত্বেন মহভমজীবত্বাননাধতারত্বমিতি 
কিন্তু তত্তে উপচরিতত্বমেবেতি একম্‌ । আসন্‌ বর্ণা ইত্যাদি । অনুবুগং প্রতিযৃগং তন্গ্হণতোহস্য তব 
বালকস্য ভ্রয্নোবর্ণা আসন্‌ বর্ণানেবাহ । শুক ইত্যাদি শুক্লোইর্থাৎ সত্যে রক্তস্তেতায়াং পীতঃ কলৌ গত- 
কল্যভিপ্রায়েণোক্তিরিয়ম্‌ । এতেন কলৌ পীতবর্ণোহবতারোহস্তেবেতি লব্ধং, সতু কলি-বৈবস্বত মন্বন্তরী- 
য়াস্টাবিংশতি চতুযু'গীপ্ন এবেতি মন্তব্;ঃ প্রতি কলাবতারস্য ক্ুষ্চবর্ণত্েন কুঞ্চবর্ণং ভিষারুফমিতটাদিন। 
নির্ণঘিষ্যমাণত্বাৎ ইদানীং দ্বাপরশেষে ক্ৃষ্ণতাং কুষ্বর্ণতাং গতঃ প্রান্তঃ ! ইতি স্বামিপাদৈরপি অতএব 
কৃষ্ণেত্যেকং নাম ইতি ব্যাখ্যাতম্‌। নন্‌ কিমনয়।সীকারভট্যা ক্রমপ্রাপ্তাং ব্যাখ্যাং পরিহাতবান্‌। তথাহি 
পীত ইত্যন্রাকার-বিশ্লেষেণাহপীত ইত্যস্য দ্বাপর-সম্বন্ধে ইদানীং কলাবিতি ব্যাখ্যানেন কৃতার্থতা স্যাদিতি 
মৈবং দ্বাপরসন্ধ্যাংশে শ্রীকৃষ্কাবতারত্বাৎ । তথাচ বিঞ্ণ পুরাণে ৷ অস্মাদথান্তরাৎ কল্পাৎ ভ্রয়োবিংশতিমো 
যদা। বারাহো ভবিতা কল্পসস্তস্মিন্মন্বন্তরে শুভে | বৈবস্বতাখ্যে সংপ্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোক ধক । দ্বাপরাখ্যং 
যগং তফ্মিনষ্টাবিংশভিমং যথা । তজ্যান্তে চ মহানীলো বাসদেবোজনাদ্র্দনঃ । ভারাবতারণাথ।য় ভ্রিধা 
বিঞ্ণভবিষ্যতি | দ্বৈপ।য়নে। মনিস্তদ্দ্রোহিণেয়োহথ কেশব ইতি দ্বিতীয়ম্‌। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষারুষফ্মিত্যাদি | 
অত্র শ্রীস্বামিপাদাঃ ৷ ক্ুক্ষতাং ব্যাবভ'্তি ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণম্‌ ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্্বলম্‌ । যদ্বা ত্বিষা রুষ্চং 
কুষ্ণাবতারম্‌ অনেন কলৌ কুঞ্চাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শরতীত্যাদি ৷ তন্ন পুক্ষতাম্‌ অর্থাৎ রুষ্ণগতাং শুদ্ধকৃষ্ণ 
রূপতাং নতু বর্ণান্তরদহিতামিত্যেবার্থঃ ৷ নতু ক্ক্ষতাপদেন হুটটা রহিতামিতি ঝ্াখ্যা কলৌ নিরূপপ্নিতব্যস্য 
কুষ্ণাবতারসায ছটা বুহিততেন প্রসিদ্ধাভাবাৎ শশে বিষণাভাববহ প্রতিষোগাপ্রসিদ্ধদোষাপত্তেঃ ত্িষা কৃষ্ণ” 
মিত্যন্রাভাববোধকেন নঞ্চা কুষ্ণ সামান্যাভাব প্র তীতেশ্চ ৷ ত্বিষেত্যাদি । ত্বিষা কান্ত্যা কান্তি ছারা অক্ৃষ্ণং 
ন বিদ্তে ক্ৃক্োবর্ণো যন্ত্র তং কান্তিদ্বারা কৃঞ্বর্ণাভাববন্তম্‌ অন্রারমভিসন্ধিঃ কুষ্ণবর্ণত্বেহপি সৌরকান্ত্যা 
তদ্রপস্যাবরণেন তৎ প্রত)য়ভাবাৎ প্রতীতিরিতি । ননু গৌরাবতারঃ কিং বৈবস্থতমন্বন্তরী রাজ্টাৰিংশ- 
চতুষুগীয় কলৌ কিস্বা প্রতিকলাবিতি আদ্যেকফ্মন্‌ যুগে স ভগবান্‌ কিং বর্ণঃ কীদশ ইত্যাদি বিদেহ 
প্রশ্নোন্তরে কৃঞ্ণবর্ণং ত্বিষা কুষ্ণমিত্যজ, ত্িষাক্ুষ্পদস্য ব]াখ্যানুপযূক্তণ স্যাৎ প্রশ্নকত্ত. 8 সব্বকল্যভিপ্রায্নত্বেন 
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টি. 1 | ] শ্রীত্রীস্তবাবলী 


সবর্বকলাবেব গৌরত্বং প্রতীতেঃ অন্ত্যে কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং শুক ইত্যাদৌ শ্রীযৎ গোস্বামিকারিকায়াং 
কলিষুগাবতারস্য ক্ুষ্ণবর্ণত্বেন'নিরূপণং ব্যর্থং গৌরবর্ণত্বেন নিরূপায়িতুমূপহুক্তং ভবেৎ অনাদিতঃ কলৌ গৌর- 
বর্ণাবতারত্বেন ক্ুতার্থতাং স্যাৎ। অজ্েচ্যতে । প্রশ্ন কত, রাশয়ানূসারেণৈবোত্তরং যফ্িন্‌ যুগে যাদ্‌ৃক্‌ যাঁদূগ- 
বতারঃ সব্বং বজ্ঞং যুজ্যতে । প্রশ্নকম্তা তু সব্ববকল্যবতার জিজ্ঞাসাতিপ্রায়ী অতক্ত্বিষারুঞ্ণনিত্যনত্র শ্লেষেণা- 
বতার্য্বতারয়োঃ সুচনং তন্ত্রাবতারিণি পক্ষে অকৃষ্ণপদেন গৌরঃ ৷ অবতারপক্ষে ত্বিষা ক্ৃফ্ণপদেন রুষ্ণবর্ণ- 
কুষ্ণনামাবতার ইতি অতএব স্বামিপাদাঃ যদ্বা তিষা কুষ্ণং কৃষ্ণাবতারমিতি । তন্ত্র বাশব্দশ্চার্থঃ ৷ ত্বিষা 
দেহেন কৃষ্ণং কৃষ্ণদেহমিত্যর্থঃ ৷ যদ্বা এতৎ পক্ষে কৃষ্ণবর্ণমিতি বিশেধ্যং ননু কৃষ্ণবর্ণা বহবোহবতারাঃ সন্তি 
তন্ত্র কলৌ কমবতারং যজন্তি তন্রাহ ত্বিষা কুষ্ণম্‌ এবং যুগান্রূপাভ্যাং ভগবান্‌ যুগবতিভিরিত্যন্ত্র যুগানূরূ- 
পাভ্যাং নামরাপাভ্যামিত্যনেন যদ্যূগে যদ্যদ্রপং তদেব নাম ইত্যাশয়ক স্বব্যাখ্যান্সারেশ কুষ্কাবতার- 
মিতি ব্যাখ্যাতং তন্ত্র তদ্রপ ত্বিষা সহিত কৃষ্ণনামাবতারমিত্যর্থঃ ননু তথাপি শ্রীচৈতন্যস্য ক্কুতোইবতারত্ব- 
মিতি ন বাচ্যং ফলেন ফলকারূণমন্মীপরতে ইতি দিশা পরমৈশ্বয প্রকাশদ্বারা তত্ব প্রতীতেঃ সন্যাসক্কুৎ সমঃ 
শান্ত ইতি মহাভারতবচন-প্রতিপাদিতত্বাচ্চেতি সমাসঃ ৷ বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ ভাগবতামৃতে কুষ্ণবর্ণ- 
মিত্যাদি প্লোকস্য টীকা মদ্গুরুবরকৃতা দ্রষ্টব্যা। সা তু গ্রন্থ-গৌরবতিয়্া ময়ানত্র নোখাপিতা । অস্যাবতার- 
সচকত্বেহন্যৈঃ প্রমাণত্রেন স্বীকুত্য বানি স্পম্টবচনানি লিখিতানি কলৌ ছন্নাবতারত্বেনাপ্রমাণানি কৃতানূ,- 
পেক্ষিতানীতি | ১ ॥ 


স্তবাম্তকণা ব্যাখ্যা । শ্রীত্রীকৃষ্চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পার্ষদ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস 
গোস্বামিপাদ মহাপ্রভুর কৃপায় দীঘ'কাল তাঁহার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে বসবাস ও ভজন করিবার সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-করুণায় তাঁহার চিন্তে অসামান) ভজননিম্ঠা ও অলৌকিক বৈরাগ্যপূত 
আতিময়ী প্রেমভক্তির উদর হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তর্ধানের পর তিনি বিরহ-ব্যাকুল-প্রাণে 
দেহত্যাগের সংকল্প লইয়া ব্রজে আসিয়াছিজেন ও শ্রীরূপ-সনাতনের উপদেশে দেহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ 
করিয়া স্্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-তটাশ্রয় পূর্বক স্বীয় ঈশ্বরী স্রীস্রীরাধারাণীর দর্শনের লালসায় অহনিশি ব্যাকুল-প্রাণে 
রোদন করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রেমভক্তির মন্দাকিনীধারা বর্ষা-বারি-বেগ-পুষ্টা দুকুল প্লাবিনী তটিনীর 
ন্যায় অবিরত স্বাভীস্ট শ্ত্রীশ্রীরাধামাধবরূাপ সাগরাভিমুখে ছুটিস্না চলিয়াছিল । যাঁহারা ত1হার অলৌকিক 
চরিতকথা আলোচনা করিবেন, তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন ষে এতাদূশ উৎকন্ঠা-বিহবল 
বৈরাগী প্রেমভজনাবতার বিশ্বের ইতিহাসে অতি বিরল ! তিনি বিপুল উৎকন্ঠা-বিহ্বল দশায় নিরন্তর 
অশ্রধারায় সলাত হইয়া অভীমষ্টের দর্শনাভিলাষে রোদন করিতে করিতে তাঁহাদের ষে স্ব করিয়াছেন 
তাহাই “স্তবাবলী” | এই গ্রন্থে যে সব কবিতা দৃষ্ট হয়-_ভাব-মাধুর্ষে, আস্বাদন-প্রাটুষে রস-গাম্ভীষে, 
ভাষা-পারিপাট্যে সবগুলিই বিশ্বের সংস্কুত সাহিত্যভাগ্ডারে অতুলনীয় ! | 


্ীশ্রীচৈতন্যাস্টকম্‌ ] [ ৫ 


এই শ্রীচৈতন্যাম্টকের প্রথম শ্লোকে শ্রীপাদ বিরহ-ব্যাকুল-প্রাণে পরমাতিভরে শ্রীগৌরাবতারের 
মৌলিক কারণটি উল্লেখ করিয়া পরমাভীস্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন কামনা করিতেছেন । “যে স্বপ্নং ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ মণিদর্পণাদিতে প্রতিবিস্থিত স্বীষ্প মিরুপম রাপমাধূরী দর্শনে পরম প্রিয়তমা সখী শ্রীরাধার ভাবে তাহা 


আস্বাদন করিবার নিমিত্ত পুলুব্ধ হইয়াছিলেন । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে লিখিয়াছেন__ 


“অপরিকলিতপ্বঃ কশ্চমণ্কারকারী 


স্ফ.রতি মম গরীয়ানেষ মাধূষ্য পূরঃ | 
অয়মহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ 


সরভসমূপভোজ্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥” (লেলিত মাধব-৮।৩২) 


মনিভিত্তিতে প্রতিবিস্বিত স্বীন্ন অলৌকিক মাধুয দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বলিলেন-__“অনন্ভূতপূর্ব 
চমতকার জনক এবং গরীয়ান্‌ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কি অনিরচনীয় আমার মাধূষ রাশি প্রকাশ পাইতেছে-যাহার 


দর্শনে আমিও নুব্ধচিত্ত হইয়া ওৎসুক্য সহকারে শ্রীরাধার ন্যায় তাহা উপভোগ করিতে অভিলাষ 
করিতেছি |” 


“ম্বমাধৃয্য দেখি কুষ্চ করেন বিচার ॥ 
অনন্ত অভ্ভত পূর্ণ মোর মধরিমা । 
ভ্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥ 
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। 
আমার মাধুষ্যাম্থত আস্বাদে সকলি ॥ 
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দর্পশাদ্যে দেখি যদি আপন-মাধুরী । 

আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি ।। 

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়। 

রাধিকা-দ্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥% চৈ: চ:-আদি ৪থ পরি:) 


শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার পূর্বক স্বীয় মাধুর্য স্বাদনের লোভই তাঁহার চিন্তে ন্্রিবিধ আকাঙ- 
ক্ষার সম্টি করিয়াছিল । শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপদামোদর এ ভ্রিবিধ আকাঙক্ষাকেই 
স্ীচৈতন্যাবতারের মৌলিক কারণ বলিম্মা উল্লেখ করিয়াছেন । তথাহি শ্রীস্বরূপ গোগ্বামি-কড়চায়াম্‌_ 


৬ 1 [ আরত্রীস্তবাবলী 


“আীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদ্‌শো বানয়ৈবা- 
স্বাদ্যো যেনাদ্ভূতমধূরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। 
সোখ্যঞ্চাস্যা মদনূভবতঃ কীদশং বেতি লোভা- 
ভভ্ভাবাত্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥1” 


“আীরাধার প্রেম-মাহাত্্য কি প্রকার, এঁ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে তদ্ভূত মাধূষ আস্বাদন 
করেন, সেই মাধ্ষ ই বা কিরূপ এবং আমার মাধূর্য আগ্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান, দেই সুখই বা 
কিরূপ-এই তিনটি বিষয়ে লোভবশত শ্রীরাধার ভাবা) হইর্া শ্রীরুষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধৃতে আব্ভতি 
হইয়াছেন ।” অর্থাৎ এই ভ্রিবিধ সুখাস্থাদনের নিমিত্ত ত্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কলিষ্‌গের প্রথম সন্ধ্যায় শরীরাধার 
ভাব ও তাঁহার ত্বর্ণকান্তি অঙজীকার করত গৌড়দেশে শ্রীনবদ্ধীপধামে অপরূপ ভক্তিরসময় জীমৌরবিগ্রহ 
প্রকটিত করিয়াছেন । শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা ও শ্রীমভাগবতাদি শাস্ত্রে স্রীগৌরা্জের দ্বযনং ভগবভার 
বহল্স প্রমাণ দৃষ্ট হয় । অথর্ববেদে পুরুষবোধিনী শ্রুতির যগ্ প্রপাঠকে দৃম্ট হয়” 


“সপ্তমে গৌরবর্ণবিচ্চোরি তনেন ভ্বশক্ত্যা চৈক্যমেভ্য । 
প্রান্তে প্রাতরবতীয্য সহ দ্বৈঃ স্বমনূশিক্ষা্রতি ॥” 


অর্থাৎ সপ্তম মন্বন্তরে বা বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্রীরুঞ্ণ দ্বী'র হ্লাদিনী শক্তির সারভুুতা শ্রীরাধার সহিত 
এঁক্য প্রান্ত হইয়া গৌররূপে কলিয্‌গের প্রথম সন্ধ্যায় ত্বীয পার্ষদরন্দ সহ অবতীর্ণ হইয়া নিজ ভক্তচণকে 
হরে রুফ্াদি কীর্তন শিক্ষা দিয়া থাকেন । শ্বেতাশ্বতরোপণিষদে (৩1১২) 


“মহান্‌ প্রভুবে পুরুষঃ সত্তস্যেষ প্রবরত কঃ । 
সূনিশ্মলমিমাং প্রাপ্তিমীন্খানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥”৮ 
অর্থাৎ “সত্ত্বের বা শুদ্ধসত্বের প্রবর্তক ইনিই মহাপ্রভূঃ পুরুষ অর্থ।ৎ নররূপী র্বাবতার শ্রেষ্ঠ, এই 
দনির্মল প্রাপ্তির ঈশান অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি আত্মনূখরূপ মালিন্য রহিত শুব্ধ প্রেমভক্তির প্রদাতা ঈশ্বর, 
জ্যোতিঃ প্বপ্রকাশ অব্য অর্থাৎ অবিনাশী বা নিত্য ।” মুণ্ডতকোপনিষৎ (1১।৩) বাক্যে দেখা যায়--" 
“যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুঝ্সবর্ণং কম। রমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌ । 
তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুগন নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি 1৮ 


ভাবার" এৰুক্বর্ণ অর্থাৎ ছ্বর্ণবর্ণ দেহধারী, স্থম্টি, স্থিতি ও লয়ের একমান্ত্র কর্তা, সর্বপুর্ষার্থ 
দাতা, নরবেশে ব্রান্মণবংশে অবতীর্ণ মহাপুরুষের মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া মান্রই মনুষ্য পাপ-পুণ্যময় সংসার 


শ্রীত্রীচৈতন্যাষ্টকম্‌ বু 


হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, তাহার আধ্যাত্মিকাদি তাপন্রপ্ন উল্মূলিত হয় এবং সে পরমা শান্তি লাভে ধন্য হইয়া 
থাকে 1” গোপালতাপনী শ্রুতির উত্তর বিভাগে (৬৩) শ্রীগোরাঙ্গের ধ্যান দেখা যায়-- 


“হিরন্ময়ং সৌম্যতনূং স্বভক্তায়াতয়প্রদম্‌ | 


ধ্যায়েন্সমনসি মাং নিত্যং বেণুশ্জধরন্ত বা ॥।” 


সবর্ণবর্ণ, বিপ্রতন, নিজভক্তের অভয়প্রদ, বংশদগুধারী অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও “মহাপ্রভূ'-উপাধীয্ভ্ত, 
আমাকে মনে মনে নিত্যই ধ্যান করিবে । 
রৃহনারদীয় পুরাণবাক্য ৫৩৫)- 


“অহমেব কলৌ বিপ্র! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ | 
ভগবডক্তরূপেণ লোকান্‌ রক্ষামি সবর্বদা ॥” 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন--হে বিপ্র ! আমিই কলিষ্‌গে নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহরূপে অর্থাৎ প্রেয়সী শ্রীরাধার 
ভাব কান্তি দ্বারা স্বীয় অঙ্গকে আচ্ছনম করিয়া ভগবভ্ক্তরূপে লোকসকলকে সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকি 1” 
উপপুরাণে শ্রীরুষ্ণের উক্তি--- 
“অহমেৰ ক্বচিদ্ব্রক্মন্‌ সন্ধযাসাশ্রমমাত্রিতঃ | 
হরিভন্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্‌ ॥” 


“ হে ব্রন্মন ! আমিই কোন কলিষ্‌গে অর্থাৎ বৈবস্বতমন্বন্তরে অস্টাবিংশ চতুষ্‌গীয় কলিয. গে) 
সন্গ্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া পাপহত নরগণকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব 1% 


কপিলতন্তে নবম পটলে দেখা যাক শ্রীকুফণ রাধাভাবকান্তি যুক্ত ভন্তিরসময়় গৌরবিগ্রহ, শ্রীরাধাকে 
স্বপ্নে দর্শন করাইগ্সাছিলেন-- ু | 
“রাধাভাবকান্তিযতাং মৃতিমেকাং প্রকাশয়ন্‌। 
স্বপ্নে তু দর্শয়ামাস রাধিকায়ে স্বয্পং প্রভুঃ 1” 


সর্বক্ত মহামুনি শ্রীবৈশম্পায়ন শ্রীবিফসহম্রনাম-স্তোন্ত্রে স্পঙ্টত, শ্রীগৌরাবতারের কথা উল্লেখ 
করিক্সাছেন--. 
“সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী | 
সন্গ্যাসকুচ্ছমঃ শান্তঃ নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ 11% 
শ্রীচেতন্যচরিতাম্বৃতে শ্লোকটির অতিস্ন্দর ব্যাখ্যা দেখা যায় 
তপ্তহেম-সমকান্তি--পুকাণ্ড শরীর |. 
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বট. / শ্রীত্রীস্তবাবলী 


 আজানুলম্বিত ভুজ--কমললোচন ! 

তিলফুল জিনি নাসা-স্ধাংশ্তবদন ॥ 

শান্ত, দাত্ত, কুঞ্চভন্তি-নিষ্ভাপরায়ণ । 

ভক্তবৎসল, সুশীল, সব্বভুতে সম ॥ 

চন্দনের অঙদ বালা, চন্দন-ভুষণ । 

নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীভণন 1৮ চৈ: চ: আদি ওয় পরি:) 


উর্ধাম্নায় সংহিতায় লিখিত আছে--_ 


“কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাঃ গৌররূপো বিভুঃ ক্মৃতঃ | 


মহাপুভূরিতি খ্যাতঃ সব্বলোকৈকপাবনঃ 11৮ 


কলিষুগে জগনীথ মিশ্র ও শচীদেবী হইতে শ্রীভগবান্‌ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয্সা “মহাপভূ* না্ে 
খ্যাতি লাভ করত প্রেমদানে অখিল বিশ্বকে পবিন্র করিগ্লাছেন সেই মহাপভুকে স্মরণ করিবে! অর্ববেদান্ত 
সার শ্রীমভাগ বতে শ্্রীপ্রহ্লাদ মহাশর পরয়েসীর ভাবকান্তি দ্বারা পুচ্ছন কলিব্‌গে স্বংরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের কথা 
উল্লেখ করিয়্াছেন-- 


৯ 


“ইঙ্ং নৃতিয্য গৃষিদেবখযাবতারৈ- 
লোকান্‌ বিভাবয়সি হংসি জগৎ পুতীপান্‌ | 
ধঙ্ম্মং মহাপুরুষ পাসি য্‌গানবৃত্তং 


ছনঃ কলৌ যদভবস্ত্রিষুগোৎ্থ স ত্ৃম্‌ |1” ভোঃ ৭1৯৩৭) 


শ্রীপৃহলাদ মহাশগ্প বলিলেন__“হে মহাপুরুষ ! আপনি এইরাপ মনুষ্য, তিষক, খাষি, দেব ও মৎস্য 

পৃভৃতি অবতার দ্বারা লোক সকলের পালন ও বিশ্বের অহিতকারী অস্গুরদের বিনাশ করেন এবং ঘ.গানু- 
বতি ধর্মরক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু কলিয্‌ গে আপনি “ছন্ন” থাকা প্য্স্ত অন্যান্য যুগের ন্যায় পৃকাশ্য- 
ভাবে পালন ও অসুর বিনাশাদি না করিয়াও) কলিষ্‌ গানুর্ভ ধর্ম অর্থাৎ অভিধেয় যে শ্রীহরিনামসংকীতন 
তাহার পুচার করিয়া থাকেন । এই জন্য আপনি “ভ্রিয্‌গ” বলিয়া কীতিত অর্থাৎ সত্য, ভ্রেতা ও দ্বাপরে 
পুকাশ্যভাবে এবং কলিষ,গে পুচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হন ভ্রিকালদশী” শ্রীল গর্গমূনি আীরুফের নামকরণ 
কালে স্পম্টরূপেই কলিতে পীতবর্ণ অবতারের বর্ণনা করিয়াছেন: 

“আসন্‌ বর্ণাস্ত্রয়োহাস্য গৃহণতোহনুয্‌ গং তনূঃ | 

শুক্লো রন্তস্তথা পীত ইদানীং ক্ুষ্ণতাং গতঃ 11৮ (ভোঃ ১০৮১৩) 


ত্রীস্ত্ীচৈতন্যাষ্উকম্‌ হী 1৬ 


শ্রীগর্গচা্য বলিলেন__-“হে নন্দ ! আপনার এই পুন্ন যুগে যুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন৷ প্ুতিষূগেই 

ই হার পুথক্‌ পৃথক্‌ বর্ম অ/ছে । ইনি সত্যযু:গ শুক্ন, ভ্তেতায় রত্ত ও কলিযুগে পীতবর্ণ ধারথ করিয়া ইদানীং 
দ্বাপর যদ ক্লুষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ৮ এই গর্থবাক্যে কজিযূগে পীতবর্ণ ভগবান্‌ আীগোরাঙ্গের সূচনা করা 
হইয়াছে । নবয্যোগীন্দ্রের অন্যতম সর্বক্ত খষি করভাজন মহারাজ নিমির প্রতি কলির অবতার বর্ণন- 
শ্রসজে সুস্পম্টভাবেই সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন__ 

“রুষ্ণবর্ণং ত্বিষারুষ্থং সাঙ্গোপাজাস্ত্র পার্ষদূ ॥ 

কঃ সংকীর্ত নপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ 11৮ ১৩ 
শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের অতি সুন্দর মর্মীর্থ প্রকাশ ফারিরাছেন০ 
“স্তন ভাই ! এই সব চৈতন্য-মহিমা । এই শ্লোকে কহে তার মহিমার সীমা ॥ 
শকুষ্ণ এই দুইবর্ণ সদা যাঁর মূখে; অথবা কুষ্ণকে তেহো বর্ণে নিজ জুখে 0. 
কুষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ । কৃষ্ণ বিনু তার মূখে নাহি আইসে আন ॥ 
কেহো তারে বোলে যদি 'রুফবরণ' । আর বিশেষণে তাঁর করে নিবারণ ॥। 
দেহকাঁন্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণবরণ । অকৃঞ্চবরণে কহে-_পীতবরণ ॥ 
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে । অঙ্গ-উপাঙ্গ নাম নাঁনা অস্ত্র ধরে ॥ 
ভক্তির বিরোধী--কম্ম-ধম্্ম বা অধঙ্ম । তাহার 'কল্মষ' নাম--সেই মহাতম ॥. 
বাহ তুলি “হরি” বলি প্রেমদৃজ্টে চায় । করিয়া কলমষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ 
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমৃখ যেই করে দরশন । তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন ॥। 
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে । টৈতন্য-রুফ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ 
অঙ্গোপাঁঞ্জ অস্ত্র করে স্বকার্ধয-পাধন । অঙ্গ শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥. 
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অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ । অজের অবগ্নবগণ কহিয়ে “উপাজ” ॥ 

অঙ্গোপাগ তীক্ষ অস্ত্র প্রভুর সহিতে । সেই সব অস্ত হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ 
নিত্যানন্দগোঁসাঞ্ি__সাক্ষাৎ হলধর । অদ্বৈত আচার্যগোসাঞ্রি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ 
আীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞ্া । দুই সেনাপতি বূলে কীন্তন করিয়া ॥ 
পাষণ্ু-দলনবানা নিত্যানন্দরঃয় ৷ আঁার্য্যহঙ্কারে পাপ-পাষস্তী গলায় ॥ 
সঙ্কীন্ত'ন-প্রবর্তক শ্রীরুঞ্চচৈতন্য 1. সঙ্কীভন-যভে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ।। 

সেইত সুমেধা, আর কুবৃদ্ধি সংসার । সব্্বযক্ত হইতে কুষ্ণনীমযজ. সার ॥” 

ৃ চৈ চঃ আদি ওয় পরি$) 


রা. শা 


১০ এ ূ [ শ্রীত্রীত্তবাবলী 


পুরীদেবস্যাত্তঃপ্রণযমধুনি জানমধ্ুবা 
মুুর্গোবিন্দোগ্যদ্বিশদপরিচর্য্যাঙ্চিতপদঃ। 
স্বর্ূপস্থ্য প্রাণার্বব,দ-কমলনীবাজিতমুখঃ 
শচীসুনুঃ কিং মে নয়নশব্রণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ২॥। 


অন,বাদ । যিনি পূরীদেব অর্থাৎ শ্রীঈশ্বরপুরী গৌগ্বামীর অন্তঃস্থিত প্রণয়মধূতে জাত হইয়া 
মধুর হইয়াছেন, যাঁহ'র শ্রীপাদপদ্ম অজ্সেবক গোবিন্দের নিয়ত বিশদ পরিচর্যায় সমপিত এবং স্রীস্বরাপ- 


গোস্বামীর অর্বুদ প্রীণকমলদ্বারা যাহার শ্রীমূখ নীরাঁজিত- সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নপথ- 
গোচর হইবেন £ 


টীকা । নন পরম ভাগবতক্ত্বং স্বাভীষ্ট ভজনমেব কুরু কিমন্যৎ শ্্রীর্থনেনেত্যাহ । 
পুরীদেবেত্যাদি । শ্রীঈশ্বরপূ্রী গোস্বামিনোহপ্যন্তঃকরণাকধষী যঃ সতু কথং বিস্মর্তব্য ইতি ভাবঃ। 
পৃব্বাক্ত দিশা যঃ পুরীদেবস্য ঈশ্বরপুরীগোস্থামিনোহন্তঃ অন্তঃকরণে যঃ প্রণয্ঃ প্রেমী স এব মধু তত্র 





শ্রীপাদ বলিতেছেন__“দেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন £ প্রশ্ন হইতে 
পারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির পিতৃনামেই পরিচয় হয়, শ্রীল গ্রন্থকার “শচীনন্দন” শব্দে মাতুনামে তাহার পরিচয় 
প্রদান করিলেন কেন £ ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে-_শ্রীল গোস্বামিপাদ শ্রীগৌরাঙ্গের মাতুসম করুণা 
লাভ করিয়াছিলেন বলিয়ীই মাতৃনাঁমে তাহার পরিচয় দিয়াছেন । বিশ্বে যত করুণাময় করুণীময়ী আছেন, 
মাতৃসম অবিচারে স্সেহ করুণা আর কুন্ত্রীপি দৃম্ট হয না। শ্রীপাদ ভাবিতেছেন-_তীহার মধ্যে শত 
অযোগ্যতা থ/কিলেও যে শ্রীগৌরসুন্দর মাতৃসম স্নেহ করুণা বিতরণে তাহাকে জর্বতৌভাবে ধন্য 
করিয়াছেন- সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন £ অর্থাৎ সেই করুণা ময় 
মৃূরতি আঁর নয়্নগোচর হইবে না £ 


“বুন্দাবন-কুঞ্জবনে, নিরমল দরপণে, 
হেরি কৃষ্ণ আপনার রূপ । 

মাধ্য্য-আস্বাদ-ছলে, রাই অঙ্গকান্তি-জালে, 
ঢাঁকিলেন আপন স্বরাপ ॥ 

ভাঁব অঙ্গীকার করি, গৌর কাল্তি রূপ ধরি, 
গৌড়দেশে শ্রীনন্দনন্দন । 

সদ 'কুঞ্ণ কৃষ্ণ” বলে” ভক্ত সঙ্গে কুতুহলে, 


দেখিব কি সে শচীনন্দন 2 ১।। 


্রীশ্রীচৈতন্যাঙ্উক'ম্‌ ] কু 


ঘৎ গ্রানমবগাহনং তেন মধ্রস্তদ্বিশিজ্উঃ ত ক্লেহবানিতি যাঁবৎ তথাচ মেদিনী। মধূরা শতপুষ্পীয়্াং 
মিশ্রেয়া নগরীভিদোঃ । মধুকুক্ধটিকাঁ মেদা মধুনী ষম্টিকীসুচ। ক্লীবং বিষে পুংসি রসে তদৎ স্বাদু 
প্রিয়েইন্যবদিতি । ননু মানসোৌপচারদেবাতিদয়ালোরপি সীক্ষাঙ্থ পরিচারক!ন্তঃপাতিনমকুব্বতো মাং 
প্রতি প্রাতিকুল্যাচরণমিত্যাহ । 'মৃহুরিত্যাদি। 'মুহুব্্বারং বারং গোবিন্দেন তন্নাম তন্তবিশেষেণ উদ্যন্তী 
প্রকাশমানা যা বিষদী নিন্মলা পরিচর্যা তয়্াচ্চিতপদঃ সেবিতপদঃ ননু শ্রবণানদ্দর্শনাদ্ধ্যানাম্মন্সি ভীবোহনু- 
কীর্তনাৎ। ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহানিতি দিশা শ্রবণাদৌ নিযৃক্তং ত্বামেবান্তরঙ্গতেন 
স্বীর্লুতবানিতি সত্যম্‌ এতত্ উৎ্কগ্ঠাবদ্ধকমেব নতু সিদ্ধান্তসা রস্তত্বে সব্্বশাপ্্রবিদ্ূষাং পরম ভাগবতানীং 
শ্রী্বরূপগোস্বামি-প্রভতিনাং তন্নিকট-বাসানুপপত্তিঃ স্যাদিত্যাহ। স্বরাপেত্যাদি প্রাণাএবাবৃঁদ কমলানি 
তৈনীরাজিতং নিম্্মঞ্ছনীরুতং মুখং যস্য অসংখ্য ব্রন্মান্ডান্তঃ প্রকাশবাহল্যেন প্রাণস্যাবৃ'দেন সহ সম্বন্ধঃ 
নীরাজিতেতি নির্‌ পব্ব্ব রাঁজধীতোঃ জ্রঃ ছেরিত্যাদিনী রেফলোপদীর্ঘশ্চ ॥ ২॥। 

ভ্বামূতকণ)। ব্যাখ্য।। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদ্গুরু হইয়্াও শ্রীঈশ্বরপুরীকে গুরুরূপে বরণ 
করিলেন । শ্রীগুরুপাদাত্রয় ব্যতীত যে শ্রীভগবৎ-পাঁদপদ্ম-ভজন হয না--জগদ্গরু শ্রাভগবান্‌ জ্বয়ং আচরণ 
করিয়া বিধসাধকগণকে এই শিক্ষা দিলেন। “পিক্ষীগুরু ঈশ্বর যে করায়েন শিক্ষা । ইহী যে মীনয়ে সেই 
জন পায় রক্ষা ॥৮ €চৈঃ ভীঃ) শ্ত্রীগ্তরুই দুঙ্পার সংসাঁরসিন্ধূতে নিপতিত জীবের ভবপারের কারী । 
আীমভ্ভীাগৰবত বলেন--“ন্দেহমাদ্যং সুলভং সুদুক্লভং প্লবং সৃকন্পং গুরুকর্ণধারম্‌। 

ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পৃমান্‌ ভবাব্ধিং ন তরে স আত্মহা ॥॥৮ 


এই দ্ৃুস্তর ভবসিন্ধু উত্তরণেচ্ছ, নিরাশ্রপর জীবের জীবন-তরণীর কর্ণধার পরম-করুণ শ্রীগুরু- 
পাঁদপদ্সের আশ্রয় যে গ্রহণ করে না তাহার দুর্মভ মনুষ্যজন্ম যে কেবল ব্যর্থ তাহাই নহে, পরন্ত সে 
আত্মঘাতীই। শ্রীভগবানের কক্ুণাই যেন ঘনীভুত হইয়া মৃতি পরিগ্রহ করত শ্রীগুর্ু'ূাপে জীবের 
কল্যাণার্থে বিশ্বে আবিভুতি হন । গঞ্নায় শ্রীঈশ্বরপূরীর দর্শনে প্রভু বলিলেন-- 
“সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে । 
এই আমি দেহ সমপিলাম তোমারে ॥। 
ক্ুষ্ণ-পাদপদ্মের অস্থতরস-প্রান। 
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান ॥৮ (চৈঃ ভাঃ) 
্রী্বরপূরীও পূর্বরান্রে স্বপ্নে প্রভুর তত্ব সবই অবগত হইয়াছেন ॥ তাঁহার অন্তঃকরণ জুড়িয়া 
যে প্রণয়মধূ বিরাজ করিতেছিল তাহার প্রবাহে প্রভুকে স্নান করাইয়া বলিলেন-- 
“বলেন ঈশ্বরপূরী শুনহ পণ্ডিত। 
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ জানিলু নিশ্চিত ॥ 


১২ টু ..[ আস্রীস্তবাবলী 


যে তোমার পাশ্ভিত্য যে চরিত্র তোমার ॥ 
এহো কি ঈশ্বর-অংশ বহি হয় আর ॥ 
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাম ৮ 
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাম | 
সত্য কহি পর্ভিত ! তোমাঁর দরশনে & 
৮১ পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনৃক্ষপে ॥। 
যদবধি তোমা” দেখিয়াছি নদীয়ায় । 
-- তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায় | 
সত্য এই কহি--ইথে কিছু অন্য নাই । | 
কৃষ্ণ-দরশন-সুখখ তোমা দেখি পাই ॥৮ €টৈঃ ভাঃ ) 


প্রভু শ্রীশ্বরপুরীর বিশেষ স্লেহ মধুতে স্পপিত হইয়া স্বয়ং মধুরতর হইয়া বিশ্বকে সেই মধুরি- 
মায় আগ্লাবিত করিবার অভিলাষে একদিন ত হার নিকট মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন__ 
“আর দিনে নিভূতে ঈশ্বরপূরী-স্থানে । | 
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন. মধ্‌ র-বচনে ॥ 
_ পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন্‌ কথা । 
_ প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সব্ববথা ॥ 
তবে তাঁর স্থানে শিক্ষাণ্ডরু নারায়ণ । 
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ ॥ 
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পূরীরে । 
প্রভূ বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে | 
হেন শুভ-দৃষ্টি তুমি করহ আমারে 1 
আমি যেন ভাসি রুষণ-প্রেমের সাগরে 18 
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীশ্বরপূরী । 
“ গ্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি ॥ 
 ৌহার নয়ন-জলে দেৌহার শরীর । 
সঞ্চিত হইল প্রেমে_কেহো নহে স্থির ॥% € এ ) 
প্রাভু সাক্ষা€ ্রেমসন্ধর প্রমাবতার হইয়।ও ঈবরপুরীর স্েহমধুতে সিক্ত হইগ্লা যেন বিপুল 
প্রেম প্রকাশপূর্বক মধুরাতিমধূর হইলেন & 





্্রীত্রীচৈতন্যাম্টকম্‌ ] [ ১৩ 


অথবা “পূরীদেব” অর্থে 'শ্রীজগন্াথদেব” । নীলাচল-লীলায্ন জগন্নাথদেবের অন্তঃস্থিত প্রণয় 
মধুতে প্রভূ নিরন্তর স্লাত হইতেন। প্রভুর ভাবান্সারে কখনো শ্ীজগলাথ মুরলী-বদন ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে 
তাঁহাকে দর্শন দিতেন পরক্ষণেই আবার দ্বারকা'নাথরূপে স্বর্ণমুকুট'দি ভূষিত কজেবরে বলদেক, সুভদ্রা 
সঙ্গে দর্শন হইত । এইরাপে রাধাভাবে বিভাবিত গৌরের হাদকুসি্ধুকে আনন্দ-বেদনার তরজাঘাতে 
উচ্ছৃসিত করিতেন জগন্নাথ । কখনো বা শব্দ, স্পর্শাদির অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে প্রভুর. চিত্তমনে বিপুল 
উন্মীদনা জাগাইয়। পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ করিতেন । কভুবা স্বীয় অধরামুতের অদ্ভূত রস পরিদেশনে 
রাধাভীবে বিভাবিত বিরহী গোরার প্রাণে অদ্ভূত রসমাধুরী জেচন করিতেন !! ভাবনিধি গোরা পুরী 
দেবের এইসব রসচাতুরীতে মধুরাতিমধূর হইয়া কভু বা কুর্মাকৃতি, কখনো বাঁ অস্থিসন্ধি বিয়োগ: প্রভৃতি 


অদ্ভুত দশা প্রাপ্ত হইতেন। 


ীঈশ্বরপ্‌রী অপ্রকটকালে স্বীয় অজসেবক গে1বিন্দকে শ্রীচৈতন্যের সেবায় প্রেরণ করিলে প্রভু 
গুরুবাক্য পালনের জন্য তাঁহাকে শ্রীঅজসেবা দান করেন। গোবিন্দের পরিচর্যার তুলনা বিশ্বে নাই। 
প্রভুর মন বুঝিয়া মামিক পরিচর্যা করিতেন । সেবা দ্বিবিধ-_ প্রসঙ্গ ও পরিচর্যা । আীভগবানের নাম, 
গুণাদি শ্রবণ করানো সেবাকে প্রসজরপা এবং সাক্ষাৎ আঅঙজসেবাকে পরিচর্যারূপা সেবা বলা হয় । 
প্রসঙ্গ অপেক্ষা পরিচর্যার ফল সমধিক । শ্রীগোবিন্দের পরিচর্যা বিশদ বা. নির্মল-_আত্মসুখাপেক্ষাশূন্য | 
বেড়ী কীতনে শ্রান্ত, ক্লান্ত প্রভুর পাঁদসম্বাহন জন্য শ্ীগোবিন্দ প্রভুর উপরে বহিবাস পাতিয্? তাঁহাকে 
লঙ্ঘন করিতেও দ্বিধা বাঁধ করেন নাই। ইহাতেই তাঁহার পরিচর্যীর বিশদতা বা নির্মলত।র পরিচয় 
পাওয়া যায়। সেইভাবেই তিনি কেন প্রসাদ পাইতে গেলেন না প্রভূ এই প্রশ্ন করিলে-_ 


| “গোবিন্দ কহে--মনে আমার সেবা সে নিয়ম। 

অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥ 
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি । | | 
্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা_-১০ পরি$) : ঠ' 7 
এইরূপ গোবিন্দের সুনির্মল প্রেমসেবায় প্রতিনিয়ত যাঁহার আীপাদপদ্ম সমচিত হইত। আবার 
শ্রীল স্বরূপদামোদরের অবু দ প্রাণকমল দ্বারা যাহার শ্রীমুখ নীরাজিত হইত । শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর 
পরম অন্তরঙ্-_ তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ | শ্রীরঘুনাথও স্বরূপের রঘু । প্রভু স্বয়ং পুন্ন ভূত্য রূপে রঘূকে 
্বরূপের করে সমর্পণ করেন। স্বরূপ প্রভুর রহস্যময় লীলাবলী রঘুনাথের নিকট ব্যক্ত করিতেন। 
“চৈতন্য-লীলারত্রসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো খুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে ।” (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পরিঃ ) 
পরম নিভৃত গম্ভীরামন্দির মধ্যে বসিয়া প্রভূ ব্রজলীলা স্মরণ করিতেন, অহনিশি তাঁহার নগ্ননষূগল হইতে 
মুক্তাদামের ন্যায় অশ্ুমালা ঝরিয়া পড়িত। নির্জন গম্ভীরায় বিপ্রুভ্-রস-মূর্তি শ্রীগৌরসুন্দরের ব্রজ- 

রসাস্বাদনের নিভূতসঙ্গী শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরামানন্দ রায় । 
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১৪ 1 [1 ত্রীত্রীর্ভবাবলী 


দধানঃ কৌপীনং তছুপত্রি বহির্বস্ত্রমক্রুণং 


প্‌কাণ্ডো হেমাত্রি-ছ্যাতিভিবরভিতঃ সেবিততন,৪। 
মুদা গায়ন্ন চ্চোনিজমধুর-নামাবলিমসৌ 


শচীঙগুন,৪ কিং মে নয়ন-শব্রণীং যাশ্যাতি পুনও ॥ ৩ ।। 
অন,বাদ । যিনি কোপীন ও তদুপরি অরুণবর্ণ বহির্বাস পরিধান করি্নাছেন, যাহার আক্কৃতি 
বিশাল বা অতি দীর্ঘ, যাঁহার উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তিময় শ্্রীঅঙ্গ স্বর্ণ গিরির দুযতিদ্বারা সতত পরিনেবিত, যিনি 
পরমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর নামাবলী গাঁন করিতেছেন--সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নগ্ন, 
পথগোচর হইবেন £ ৩ ॥ 


“উৎ্কট বিয্লোগদুঃখ যবে বাহিরায় । 

তবে ঘে নৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥ 

ীমানন্দের ক্ঞ্চকথা স্বরূপের গান । 

বিরহ-বেদনায়্ প্রভুর রাখয়ে পরাণ ।। 

দিনে প্রভূ নানাসঙে হয় অন্যমনা ॥ 

রাজিকালে বাতে প্রভুর বিরহবেদনা । 

তাঁর সখহেতু সঙ্গে রহে দুই জনা । 

ক্রস গ্লোক-গীতে করেন সান্তনা ॥% (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরি& ) 

শ্রীপাদ স্বরূপ বিপ্রলস্তরসের প্রকটমূতি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীক্ষফ্ণবির হ-বেদনা প্রশমনার্থ মধুকণ্ঠে 

ব্লজরসের গান করিতেন এবং শ্রীল রামরায় সুধাময়ী ক্ুষ্কথার প্রভুর চিভব্চনাদন করিতেন । প্রভু 
খঘখন বিরহতাপিত অধীরপ্রাণে ছল ছল নেন্রে স্বরূপের বদনপাঃনে চাহিয়া খাকিতেন তখন শ্রীঙ্ব্রূপ 
যেন অসংখ্য প্রাণকমলদ্বারা প্রভুর সেই বিরহতাপিত অশুতক্লিন্ন বদনখানা নীরাজন করিতেন 
শ্রীরঘুনাথ প্রভুর সেই বিরহ-বিধুর শ্রীমুখখানি আর একবার দেখিতে চাহিতেছেন ! 





“ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর, | শুদ্ধভক্তি প্রেমনীর, 
পৃর্ণাভিষেক করিল যাঁহারে । 

গোবিন্দ নামক ভভঃ পদে যেই অনুরক্তঃ 
পরিচর্য্যা করিল তাঁহারে || 

শ্রীক্বরাপ-গোস্বামীরঃ অসংখ্য প্রাণকমল, 
যাঁর মুখ করে নির্মঞ্ছন | 

ভত্তন্বাঞ্ছা-ক্পতরত, নিজভক্ত শিক্ষা গুরু 


ছদখিব কি শচীর নন্দন £? ২।॥ 


্রীত্রীচৈতন্যাষ্টকম্‌ ] [ ১৫ 


টীকা । অহো শ্রীচৈতন্যঃ পরমদয়াল্তয়া পরমেশ্বরোহপি সন্‌ লোকসংগ্রহায় ভক্তভাবমঙ্গীচকার 
ইত্যাহ । দধান ইতি । কৌপীনং অন্তঃপটং তদ্দুপরি কৌপীনস্যোপরি বহির্বস্্ং কটিবেষ্টনং বহির্বাস 
ইতি যাবৎ তদ্দধানঃ পুনঃ কিং ভূতঃ প্রকাওস্তরোম্লশাখা ইত্যর্থঃ। তথাচ মেদিনী ৷ প্রকান্ডোনভ্ত্রী বিটপে 
মূলশাখান্তরে তরোরিত্যাদি। হেমাদ্রেঃ সুমেরুপব্র্বতস্য দুযুতিভিঃ কান্তিভিঃ কন্তরীভিঃ সেবিত তনুঃ 
ব্যতিরেকালঙ্কারস্তথাচালঙ্কারকোস্তভে ব্যতিরেকোবিলক্ষণ উপমানাদিতি। মুদা হর্ষেণ মধুর নিজনামাবলিং- 
নিজনামশ্রেণীম্‌ ॥ ৩ ॥। 


বামৃতকণ। ব্যাখ্যা । পরম করুণ শ্ীগৌরসুন্দর লোক-নিস্তারের জন্যই স্বয়ং ভগবান্‌ 
হইয়াও সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভুর মহিমা না বুঝিয়া মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ, কুতাকিক, পাষ্তী, 
অধম পড়ু্না ও নিন্দ্ুক স্বভাব জনেরা প্রভুকে নিন্দা করিয়াছিল । তাহাদের নিস্তারের উপায় চিন্তা 
করিয়া প্রভূর করুণ চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল এবং তাহারই পরিণতি সন্ন্যাসের সঙ্কল বা সন্গ্যাস গ্রহণ । 
“মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ । 
এই লাগি কপাদ্র প্রভূ করিলা সন্্যাস | 
সন্ন্যাসী-বৃদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার | 
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার 11” (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পরিঃ ) 
প্রভুর অতি মনোহর সন্গ্যাসবেশের অতি অনবদ্য বর্ণনা শ্ীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়__ 
“সন্ন্যাস করিলা বৈকুষ্ঠের চূড়ামণি || 
পরিলেন অব্ুণ-বসন মনোহর । 
তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সূন্দর ॥ 
সব্ব অজ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত। 
মালায় পৃণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত ॥ 
দণ্ড কমণ্ডল্‌ দুই শ্রীহত্তে উজ্জ্বল । 
নিরবধি নিজ-প্রেম-আনন্দে বিহবল ॥ 
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন । 
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন 1৮ (চৈঃ ভাঃ ) 
স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি প্রভুর অতি প্রকাণ্ড বা বিশাল ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল দেহ । শ্রীচরণ হইতে মস্তক 
পর্যন্ত যিনি নিজের হাতের মাপে চারি হাত দীর্ঘ হন এবং দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিলে যাঁহার 
বিস্তারও নিজের হাতের মাপে চারি হাত হয়; এই পরিমাণের দেহকে প্রকাণ্ড শরীর* বা 'নাপ্রোধপরি- 
মণ্ডল' দেহ বলা হয়। এরূপ দেহ সাধারণ মানবের মধ্যে দম্ট হয় না, ইহা মহাপুরুষের লক্ষণ । ঃ 


৬...) 


৯৬. ? শ্ীন্রীপ্তবাবলী 


“তপ্তহেম সমকাণ্তি- প্রকাণ্ড শরীর | 
 নবমেঘ জিনি কণ্ঠ-ধবনি যে গভীর ॥ 
দৈথ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে । 
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ 
ন্যগ্রোধপরিমণ্তল* হয় তার নাম। 
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম ॥” (চৈঃ চঃ আদি ওয় পরিঃ ) 
প্রভুর সেই বিশাল বিগ্রহের ক্বর্ণোজ্লকান্তি যেন হেমগিরির কান্তিদ্বারা পরিসেবিত ! অর্থাৎ 
সৈই স্বর্ণ কান্তির নিকউ হেমগিরির উজ্ভ্রল প্রশ্াও পরাভূত । আ্ীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--. 
“যতীনামৃত্তংসস্তরণীকরবিন্যোতিবসনঃ হিরণ্যানাং লক্ষমীভর মভিভবন্নািকরুচা” (স্তভবমালী ) “ধিনি 
যতিঠণের শিরোভুষণ, প্রভাতকালের সূর্যকিরণের ন্যাপ যাঁহার অরুণবর্ণবসন, যিনি অঙ্গকান্তি দ্বারা 
সুবর্ণরাশির প্রচুর শোভাকেও পরাভূত করিতেছেন |” ঘিনি পরমানন্দিত মনে উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর 
নামাবলী গান করিতেছেন । শীরূপ লিখিগাছেন-_“হরেকুফ্চেতুযুচ্চৈঃ স্ফরিতরসনো” (স্তবমালা ) “ষোড়শ- 
নামাআনা দ্বান্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন জ্ফুরিতা কৃতন্ত্যা রসনা যস্য সঃ” (টীকা-বলদেব ) 
অর্থাৎ “উচ্চৈঃস্বরে দ্ান্রিংশ বর্ণাত্মক 'হরেকুঙ্চেতি মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যাঁহার জিহবা সতত 
নৃত্য করিতে থাকে” কি অদ্ভূত প্রেমাল্মাদনা সেই শ্রীমুখোচ্চারিত মধূর নামে যাহা সঙ্গগ্র বিশ্বকে 
প্রেষবন্যায নিমজ্জিত করে। 
“শীচৈতন্যমখোদ্গীর্ণা হরেকুঞ্ণচেতি বর্ণকাঃ | 
মজ্জয়ন্তো জগওপ্রেম্ণি বিজয়ল্তে তদাহ্বয়াঃ ॥৮ 
যিনি ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নামগান করিতে করিতে চঞ্চলচরণে নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন ! 
শ্রীনপনে গঙ্গা-যমুনার ধারা, দেহে কদ্কেশরের ন্যায় পলক | সে ন্ত্যমাধ্রী কি অপর্ব !! 
“নাচত গৌর, মনোহর অদ্ভুত; (নয়নে) রাজিত সুরধনিধার | 
ভ্রিজগত-লোক, ওক ভরি পাওল, ভকতি-রতন-মণিহার ॥ 
হেমবরণ-বর, সুন্দর বিগ্রহ, | সুরতরু-বর পরকাশ ৮ 
পলক পন্্র নব. প্রেম পর কিলুঃ কুসুম মন্দমূদুহাস এ 
সপ ভাব-বিভব-ময়, রস-রূপ অনুভব, সুবলিত সুখময় অঙ্গ | 
্‌ ছিরদ-মন্ত-গতি, অতি সুমনোহর,, মুরছিত লাখ অনঙ্গ 1% 


এ নামরসাস্বাদনের একটি মহৎ আদর্শ বিশ্বে. প্রকটিত করিয়া প্রেমসূত্রে নারমর মাল! 
এ বিশ্জীবের কণ্ঠে পরাইপ্লাছেন ক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন__ 


রীজীচৈতন্যাষ্টকমু 3 ূ ॥ ১৭ 


অনাবেদ্যাং পু্ব্বিরাপি মুনিগীণর্ভকি-নিপুটণঃ 
শ্ুতেগুর্ঢাং প্.মোজ্বল-রসফলাং ভক্তিলতিকাম্‌। 


কৃপালুস্তাং গৌঁড়ে পৃ.ভুরতিকৃপাভিঃ পৃকটয়ন্‌ 
শচীসুনুঃ কিং জে নয়ন-শবখীং যাস্যাতি পুনঃ ॥ ৪) 


অন বাদ। পূর্বযূগে ভ্তিনিপুণ মুনিগণও যাহার বিষয়ে কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন 
মাই, শুতিতেও যাহা অতি নিগৃঢ়, উজ্জল বা মধুর প্রেমরস যাহার ফল» এইরূপ তর্তিকল্পলতা যিনি 
গৌড়দেশে সাতিশয় ছ্কূপাভরে শ্রকাশিত করিয়াছেন. সেই পরম দয়ালু শ্রীশচীন্দন কি পুনরাক্ম আমার 
ময়নপথ-গোচর হইবেন 2 ৪ ॥। 


টীকা । ন কেবসং ভজ্গবেষেণ বিচচার অপিতু পরমগঢ়াং স্ববশীকন্ধীং প্রেমতক্তিমপি রুপালু- 
তয়া বিশ্চকার ইত্যাহ অনাবেদ্যামিত্যাদি। হযস্তাং প্রিদ্ধা ভক্তিলতিকাং ভর্তিলতাং গৌড়ে প্রকটয়নূ 
বিস্তারয়ন্‌ কুপাল্বভুবেতি শেষং দস ইতি পরেণানুষঃ ননু মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভন্তিযোগমিত্যা- 
দিনা ভক্তেঃ সুদুল্লভতোক্তেঃ কথং তদ্দানং সম্ভবেদিত্যাহ অতিকুপাভিরিতি যতঃ প্রভুঃ কভ্‌মকভ্‌মন্যথা 
কত্‌ং সমর্থঃ। কিস্তুতাং ভর্তিলতিকাং শ্তেগুঢাং বেদস্য নিগৃতাং তৎ গ্রতিপাদ্যানাং মধ্যে অম্ল্যরত্র* 


২. টি 





“আপনে আগ্বাদে প্রেম নামসঙ্কীর্ভতন ॥ 
দেই দ্বারে আচণ্ডালে কীন্তন সঞ্চারে। 
নাম পে'অ-সালা গাথি পরাইল সংসারে ॥৮ 
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ ) 
শ্রীপাদ এইরূপ নাম-প্রেমরসাস্বাদন পরায়ণ উজ্জ্বল স্বর্ণ গৌরকান্তি সন্ধ্যাস-বিগ্রহ শ্রীশচীনদ্দনকে 
পুনরায় দেখিতে চাহিতেছেন । 
“কটিতে কৌপীনধারী, বহিবস্্র মনোহারী, 
উজ্জ্বল অরুণবর্ণ যাঁর । 
সুবিশাল হেমণিরি, সপ্রকশি কান্তিধারী, 
_. নাম-গানে বহে অশ্চুধার ॥ 
সদা ক্ুঞ্চ-নামাবলী” ূ ক্ষতি কুতৃহলী; 
প্রেমপূর্ণ কমল-নগ্নন। | 
_:: সেই গৌর দয়াময়, তি. রি সদানন্দ লীলাময়ঃ 
দেখিব কি শচীর নন্দন £% ৩)। 





2৪ 4 এ [ শ্রীশ্রীভ্তবাবলী 


বদতিগোপনীয়ত্বেন স্থাপিতাম্মিতি ভাবঃ 1. পুনঃ কিস্তুতাং প্রেম্না সহিত উজ্জ্রলরসঃ শ্জাররস এব ফলং 
যস্যাঃ এবস্ুতাম্‌। পুনঃ কিস্তাং নিপুণৈরপি পুর্রমুনিগণৈরনাবেদ্যামসম্যগ্‌ জাতাম্‌ ॥| ৪ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্বমানবকে যে ভক্তিকল্পলতার সন্ধান দিয়াছেন, 
তাহা উন্নত-উজ্জ্বল-রসফলা, সেই উন্নত উজ্জ্বনরস ব্রজভাবের সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীরাধাদাস্য বা ম্জরীভাব 
সাধনা । ইহাই অনপিতচরী, কোন যুগে কোন অবতার কত ক প্রকাশিত বা অপিত্ত হয় নাই । এই রহস্য- 
ময় ভক্তিকল্পলতার সন্ধান পূর্বসুগে ভন্তিনিপুণ মুনিগণেরও জ্ঞানগম্য ছিল না। তৎকালে ভক্তিবিদ্‌ মুনি- 
গণ প্রায়শঃ - এখব্ক্তানষুন্ত বিধিভন্তিতেই উপাসনা করিতেন। অতি বিরল কেহ কেহ যাহারা রাগমার্গে 
ব্রজভাবের উপাসক ছিলেন, তাঁহাদেরও দাস্য, সখ্যাদি ভাব পর্যন্তই জ্ঞানগম্য হয়ত ছিল কিন্তু পরম 
রহস্যময় গোপীগণের আনুগত্যময়ী মধুর বা শ্জাররস জাতীয় ভন্তির সমাচার কেহই জানিতেন না। 
গোপী-শিরো মণি শ্রীরাধার তত্ব এবং তাঁহার পরম মহান্‌ মাদনাখ্য প্রেমের বিষয় যে তাঁহাদের ড্ানবৃদ্ধির 
সর্বথা বহিভূতি ছিল-_ইহাত বলাই বাহুল্য। ূ | 


আবার মহাপ্রভুর প্রকাশিত ভর্তিকল্পলতা “শৃন্তেগ্‌ঢাং অর্থাৎ শুতিতেও অতি রহস্যময় ভাবে 
নিহিত ছিল । শ্ত্রীমভাগবতে শ্রীউদ্ধব মহাশয় গোপিকাগণের প্রেমের মহামহিমা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া 
সানন্দ-চমৎকারে তাঁহাদের শ্রীচরণরেণুকণা শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হইবার কামনায় ব্রজে তৃণ-গুক্ম 
জন্ম প্রার্থনা করিতে গরিগ়্া গোপী মাহাত্ম্য প্রকাশনে বলিয়াছেন__-“যা দুস্তাজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজু- 
মু কুন্দপদবীং শুর্ণতভিবিমৃগ্যাম্‌ 1৮ অর্থাৎ “ব্রজদেবীগণ মুকুন্দ-সেবন-লালসায় যে দুস্তজ স্বজন এবং 
আর্যপথ উল্লঙঘনকারিণী পদবীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, জেই পদবীটি মুকুন্দ প্রাপ্তির অসমোর্ধ উপায় 
যে অসমোর্ধ পদবীটি শ্ুঘতিগণ পরমপুরুষার্থ বোধে অন্বেষণ করিয়া থাকেন মান্র, কিন্তু লাভ করিতে 
পারেন না।” এই বাক্যে গোপীগণের পরকীয়ভাবে আস্বাদন-বৈচিন্ত্রীর অসীমতা এবং অনন্যবেদ্যত্ব 
প্রকাশিত হইয়াছে! | 
বামনপূরাণে কতকগুলি গোপীর পর্বজন্মবৃস্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায়-_তাঁহারা পূর্ব- 
জন্মে শতির অধিষ্ঠান্ত্রী দেবতা ছিলেন এবং গোপীভাবে প্রল্ব্ধ হইয়া গোপিকার আনুগত্যে রাগমার্গে ভজন 
করিয়া গোপীরাপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করত কান্তা ভাবে ্রীরুষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহারাও সেই 
পরম রহস্যময় ভাবটিকে হৃদয়-সম্পুটে গোপন করিয়। রাখিতেন- তাই উহা “শ্তেগুঢাম্‌ | 1 
প্রাকচৈতন্যযুগে শ্রীজয়দেব, বিল্বমজল, বিদ্যাপনি, চণ্ডিদা্ প্রভৃতিতে সখীভাবের উপাসনা 
দৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীরাধাদাস্য বা ম্জরীভাবের উপাসনা শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীচরণাশ্রিত আচার্যপাদগণেরই 
অভিনব অবদান । গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সাধু, গুরুর কৃপা প্রসাদে লব্ধ এই ভন্তিকল্পলতার বীজ 


% শ্ীমভাগবতে শুতি অধ্যায়ের ১০1৮৭) শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপান্দর ব্যাঙ্যায় এই বিষয়টি সুন্দররূপে অনুভূত হয় ॥ 





জীশরীচেতন্যাষ্টক্ম | 1 ৯১ 


চিজ গৌড়ীয়ান জগতি পরিগৃছা পভ 

হাব্রেকঞ্জেত্যেবং গণঅ-বিধিনী কর্ড ভাগ । 
ইতিপৃণায়াং শিক্ষীং জনক ইব তেভ্যঃ পার্িদিশন্‌ 
 শচীসুকও কিং মে আয়ন-শরণীৎ যাস্যাতি গনঃ ॥ ৫।। 


অন,বাদ । যিনি বিশ্বমধ্যে এই গৌঁড়ীয়গণকে নিজত্বে অর্থাৎ পরমাত্মীয়রূপে অঙ্গীকার করত 
পিতা যেরূপ স্বেহের ঈন্তানকে শিক্ষা দেন, তদ্ধপ “হু গৌড়ীয়গগ ! তোমরা ঈংখ্যাপূর্বক *হরেকফেতি নাম 


কীর্তন কর+_ এইরূপ মধুর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, দৈই শ্্রীশীনদ্দন কি পুনরায় আমার নরন- 
পথ-গোচর হইবেন ্্ 


০ 


সম 


বণ, কানাদি ও জলে সি হই ভ্রঘশঃ াতকরলতা সঞ্জাত ও বধিত হইরা রাধাদাস্যভাবের পরম 





২০ 


প্রশ্ন হইতে পারে; মুনিগণের শ্রবং শ্তিগণেরঙ অগোচর এত রহস্যময় ভক্তিকজলতাকে 
্্রীমন্মহীপ্রভু কলিুগের পাপ-তাপাদি বিহত-চিত্ত দুর্গত মানবের নিকট প্রকাশ করিলেন কৈন ৯ ইহার 
একমাত্র কারণ পরম দ্বতন্ত্র ক্ুণাময় আীমম্মহাপ্রভুর অতিগ্কপাই |. তাঁই বলি'য়াছেন-_-পক্কুপালুস্তাং গৌড়ে 
প্রভুরতির্লপাভিঃ প্রকট'ন্‌।” পরম স্বতন্জ এবং পরমসমর্থ শ্রীমন্থাহাপ্রভু সমধিক র্ুপাভরেই গৌড়দেশে 
ইহার প্রকাশ করিয়াছেন । সাধকের সর্বপ্রকার অযোগ্যতার নিরসনকারিণী ভগবতকুপা। কুপাশতিন 
ভগবানের নিখিল স্বরূপণত্তির চুড়ামণি । কৃপাশক্তি দ্বারা চালিত হইয়াই পর তত্ববস্ত “ভগবান,বলিয়া 
অভিহিত হন। সই কুপাও আবার অদেয়বস্ত অযোগ্যপান্রে দানদ্বারাই পর্ণতা প্রাপ্ত হয় । শ্ীমন্মহা- 
প্রভূতে সেই রুপাশক্তিটি আবার বিচার-অসহিষ্ণরূপে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি এই কলি- 
জীবের দুঃখে কাতর হইয়া দেয়াদেয়্ বিচারশুন্যচিত্তে ভুত্তিমৃত্তিস্থ তুচ্ছকারী প্রেমানন্দ, তন্মধ্যেও আবার 
ব্রজজাতীয় প্রেমানন্দ, তন্মধ্যেও আবার গোপীজাতীয় প্রেমানদ্দ--সর্বোপরি শ্রীরাধাদাসীত্বাভিমানে ষে প্রেমা- 
নন্দটি লভ্য, তাহাই শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনের সহিত মিলিত করিয়া দান করিয়াছেন । পরম করুণ 
শ্রীগৌরহরির পতিতপাবনী রুপা জয়যুক্ত হউন। শ্তরীপাদ পুনরায় সেই কৃপাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ 
দর্শন কামনা করিতেছেন । 


*মূনিমন বলউ। ভাবনা সুদুল্লভ। 
শ্রুতি-গুঢি অমুল্যরতন । 

প্রেমোজ্ভ্বল ফলদাতা,  প্রকাশিলা ভন্তিলতা; 
দেখিব কি শচীর নন্দন £% ৪ ॥ 


২০ ] 1 আ্রীতীভ্তভবাবলী 


টীকা। ৷ তস্য পরমদয়াল্তাং প্রকাশঙ্লিতুং নাম প্রচারকাবস্থং শ্রীচৈতন্যং দ্রষ্টুমাকাঙ্ক্ষতে নিজত্ব 
ইতি। যো জগতিমধ্যে গৌড়ীরান্‌ গৌড়দেশস্থান্‌ জনান্‌ ইমান্‌ ইতি স্মরণ-বিষয়ত্বেন প্রত্যক্ষায়মানানিব 
প্রতীয়মানান্‌ নিজত্বে পরিগৃহ্য ভো গৌড়ীয়া গণন-বিধিনা সংখ্যাপ্রকারেণ হরে রুঞ্চেত্যেবং কীত্তয়ত ইতি 
প্রয়াম্‌ এবন্বিধাং শ্ক্ষাং তেভ্যো জনক ইব পিতেক উপদিশন্‌ ভবতি স ইতি পরেণানুষঙগঃ । পিতা যথা পুন্ত 
মসন্মার্গং ত্যাজয়িত্বা সন্মার্গে প্রবস্তয়তি তদ্দদিতি | ৫ ॥ 


স্তবাম.তকণ। ব্যাখ্য। । শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে কাতর শ্রীপাদের আতির আন্ত নাই। । দৈন্যভরে 
বির সিতা দীন অভাজন মাদৃশ হতভাগ্য ব্যন্তিকি তাঁহার দর্শনের যোগ্য £ পরক্ষণেই 
গৌড়ীয়ার প্রতি প্রভুর স্বভাবিক রুপা স্নেহের স্মৃতিতে নৈরাশ্যপূর্ণচিত্তে আশার আলোকপাত হইয়াছে ! 
বিশ্বপতি হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের গৌড়ীস্লার প্রতি স্বাভাবিক প্রাণের টান ! অভিমানেই বন্ত-সিদ্ধি হয় । 
ভাবর!জ্যে প্রেমাভিমানের স্থান সর্বোচ্চে । শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়দেশে অবতীর্ণ,সুতরাং গৌড়ীয়গণের স্বাভাবিক 
অভিমান “পভ আমাদের" । “যে যথা মাং পুপদ্যন্তে তাংস্তথব ভজাম্যহম্” এই রীতি অনুসারে গোড়ীয়- 
গণের প্ুতিও নিজত্ববোধ পুভূর . স্বাভাবিক । পিতা-পুত্রের ন্যায় স্বাভাবিক মধুর সম্বন্ধ । প্রভুর নবদ্বীপ- 
লীলা বর্ণন।য় ব্যাসাবতার শ্রীল রন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয্সাছেন-__ 


“দিবস হইলে সব নগরিয্লাগণ । 

প্রভু দেখিবার তরে করেন গমন ॥. 

কেহো বা নৃতন দ্রব্য, কারো হাতে কলা । 
কেহো ঘৃত, কেহো দধি, কেহো' দিব্য মালা 1 
লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে । 

প্রভু দেখি সব্ব লোক দণ্ডবৎ করে 11৮ 

প্রভু বলে--“কৃফ্ণ-তক্তি হউক সবার ॥ 
ক্ৃষ্ণ-নাম-গুণ বহি না বলিহ আর |” 
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে ৷ 
“কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥ 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কফ কক হরে হরে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে 1৮ 
প্রভূ বলে “কহিলাম এই মহামন্ত্র ৷ 

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নিব্্বন্ধ ॥ 

ইহা হৈতে সব্ব-সিদ্ধি হইব সবার । 

সবর্বক্ষণ বল-_ইথে বিধি নাহি আর ॥৮ € চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ অধ্যায় 9 


শ্রীশ্রীচৈতন্যাম্টকম্‌ ] [২১ 


নীলাচললীলায় গৌড়ীয়গণের প্রতি নিজত্ববোধে প্রভুর স্লেহকৃপা শ্রীপাদের সাক্ষাৎ অনুভুত। 
প্রতি বৎসর গৌড় হইতে বৈষ্ণবগণের আগমনে প্রভু আনন্দে ভাজিতেন, সহম্্মূখে প্রত্যেকের গুণকীর্তন 
করিয়া প্রভূ প্রত্যেককে দৃঢ় আলিঙ্গন করিতেন। তাঁহাদের জঙ্গে মহা উন্মাদনাময় সংকীর্তনরসে বিশ্ব- 
জ্বগৎ প্রেমানন্দে ভাসিয়া যাইত । প্রভুর সঙ্গে কতই আনন্দে গৌড়ীয়গণের জগন্নাথ দর্শন, রথযান্তরা ও 
চাতুর্মাস্য কাটিয়া যাইত । বিদায়ের প্রাক্কালে বিরহ-বেদনায় অধীর প্রভুর কৃপাবাণীতে পাষ্াণও দ্রবিত 
হইতা সব গোড়ীয়ার প্রতি মধুর বাক্যে বলিতেন__ / রী ঢল 


“প্রতি বৎসর সভে আইস আমারে দেখিতে । পা ০০১০০০ 
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও ভালমতে ॥। 

তোমা-সভার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে । 

তোমা সভার সঙ্গ-সুখলোভ বাতে চিত্তে | 

সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন । 

কি দিয়া তো-সভার খণ করিব শোধন ॥ 

দেহ মান্্র ধন আমার কৈল সমর্পণ । 

তাঁহাই বিকাই যাঁহা বেচিতে তোমার মন ॥ 

প্রভূর বচনে সভার দ্রবীভূত মন। 

অঝর-নয়নে সভে করেন রোদন ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১২) 


মহাকরুণরসের আবির্ভাবে গোঁড়িয়ার যান্রা স্থগিত হইয়া যাইত, সকলের অশ্চধারায় পিচ্ছিল 
হইত যান্রা-পথ। এই ভাবে কাটিয়া যাইত পাঁচ সাত দিন। শ্ত্রীনিত্যানন্দ শ্ীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্ীচরণে 
নিবেদন করিতেন__একেই তো তোমার গুণে জগৎ বিকায়, তদুপরি এমন কৃপাবাক্য রঙ্জ তে বন্ধন কর 
বে, তোমায় ছাড়িয়া কি কেহ অন্যন্ত যাইতে সক্ষম হয় £ অতঃপর মহাপ্রভু ধৈর্য ধরিয়া সকলকে প্রবোধ 
দিশ্লা বিদায় দিতেন । কীদিতে কীাদিতে ভক্তগণ চলিয়া গেলে প্রভূ তাঁহাদের বিরহে অধীর হইয়া পড়িতেন। 


“অদ্বৈত অবধূৃত কিছু কহে প্রভুর পায় । 
সহজে তোমার গুণে জগত বিকায় ॥ 
আর তাতে বান্ধ এছে কৃপা-বাক্য-ডোরে । 
তোমা" ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে £ 
তবে মহাপ্রভূ সভাকারে পুবোধিস্মা । 
সভারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া ॥ 





মি ] 0 অজীলরীভবাবনী 


পুর পশ্যন, নীলাচলপতিমুক্রপ্রেম-নিবাহঃ 
ক্ষরননত্রাস্তোভিঃ স্মপিতশ্নিজদীর্ঘোজ্ধল-তনুঃ | 
সদা তিষ্ঠন, দশে প্রণয়ি গর্ডস্তসচরমে 
শচীসুনুঃ কিং মে নয়ন-শত্রণীং ঘাস্যাতি পুনঃ ॥ ৬॥ 
উঅন্পবাদ | যিনি সদা (জগন্নাথ দর্শনকালে ) পুণগ্লী গন্পড্তন্তের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করত্ত 
ঈশ্মুখে বিরাজিত নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করি'রা মহাপ্পেমাবেশে বিগলিত নয়নাশ্ুঃধারায় 
স্বীয় দীর্ঘ-স্বর্ণোজ্জ্গী আীবিগ্রহকে স্মপিত করিয়াছিলেন, সেই শচীমন্দন কি পুনরায় আমার নম়নপথ-গোচর 
হইবেন ? ৬ ॥ 
টাক | অন্যাবস্থমপি তং স্মরন্নাহ । পুর ইত্যাদি দ্বাভ্যাং যঃ প্রণয়ি গরুডর্তস্ত টরমে দেশে 
সদা সব্ব্কালং তিষ্ন্‌ সন্‌ উদ্লপ্রেমনিবইৈনীলাচলপতিং পুরোহগ্রতঃ পশ্যন্‌ সন্‌ ক্ষরনেন্রান্তোভিঃ ম্মপিত 
নিজদীর্ঘোজ্জ্বলতনৃর্বভুব সেত্যন্বয়ঃ ! তত্র নীলশ্চাসৌ অচলঃ পব্বতশ্চেতি তন্য পতিং শ্রীজগন্নাথম্‌ ৷ উকু 
গ্রমেতি মহাপ্রেমসমূহৈঃ ক্ষরন্তি যানি নেষ্নস্তাংসি নেঘ্রজলানি তৈঃ স্লাপিতা নিজস্য দীর্ঘা উজ্ভ্বলা তনূর্যসা 
প্রণয়ী চাসৌ গঞ্সড়শ্চেতি তদ্বিশিষ্টস্য চর্ম পশ্চাদ্দেশে | ৬ 1 
ভ্ভবামৃতকণা ব্যাখ্যা । গৌর-বিরহী শ্ীপাদ রছুনাথের চিন্তে প্রেমাবেশে প্রভুর জগনাথ 
দর্শনের জ্মৃতি জাগরিত হইয়াছে! হৃদয়সিম্ধু আলোড়িত ! বিরহরসে স্মৃতির পীড়া সাক্ষাৎ বিরহ 
লিলা সব ভজ্্গণ রোদন করিয়া ! 
মহাপুভূ রহিল ঘরে বিষর্জ হইয়া %” (এ) 
এই সব পৃত্যক্ষান্ভূত লীলার স্মৃতি বুকে লইয়া কুশুতটে পড়িক্না শ্রীপাদ রোদিন করিতেছেন । 
ময়নাজলে কুক ভাসিয়া যাইতেছে ! “কাথায় হে গোৌঁড়ীয়ার পাণনাঞধ ! একটিবার দেখা দাও ! নীলা- 
চলে গৌঁড়ীয্লা আসিলে আঁর কই বা ₹সইরূপ কাগ্র হইবে £ কোটি পিতৃক্পেহে কে তাহাদের বুকে টানিয় 
ঈইবে ৮ কেই বা তাহাদের নামাম্ৃত উপদেশ দিবে £ পুভূর কৃপার সম্মতিতে শ্রীপাদ বিরহ-জ্ঞাজায় 
অধাঁর। “চৈতন্য বিরহ-দুঃখ সহনে না যায ৮ আীপাদ অসহনীয় বিরহ-বেদনায় অধীর হইয়া একবার 
শ্রীগৌরচরণ দর্শনের কাঁমনা করিতেছেন, | 


“যেই প্রভু গৌড়ীয়ারে। .... . স্লেছে আত্মসাধ করে 
শিক্ষা দিয়া শ্রীনাম-সাধন। 
পিতা সম নিরবাধি” _....গনা কীর্তন বিধিঃ 


দেখিব কি শচীর নন্দন £” ক 





অপেক্ষাও তীব্রতর ! মাথুর-বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার নিরাদতৃরন গভ্ভীরা-লালায় প্রভুর মুখ্য আস্বাদ্য ৷ 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_ 


“উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ । 
ক্রমে ক্রমে হৈল পুভূর সে উন্মাদ বিলাপ ॥ 
রাধিকার ভাবে সদা প্রভুর অভিমান ৷ 
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান 11৮” €চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪ পরি) : 


শ্রীরাধার বিপুলস্তরসই গম্ভীরা-লীলাগ্ন পুভূর স্থায়সিভাব । এই ভাব লইয়াই নিত্য জগন্নাথ দর্শন 
এবং দর্শনে ভাবসিম্ধু উদ্বেলিত । | 


“যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম সূভদ্রা সাথ, 
তবে জানে--আইলাম কুরুক্ষেত্র । 

সফল হৈল জীবন, দেখিল্” পদ্মলোচন, 
জুড়াইল তনু-মন নেত্র | | | 

গরুড়ের সম্নিধানে, রহি করে দরশনে, 


সে আনন্দের কি কহিব বলে । ৃ 
গরুতড়-স্তস্তের তলে, আছে এক নিম্ন খালে, 
সে খাল ভরিল অশ্রজলে 11” (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পরিঃ ). 


জগন্নাথ দর্শনে বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে কুরুক্ষেত্রে শ্রীরুফ্ণ দর্শন পাইয়াছেন ভাবনায় পৃতুর 
আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিত ! পৃবল আনন্দাশ্ুধারা সেই পুকাণ্ড স্বর্ণোজ্ছুল দেহকে স্মপিত করিয়া 
গরুত্ুস্তস্ভের নিম্নে একটি গভীর খালকে পর্ণ করিয়া দিত। এত অশ্চ কেন £ ভাবসিন্ধুর বুকে কত 
ভাবের তরঙ্গ ! দর্শনমানতরই আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। পরক্ষণেই আবার বিষাদের কালো মেঘ 
হাদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। নয়নদ্বারে ব্ষাদাশ্ুনর কি বিপুল বর্ষণ ! কুরুক্ষেভ্রে দেখা । 
কাঙালিনীর মত দেখিতেন । যাহার ধন, তিনি আস্বাদন করিতে পারিতেন' না। কিব্যথা! কাদিতে 
কাদিতে আপন মনে কত কথা বলিতেন-_- 


“রন্দাবন গোবদ্ধ ন, যমূনা-পুলিন-বন,; 
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা । 
সেই ব্রজে ব্রজজন, পিতা মাতা বন্ধুগণ, 


বড় চিন কেমনে পাসারিলা £. 


6৬৩৩ ৯৪৬৪ ১৩৩৬ ৯৪৪৩ 95৫৮7 09806 9599 ৪৪৩৭ 6১৪৪ ৪৬৬৬ 


৯৪ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


বালা তে চতত বাযাজ চে হানাকশ্টা ৩: 77 অন্যসঙ্গ অন্যদেশ, 
ব্রজজনে কভু নাহি ভায় । 
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, . তোমা না দেখিলে মরে, 


ূ . 'ল্রজজনের কি হবে উপায় £” ( চৈঃ চঃ) 
কখনো বা স্বপ্নে রাসলীলা দর্শন করিপ্সা ব্রজে শ্রীকৃষণকে পাইয়াছেন ভাবিফ্মা পর মাবেশে জগন্সার্থ 
দর্শনে যাইতেন এবং  জগন্নাথকে সাক্ষাৎ মুরলীবদন ব্রজেন্জ্রনন্দনরূপেই দেখিতে পাইতেন । বলভর্ 
সুভদ্রীকে দেখিতে পাইতেন না। দীর্ঘ বিরহের অবশান হইত | সন্থদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ । আনন্দাশ্রুতে 
ব্‌ক ভাসিয়া যাইত |) অশ্ুধারায় সাত হইতে হইতে আপন মনে বলিতেন-_ 
“আজু রজনী হম, ূ ভাগে পোহায়নু, 
পেখল্ পিয়া-মৃখ-চন্দা | 
জীবন যৌবন সফল করি মানলু" 
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥| 
আজু মঝ গেহে গেহ করি মানলু* 
টি? আজু মঝ. দেহ ভেল দেহা। 
আজু বিহিমোহে অনুকূল হোয়ল-_- 
এ টুটল সব সন্দেহা ॥৮ (মহাজন ) 
ইত্যবসরে এক উড়িয়া স্ত্রী ভীড়ে জগন্নাথের দর্শন না পাইয়া গরুড়ের উপর চড়িয়া পুভূর স্কন্ধে 
গ্রদ দিয়া. জগনাথ দর্শন করিতেছেন । পুভুর অঙ্গ-সেবক গোবিন্দ স্রীকে নিবারণ করিলে প্ুভূর বাহ্যক্তান 
ফিরিয়া আসিল ।.. উড্ভিগ্না স্ত্রীর জগন্নাথ দর্শনোৎকণ্ঠার ভুগ্পসী পুশংসা করিলেন প্ুভূ। কিন্তু তিনি 
নিজে. যেন কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলেন । | 
“পূর্বে যবে আসি কৈল জগন্নাথ দরশন | 
জগন্নাথে দেখে__সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 
 গ্প্নের দর্শনাবেশে তদ্রপ হৈল মন | : 
যাঁহা-তাঁহা দেখে সব্ব্বন্র মুরলীবদন || 
'এবে যদি স্ত্রী দেখি পুভূর বাহ্য হৈল 1 
জগন্নাথ-সৃভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল || 
:: *কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ এছে হৈল মন? 
কাহা কুক্ুক্ষেত্র আইলাঙ কাহাঁ-দ্বন্দাষন | 
প্াপ্তরত্র হারাইল-এঁছে ব্যগ্র হৈলা ।” ( চৈঃ চঃ অন্ত-১৪ পরিঃ ) 


জীন্রীচৈতন্যষ্টকম্‌ £ 1 হু 


মা দীত্ত্দষ্ট বা ছ্যাতি-বিজিত-বন্ধ.কমধং 
কবং কত্বা বামং কটি-নিহিতমন্যং পরিলসন, বু 
সম াপ্য প্.ল্লাগাণিত-প্‌লকা নৃত্য-কুতুকী 
শচীসুনুঃ কিং অ নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুলও ॥৭ 1 
অন্বাদ। যিনি পরমানন্দে বন্ধুক-কুসুম-বিজন্লী অক্ুণার্ধর দন্তব্বারা দংশন করত বাঁম- 
হস্ত ক্ষীণকাটতটে বিন্যাস করিয়া দক্ষিণহত্ত উে উত্তোলন ও ভঙ্গীপূর্বক সঞ্চালন করত মধুর ন্ত্যবিনোদ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রেমভরে শ্রীঅঙ্গে অজক্রপুলকাবলি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনদ্দন কি 
পুনরায় আমার নয়ন-পথ-গোচর হইবেন £ ৭ ॥ | ্‌ 
টীকা। যোদ্যুত্যা কান্তা বিজিতং পরাভূতং বন্ধুকং পৃজ্পবিশেষো যেন তমধরং দল্তৈর্দস্ট্বা 
অথচ বামং করং কটিনিহিতং কটিস্থাপিতং ক্ুত্বা অন্যং দক্ষিণং কর'মূু উত্থাপ্য উচ্চীন্কত্য পরিলসন্‌ ভঙ্যা 
চালয়ন্‌ মুদী হর্ষেণ নৃত্যকুতুকী নৃত্য কৌতুকবান্‌ বতুব স কিস্তূতঃ প্রেম্না মাথুরবির হিণ্যাষ্ট শ্রীরুষ্ণাবিভীব- 
মাকলয্যাপ্তানন্দায়াঃ শীরাধায়া ভাবেনাহগণিতোহসংখ্যঃ পলকো রোমাঞ্চে? যস্য | ৭ ॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীচেতন্য-বিরহী: শ্রীপাঁদের বেদনাদিত চিত্ত-মনে প্রভুর এক 
একটি মধুময়ী লীলার স্মৃতি উদিত হইয়া উৎকট বিরহে তাঁহার প্রাণ-সঞ্চার করিতেছে ! এই শ্লোকে 
প্রভুর সংকীর্তনে উন্মাদনীময় নৃত্য-মাধুরীর স্ফুরণ 1  একেত প্রভূর নৃত্য পরম মোহন, কারণ ব্রজে 
শ্রীরাধাদি ব্রজসৃন্দরীগণসঙ্গে যে রাসনৃত্যমাধূরী আদ্বাদন করির়াছিলেন $ সেই অলৌকিক শঙ্গীররস- 
মধুর নতোর বিচিন্র তাল-মীনাদি প্রেমরসমণ্ডিত হইয়া অনু, পুলক, কম্পাদি অদ্ভূত সাত্বিক-ভাব-বিভূষণে 
ভুষিত শ্রীগৌর-ঘিগ্রহে স্বপ্নংই প্রকাশিত হইত । আবার গৌড়ীয্টগণের সংকীর্তনে সেই নৃত্য এক অভিনব 
রূপ ধারণ করিত । তাঁহাদের সম্মীলনে প্রভূর ভাবের বন্যা উচ্ছলিত হইয়া উঠিত ! কতই সমাদরে 
স্বহ্স্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে মহাপ্রসাঁদ সেবন করাইতেন, স্বহুস্তে মাল্যচন্দন পর1ইতেন । সা্ং- 





আবার বিষাদের অশ্ধার ছুটিত ! এইরূপ মিলন-বিরহের আলৌচ্ছায়াময় আনন্দ-বেদনাশ্ুতে 
'জগন্নাথ মন্দিরে প্রভুর স্প্রকাণ্ড হেমগৌর বিগ্রহকে কতদিন কতবার স্মপিত হইতে দেখিয়ণছেন _-প্রভুর 
নীলাচল-লীলার নিত্য সঙ্গী রঘুনাথ। আজ বিরহদশায় সেই রূপমাধুরী আর একবার দর্শনের শ্রবণ 
বাসনা মনে জাঙিয়াছে । | ) ভিরিকাশিি 
"্গরুড়-স্তস্তের পাশে, ০ দশনের আশেঃ 
নিমেষ বিহীন দু'ন'রন | 
শতধারে অশ্নুজল) ১ সিঞ্চে অঙ্গ নিরস্তর। 
দেখিব কি নে শচীনন্দন £” ৬ ॥ ু 


২৬ 4 | [ শ্রীত্রীত্তবাবলী 


কালে সকলের সঙ্গে নৃত্য-কীর্তননানন্দরস আ.স্বাদনের জন্য নাটুয়া গৌর শ্রীজগন্লাথ মন্দিরে গমন করিতেন । 
জগন্নাথের সন্ধ্যারতি দর্শনের পুর জগন্ীথের প্রসাদী মাল্য-চন্দনে ভুষিত হইয়া কীর্তন আরম্ভ করিতেন ॥ 


- শ্চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীভ্তন | 

1: 77 মধ্যে নৃত্য করে প্রভূ শচীরু নন্দন ॥ 

অস্ট মুদঙ্গ বাজে বন্তিশ করতাল । 

হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে “ভাল ভাল” 18 . 

কীনত্তনের মহা মঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল ॥ 

চতুদ্দ্শ লোক ভরি ব্রক্মাণ্ড ভেদিল ॥ . 

পুরুষোত্তমবাসী লোক আইল দেখিবারে ॥ 

কীর্তন দেখি উড়িয়ালোঁক হৈল চমণকারে ॥। 

তবে প্রভূ জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া। 

প্রদক্ষিণ করি বলে নর্তন করিয়া ॥ 

আগে পাছে গাঁন করে চারি সম্প্রদায় ॥ 

আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দরায় ॥ 

অশ্ পুলক কম্প প্রদ্বেদ হঙ্কাঁর ॥ 

প্রেমের বিকার দেখি লোক চমৎকার ॥ 


৭৮৭৭ 


পিচকারীর ধারা যেন অশ্ঢ নয়নে । 
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে 


কতডর তজতত ০ ৫ 


মহা-নৃত্য মহাপ্রেম মহা-সঙ্কীভ'ন ! 
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন ৮ (চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ পরিঃ ) 


শ্রীরথযান্রার দিনে শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে প্রভুর নৃত্যমাধূরী এক অতীব বিলক্ষণ ব্যাপার । 
 শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শনে প্রভুর ভাবসিন্ধুতে ষে আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ উঠিত--পূর্ব শ্পোকের ব্যাখ্যায় 
আমরা সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়াছি! কিন্তু রথাগ্রে জগন্নাথ দর্শনে প্রভুর চিত্ত-মনে এক 
অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রবাহ বহিয়া যাইত । রথে শ্রীজগন্াথ নীলাচল হইতে সুন্দরাচর্লে গমন করেন ! 
দ্লইদিকে উপবন-শ্রেণী ৷ শ্রীরাধার ভাবে প্রভূর মনে হযগ্র_দ্বারকা হইতে তাঁহার প্রাণনাথকে আজ 
বন্দাবনে লইয়া চলিগ্লাছেন ৷ দুবিসহ বিরহের হয় অবসান ! অদ্ভূত আনন্দসিন্ধু হইস়্া উঠে উচ্ছলিত ! 
সেই ভাবেই প্রভ্র রথাগ্রে অদ্ভূত রসোম্মাদনাময় নৃত্যমাধূরী |! 


দ্বরূপ প্রর্ভুর মন বুঝিয়া মধুকণ্ঠে গান ধরেন-, 


আত্রীচৈতন্যাম্টকম্থু ] গু ২৭. 


“সেই ত পরাণ-নাথ পাইলু' । 
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু ৮ 


প্রভু ্বীয় ভ'বানুরূপ সম্মদ্ধিমান্‌ সন্তোগরসৈর এই পদ শ্রবণে শ্রীজগন্পাখের বদনপাঁনে চাহিয়। 
পরমীনন্দে প্রেমরসে উচ্ছৃসিত চিত্তে বম্ধুককুসুম-বিজী অরুণাধর দন্তে দংশন করিয়া বামহস্ত 
টিতে বিন্যাসপূর্বক অপূর্ব ভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্ত উর্ধে সঞ্চালন করত গীতাভিনয়ের সহিত অতি মধুর নৃত্য 
করেন । সেই ন্ত্যমাধূর্য দর্শনে অন্যের কথা কি, জ্রীজগন্াথদেব পর্যন্ত আনন্দ-বিজ্ময়ে অভিভুত হইয়া 
সৈই অপূর্ব নৃত্যরস আস্বাদন করিতে করিতে ম্বদু-মন্থর গতিতে সুমন্দরাচলের দিকে অগ্রসর হন । 


“জগন্নান্থে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হাদয় । 

আীহত্তযুগে করে গীতেরর অভিনয় ॥ 

গৌর যদি আগে না যাঁয়,_ শ্যাম হয় স্থিরে । 
গৌর আগে চলে»_-শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥। 
এই মত গৌর শ্যাম করে ঠেলাঙেলি । 
সরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাঁবলী ॥৮ তর) 


সৈই মহাবলী গৌরের প্রেমোন্মাদনাময় সুমোহন নৃত্য দর্শনের বাসনায় শীপদ রখুনাথের চিত 


ভঁখীর ! 

“অরুণ অধর আঁভী, হরে বন্ধুজীব শোভা, 
দন্তে তাহা করিয়া দংশন ) 

কটিতে বাম মনোহর, উদ্ধেতে দক্ষিণ কর, 
ভঙ্গি করি করয্ে চালন ॥ | 

সংকীর্তন রলদামোদী, বিরহ ভীব বিনোদী, 
সব্ব” অঙ্গে গ্রেম-শিহরণ । 

ব্বজন-সুখদাতা, প্রেমভক্তি রস-ধাতা, 


দেখিব কি শচীর নন্দন £” ৭ ॥। 


ঢা ৮.৯ এ পালা _.. রা সপোন পোস্ট? ৯0০৮৯ পপ. (১৮৯৮ 





1 অরুণাধর দংশনের অভিপ্রায় এই যে,__“তুমি পলাইয়া যাইতে বড়ই সূনিপৃণ, কিন্তু আজ তোমায় বাড়ির আর 
তো ছাড়িয়া দিব না”, এই ভাব । 


৮ 1 [.[ আরন্রীস্তবাবলী 


সবিতীবারামে বিব্হ-বিপুরো গোকুলাবিধো- 
নদীমন্যাং কুর্ববন্নয়ন-জলধাব্রা-বিততিভিঃ। 
মুহুযুচছ্বাং গচ্ছন, মতকমিববিশ্বং বিবরন, 
_শচীসুজঃ কিংজে অযুন-শরণীং যাস্যাতি পুনঃ ॥ ৮ ॥ 


অন বাদ ।. যিনি নদীতীরস্থ উদ্যানে গোকুলচন্জর শ্রীুষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হইপ্না প্রবল অশ্- 

ধারায় অপর একটি নদীর সৃষ্টি করিগ্লাহিলেন এবং পুনঃ পুনঃ মৃর্ী প্রাপ্ত হইয়া নিকটস্থ স্বজনগণকে 

প্রাণহীনের ন্য।/গ্ন অচেতন দশা প্রান্ত করাইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নপথ-গোচর 
হইবেন £ ৮ ॥ ্‌ 

ট্রীকা । পুনরাগতসংস্তায়াস্তস্যা ভাবেন কৃষ্ণবিরহোত্প্তস্য শ্রীচৈতন্যস্য দর্শনমাশাস্তে সরিদি- 

ত্যাদি। যঃ সরিতীরারামে নদীতীরস্থোপবনে গোকুলবিধোর্গোকুলচন্দ্রস্য শ্রীকুষ্ণস্য বিরহবিধরোব্যাকুলঃ 

সন্‌ নয়নজলধারা বিততিভিবিস্তারৈরন্যাং নদীং কুব্বন্‌ করোতি উদাতালঙ্কারঃ এবং মুহর্বারং বারং মৃচ্ছাং 

গচ্ছন্‌ প্র।প্নুবন্‌ বিশ্বং তন্রস্থং সকললোকং ম্ৃতকমিব বিরচগ়ন্‌ অর্থাদচেতনং কুব্বন্‌ স তথা চামরঃ | 

সমং সব্ব্বং বিশ্বমশেষং কুৎম্বং সমস্ত নিখিলানি । নিঃশেষং সমগ্রং সকলং পূর্ণ মখণ্ডং স্যাদন্নকে | ৮ ॥ 


-স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা ।. বিরহ-ভাঁপিত শ্রীপাদের চিত্তে তাঁহার পরমাভীম্ট শ্রীগৌর- 
সুন্দরের অপর একটি আবেশময়ী লীলার স্ফুরণ হইয়াছে । বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার বিপ্রলত্ত ভাবসিন্ধুতে, 
উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত শ্ীগৌরসুন্দরের অলৌকিক নীলাচল-লীলার সাক্ষাৎ দ্ষ্টা শ্রীপাদ রঘুনাথ | প্রভুর 
নীলাচল লীলাই বিপ্রলস্তরসের আস্বাদন-ভুমি | ৃ সুতরাং এই শ্লোকেও নীলাচল লীলাই বণিত হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় । শ্লোকের প্রারভ্তেই “সরিভীরারামে” অর্থাৎ নদীতীরস্থ উপবনে এইরূপ বর্ণনা আছে । 
সম্ভবতঃ নীলাচলে কোন নদীতীরস্থ উপবন দর্শনে শ্ীমন্মহাপ্রভূর বুন্দাবনস্মৃতি উদিত হইয়াছিল এবং 
তিনি মাথুর-বিরহিণী শ্রীরাধার.ভাবে ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন । কিন্তু ইহা কোন্‌ নদীতীরস্থ কোন্‌ উদ্যান 
তাহী অনুমান করা কঠিন। কারণ নীলাচলে বা সিন্ধুতটের কাছাকাছি সেইরূপ কোন নদীর স্থিতি 
জানা যায় না। সুতরাং এইরূপও হইতে পারে যে, জ্যোতগ্লালাকে উজলিত সিন্ধু দর্শনে প্রভুর যখুনার 
ভ্রান্তি এবং সিম্ধৃতীরস্থ উপবনকে রন্দাবন ভ্রান্তি ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতেও বণিত রহিয়াছে । বিরহী 
শ্রীপাদ রঘুনাথেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশাল বিরহের হায়াভাস দৃষ্ট হয় । সুতরাং প্রভুর আবেশময় ভাবে 
তন্মম্স হইয়াই শ্্রীপাদ সিন্ধৃতীরস্থ উপবনের লীলাকেই নদীতীরস্থ উদ্যানের লীলা বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রভূর উদ্যানবিহারে বিপুল ভাবোন্মাদনার ইজিত দিতে গিয়া 
লিখিয়ীছেন__ 

০ _£শিরৎকালের রান্রি শরচ্চন্ড্রিকা-উজ্ছ্বল। ভারত তুলা | 
প্রভূ নিজগণ লঞ্গা বেড়ান রান্রি সকল ॥ হত সু | ৮১ 


শীশ্রীচেতন্যা্টকম [ূ. ২৯, 


উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে | 
 প্লাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে 1. 
কভু প্রেমাবেশে করেন গান নত্তন। 
কভূ ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ ! 
কভু ভাবোনম্মাদে প্রভূ ইতি উতি ধায় । 
ভুমি পড়ি কভু মূচ্ছা কভ গড়ি যার 1 | 
| € চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৮শ রপরিঃ ) 


| ভাবোন্মাদী প্রভ্‌ যখন শ্রীরাধার ভাবে কুষ্ণবিরহে ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করেন, তখন টি 
যুগলে এতই অশ্রধারা প্রবাহিত হয় যে, মনে হয় গঙ্গা, যমুনার ধারা যেন সিন্ধুতে মিলিত হইতেছে ! 


 শদ্ুই নেত্র ভরি অশ্ু বহয়ে অপার ৷ 
সমুদ্রে মিলিল যেন সদী গঙ্গা-যমূনা ধার 11৮ (চৈঃ চঃ). 


ভাবের চিন্র ভাষায় আঁকিয়া তোলা অসম্ভব ৷ প্রেমের ভাষা কেবলি অশ্ুচজল ! : আনন্দে অশ্ব, ; 

বিষাদে অহ, সম্ভৌগে অশ্ত, বিরহে অশ্ন !! প্রেমিকের একবিন্দু অশ্তে নিহিত থাকে ভাবের বিশাল 

ইঙ্গিত ! প্রভুর এই নদীর মতো অশ্রুতে ভাবের কি ইঙ্গিত নিহিত থাকে, তাহা কে বলিবেঃ সে যেন 

ভাবের উত্তাল তরঙ্গময় মহাসাগর ! সে সাগর অসীম, অনন্ত, দুষ্পার ও অতলষ্পর্শ ! মহাপ্রভুর পার্ষদ-. 

ূ রুন্দ অহঃরহ সেই দুরবগাহী প্রেমের সিম্ধূতে হাবুডুবু খান। প্রভুর বিপ্রলত্ত প্রেমসিন্ধ্র অতি বিষাদসয় 
তরঙ্গাঘাতে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাদের প্রাণহীনের ন্যায় অবস্থার উদয় হয় । শ্রীল রঘূনাথ তাঁহাদের 

মধ্যে অন্যতম ! তিনি বিপ্রলস্তরসসিন্ধ দেই গৌরহরিে আর একবার দেখিতে কামনা করেন । 


“নদীকুলে বধপ্রা়, | বিরহ-বিধুরা হায়, 
আন্তিভরে করয়ে ক্রন্দন ৷ 
অশ্রুজল বহি যায়, স্বতন্ত্র নদীর প্রায়, 
| বার বার ভূমিতে লুণ্ঠন ॥ | 
সকল জনার প্রীণ, করে স্থতক সমান, 
সেই গোরা বিশ্ব-বিমোহন । | 
রাধাভাবে বিভাবিত, সদা রহে ব্যাকুলিত, 


দেখিব কি শচীর নন্দন ? ৮ ॥ 


৩০ ]' | স্তীত্রীস্তবাবলী 


শচীসনোরশ্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিব্লচঘৎ 

সদা দৈন্যোদ্রেকাদতিবিশদব দিও পঠাতি যঃ। 
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুব্রতিকূপাবেশবিবশঃ 
পৃথু-প্রেমাস্তাধো প্রথিত-ব্লসদে মজ্জযৃতি তম্‌ ॥৯॥ 


ইতি আটৈতন্যাম্টকং সম্পৃ্ণম্‌ 1 ১ 


অনুবাদ । যিনি শুদ্ধচিত্তে ও দৈন্যভরে দ্বাভীষ্ট-সম্পাদক শ্রীশ্রীশচীনদ্দনের এই অষ্টক 
পাঠ করিবেন, আীচৈতন্যদেব কুপাবিবশ হইয়া তাহাকে পুসিদ্ধ ও অতি বিস্তীর্ণ শ্রীরুষ্ণ*-পরেমরস-সিন্ধুতে 
নিমজ্জিত করিবেন ॥ ৯ ॥ 

_. টীকা। অস্য শচীস্নোরিদমস্টকং যো বিশদবুদ্ধিঃ নিশ্মমলবৃদ্ধিঃ সন্‌ প্রকামং মথেষ্টং 
যথাস্যান্ভথা দৈন্যোদ্রেক1দতিকাতর্য্যাৎ পঠতি কিংভুতম্‌ অভীস্টং স্বাভিলষিতং বিরচয়ৎ স্বাভীষ্ট-জম্পাদ- 
কমিত্যর্থঃ। তং জনং চৈতন্যপ্রভূঃ ক্কর্পাবিবশঃ তং প্রতি ক্লুপায়াং ব্যাকুলঃ সন্। পুরুপ্রেমান্তোধৌ 
পৃথুরতিশয়ঃ প্রেমা এবাভ্তোধিঃ সমুদ্রঃ তঙ্িমিন্‌ নিমজ্জযতি মগ্রং ভাবয়ত্যেবান্বয়ঃ ৷ কিনস্তুতে পুথিত- 
রূসদে পৃথিতে খ্যাতেহর্থাৎ শ্রীরুষ্ণে রসং তদ্বিষযকাস্বাদং দদাতীতি তদ্রসদ ইত্যন্ত্র পরস্পরিত রূপকেণ 
ঘুজক্যামুতরাপত্বং বোদ্ধব্যম্‌ ॥ ৯ |! ৃ 

॥ ইতি শ্রীচৈতন্যাম্টক প্রথম বিধ্বৃতি | 
_ ম্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীচৈতন্যা্টকৈর ফলশ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন । 
ভক্তের স্বাভীষ্ট-সম্পাদক এই আ্ীচৈতন্যাম্টক শ্তদ্ধচিত্তে অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বাসনাশূন্য হাদয়ে কেবল পরম- 
সেবাকাঙক্ষা বুকে লইয়াই শ্রবণ-কীতন করিতে হইবে । কারণ রুফ্েতর বাসনাই জীবস্বরূপের কপটতা 
এবং প্রেম-সাধনার অত্যন্ত পৃতিকুল | 
“ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা মনে যদি রয় । 
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয় |” €(চৈঃ চঃ) 
আবার অভিমান শূন্য চিত্তে দৈন্যভরেই এই স্তবের শ্রবণ-কীর্তন?দি বিধেয় । টৈন্যই উক্তি- 
সাধনার প্রাণবন্ত । দৈন্যহীন ভজন পুণহীন । আমন্মহাপুভু শ্রীমুখে নাঁম-সাধনাগন অতি শীয্র গেম 
প্রাপ্তির নিমিত্ত দৈন্যের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন 
“যেরূপে লইলে নাম পেম উপজায় | 
তাহার লক্ষণ শুন স্বরাপ-রমিরায় ॥ 
তণাদপি সুনীচেন তরোঁরিব সহিষ্ণণা । 
'অমাঁনিনী মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥% (চৈঃ চ$) 


্রীশ্রীচৈতন্যাজ্টকম্‌ ] [ ৩১ 


সৃতরাং যাঁহারা শুদ্ধচিতে ও দৈন্যভরে স্বাভীম্ট্র-সম্পাদক এই অস্টক পাঠ করিবেন, শ্রীচৈতন্য- 
দেব কুপাবিবশ হইয়া তাঁহাদের প্রসিদ্ধ ও অতি বিস্তীর্ণ ৯ পি নিমজ্জিত করিবেন । 


শ্ীচৈেতন্যদেব অপার কা'রুণ্যঘন মূরতি। এমন দয়া আর কোন অবতারে কুন্রাপি দুষ্ট হয় 
না। করুণার সার্থকতা শ্রীরুষ্ণপ্রেম দানে । মহাপ্রভুর ন্যায় এমন পান্রাপান্ত্র দেয়াদেয় বিচার বিমর্শশন্য 
হইয়া শ্রবণ, কীতনাদি সাধনদ্বারাও যাহা অতি-দ্বর্লভ সেই প্রেম আর কেহই কুন্ত্রাপি প্রদান করেন নাই । 
শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ লিখিয়াছেন- 


“পান্রাপান্রবিচারণ?ং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে 

দেয়াদেক্স-বিমর্শকো নহি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ | 

সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ প্রণমন-ধ্যানীদিনা দু্লভং 

দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্‌ গোরঃ পরং মে গতিঃ ॥” € চৈতনা-চ্াসৃতমূ -৭৭ ) 


শুদ্ধচিত্তে ও অভিমান শূন্য হাদয়ে এই স্তোত্রের পাঠকারীকে মহাপ্রভূ ্রীকুফ-প্রেমরসসিন্ধূতে 
নিমজ্জিত করিবেন। সেই শ্রীকুষ্ণপ্রেমসিন্ধুও অতি প্রসিদ্ধ ও বিভীর্৫ণ। শ্রীমন্সহাপ্রভূ. যে প্রেমদান 
করিবেন তাহা ব্রজপ্রেম, সর্বোপরি রাধাদীাস্য ভাবময় মঞ্জরীগণের প্রেম । প্রেমরাজ্যে জাতিতে এবং 
পরিমাণে সর্বোধে ইহার প্রসিদ্ধি। ইহা অতি বিস্তীর্ণ ও, কেননা “শুদ্ধ প্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক 
বিন্দু, সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় 1” (চৈঃ চঃ) শ্রীপাদ রঘুনাথের স্তোন্রপাঠক।রীর প্রতি আশীর্বাদ : 


*শুদ্ধচিত্তে যেই জন, করয়ে অম্টক পঠন, 
দৈন্য যার সব্বশ্রেষ্ভ ধন । 
ক্কুপা করি গৌরহরি, রাধাদাস্য দান করি, 


রুষ্ণপ্রেমে করে নিমঙ্জন |” ৯ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্যাষ্টকং সম্পূর্ণম,॥ ১1 


বরন তা 
টি” ৮ সপ্ন 


॥ শ্রীন্ত্রীগোরাঙ্গায় নমঃ ॥ 


গতিং দৃষ্ট'ব। যণ্থ প্রম-গজবর্ধ্যেহথখিল-জনা। 
মুখঞ্জ শ্রীচকন্দ্রাপরি দধতি থুৎকাব্রনিবহুম,। 
স্বকাত্ত্য যঃ স্বর্ণাচলমধরব্রয়চ্ছীধু চ বচ- 
ভ্তরীঙ্গগেরাঙ্গো হাদয় উদযন্মাং মদহাতি ॥ $ ॥ 


অন্গুবাদ । নিখিলজন যাঁহার গতিভঙ্গী এবং শ্রীমুখ মাধুরী সন্দর্শন করিয়া মদমত্ত গজরাজের 
৯৭ ও চন্দ্রের শোভায় থুৎকার করিগা থাকেন, যিনি স্বীয় নিরুপম স্বর্ণকান্তিদ্বারা এবং বচনামুত- 
মাধুরীতে স্বর্ণাচলের শোভা এবং অস্ুতৈর মাধূর্ঘকে তিরস্কৃত করেন---সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে 
উদিত হইস়্া আমায় আনন্দোন্মা্ত করিরা তুলিতেছেন ॥ ১॥ 


টীকা। অথ পরমোৎকণ্ঠগ্না তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষিণঃ স্বস্য হীদয়ে হঠাদীাবিভবন্তমনৃভূয় গতিমিত্যা- 
দ্যেকাদশপদ্যেন স্বানন্দং প্রকীশয়তি । অখিল জনা যস্য গতিং গমনং দৃষ্টবা অনুভূগ্ধ সৎ গজবর্ধ্য 
মত্তহস্তিশ্রেষ্ঠে এবং মুখঞ্চ দস্ট্বা শ্রীযুক্তশচন্দ্রস্তত্রপূর্ণচণ্জ্র ইত্যর্থঃ থুৎকারনিবহং রসনৌষ্ঠাধরদারা মুখ- 
নির্গময্য ফেণবজ্জলরাশিং দধতি কুব্বন্তি পুঞ্ন্তি ইতি বা কাকাক্ষিগোলক ন্যায়েন মৃখঞ্চেত্যন্তর স্থিতা- 
কারস্য শ্রীচন্দ্রোপরীত্যন্ত্যাপি সম্বন্ধঃ অপিচ যঃ স্বকান্ত্যা আত্মচ্ছটয়া স্বর্ণচলংধ সুমেরুপব্ব তম্‌ অধরয্পৎ 
স্্ীগর্ভাশয়মিবাকরোৎ স্বমাধূর্যেণ ভাবযিত্বা যস্মাদ্যক্মাদ্ুৎপন্নঞ্চ তত্র তন্তস্থমিবাকরোদিত্যর্থঃ | ধরা 
বিশ্বস্তরায়াঞ্চ স্ট্রীগর্ভীশয়মেদসোরিতি মেদিনী। অধরয়দিতি ধরাশব্দান্নামণিউন্তাল্পঙ্‌ নত্বধরশব্দপ্রশ্নোগন্ততে 
আধরগ্পদিতি স্যাৎ অধরয়েদিতি ক্বচিদ্দ্শ্যতে তল্লিপিকরভ্রমঃ লিউর্থাপ্রতীতেঃ 1 শীধু অম্বুতং বচস্তরৈ- 
বঁচসঃ প্রবাহৈঃ। স গৌরাঙজগঃ মম হাদয়ে উদয়নাবিভবন্‌ মাং মদরতি হর্ষয়তি চক্ষু ষোরগোচরত্বাথ 
প্লপয়তীতি বেতি সব্ব্রান্বয়$) : অন্র ব্যতিরেকালক্কারোব্যজ্যঃ | ১1॥ 


স্তবামূৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীচৈতন্যাষ্টকে বিরহী রঘুনাঞ্ধ তাঁহরি পরমাভীম্ট শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর দর্শনের আকাতঙ্ক্ষায় বিপুল আতি ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াঢছন । শ্্রীচৈতন্যের অপার ক্সেহ-করুণ?- 
রসাভিষিজ্ত শ্রীপাদ রঘুন।থ। মহাপ্রভুর কুপাপ বিরহী রঘূর চিত্তে সহসা প্রভুর গুণ-লীলা-মাধুরীর 
অপূর্ব স্ফুরণ জাগিগ্না তাঁহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তুলিল ! এই স্ত্রীগোরাঙ্গ-স্তবকজ্গতরুতে তাহাই 
প্রকাশ করিতেছেন । 


৬ 
২৬৯৩৮৪৬৬৪52 


আত্রীগৌরাজ-স্তবকলতরুঃ ) ৪ 





শ্রীর্গোরসুন্দর যেন মদমন্ত করিরাজের ন্যায় সূঠাম গতি সমমদিত 
হইলেন ! মুখচন্দ্রের অপূর্ব শোভায় হাদয়গুহা সমালোকিত হই'্জা উঠিল ! সচ্চিদানন্দ ভগবৎগ্বরূপ-- 
বিশ্বের পাঞ্চভাতিক দেহের মত নয় 1 প্রারুত াপ দেখিতে দেখিতে বিতুঞ্ণ আসে, কিন্তু এ রূপে নিত্য 
নবীন আকাখ্বা জাগায় । তখন মনে হয়- *জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনৃ, নয়ন না তিরপিত ভেল 1” 
আনন্দঘন স্ত্রীকৃষ্করূপ ভুবনস্থ অখিল প্রাণীর এমনকি নিজেরও বিজ্ময়োৎপাদক । সর্বসৌন্দর্যের সার, 
ভুষণেরও বিভুষণ । বিজ্মাপনং স্বস্য চ সৌভগদ্ধে, পরং পদং ভুূষণভুূষণাজম্” €ভাগবত ) সেই 
নিরুপম আপন ভোলানো শ্যামন্ধূপের প্রতি অঙ্গের রঙ্গে আবার মিশিয়া গিয়াছে--মহাভাবের পুত্তলিকা 
ভানুদুলালীর শ্রতিটি অঙ্গ ! রাই কানু দু'টি তনু যেন দ্বধে জলে মিলায়ে গেল 1” স্বর্ণপ্রতিমার উজ্জ্বল 
গৌরকান্ত্যে শ্যামলের সর্বাজ ঢাঁকা। মহাভাবদ্বারা নিবিড়রূপে সমালিজিত শুঙ্জগাররসরাজ মুরতি । রাই 
কানু একারুতি ! শ্রীল গোবিন্দদাস গৌরাজের সুঠাম গতিভঙ্গী এবং প্রেমমরর বদনশোভার বর্ণনায় 
িখিয়াছেন-- 


“লাখ বাণ কনক, কষিল কলেবর, 
মোহন সুমেরু জিনিস্া সুঠান । 
গদ গদ নীরঃ থির নাহি পাওই। 


ভূবন-মোহন কিনে নয়ান-সন্ধান | 

দেখ রে মাই সুন্দর শচীনন্দনা । 

আজানুলম্িত ভুজ বাহু সুবলনা ॥| প্রত | 
ময়মন্ত হাতী ভাতি গতি চলনা । 

কিয়ে রে মালতীর মালা গোরা-অজ্ে দোলনা )। 
শরদ-ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না। 

প্রেম আনন্দে পরিপূরিত নয়না ॥ 

পদ দুই চারি চলত ডগমগি'া । 

থির নাহি বান্ধে পড়ত পহ' ঢলিয়া ।॥৮ 


মহাজনের এই সব পদের কোন ব্যাখ্যা হয় না। প্রাণ থাকিলে কিছু অনুভব হয়! -কিরূগ 
ভীব ও ভাধার তুলিকা দিয়া সেই প্রেমানন্দরসঘন মূরতির ছবি আকিতে হয়, তাহা তাঁহারাই ভালো 
জানেন। সাক্ষাৎ সেই গৌরাঙ্জগরূপ দেখা দুরে থাক, এই সব বর্ণনা পড়িলে ও শুনিলেও যে সেই রূপের 
নিকট প্রাকৃত জগতের রূপে সকলেরই থুৎকার জাগিবে-_ইহা ৰলাই বাহুল্য । 

শ্রীপাদ রঘূনাথ তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত শ্রীগৌরসুন্দরের অজকান্তি ও বচনমাধূর্ষে বিমোহিত 
হইয়া বলিলেন-_*ধিনি স্বীয় নিরুপম অজ্কান্তি ও বচনাম্ৃত-মাধুরীতে যথাক্রমে স্বর্ণাচলের শোভা ও 


৩৪ নি ] শ্রীত্রীস্তবাবলী 


অযৃতের মাধুর্যকে পরাভূত করিতেছেন । প্রাপঞ্চিক রূপের সঙ্গে সেই অপ্রপঞ্চরসমাধূরীর কোন তুলনাই 
হয় না প্রাকৃত তেজজ্তন্মান্রের বিকার আলোক-কিরণে চক্ষ, ঝলসায়» আর সে বুপে চক্ষ, জুড়াম্স ॥ কিন্তু 
প্রারুত বিশ্বের কোন অবলম্থন ব্যতীত সেই অগ্রারুত রূপের ধারণাই বা কিরূপে সম্ভব £ যদি প্রারুত বিশ্বের 
অমৃতাদি কোন বস্তর অবলম্বনে গৌরের অপ্রাপঞ্চিক প্রেমদ্বরূপ্র কিছু আভাস পাইতে হয়, তবে শ্রীলোচন- 
দাস যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই অনুসরণীয় । 


“অমিয়া মাথিয়া কেবা” . লবনি তুলিল গো,» 
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ । 
জগত ছানিয়া কেবা, রস নিজাড়িল গো, 
এক কৈল সূধই সুলেহ ॥ 
অখণ্ড পিযৃষ-ধারা, কেবা আউটিল গো, 
সোনার বরণে হৈল চিনি। 
সে চিনি মারিয়া কেবা, ফেণি তুলিল গো, 
হেন বাসি গোরা-অজখানি ॥ 
অনুরাগের দধি, প্রেমার সাচনা দিয়া 
কে না পাতিয়াছে আখি দুটি । 
তাহাতে অধিক মহ, লহ লহু কথাখানি, 
হাসিয়া কহয়ে গুটি শুটি। 
বিজুরী-বা টিয়া কেবা, গাখানি মাজিল গো, 
চাদে মাজিল মখখানি । 
লাবণ্য বাটিয়া কেবা, চিন্তর নিরমাণ কৈল, 
অপরূপ রূপের বলনি ॥” 
মহাজনের এইসব বর্ণনা পড়িলে বা শুনিলে কাহারো গৌরের অঙ্গকান্তি, বচনমাধূরী ইত্যাদিকে 
নিজের লেখনি দিয়া বর্ণনার সাহস জাগিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই রূপের 
সাক্ষাৎ অনুভব প্রাপ্ত হইতেছেন ! অপূর্ব-আনন্দরসে চিত্ত তাঁহার উন্মাদিত! এইরূপেই এই প্তৰে 
আস্বাদনের পরম্পরা চলিয়াছে ! ূ 


“কল জনের মন, করিবারে আকর্ষণ, 
বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ । 
একবার যেই হেরে, সে আঁখি ফিরাতে নারেঃ 


মন-উন্মাদন গোরাচাদ 1 


শ্রীশ্ীগৌরাল-ভবকল্পতরুঃ ) দু ৪ 


অলঙ্কত্যাক্সানং নব-বিবিধ-ত্রীত্বুবিব বল- 
দ্বিবর্ণত্ব-স্তস্তাম্ফ ট-বউন-কল্পাশ্র পুলকেঃ। 
হুসন্‌ গ্বিছ্যন্নত্যন শিতিগ্রিবি-পতেনির্ভব্রমুদে 
পুরঃ আীঙ্গৌব্রার্জো হদয় উদধ্ুক্মাং অদযভৃতি ॥২।। 
ব্রসাল্লাসৈত্ভির্ধ্যগ, গাতিভিত্রভিতো বাবিভিব্রলং 
দুশোঃ সিঞ্চ [লাকান্নরুণ-জলযলত্বিভাসাঃ। 
অদা দাস্তিদষ্ট বা মধুরমধরং কল্প-চালিতি- 

টন প্রীগীরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্নাং মদয়ৃতি ॥ ৩ ॥ 


উঅন্গবাদ। যেন কোন নটরাজ নৃত্যকালে নব নব বিবিধ রত্বদ্বারা নিজেকে ভূষিত করিয়ঃ 
ঈূত্য করিয়া থাকে, তদ্রপ যিনি বৈবর্থ্য, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বর্ভ, কম্প, অশ্, পুলকাদি সাত্তিকালহ্কারে ভূষিত 
হইয়া পরমাদন্দভরে হাস; করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেৰের অগ্রে মনোহর নৃত্য করিয়াছিলেন--সেই 
শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হাদয়ে উদিত হইয়া আমায় আনন্দে উন্মত্ত করিতেছেন । 


যিনি রসোল্লাসবশতঃ অক্ুণবর্ণ-নয়নযুগল হইতে নিঃসৃত জলযন্ত্র-ধারার ন্যায় অশ্চজলে 
সকলকে সিঞ্চন করত পরমানন্দে কম্পিত দন্তপংক্িদ্বারা মধুর অধর দংশন করিয়া জ্রীচরণযুগল তীর্যক 
গতিতে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে মধুর নৃত্য করিয়াছিলেন সেই শ্ীগৌরাজ আমার হাদয়ে উদিত 
হইয়া আমায় উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ২-৩ 11 

টীকী।। মাথুরবিরহিণ্যাঃ শ্রীরাধারাঃ হঠাৎ শ্রীক্ুষ্ষাবিভাবাপ্ত শাতাঁয়া ভাবেন ভাবিতাত্তঃকরণ 


শ্রীগৌরাঙ্গাবিভ্ভাবানন্দং শ্লীঘয়তি অলঙ্কুত্যেত্যাদি ॥ 





হেরিয়ে গৌরাজ-গতি, থুৎরুত গজেন্দ্র-গতি, 
গজ সে সামান্য মদে মাতা । 

গৌরাজ-বদন হেরে, সকলঙ্ক-চন্দ্রোপরে; 
ঘৃণা করে সকল জনতা ॥। 

গৌর-কাত্তি ঝলমল, তাঁর আগে দ্বর্ণাচল, 
অচল জে তারে কি গণি? 

গৌরাজ-মধূরবাণী, অযুত-তরঙ্জ জিনি, 


পিলে মন করে শপিব পিব' 1 
আরে মোর সোনার গোরাঙ্জ প্রভূ? 

হাদয়ে উদিত হৈয়ঃ, মাতার আমার হিয়া, 
ভুলিতে নারিব আর কভু 11৮ ৯॥ 


৩৬ ] 7. [  শ্রীঞআীস্তবাবলী 


যথা কোৎপি নূতনবিবিধ-রত্বৈর।আনমলংকৃত্য নৃত্যতি তথা ঘোবলদতিশয় বিবর্ণত্ব স্তভ্তাস্ফ.ট- 
বচন কম্পাশ্ু-পুলকৈঃ পরস্পরিত রূপকেণালক্কাররূপৈরাজ্মানমলংকুত্য ভূষক্িত্বা শিতিগিরিপতেঃ নীলাচল- 
পতেঃ আীজগন্নাথস্য পুরোহগ্রে নির্ভর মুদেহতিশয়হ্র্ষায় হসন্‌ সনৃষ্থিদ্যন্‌ ঘর্্মলিগ্তঃ জন্‌ নৃত্যন্‌ বভুব স ইতি । 
অস্ফ-উবচনেত্যনেন স্বরভঙ্গঃ স্বিদ্যদিত্যনেন_দ্বেদঃ অন্যে স্পম্ট্রাঃ। শিতিভূর্জেন দিত শিতয়োস্ত্িজ্বিতি 


মেদিনী। 


যো রসোলাসৈঃ জস্ৃদ্ধিমদাখ্য  সপ্তোগরসানুভ্বানন্দৈত্তর্যাগ্-গতিভিরিত ভ্ততশ্চরণসঞ্চারৈত্তথা 
মথ্রাক্া আগত্যানুনয্নন্তং শ্রীরুষ্ণং মত্বা হে রসিক শিরোমণে 'মক্প্রাণনাথ মামনাথামিব কৃত্বা কুতো গত 
আসীরীদৃঙ্ নিষ্ঠুরস্ত্বং দীনাং মাং দ্বপ্নেহপি -নাস্মর ইতি কৃত্বা রুদত্যা রাধাঞ্াা, ভাবাপন্নঃ জন্‌ দৃশো- 
রারিভি-জলৈ-্লো ক1ন্‌ ভূবনানি স্থিঞ্চন্‌ নয়নয়োঃ_ কিস্তুতয়োঃ অরুণ-জলহন্ত্রত্বমিতয্মেঃ তর্ুণঞ্চ তৎ জল- 
যন্ত্রঞ্চেতি তদ্রন্তবর্ণ-জলযন্তরং দূতিত্ব তত্তমাপ্তয়ৌঃ মৎপ্রাণপ্রেয়সীং ত্বাং. হিহ্বান্যন্ত কুন্রুপি পুনর্ন ঘাস্যামীতি 
বদন্তং শ্রীরুষ্ণং মত্বা মুদা হর্ষেণ কম্পচলিতৈদ্র ন্তৈ্মধুর মধরং দম্ট্ব। নটন্‌ নৃত্যন্‌ বভুব স ইত্যন্বয়ঃ 11২-৩।। 
বামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ দুইটি শ্লোকে অদ্ভুত সাত্তবিক বিকারাক্রান্ত 
শীগৌরহরির আীজগন্নাথের রথাগ্রে নর্তন-লীলার স্ফ.রণ প্রাপ্ত হইয়াছেন । কোন শ্রেষ্ঠ নর্তক যেন বিবিধ 
বেশ-ভূষায় ও মণিরদ্ঞাদির অলঙ্কারে ভুঘিত হইয়া মোহন-নৃত্যে দর্শ.কর চিত্তমনকে বিমুগ্ধ করে, তদ্ধপ 
রথাগ্রে শ্রীমন্মহী প্রভু অস্টসাত্বিক ভাবভূষণে বিভুষিত হইয়া প্রেমোন্নাদনাময় অদ্ভূত নৃত্যে লক্ষ লক্ষ দর্শক 
সহ শ্রীজগন্াথ, বলদেব ও সুভদ্রার নয়ন মন বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন | সাঁন্ত্বিক ভাবই প্রেমিকের যথার্থ 
ভূষণ, আত্মার শোভা বর্ধন করিয়া থাকে । রে ূ 
“কুষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চ্দ্বা ব্যবধানতঃ । 
ভাবৈশ্চিত্তমিহা ক্রান্তং সন্ত্মিত্যুচ্যতে বুধেঃ ॥। 
সত্বাদস্মাৎ সমৃৎপন্না যে যে ভাবাস্তে তু সান্তিকাঃ |” ভেঃ রঃ রিঃ ২।৩।১-১) 
“শ্রীকৃষফ্ণ-সন্বব্ি দাস্যাদি মৃখ্যরতিদ্বারা সাক্ষাৎভাবে অথবা হাস্যাদি গৌণরতিদ্বারা কিঞ্চিদ্যব- 
ধ্যানে আক্রান্ত চিত্রকে পণ্ডিতগণ সন্ত বলিয়া থাকেন । এই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন ভাবসমূহকে সাত্বিক- 


ভাব বলা হয় 1” ইহারা অম্টবিধ-_. 
“তে স্তম্ত-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোহথ বেপথুঃ। 


বৈবর্থ্যমশ্ঢ প্রলয় ইত্যস্টোৌ সাত্ত্বিকাঃ ক্ম্ৃতাঃ |” €( এ-২।৩1১৬ ) 


সস, স্বেদ, রোমাঞ্চ, শ্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণয, অশ্ুঃ ও প্রলয় এই অস্ট সাত্বিক ভাব। একই 
সময়ে পাঁচ, ছয়টি বা সকল সাত্ত্বিকভাবগুলি উদিত হইক্মা যদি পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তি করে, তখন তাহা 
উদ্দীপ্ত সাত্বিক আখ্যা প্রাপ্ত হয় ৷ উদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাবগুলিই মহাভাবে সুদ্দীপ্ত হয়, ইহাতে যাবতীয় 
সত্ত্িক ভাবই চরমকোটির প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যথা 


আীশীগৌরাঙজ-স্তবকল্পতরুঃ 


] 


“একদা ব্যকিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সব্ব এব বা। 


আরুঢ়া পরমোৎকর্ষমৃদ্দীপ্তা ইতি কীতিতাঃ ॥ 


উদ্দীপ্তা এব সুদ্দীপ্তা মহাভাঁবে ভবন্ত্যমী । 
সব্ব এব পরাং কোটিং সাত্তবিকা যন্ত্র বিভ্রতি ॥৮ (এ-২৩1৭৯ ও ৮১) 


প্রথমতঃ প্রভু রথাগ্রে নত্তনজন্য গোঁড়ীয়পগণের সাতটি কীতন-সম্প্রদায় বিভাগ করিয়া স্বহস্তে 
সকলকে মাল্য চন্দন পরাইয়জা কীতন আরম্ভ করেন । 


“জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায় | 
দুই পাশে দুই_পাছে এক সম্প্রদায় | 
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল। 

যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল ॥॥ 
শ্রীবৈঞ্চব-ঘটা মেঘে হইল বাদল । 
সঙ্কীত্'নামৃতসহ বর্ষে নেন্রজল || 
ভ্রিভুবন ভরি উঠে জঙ্কীর্তনধ্বনি। 

অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি | 
সাত ঠাঞ্জি বূলে প্রভূ “হরি হরি* বলি । 
জয় জয় জগন্নাথ” কহে হস্ত তুলি | 


কীর্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত । 
কীর্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত ॥৮ (চৈঃ চঃ-মধ্য-১৩শ ) 


উদ্দগুন্ত্যে প্রভূর ইচ্ছা হইলে প্রভু সাত সম্প্রদায়কে একত্রিত করিয়া অতি অদ্ভূত আবেশে 
নৃত্য করেন। কখনো আলাত-চক্রের ন্যায় অতি বেগে পরিভ্রমণ করেন । প্রভুর ন্ত্যাবেশময় পদতালে 
ধরিভ্রী টলমল করে। প্রভুর শ্রীতঙ্গে বিবিধ সাত্তবিক ভাব-কুসূমের বিকাশ হয়৷ নৃত্য, বিল্ঠন, হাস্যাদি 
নানাবিধ অনুভাবের প্রকাশ হয় । 


“উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভূ করিয়া হুঙ্কার | 
চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার ॥ 
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল । 
সসাগর শৈল মহী করে উলমল।। 


... স্ত্ত বেদ পুলকাশ্ন কম্প বৈবর্য | 


নানাভাবে বিবশতা গব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ 


৬৮ ] [ শ্রীত্রীপ্ত বাবলী 


আছাড় খাইয্না পড়ি ভুমি গড়ি যায় । 
সুবর্ণপব্বত যেন ভুমিতে লোট্রায় ॥” (এ) 
প্রভুর নানা ভাব-বিভূষণে ভূষিত অদ্ভুত নৃত্য দর্শনে লক্ষ লক্ষ দর্শকের নগ্নন-মন চমত্রুত হয় । 

অন্যের কথা কি শ্রীজগন্াথ স্বয়ং অপূর্ব আনন্দে রথ স্থির করিয়া অনিমিষ-নগ্ননে প্রভুর মোহনন্তঃ 
দর্শন করেন। বলদেব সুভদ্রা প্রভুর নৃত্য দর্শনে হাসিতে থাকেন । কিভাবে দখারূতু জগন্নাথরূপে 
মুগ্ধ দর্শকের ভুমিকা গ্রহণ করিয়া নিজেরই অপর দ্বরূপের নৃত্যমাধুরী আছ্াদন করিতেছেন_-এই 
কৌতুক দর্শনেই বলভদ্র সুভদ্রার হাস্য । প্রভুর শ্রীবিগ্রছে যুগপৎ অষ্টসাত্বিক ভাবের পরম প্রকর্ষের উদয় 
হন্স ॥ 

“উদ্দগুন্তেয প্রভুর অদ্ভূত বিকার | 

অষ্ট-সাত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল ॥ 

মাংসব্রণ-সহ রোমরুন্দ পুলকিত ৷ 

শিমুলীর রুক্ষ যেন কণ্টকে বেল্টিত |! 

একেক-দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয় । 

লোকে জানে--দত্ত সব খসিয়া পড়য়।! 

সব্বাঙ্গে প্রস্থেদ ছুটে"-তাতে দ্ক্তোদ্গম ! 

“জজ গগ জজ গগ"-_গদ্গদ-বচন ॥ 

জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্ুজল । 

আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল | 

দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ । 

কভ্‌ কান্তি দেখি ষেন মল্লিকাপুজ্প-সম |! 

কভু স্তব্ধ কভু গ্রভূ ভূমিতে পড়য় । 

শুক্ষ কাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয় ॥ 

কভু ভুমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন ॥ 

'ঘাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥” (এ) 

প্রভু যখন মন্দিরে বলদেব সুভদ্রা'র সঙ্গে শ্রীজগন্নাথের দর্শন করেন, তখন মাথুর বিরহিণা 

শ্রীরাধার ভাবে মনে হয়,_কুরুক্ষেত্রে শ্রীকুষ্ণের দর্শন পাইয়াছেন। এত আনন্দের দিনেও দুঃথর সিদ্ধু 
উচ্ছলিত হইয়া উঠে ॥ দীর্ঘ বিরহের জাবসানে প্রাণনাথকে পাইয়াও আস্বাদন করিতে পারেন না. কারণ 
নির্জন রূন্দাবনই যে তাঁহার সঙ্গে বিহার একমান্্র ক্ষেত্র! আজ রথারাতি জগনাথ নীলাচল হইতে 
সুন্দরাচলের পথে । রাধাভাবে প্রভুর মনে হয়_-আজ তিনি প্রাণনাথকে রন্দাবনে লইয়া চলিয়াছেন। 
প্রভুর চিত্তে রসোল্লাস বা সম্দ্ধিমান্‌ সন্তোগের উদর হয় । আপন মনে তাঁহার সঙ্গে কত কথা বলন- 


্রীত্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুঃ ] 


“বহুদিন পরে বধুয়া-এলে । 

দেখা না হইত পরাণ গেলে || 

এতেক সহিল অবলা ব'লে । 

ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥ 

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল । 

মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥ 

এ-সব দুখ কিছু না গণি। 

তোমার কুশলে কুশল মানি || 

সব দুখ আজি গেল হে দূরে । 

হারাণ-রতন পাইলাম কোরে ।1৮ ( পদকল্পতরু ) 


৩৯ 


আনন্দের আতিশয্যে অরুণবর্ণ নয়নযূগল হইতে পিচকারীর ধারার ন্যায় আনন্দাশ্তধারা 
ছুটিতে থাকে । তীর্ঘযান্্রী সব প্রভুর প্রেমনীরে স্বাত হন। অদ্ভূত ভাববিকারে দন্তপংত্তি কম্পিত হয্স, 


সেই কম্পিত দত্তপংক্তিদ্বারা অরুণাধর দংশন করিয়া মধুর নৃত্য করেন। 
“আড়ালে থাকিয়া বিরহ-বেদনা ভোগ করাইতে তুমি বড়ই সুদক্ষ | 


অধর দংশনের হেতু এই যে-_- 
আজ পাইয়াছি আর তো ছাড়িয়া দিব 


না। জগন্নাথের প্রতি এই অনুযোগেই প্রভুর অধরপুট দংশন ! এই ভাবে আনন্দালস শ্রীচরণযূগল 
তীর্যকগতিতে ইতস্ততঃ চালনা করিতে করিতে মধুর নৃত্য করিয়া থাকেন । শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফ.রণে তাঁহার 
পরমাভীম্ট গৌরের সেই নাটুয়া মূরতি দর্শনে আনন্দে আত্মহারা ! 


আীল জগন্নাথ আগে, 


বৈবর্ণ, স্তব্ধতা আর, 


এই সব সাত্তবিকভাব, 


নবরত্ব অলঙ্কার, 


সে কৌতুক যে দেখিল, 


“আরে মোর গৌর-নটরাজ । 

বাড়াইয়া অনুরাগে, 
নাচে পরি" ভাবরত্ব-সাজ ॥॥ 

গদগদ বাক্যোচ্চার, 
কম্প, অশ্ঢ, পুলক, সঘন্্ম ! 

আর দুই অনুভাব, 
হাস্য, নৃত্য, সব প্রেমধর্প্ম ॥ 

অঙ্গে শোভে চমৎকার, 
হেরি জগন্নাথ প্রমোদিত.। 

সেই সে রসে মাতিল, 
মোর মন করে উন্মাদিত ॥ 


8০ 


অন্গবাদ। 


কচিন্সিশ্রাবাসে ত্রজপতি-স্ৃতস্যোক-বিবহাৎ 
শুরচ্ছীসন্ধিত্বাদ্দধদরি ধক-দৈর্ঘ্যং ভূুজপদোঠ ! 
জুঠন্‌ ভূমৌ কাকা রিকল-বিকলং গদগদ-বচা। 


ক্রদন, শ্রীগৌরাঙ্গো হাদয় উদয়ন্মাং অদয়াতি ॥ ৪ ॥। 


কোনও একদিন কাশীমিশ্রের গৃহে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উৎ্কট বিরহে অঙ্জের শোভা ও 


[ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


সন্ধি সকল শ্লথ বা শিথিল হওয়ায় যাহার হস্ত ও পদ প্বোভাবিক অবস্থা হইতে) অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল 
এবং তদবস্থায় ভুলণ্ঠিত হইতে হইতে অত্যন্ত কাতরতার সহিত যিনি গদগদ কাকুবাক্যে রোদন করিয়া 
ছিলেন, সেই শ্রীগোরাঙ্গ আমার হাদগ্নে উদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিতেছেন । 


ঢীক।]। আবির্ভবস্তং ্রীরুষষ্ণমদৃ্ট্বা পুনঃ পরমো€ক্ঠাবত্যাঃ 


কলুষিতান্তঃকরণ-স্তাদ্গবস্থং হৃদি অনুভবন্‌ ভোতি হ্ৃচিদিত্যাদি ষণ্ঠশ্লোকেন । 
বাসে কাশীমিশ্রগহে ব্রজপতিসুতস্য নন্দনন্দনস্য অত্যন্ত বিরহাৎ বিকলাদপি বিকলং যথাস্যাভথা কাক্কা 


অতি কাতর্যেণ হা হরে প্রাণনাথ ত্বদিচ্ছেদ গণপ্রা'্র প্রাণাং মাং জীবগ্বিত্বা পুনবিরহীর্ণবে ক্ষিপসি কীদ্‌ক্‌ 





আরে মোর সোনার গোরা প্রভু | 

হাদয়ে উদিত হৈয়াঃ মাতায় আমার হিয়া, 
ভুলিতে নারিব আর কভু ।॥৮ ২॥। 
“রসের অবধি মোর গোরা । 


রসের উল্লাসভরে, অপরূপ নৃত্য করে, 
দু'নয়নে বহে প্রেমধারা ॥| 

অপরূপ নে মাধুরী, ঈমরণ করিগ্না হরি। 
বারি বহে রাঙ্গা দুই নেন্রে। 

বসন্ত-উৎসব-কালে, সৈচন করয়ে জলে, 
যেন পিচকারী জলযন্ত্রে || 

সকম্প আনন্দাবেশে, দশনে অঞ্ধর দংশেঃ 
হেন প্রেম আছিল কোথায় ৷ | 


একবার যারে হেরে, . তার আখি মন হরে, 

মোর মন সতত মাতায় |। ঃ 
আরে মোর স্গোনার গৌরাঙ্গ প্রভূ । 

হৃদয়ে উদিত হৈয়া* - মাতায় আমার হিয়া 
ভুলিতে নারিব আর কভু ৮ ৩ ॥ 


শ্রীরাধিকায়াস্তাদ্গ্‌ ভাব- 
ক্লচিৎ কুন্তরচিৎ শ্রীমিশ্রা- 
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প্রাণস্তবেতি গ্রকারয়া বাচা রুছদন্। শ্রথচ্ছণী সন্ধিত্বাদ্ভুজ পদৌর্বাহচরণয়োরতিদৈর্ঘাং দধৎ ধারয়ন্‌ শ্থন্‌ 
স্বাশ্রয্নং ত্যজন্‌ শ্রীঃ শোভা সন্ধিশ্চ যয়োস্তত্বাদিতি প্রলগরাপ সাত্বিকভাবঃ। ভুমৌ লূঠন্‌ বভুব স 
ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ ূ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার প্রত্যক্ষানৃভূত শ্রীগৌরাঙ্গের অপর একটি 
অত্যাশ্চর্থ গভীরালীলীর স্ফরণ প্রাপ্ত হইলেন । যে র্রাভ্রেরাসের স্বপ্ন দেখিক্সা প্রভু সেই আবেশে প্রতে 
জগন্নাথ দর্শনে গিয়া স্বপ্নাবেশে জগন্নাথকে 'মুরলীবদনরূদপে দেখিলেন, গরুতড়স্তত্তের নিকট এক উড়িয়া স্ত্রী 
প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া জগন্নাথ দেখিতেছিলেন ; সৈই প্রসঙ্গে প্রভূ সহসা বাহ্যদশা প্রাপ্ত হওয়ায় জগন্নাথের 
স্বরূপ দেখিলেন এবং কুরুক্ষেত্রে কুষ্ণ-দর্শনের ভাবে প্রাপ্তর়ত্ব হারানোর ন্যায় সাতিশয় অধীর হইয়। 
গড়িলেন ! এ 
প্্রাপ্তরত্ন হারাইল-_-এছে ব্যগ্র হৈলা। 
বিষণ্প হইয়া প্রভু নিজবাসা আইলা ॥। 
ভূমির উপর বসি নিজনখে ভুমি লেখে | 
_ অশ্চুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে ॥। 
পাইলু” ববন্দাবন-নাথ, পুন হারাঁইলু" । 
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুগ্রি ও ॥, 


বানি হৈলে স্বরাপ-রামানন্দ জা | 
আপন মনের বাত্তা কহে উঘাড়িয়া ৮ 
“প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা 
যযোৌ বিষাদোজিঝতদেহগেহঃ 1 
গৃহীতকাপালিকধর্্মকো মে 
রূন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যর্ন্দঃ ॥৮” €চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪ শ পরিঃ) 


অথাৎ “আমার মন শ্রীরুষ্ণরূপ-ধনকে প্রথমে প্রাপ্ত হইয়া পরে হারাইয়াছে, তাই বিষাদে 
দৈহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া কাপালিক-ধর্ম গ্রহণপূর্বক ইন্ডিপ্নরূপ শিষ্যরন্দের সঙ্গে শ্রীরন্দাবনে গমন 
করিয়াছে” শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় সুগভীর কষ্ণ-প্রেম-ব্যাকুলতার সুদুর 
প্রসারীভাব পরিস্ফুট করিয়াছেন-- | 1 
“প্রাপ্তরত্ব হারাইয়া, ছার গণ ফ্মরিয়া - 
| মহাপ্রভু সন্তাপে বিহবল । 


৪.২ 


রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি, 
ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥ 
শুন বান্ধৰ ! ক্ুষ্ণের মাধুরী ॥ 

যার লোভে মোর মন” ছাড়ি ল্োোক-বদধন্্ম” 
যোগী হঞা হইল ভিখারী |॥ 

কৃষ্ণলীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শখ্-কু গুল” 
গড়িয়াছে শুক-কারিকর ॥ 

সেই কুগুল কানে পরি, তৃষ্ণালাউথালী ধরি, 
আশাঝ.লি কান্ধের উপর ॥ 

চিন্তা-কাস্থা উতি গায়” ধূলি-বিভুতি মলিনকায়” 
“হা হা কুষ্ণ” প্রলাপ-উত্তর ॥ 

উদ্বেগ-দ্বাদশ হাথে, লোভের ঝ.লনি মাথে” 
তিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ 

ব্যাস-শুকাদি যোগিজন” কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, 
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ ॥ 

ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়।ছে বর্ণনে, 
সেই তজ্জণ পড়ে অনুক্ষণ ॥ 

দশেন্ড্রিয় শিষ্য করি, “মহ।বাউল” নাম ধরি, 
শিষ্য লঞ্া করিল গমন । 

মোর দেহ স্থসদন, বিষয়ভোগ মহাধন” 
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥ 

ব্ন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবরজঙ্গম, 
রুক্ষলতা-গৃহস্থ-আশ্রমে | 

তার ঘরে ভিক্ষ।টন, | ফল-মূল-পন্রাশন, 
এই বৃতি করে শিষ্যসনে ॥ 


ক্কফ-গুণ-রাপ-রস, গন্ধ-শব্দ-পরশ, 


সে জুধা আস্বাদে গোপীগন । 
তা সভার গ্রাসশেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে, 
নে তিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ 


[ শ্রন্রীস্তবাবলী 
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শৃন্য-কুজমণ্ডপ-কোণে, যোগভ্যাস কুফ্ধ্যানে, 
তাঁহা রহে লঞ্চ শিষ্যগন্য 1 

কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, _. সাক্ষাঞ্থ দেখিতে মন, 
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ৭৷ 

মন কুষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী, 
সৈ বিয়োগে দশদশা হয | 

সৈ দশাম্স ব্যাকুল হঞ্জা, মন গেলা পলাইয়া, 


শুন্য মোর শরীর আলয় 1” 
এই পদের অন্তনিহিত রহস্য অতিশয় গুঢ় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । প্রেমভক্তিরাজ্যের এই আধ্যাতিক 
অহাবাউল প্রভুর মন কুষ্ণলীলারূপ শুদ্ধ শস্থকুগুল কর্ণে গ্রহণ করেন, ক্ঞ্চলাভ তুষ্চাই তাঁহার অলাবু২ 
করঙ্গ, চিন্তাই তাঁহার কান্থা ঃ উদ্বেগই অরণিবহ্ধন বাঁধিবার দ্বাদশগুণ সন্ত, ক্কষ্চলাভ-লেভিই মাথার ঝ্‌.লনী, 
ভাগবতাদি শাস্তই তর্জা, দশেন্দ্িয় শিষ্য, বৃন্দীবনের স্থাবর-জঙ্গম রূক্ষলতাদি কৃষ্ণ-প্রেমভিক্ষার গৃহাশ্রম, 
গোপীগণের ভূক্তাবশেষ শ্রীকৃষ্ণের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই আধ্যাত্মিক মহাবাউলের ভিক্ষার দ্রব্য 1 
শ্রীরুষ্ণই নিরঞ্জন ও আত্মা। তাঁহার ধ্যানে দিবানিশি জাগরণই এই মহাবাউলের কার্ষ ! 


মহাপ্রভূ কাদিতে কীদিতে স্বরাপ-রামানন্দের হাত ধরিয়া বলিলেন-_"হা স্বরূপ রাঁমরায় ! আমি 
শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াও তাঁহাকে হারাইলাম ॥। মন আমার ক্ুম্বিরহ-ব্যাকুলতায় যোগীর ন্যায় ইন্দিয়গণ 
সঙ্গে দেহ ছাড়িয়া ব্ন্দাবনে চলিয়া গেল ! দেহ শুন্য, মন নাই- ইন্দ্রিয় নাই, ও$ ! কি যাতনা !! এই 
বলিয়া মহাপ্রভু ধ্যানস্তিমিত যোগীর ন্যায় নিরব ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন ! 


প্রভুর দশা দর্শনে রামানন্দরায় প্রভুর ভীবান্রূপ শ্লোক পাঠ করিলেন । স্বরূপ মধুকণ্ঠে কৃষ্ণলীলা 
গান করিলেন? উভয়ে মিলিয়া বহুযত্রে প্রভূর কিছু বাহ্যক্তান আনয়ন করিলেন । এইরপে অর্ধরান্রি 
কাটিয়া গেল । প্রভু কিঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিলে স্বরাপ ও রামরায্স তাঁহাকে গম্ভীরামধ্যে শয়ন করাই 
লেন। রামরায় আপন ভবনে চলিয়া গেলেন । মহাপ্রভুর ভাবগতি দেখিয্মা স্রীস্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার 
দ্বারের নিকট শয়ন করিলেন । সারা বিশ্ব নীরব,_সুপ্তির ক্রোড়ে। একা বিরহী প্রভুর নয়নে নিদ্রা 
নাই। “হা কু, হাহাকৃষ্ণ! তুমি কোথায় 1, বলিয়া তিনি রোদন করিতেছেন ! দীপশিখা মিটি মিটি 
জ্রলিতেছে ! স্বরাপেরঙ নিদ্রা হইল না, তিনি প্রভুর মুখে ক্কফনাম শুনিতেছিলেন । এইভাবে রাস 
তৃতীয় প্রহর অতীত হইল । সহসা গম্ভীরা শীরব হইল । প্রভুর মুখে ক্কষ্চনামের অস্থৃত প্রবাহ থামিয়া 
গেল! স্বরূপ প্রভুর নিমিত্ত সর্বদাই উদ্দিগ্ন। তাই- 
উতর “প্রভুর শব্দ না পাঞ্চা স্বরাপ কপাট কৈল দুরে ৷ 
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে || 


8৪ ] ০1 শ্রীত্রীস্তবাবজী 


চিন্তিত হইল সভে প্রভু না দেখিয়া । 
প্রভু চাহি বুলে সভে দীয়টি ডালিয়া ॥ 
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞ্ি ॥ 
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্যগোসার্রচি ॥॥ 
দেখি স্বরাপগোসাঞ্ি আদি আনন্দিত হল?! 
প্রভুর দশা দেখি পুন চিন্তিত হইলা |।৮ € চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪ শ পরিঃ) 


ভন্তঙগণ দেখিলেন-_সোনার আ্রীগৌরাঙ্গ ধুলায় ধুসরিত হইয়া অচেতন অবস্থায় উত্তানভাঁবে 
ভূমিতে পড়িয়া আছেন । তাঁহার দেহসন্ধি শিথিল হইয়া পড়িগ্লাছে। স্বভাবতই দীর্ঘ হস্ত-পদাদি দীর্ঘতর 
হইয়াছে ৷ সন্ধিস্থল হইতে অস্থিগুলি দূরে সরিয়া গিয়াছে । সন্ধির উপরে কেবল চর্মমান্র রহিয়াছে । 
দেহে স্পন্দন নাই, নাসায় শ্বাস নাই, মুখ দিয়া লালা বহিয়া পড়িতেছে। উত্তান নয়নের তারা স্থির হইয়া 
আছে? প্রভুর দশা দর্শনে ভক্তগণ “হায় হায়” করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ! ্‌ 


*“প্রভু পড়ি আছে দীর্ঘ- হাত পাঁচ ছয় [ 
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥ 
একেক হস্ত-পদ- দীর্ঘ তিন তিন হাত । 
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চম্র্ম আছে মান্ত্র তাত ॥ 
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত । 
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥ 
চম্মমান্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞ্া। 
$খিত হইলা সভে প্রভূকে দেখিয়া ॥ 
মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান । 
 দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ 11” | | 
প্রভুর এইরূপ দশায় একমান্ত্ উপায় তাঁহার কর্ণে ক্ুষ্ণনাম কীর্তন করা। স্বরাপ তক্তগণসঙ্গে 
প্রভুর কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিলেন, বহক্ষণ পরে প্রভুর দেহে স্পন্দনচিহ দেখা 
গেল। সহসা তিনি “হরি হরি” বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। অস্থিসন্ধি পূর্ববৎ সংলগ্ন হইল । প্রভু চারি- 
দিকে চাহিয়া স্বরূপকে জিজ্তাসা করিলেন-_্বরূপ* তোমরা এ কি করিতেছ, এ যে সিংহদ্বার দেখিতে 
পাইতেছি এখানে আমি কেন £ স্বরাপ বলিলেন-_প্রভু বাসায় চল, সেখানে সবই বলিব।, ভক্তরুন্দ 
সহ প্রভু গভীরায় আসিলেন। স্বরূপ সব ঘটনা প্রভুকে জানাইলে প্রভু বলিলেন-__'আমি ইহার কিছুই 
জানি না। কেবল জানি শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে স্ফৃতি পাইতেছেন ও বিদ্যুতের মত ক্ষণিক দেখা দিদ্না 


তখনি আড়াল হইতেছেন। 


শ্রীম্রীগৌরাঙ-স্তবকল্পতরুঃ 


] 


“দ্বরূপ-গোসাঞ্রি তবে উচ্চ করিয়্া। 
প্রভূর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভন্তগণ লঞ্গা |! 
বহুক্ষণে রুঞ্চনাম হাদয়ে পশিলা | 
“হরিবোল" বলি প্রভূ গজ্জিয়া উঠিলা ॥| 
চেতন হইতে অস্থিসন্ধি লাগিল । 

পৃব্বপ্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ 


সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল । 

“কাহাঁ কর কি' এই ক্বরূপে পুছিল ॥ 

স্বরূপ কহে-_উঠ প্রভু চল নিজ ঘর । 

তথাই তোমারে সব করিব গোচর ॥ 

এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞ্ঞা গেলা । 

তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা ॥ 

শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার । 

প্রভু কহে-_কিছু ক্ম্থৃতি নাহিক আমার ॥ 

সবে দেখি--হয় মোর কৃঞ্ণ বিদ্য মান । 

বিদ্যুত্প্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তদ্ধান ॥1৮ (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪ শ পরিঃ ) 


শ্রীপাদ রছুনাথের চিত্তে সেই অদ্ভুত লীলাময় প্রভূ স্কফ-রিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দোন্মাদিত 


করিয়া তুলিতেছেন ! 

“হরি হরি ! একদিন কাশীমিশ্রালয়ে । 

বসিয়াছেন মহাপ্রভু, না দেখি না শুনি কভূঃ 
হেন ভাব উদিল হাদয়ে ॥ 

শ্রীনন্দনন্দন হরি, বিরহ-আবেশ ভরি, 
অঙ্গসন্ধি সব শ্থ হৈল। 

ভুজ পদ দীর্ঘাকার, গদগদ বচনোচ্চার, 
ভূমে পড়ি কান্দে সবৈকল্য ॥ 


আরে মোর দোনার গৌরাঙ্গ প্রভূ । 


হাদয়ে উদিত হৈয়া,. মাতায় আমার হিয্লা, 


ভুলিতে নারিব আর কভু ॥” ৪ ॥ 


৪৬ ] [ শ্রীশরীস্তবাবলী 


অনুদঘাট্য দ্বাব্রত্রহামুক চ ভিতিভ্রযঘুমছে। 
বিল্ঘ্যোচ্ৈঃ কালিঙ্গিকমুরভিমধ্যে নিপতিতঃ। 
তনুদ্যৎ-সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণরোরু-বিবহাদ্‌- 
বিরাজন, গৌবাঙ্জো হৃদয় উদয়ন্মাং অদযাতি ॥ ৫ ॥। 
অনুবাদ । যিনি প্রবল শ্রীরুঞ্চবিরহে তিন প্রকোষ্ঠের তিনটি দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়াও 
তিনটি অত্যচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কলিজদেশীয় গাভীগণমধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং বিরহ- 
বৈকল্যে যাঁহার তনু সঙ্কচিত হইয়া কৃর্মের ন্যায় খর্বারুতি প্রাপ্ত হইয়াছিল-_সেই শ্রীগৌরাঙজ আমার হাদয়ে 
উদিত হইয়া আমায় প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৫ ॥| 
টীক] | সঙ্কীভ'নানন্তরং শ্রমাপনোদনায় গৃহান্তঃ শায়িতমপি পরমোৎকণ্ঠয়া তত্র স্থাতুমশক্ু বন্তং 
নির্গমদ্বারা প্রাপ্ত্যা উধ্বদ্বারেণ গৃহোধব দেশং গত্বা তাদৃক্‌ চেম্টমানং শ্রীগৌরাঙ্গং স্মরন্‌ স্তৌতি অনুদ্ঘাট্যেতি ৷ 
যো দ্বারন্রয়মনুদ্ঘাট্য অনুল্মুচ্য উরুচ উব্বে'ব মহদেব নতুচ্চ নীচং ভিভিন্রয়মহো সহসোল্লঙ্ঘ্য কালিঙ্গিকসূ- 
রভিমধ্যে কলিঙ্গদেশোভ্ভব গোমধ্যে নিপতিতঃ | অথচ ক্ঞ্ণস্য উরুবিরহেণ তনৌ শরীরে উদ্যন্‌ যঃ সঙ্কোচঃ 
খব্বতা তঙ্মাৎ কমঠ ইব কচ্ছপ ইব বিরাজন্‌ বভুব স ইতি সস্বন্ধঃ। চান্বাচয়ে সমাহারেপ্যন্যোন্যার্থে 
সম্চ্চয়ে ৷ পক্ষান্তরে তথা পাদপ্রণেপ্যবধারণে । অহো প্রশ্নে বিতর্কে চ সহসা কল্য ইফ্যতে ইত্যাদি চ 
মেদিনী 11৫) 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। | শ্রীমন্মহাপ্রভূর দিনান্তরের একটি অত্যদ্ভূত লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীপাদ রঘুনাথ । এক দিবস সন্ধ্যার পর নির্জন গমীরায় কৃষ্ণকথা ও 
রসকীর্তনের তরঙ্গ বহিল ৷ শ্ত্রীল রামরায় প্রভুর ভাবানুরূপ শ্লোক পাঠে এবং শ্রীপাদ স্বরূপ তাঁহার মধূ- 
কণ্ঠে বিদ্যাপতি, চত্তডিদাস ও শ্রীগীতগোবিন্দের পদগানে বিরহী গ্রভূকে সান্তনা দিতে লাগিলেন ।: 
অর্ধরান্ত্রি অতীত হইল । মহাপ্রভুকে গম্ভীরায্ শয়ন করাইয়া রামরায় আপন স্থানে চলিগ্না 
গেলেন । স্বরূপও স্বীয় শয়নকক্ষে গিয়া শয়ন করিলেন । বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর নয়নে নিদ্রা 
নাই, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কৃঞ্গুণগান করিতে করিতে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন । প্রভুর উচ্চকীর্তনে 
গোবিদ্দেরও নিদ্রা হইল না। 
শেষ রান্রি। নীরব গভীরা। সহসা অগ্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় গোবিন্দের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার 
হইল। তিনি কান গাতিয়া সন্দেহান্বিত হইগ্না ভাবিলেন, গভভভীরার নিধি বোধ হয় গণ্ভীরায় নাই। তিনি 
আলো ভ্বালিয়া গভীরামধ্যে গিয়া দেখিলেন সত্যই তাই। গোবিন্দের হাদয় কীপিয়া উঠিল। তিনি 
'হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ” বলিতে বলিতে স্বরাপকে জাগাইয়া তাঁহাকে এই গুরুতর সংবাদ জানাইলেন । 
স্বরূপের মস্তক ঘৃণিত হইল । তিনি আলো স্থালিয়া ভক্তগণসঙ্গে ভ্রিকোষ্ঠ-সমন্বিত কাশীমিশ্রালয়ের 
সর্বন্র অনুসন্ধান করিয়া প্রভুকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। এক প্রকোষ্ঠ হইতে অপর প্রকোষ্ঠে 
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যাইতে গেলে দ্বার না খুলিয়া যাইবার কোন উপাক্স নাই। এইরূপ পর পর তিনটি দ্বার সংরুদ্ধ, অথচ 
প্রভু কোথাও নাই ॥ সকলেই বিফ্ময় ও বিহ্বলতাগ হতবাক হইয়া পড়িলেন। প্রেমের গতিকে,কেহ, 
বাঁধা দিতে পারে না। প্রভু প্রেমের আবেগে অতি উচ্চ তিনটি প্রাচীরকে পর পর লঙ্ঘন করিয়াই বাহিরে 
চলিয়া গিয়াছেন। ভত্তগণ বাহিরে গরিগ্না ইতস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিয়া এক 
অলৌকিক ও অত্যদ্ভূত দৃশ্য দেখিরা সাতিশয্স বিস্মিত ও স্তভ্ভিত হইয়া পড়িলেন ! 


“ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা | 

গাবীগণমধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥ 

পেটের ভিতর হস্ত-পদ--কৃণ্রমের আকার । 

মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেনে জলধার ॥ 

অচেতন পড়ি আছে যেন কুম্মাণ্ডফল । 

বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহবল ॥ 

গ1বীসব চৌদিগে শুস্ত্ে প্রভু-অজ | 

দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সজ ॥৮ (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৭শ পরিঃ ) 

তন্তগণ দূর হইতে মহাপ্রভুর মুখকান্তি দেখিয়াই বুঝিলেন-- এই তাঁহাদের চিরবাঞ্িত হারা- 

নিধি-_এখানে ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছেন, আর কলিজদেশীয় গাভীগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সুধাসৌরভে 
বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে ! কিন্তু হায় ! প্রভুর সেই আজানুলম্বিত বাহুযুগল কোথায় £ সেই সুদীর্ঘ 
শ্রীচরণযুগল কোথায় £ কর্মের ন্যায় হস্তপদ উদরে প্রবিষ্ট হ্‌ইয়া গিয়াছে ! শ্রীঅঙ্গে পুলকের চিহ, 
ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুখে ফেনোদগম হইতেছে আর পদ্মপলাশ-লোচনযুগল হইতে বিপুল অশ্ধারা প্রবাহিত 
হইতেছে ! বাহিরে জড়িমা ! কিন্তু মৃখকান্তিতে বুঝা যাইতেছে অন্তর আনন্দরসে পূর্ণ ! প্রভূ অচেতন*_- 
একটি কুম্মাশ্ডফলের ন্যায় পড়িয়া আছেন। ভন্তগণ গাভীদের সরাইয্লা প্রভুকে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা 
করিলেন । গাভীগণ প্রভুর অঙ্গ-সৌরভে এতই বিহ্বল হইয়াছে যে, কিছুতেই দূরে সরিতে চাহে না। 
ভত্তগণ যত্র করিয়াও প্রভুর চৈতন্যসম্পাদন করিতে না পারিয়া প্রভুকে গ্ীরায় আনিলেন। তাঁহার 
কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে ক্লষ্ণনাম করিতে করিতে তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন । প্রভুর চেতনা আসিলে 
হস্ত-পদাদি পূর্ববৎ সুপ্রকট হইল । 


প্রভু উঠিয়া বসিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। সম্মুখে স্বরূপকে দেখিয়া জিজাসা 
করিলেন- তুমি আমায় কোথায় আনিলে £ শ্রীকৃফের বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া আমি শ্রীরন্দাবনে গেলাম | 
দেখি গোষ্ঠে ব্রজেন্দ্রনন্দন বেণু বাজাইতেছেন। বেণুজঙস্কেতে শ্রীরাধারাণীকে আনিয়া কৃষণ তাঁহার সহিত 
বিহার করিতে কুত্জে প্রবেশ করিজেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে আমিও যাইতেছিলাম । গোপীগণ 
সঙ্গে শ্রীরাধামাধবের কি মধুর হাস্য-পরিহাসরস। শ্রবণে আমার কর্ণ উল্লসিত হইল। ইত্যবসরে তোমরা 
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কোলাহল করিগ্না বলপূর্বক এখানে আমায় ধরিয়া আনিলে ! হায় ! সেই বেণুধ্বনি, সেই অস্বতবাণী আর 
স্তনিতে পাইলাম না! শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়৷ছেন-- 

“অনেক করিল ঘত্ব না হয় চেতন । 

প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভন্তগণ ॥| 

উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণ-সক্কীন্ত ন | 

অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥! 

চেতন পাইলে হস্ত-পদ বাহিরাইল ৷ 

পুর্ববৎ যথাযোগ্য;শরীর হইল ॥ 

উঠিয়া বসিয়া প্রভূ চাহে ইতি-উতি । 

গ্বরূপে কহে-_-“তুমি আমা আনিলেএকতি ? 


বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ ব্বন্দাবন । 
দেখি-_গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন || 


সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে । 

কুর্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥। 

তাঁর পাছে পাছে আমি করিন্‌ গমন । 

তাঁর ভূষা-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ 11 
গোপীগণ-সহ বিহার হাস-পরিহাসি । 

কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোৌর কর্ণোল্লাস || 

হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি । 

আমা ইহাঁ লৈয়া আইলা বলীৎকারে ধরি | 
শুনিতে না পাইল্* সেই অম্বতসম বাণী । 

শুনিতে না পাইলু" ভূষণ মুরলীর ধ্বনি ॥” (এ) 


প্রত যখন এই সব কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল নয়নাশ্ততে পরিষিত্ত ৷ কণ্ঠ | 
গদ্গরদ। গুরুতর শোকাকুলের ন্যায় তিনি বিবশ। কিছুক্ষণ পর ভাবাবেগে গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন__. 
'স্বরাপ £ আমার কর্ণযূগল তৃক্চায় আকুল । কর্ণের রসায়ণ স্বরূপ কিছু রসামৃত শোনাও | স্বরূপ 
প্রভুর মন জানিয়া রাঁলীলায় গোপীগণের প্রার্থনাবাণীর একটি শ্লোক মধুর স্বরে পাঠ করিলেন | 
57 একাজ্যজতে কলগদাঁস্ৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্যযচরিতান্নচলেৎ ভ্লিলোক্যাম্‌ । 
ৃ ট্নিলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং হদ্গোদ্বিদ্রুমসূগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্‌ ॥” 
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দ্বরূপের মধুকণ্ঠে রসাম্থৃত শ্রবণে ভাবনিধি মহাপ্রভুর হাদয়ে ভাবের শত শত তরঙ্গ উচ্ছুসিত 
হইয়া উঠিল ! তিনি গোপীভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীরুঞ্চকে যেন সম্মুখে দেখিক্াই রোষভরে বলিতে 
লাগিলেন- 
“নাগর ! কহ তুমি করিগ্না নিশ্চয় । 


এই ভ্রিজগত ভরি, আছে ঘত যোগ্যা নারী, 
তোমার বেণু কীাহা না আকর্ষয় £ 

কৈল যত বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী, 
দৃতী হৈয়া মোহে নারীর মন । 

মহোৎকষ্ঠী বাড়াইয়া, আর্্যপথ ছাড়াইয়া, 
আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥ 

ধর্দ্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, | হানে কটাক্ষ কামশরে, 

লজ্জা-ভয় সকল ছাড়ায় । 

এবে আমাক্ম করি রোষ্, কহি পতিত্যাগে দোষ, 
ধাশ্রমিক হঞ্া ধর্ম শিখায় | 

অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য জাচরণ 
এই সব শঠ-পরিপাটি ৷ ৃ 

তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সব্ৰনাশ, 
ছড়ি এই সব কুটিনাটী ॥ 

বেণুনাদ অম্তঘোলে, অসৃত-সমান মিঠাবোলে, 

| অমুতসমান ভূষণ শিঞঙ্জিত 1 

(তিন অমতে হরে কান, হরে মন হরে প্রাণ, 


কেমনে নারী ধরিবেক চিত 1” (এ) 


এইরূপ প্রভুর এই লীলায় আরো কত শত ভাবের প্রবাহ উৎসারিত হইল, তীঁহা স্রীচৈতন্য- 
টউরিতাম্ৃতে দ্রষ্টব্য ৷  শ্রীপাদ বলিতেছেন, এইরূপ অত্যাশ্চর্য লীলাময় শ্রীগৌরহরি আমার চিত্তে উদিভ 
হইয়া আমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন ! | ূ 
|  শরন-মন্দিরে থোরারায় |. 
কুষ্ণের বিরহভরে» - মন্দিরে রহিতে নারে, 
ক্রাহিরে যাইতে মন ধায়:॥.. 


৫০ এ] [ শ্রীশ্রীভ্ভবাবলী 


স্বকীয্নস্য প্রাণার্তবদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিব্রহা? 
প্রলাপানুক্াদাত সততমতি কুর্ববন্‌ বিকলধীঃ। 
দিতো শশ্বদ্ধদন-বিপু-ঘর্ষেণ ক্রধিত্রং 
সাতাখং গৌবাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং অদয্ৃতি ॥ ৬ ॥। 
অন্গবাদ । ঘিনি স্বকীয় প্রাণাব্দ সদৃশ গোষ্ঠের (র্ন্দীবনের ) বিরহে উন্মভ হইয়া সর্বদা 
অতিশয় প্রলাপ করিতেন এবং উন্মাদ জনিত বিকল-বৃদ্ধিবশতঃ- ভিভিতে মুখ-সংঘর্ষণ-হেতু যাঁহার মুখ- 
ক্ষত হইতে নিরন্তর রুধিরধারা নির্গত হইত-_সেই শ্রীগৌরাজদেব আমার হাদযে উদিত হইয়া আমায় 
উন্মন্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৬ ॥ 
টীকা । কিস্ততঃ জন্‌ দ্বকীম্মস্যাআনঃ প্রাণাব্ব“দসদশক্য ব্রজস্য বিরহাৎ হদ্দ্বঃখং তস্মাৎ 
সততং নিরন্তরং প্রলাপনতি কুব্বন্‌ ততৎ্প্রতিপাদকাঁন্‌ শব্দান্‌ দ্িত্রিরুচ্চারয়ন্‌। পুনঃ কিন্ভুতঃ সন্্‌ 
বিকলবধীর্যাকুলবৃদ্ধিঃ জন্‌ শশ্বন্িরন্তরং ভিভৌ বদনবিধুঘর্ষেণ ক্ষতোখং রুধিরং দধৎ সব্বাজেষু 
ধারয়ন্‌ ॥ ৬ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে ভাবোন্মাদী মহাপ্রভুর অপর একটি প্রবল 
উন্মাদনাময় লীলর স্ফ.তি জাগিল। মাতৃভক্তশিরোমণি শ্রীমন্হাপ্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্তিতকে গৌরবিচ্ছোদ- 





কৃষ্ণের বিরহে রাধা, যেন উৎ্কন্ঠিতা সদা, 
কৃষ্ণবেণ শুনি বনে যান। 

এই মত আচন্িতে, বংশী পাইয়া শুনিতে, 
আবেগে বাহিরে যেতে চান ॥ 

তিনদ্বার আছে কুদ্ধ, তিন ভিত্তি উচ্চ উদ্ধ” 
তাহা লঙ্ঘে আবেশের বলে । 

তেলেঙ্গা গাইগ্সের মাঝে, দেখি গোরা রসরাজে, 

পড়ি আছে শ্বাস নাহি চলে ॥ 

ভাব বুঝা নাহি যায়, প্রভ দেখি কু্্ম প্রায়” 
অঙ্গ সব সঙ্কুচিত অঙ্গে 

অন্বেষিয়্া ভক্তগণ, দীপ স্বালি দরশন, 
করে কুম্মারৃতি শ্রীগোরাঙজে ॥। 
আরে মোর নোনার গোরা প্রভূ । 

হাদয়ে উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া, 
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥৮ ৫॥ 
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দুঃখিতা শ্রীশচীমাতার সাত্বনার জন্য প্রতিবৎসর নবদ্বীপে প্রেরন করিতেন । একবার জগদানন্দ শান্তি 
পুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সজে সাক্ষাৎ করিলে আচার্য প্রহেলিকার ছলে একটি নিগুত সন্দেশ জগদানন্দের দ্বার! 
প্রভুর নিকট প্রেরণ করেন-- ৃ 
“প্রভুকে কহিগ্ন আমার কোটি নমস্কার । 
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার-_।॥। 
বাউলকে কহিয়--লোকে হইল বাউল । 
বাউলকে কহিক্-_ হাটে না বিকায় চাউল | 
বাউলকে কহিয়-_কাজে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিয়--ইহা কহিয়়াছে বাউল ॥* (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৯শ পরিঃ ) 
শ্রীজগদানন্দ নীলাচলে ফিরিয়া প্রভুর নিকট হাসিতে হাসিতে আচার্ষের প্রহেলিকাটি অবিকল- 
ভাবে বলিলেন । তাঁহার যে আজ" বলিয়া প্রভু নীরব হইলেন । শ্রীস্বরূপ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি 
প্রশ্ন করিলেন-+প্রভু এই তরজার অর্থ তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।” শ্রীপাদ স্বরূপের কথাপ্ন প্রভু 
এই তরজার একটু আভাস দিলেন_- 
“প্রভু কহে-_ আচাধ্য হয পজক প্রবল ! 
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ।1 
উপাসনা-লাগি দেবে করে আবাহন 
_ গুঁজা-লাগি কথোকাল করে নিরোধন || 
পূজা-নিব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসঙ্জন । 
তজ্জণর না জানি অর্থ--কিবা তাঁর মন £ 
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তজ্জ1তে সমর্থ । 
আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥৮ (এ) 
প্রভু তর্জীর অর্থের যে আভাস দিলেন, তাহাতে ঝুঁঝা যায়-_ আচার্য তাঁহার উপাস্য মহাস্ট্রভুকে 
ভ্রেমভন্তি বিস্তারের জন্য আবাহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সফল হওয়াক্স 
এক্ষণে উপাস্য দেবতাকে বিদায় দেওয়ার জন্যই যেন এই প্রহেলিকাময় সন্দেশ পাঠাইয়াছেন। ভ্ত্রীল 
কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন- 
“সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল। 
ক্ুষ্ধের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাতিল ॥ 
উদ্মাদ-প্রলাপ চেস্টা করে রান্রি-দিনে ৷ 
বাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥! 
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আচন্বিতে স্ফ.রে কৃষ্ণের মথুরা-গমন ॥ 

উদ্ব্ুর্ণা দশা হৈল উন্মাদ-লক্ষণ | 

রামানন্দের গলাধরি করে প্রলপন । 

স্বরূপে পৃছয়ে মানি নিজ সখীজন | 

পৃব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা | 

সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা 11৮ (এ) 

পন্ধ নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ক শিথিচন্দ্রকালঙকুতিঃ 

রূ মন্দ্রমূরলীরবঃ ব্বনু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ | 

কব রাসরসতাগুবী ক্ সখি জীবরক্ষৌষধি- 

নিধিম্্মম সৃহাত্তমঃ ক্ক বত হত্ত বা ধিগ্বিধিম্‌ 1” (ললিতমাধব--ঙ1২ 


শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন-__“সখি ! নন্দক্কুলচন্দ্রমা কোথায়” শিখিপুচ্ছভূষণ কোথায়” 
মন্দ্রমূরলীরব যাঁহার তিনি কোথায়, ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি আমার সেই শ্যামসুন্দর কোথায়, সেই রাস-রস- 
তাগুডবী কোথায়, সখি ! আমার প্রাণরক্ষার ওষধি কোথায়, হাগন হার” আমার সেই সুহত্তম কোথায় £ 
হাহা, এতাদ্‌শ প্রিয়তমের সঙ্গে যে বিধি আমার বিয়োগ ঘটাইল, সেই বিধিকে ধিক্‌ !” শ্রীল কবিরাজ: 
গোস্বামিপাদ মহাপ্রভুর প্রলাপে এই শ্লোকের যে অর্থ প্রকাশ করিয্মাছেন তাহার তুলনা বিশ্বে নাই। 


গ্্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধু, কুষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু, 
জন্মি কৈল জগৎ উজোর । 
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে নিরন্তর পিয়া জিয়ে, 


ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥। 
সখি হে ! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন । 


ক্ষণেক যাঁহার মুখ” না দেখিলে ফাটে বৃক, 
শীগ্র দেখাও, না রহে জীবন ॥ ধর ॥ 

এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত-কুমূদিনী, 
নিজ করামৃত দিক্ণা দান । 

প্রফ-লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই, 
দেখাও সথি ! রাখ মোর প্রাণ ॥ 

কাহাঁ সে চড়ার ঠান, শিখিপিঞ্ছের উড়ান, 
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনূ । 

পীতাস্কর তড়িদ্দযতি”  মুক্তামালা বকপাঁতি, 


নবান্থুদ জিনি শ্যামতনু | 
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৫৩ 

একবার যার নয়নে লাগে, সদা তাঁর হাদয়ে জাগে, 
কুষ্ণতনু যেন আম্ম-আঠা 1 

নারীর মন পৈশে হায়, যত্রে নাহি বাহিরায়, 
তনু নহে, সেয়াকুলের কাটা ॥| 

জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি, 
সেই কান্তি জগত মাতায়। 

শৃঙ্জগার-রস তাতে ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্রা-সানি, 
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ 

কাহা সে মুরলীধবনি, নবাভ্রগজ্জিত জিনি, 
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার । 

উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ, 
আসি পিয়ে কান্ত্যসৃতধার ॥ 

মোর দেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি, 
সখি ! মোর তেহো সুহাত্তম | 

দেহ জীয়ে-তাঁহা বিনে, ধিক এই জীবনে, 


বিধি করে এত বিড়ম্বন |” (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯শ পরিঃ ) 


এইরূপ নানাবিধ বিলাপে বিশাল ব্যাকুলতায় প্রভূ অধীর হইয়া পড়িলেন ৷ শ্রীপাদ স্বরূপ ও 
শ্রীরামরায় নানা উপায়ে বিবিধ মিলন-সঙ্গীতে প্রভূকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন । তাহাতে প্রভুর 
মন কিঞিৎ স্কির হইল বটে, কিন্তু প্রলাপের ঝঙ্কার থামিল না। প্রভূ আগ্নেয়গিরির ন্যায় হাদক়্স্থ বিরহা- 
নলের শিখা প্রলাপের ভাষায্ন ব্যস্ত করিতে লাগিলেন । এইভাবে অর্ধরান্ত্রি কাটিয়া গেল। স্বরূপ ও 
রামানন্দ প্রভূকে সান্ত্বনা দিয়া গন্ভীরায় শক়ন করাইলেন। রামানন্দ আপন ভবনে চলিয়৷ গেলেন, স্বরূপ 
ও গোবিন্দ গন্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ হইল 


এদিকে গম্ভীর মধ্যে এক হাদয়-বিদারক ব্যাপার উপস্থিত হইল । মহাপ্রভুর বিরহ-ব্যাকুলতা 
অতিশয় বাড়িয়া উঠিল । তিনি বিরহাবেশে অধীর হইয়া গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন ূ 
ভীষণ সংঘর্ষণে তাঁহার নাকে, মুখে ও গণ্ডে বিপুল ক্ষত দেখা দিল ও উহা হইতে রক্তধারা ঝরিতে 
লাগিল ! ভাবাবেশে বিহ্বল প্রভূ গো গো শব্দে এই ভয়াবহ ব্যাপারে অবশিষ্ট রান্ত্রি যাপন করিতে 
লাগিলেন । প্রভুর গৌ গো শব্দে স্বরূপের নিদ্রাবেশ ভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রদীপ ভ্বালিয়া গভীরার 
ভিতর গিয়া প্রভুকে দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, মহাপ্রভুর নাক, মুখ ও গঞ্ড দিয়া ঝর 
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ঝর্‌ করিয়া রত্তধারা পড়িতেছে ! প্রভুর দশা দেখিয়া দ্বরাপের হাদগ্প বিদীর্ণ হইতে ল।গিল। ঘছ যত্তে 
স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভুকে কিঞ্িৎ সুস্থির করিলেন । স্বরাপ জিজ্তাসা করিলেন প্রভূ ! তুমি ইহা কি 
করিলে £ 

প্রভূ বলিলেন,_-“কি করিব, চিত্তের উদ্বেগে ঘরে স্থির খাকিতে পারি না। ঘাহিরে ঘাইতে দ্বার 
অনুসন্ধান করিতেছি, কোথাও দ্বার পাই নাই ? ভিত্তিতে মুখে, নাকে, গণ্ডে লাগিয়া রক্ত পড়িতেছে ! হা! 


ভ্বরূপ ! আমার কোটি প্রাণ-প্রতিম শ্রীরুঞ্*চ কোথায় £ আমি তো তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। এখন 
আমার উপায় কি বল £ কি করি কোথায় যাই 1 স্ত্রীর কবিরাজ গোস্বামিপাঁদ লিখিয়ীছেন-_- ঃ 


“এই মত বিলপিতে অদ্ধ রাত্রি গেল। 

গভ্ভীরাতে স্রাপ-গোসাঞিঃ প্রভূকে শোয়াইল |! 
প্রভৃকে শোয়াঞ্া রামীনন্দ গেলা ঘরে । 

স্বরূপ গোবিন্দ শুইল গম্ভীরার দ্বারে ॥। 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভূর গর গর মন | 
নামসক্কীত্'ন করে বসি করে জাগরণ ।! 

বিরহে ব্যাকুল প্রভূর উদ্বেগ উতিলা । 

গভ্ভীরার ভিত্তে মুখ ঘষিতে লাণিলা 1! 

মখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার । 
ভাবাঁবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার 1! 
সব্বরান্রি করে ভাবে মুখ সঙ্ঘর্ষণ ॥ 

গো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন ॥! 

দীপ জালি ঘরে গেল, দেখি প্রভুর মুখ । 

স্বরূপ গোবিন্দ দৌহার হৈল মহাদুঃথ ॥ 
প্রভৃকে শয্যাতে আনি সূৃস্থির করিল । 

“কীহা কৈলে এই তুমি £ স্বরূপ পুছিল ॥ 

প্রভু কহে__উদ্বেগে রে না পারি রহিতে ৷ 
দ্বার চাহি কলি শীঘ্র বাহির হইতে ॥. 

দ্বার নাহি পাই, মুখ লগ্টিগ চারিভিতে | | এ 
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে ॥” (এ) 


বিরতি রি অলৌকিক লীলাময় শ্রীপোরাজদেব ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে উদিত হই তাঁহাকে উদ 
করিয়া তুলিচতছেন 
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কস কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বব্রিতমিহু তংলাকয় সখে ! 
ত্বমেবেতি দ্বাব্লাধিপমভিদধন্ন সদ ইব। 
ভ্রতং গচ্ছ ভ্রষ্টং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-তদ্‌- 
ভুজান্তো গৌবাঙ্গো হাদঘ উদগঘ্ন্মাং অদয্ঘৃতি ॥ ৭ ॥ 
অন্ুব্বরাদ । “হে সখে ! আমার কান্ত শ্রীরুঞ্চ কোথায় £ তুমি শীঘ্র আমাকে এখানে 
তাঁহার দর্শন করাও” উন্মভবৎ যিনি শ্ীজগন্নাথ মন্দিরের দ্বারপালকে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং গপ্রগ্ন 
শ্রীরুষ্ণের দর্শনজন্য তুমি শীঘ্র গমন কর" দ্বারপালের এই কথা শুনিয়া যিনি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া- 
ছিলেন, সেই শ্রীগৌরা লগ আমার হাদয়ে উদিত হইয়া আমায় প্রমন্ত করিয়া তুলিতেছেম ॥ ৭. 
টাকা! । কদাচিৎ পুরীদ্ারং গত্বা প্রলপত্তং গৌরাজং স্মরন স্তোতি ন্ধ মে ইতি। শ্ীকৃষ্ণং 
গোপয়ন্তীং স্বসঙ্গিনীং পুরীদারপালং মত্বাহ । ছে সথে মে মম কান্তঃ কমনীয়ঃ কৃষ্ণঃ ্ধ কুন্ত্র! তং কুষ্ণম্‌ 
ইহ স্থলে ত্বমেব লোকল় দর্শয ইতি দ্বারাধিপং দ্বারপালম্‌ উন্মদ উন্মত্ত ইব অভিদধন্‌ কথয্ন্‌। . অভিদ- 
ধন্িতি দধঙ্‌ দানে ইত্যস্য পরছ্মৈপদ্মিচ্ছন্তি আত্মনেপদিনাং হুচিদিতি ন্যায়েন শতু ্রত্যয়ান্তস্য প্রয়োগঃ 
নতু ধাধাতোঃ ন হক্ষাদিহ্বাদেরিত্যনেন নুম্‌ নিষেধাদ্দধদিতি প্রক্নোগাপত্তেঃ. অস্য পরস্মৈপদিস্বে প্রয়ো- 
গোইপি মগ্নুরভট্রেন দত্তঃ । তথাচ। আদধ্যাদন্ধকারে রতিমতিশয়নীমিতি ! পুনঃ কিন্তৃতঃ জন্‌ তং 
শীরুফ্ণং দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছ ইতি তদুক্তেন দ্বারপালোক্তাধূত তদ্ভুজান্তো গৃহীত দ্বারপালকরঃ ॥ ৭ ॥ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথের চিন্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলের রহস্যময়ী 
লীলা-স্ফৃতির পরম্পরা চলিয্াছে ! প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরহরি স্বীয্ন মধুমগ্ী লীলার স্ফ্রণ জাগাইয়া বিরহী 
শ্রীপাদের চিত্তকে আনন্দোন্মাদিত করিয়া তুলিতেছেন ! ৃ 





“একদিন সে আপন, প্রাণাব্বুদ সমান, 
ব্রজলাগি বিরহে বিভোর । 

করেন প্রলাপ অতি, তাপ-বিকল-মতি, 
অবিরত উন্মাদের খোর | 

বাহিরে যাইতে চান, যাইতে না পাইয়া পুন, 
ভিতে ঘর্ষে বদন-কমল । 

পড়ে রুধিরের ধার, মুখে গণ্ডে অপার, 


হেরি স্বরাপ গোবিন্দ বিকল ॥৷ 
আরে মোর সোনার গৌরাজ প্রভূ ! 

হাদয়ে উদিত হৈয়া, মাতাযস আমার হিয়া, 
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥৮ ৬ ॥ 


৫৬ ] [ আত্রীস্তবাবলী 


এক দিবস শ্রীরুষ্চ-বিরহ-ব্যাঞুল -শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে যাইয়া 
পথিমধ্যেই শ্রীরুষ্ষদর্শন-নিমিত্ত সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন । জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারপাল মহাপ্রভুর 
এই ভাববৈকল্য দর্শনে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া প্রভুকে বন্দনা করিলেন । প্রভূ তৎক্ষণাৎ তাঁহার হত 
ধরিয়া নয়ননীরে ভাসিগ্া অতি ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে বলিলেন--“সখে ! আমার রুষ্চ কোথা, আমি 
তাঁহাকে না দেখিয়া আর ক্ষণকালও স্থির হইতে পারিতেছি না। অতি সত্বর এখানেই আমার প্রাণ- 
বল্পভকে দেখাও, আমি যে আর তিলাধও ধৈর্য ধরিতে পারি না ।” 


মহাপ্রভুর ব্যাকুলতা দর্শনে দ্বারপালও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন । বলিলেন-_-“আসুন, আপনার 
প্রাণবল্লপভ শ্রীরুষ্ষকে এখনি দর্শন করাইতেছি ” মহীপ্রভূর হাত ধরিগ্না মন্দিরমধ্যে লইয়া গিয়া তিমি 
শ্রীগন্নাথদেবকে দেখাইয়া বলিলেন--“এই যে আপনার প্রাণনাথ শ্রীকুঞ্ণ, আপনি শ্রাণভরিয়া দর্শন 
করুন” মহাপ্রভু গরুয়স্তত্তের নিকটে গিয়া অতি সতৃষ্ণ নয়নে জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন। 
শ্রীজগনাথদেবও মোহনমুরলীধারীরূপে প্রভুর নয়ন-গোচর হইলেন ! প্রভুর চক্ষু রাদি ইন্ড্রির শ্রীন্কষ্ষের 
বিশাল সৌন্দর্য-সাগরে ডুবিয়া গেল ! এ বিষয়ে শ্রীপাদ কবিরাজ গোগ্থামীর মধুমগ়ী লেখনী-_ 
“একদিন প্রভূ গেলা জগন্নাথ-দর্শনে | 
সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে | 
তারে কহে_কাহা কৃঞ্চ মেরি প্রাণনাথ | 
“মোরে কৃঞ্ণ দেখাও কলি ধরে তাঁর হাথ ॥ 
সৈই কহে__ইহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন | 
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দর্শন || 
“তুমি মোর সখা, দেখাও কাহা প্রাণনাথ ॥ 
এতবলি জগমোহন গেলা ধরি তাঁর হাথ ॥ 
সেই বলে__ এই দেখ শ্রীপুরুষোভম । 
নেন ভরিয়া তুমি করহ দর্শন ॥ 
গরুচড়ের পাছে রহি করে দরশন । | 
দেখেন__জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥+ (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৬শ পরিঃ ) 
সৈই দিনের প্রভুর পরবতি লীল।টিও অতীব চমৎকার | শ্রীমহাপ্রসাদের মহামহিমার ব্যজক | 
ঘদিও শ্রীপাদ রঘুনাথ ম্লঙ্লোকে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই, তথাপি আমরা প্রসঙ্গতঃ ভভ্তবূন্দের 
আঁনাদনের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যচরিতাম্থত অবলম্বনে জংক্ষিপ্তভাবে তাহার উল্লেখ করিতেছি । 
মহাপ্রভূ যখন বাহ্যক্তানহার? হইগ্না নয়ন-চষকে শ্রীকৃষ্ণের র্ূপসুধা পান করিতেছিলেন, তখন 
সহসা গোপালবলভ ভোগ লাগিয়া আরান্রিকর শখ্ব-ঘণ্টা বাজিয়। উঠিল । ভোগ সরিলে জগন্নাথ 


শ্রীতীগৌরাঙগ-ভ্উবকলতরঃ ] 1 3৩ 


সেবকেরা প্রসাদ, মাল্য লইরা প্রভুর নিকটে আগমন করিলেন, প্রভূর গলায় প্রসাদী মাল! পরাইয়া হাতে 
প্রসাদ দিলেন । মৃল্যবান্‌ প্রসাদ প্রভৃকে কিঞ্চিৎ সেবন করিতে অনু'রাধ করিলেন । মহাপ্রভু কিঞিৎ 
প্রসাদ মুখে দিরা অবশিষ্ট প্রসাদ গোবিন্দের আঁচলে বাঁধিলেন । কোটি অস্থৃত অপেক্ষাও অধিক আস্বাদন 
অনুভব করিয্না স্রীক্লুফাধরামুতের স্ফুরণে প্রভু সহাপ্রেমাবিষ্ট হইপ্লা পড়িলেন এবং 'সুকুতিলভ্য ফেলালব+ 
শব্দটি বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । 

“সুক্কৃতিলভ্য ফেলালব বলে বাঁর বার । 

ঈশ্বরসেবক পুছে--প্রভূ ! কি অর্থ ইহার ।! 

প্রভূ কহে--এই যে দিলে কুষ্ণাধরাম্বৃত । 

ব্রক্মাদিদুল্লভ এই- নিন্দয়ে অমুত | 

রুষ্ণের যে ভুত্তশেষ তার 'ফেলা' নাম। 

তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্‌ ॥ 

সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয় । 

কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ রুপা সেই তাহা পাগ্ন |! 

সকৃতি-শন্দে কহে- কুফ্ণকৃপাহেতু পুণ্য | 

সৈই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধন্য ॥ 

এত বলি প্রভু তাঁসভারে বিদায় দিলা । 

উপলভোগ দেখিয়া প্রভূ নিজবাসা আইলা 11” (চৈঃ টঃ এ) 

প্রভূ গম্ভীরায় আসিলেন বটে, কিন্ত্ব সারাদিন অন্তরে শ্রীরুষ্চাধরাম্বতের তীব্র স্ফ.রণে চিত্-মন্‌ 

আঁলুলায়িত হইতে লাগিল । সন্ধ্যকালে ভন্তগণ একে একে সান্ধ্য-গথনের তারকারাজির ন্যায় গৌর- 
শশীকে ঘিরিয়া বসিলেন। কৃষ্ণকথার প্রবাহ ছুউল। প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সেখানে প্রসাদ আনয়ন 
করিলেন । প্রভূ প্রথমত পুরীভারতীদের কিছু কিছু প্রসাদ পাঠাইলেন। স্বরূপ, রামানন্দ, সার্বভৌম 
উন্টাচার্ষ প্রভৃতি সকলকে প্রসাদ বাঁটয়া দিলেন ৷ প্রসাদের মাধুর্য ও সৌরভ্য সকলের নিকট অলৌকিক 
বলিয়া মনে হইতে লাগিল । অলৌকিক স্বাদে সকলেই বিজ্িমত হইলে প্রভূ প্রসাদের অগপ্ুাকুতত্ব-সম্বন্ধে 
সারগর্ভ কথা তুলিলেন-_ | 

“পূভূ কহে-_এই সব পুরকুত দ্রব্য 1 

এ্রক্ষব কপূর মরিচ এলাচি লঙ্গ গব্য ॥॥ 

রসবাস গুড়ত্বক আদি যত সব। 

প্রাকৃত বস্তর স্বাদু সভার অনুভব. 


6৮ ] [ শ্রীশ্রীত্ভবাবলী 


সেই দ্রব্যের এই স্বাদু, গন্ধ লোঁকাতীত । 

আস্বাদ করিয়া দেখ সভার পুতীত ॥। 

আস্বাদ দূরে রহু যার গন্ধে মাতে মন । 

আপনা বিনু অন্য মাধুর্য করায় বিসমারণ ॥ 
তাতে এই দ্রব্যে কঞ্চাধরম্পর্শ হৈল। 

অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ 

অলৌকিক গন্ধ স্বাদু- অন্য বিস্মারণ ॥ 
মহামাদক এই কুফাধরের গুণ 11 ক 
অনেক সুকুতে ইহার হঞ্াছে সম্প্রাপ্তি ॥ 

সভেই আদ্বাদ কর করি মহাভত্তি ॥ 

হরিধ্বনি করি সভে কৈল আস্বাদন । 

আস্বাদিতে পরমে মত্ত হইল সভার মন |” (এ) 


দেখিতে দেখিতে পুভুর চিত্ত, মন কৃুষফ্ণাধরাম্ৃত আস্বদনের গভীর রাজ্যে পুবিষ্ট হইল 
শ্রীরাধারাণীর কুষ্ণাধরাম্থবত আস্বাদনের ভাবে পুভূ আবিম্ট হইয়া পড়িলেন। ভাবসিন্ধতে কত শত 
মান অভিমানের তরঙ্গ জাগিয়া পুভুর চিত্রকে অসীমের দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। পুভুর আদেশে 
তাঁহার অন্তর বৃঝিয়া রামানন্দ গোপী-গীতির একটি শ্লোক পাঠ করিলেন-- 
“সুরতবদ্ধ নং শোকনাশনং জ্বরিতবেগুনা সুজ্ঠুচুষ্বিতম্‌ ৷ 
ইতররাগবিঞ্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেইধরাম্ৃতম্‌ 11৮” €( ভাঃ-১০।৩১1১৪ ) 
শ্লোক শ্রবণে পুভু ভাবাবেশে প্রলাপে শ্লোকের অপূর্ব রসোদ্গার করিলেন ! 


“তনু-মন করে ক্ষোভ, নাচ বৃ 
ৃ হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয় । 
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ, 


লজ্জা ধঙ্্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় | 
নাগর ! শুন তোমার অধর-চরিত । 

মাতায় নারীর মন, জিহবা করে আকর্ষণ, 
বিচারিতে সব বিপরীত || প্র ॥ 

আঁছুক নারীর কীজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ” 
তোমার অধর বড় ধৃম্টরায় ! 

পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন, 
অন্য রস সব পাসরায় ॥ 


জীতীগৌরাজ-সতবকলতরঃঃ ] 


সচেতন রহ দুরে, অচৈতন সচেতন করে, 
তোমার অধর বড় বাজিকর । 

তোমার বেণু শুক্ষেন্ধন, তার জন্মায় ইন্জিয়-মন; 
তারে আপনা পিগ়্ায় নিরন্তর 1 

বেণু ধুম্ট-পুরুষ হঞ্জা, পুরুষাধর পিঞ্া পিঞ্া, 
গোপীগণে জানায় নিজ পান। 

অহো স্তন গোপীগণ বলে পিউ তোমার ধন, 
তোমার যদি থাকে অভিমান || 

তবে মোরে ক্রোধ করি, লভ্জা ভয় ধঙ্ম ছাড়ি, 
ছাড়ি দিমু করদিঞা পান । | 

নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মৈ।র নাহি ডর 
অন্যে দেখো তৃণের সমান ॥৮ (এ) 


[1 ৫৯ 


এইরূপে মহাপ্রভুর ভাবের প্রবাহ বহু দুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়া পড়িল । স্বরাপ, রামী- 


নগ্দদির চিভ্ত-মন শফরীর ন্যায় সেই ভাবের প্রবাহে তরজে তরজে সন্তরণ করিতে লাগিল। 


শ্রীপাদ 


রঘুনাথ বলিতেছেন»_নেই ভাবনিধি শ্রীগৌরসুন্দর আমার চিত্তে সমুদিত হইয়া আমায় আনন্দোম্ত্ত 


'করিয়া তুলিতেছেন ! 


“একদা গোকুলচীদে, দরশন মন সাধে; 
ঠাকুর মন্দিরে চলি যায় । 

দ্বারে আছে দৌবরিক, .. তারে দেখি সমধিক, 
ভাবোনক্মাদে মত গোরারায় ॥ 

তারে কহে “ওহে শুন, তুমি সে বন্ধু আপন, 
ঘল কোথা সে প্রাণগোবিন্দ ! 

প্রভুর সম্ভাষ শুনি, দৌবারিক দে আপনি, 
কহে বুঝি ভাব-অনুবন্ধ ॥ 

স্চলহ ত্বরিতে দেখ, তোমার সে প্রাণসখ,, 
এত শুনি ধরে তার হাত । 

বাধিকা-ভাবিত-মতি, নিজে গোপী প্রাণপতি, 
আপনে বে।লগ়ে প্রাণনাথ ৭ 


৬০ ] 1. শ্রীতীস্তবাবলী 


সমীপে নীলা দ্রশ্ডটক-গিব্িব্রাজস্য কলনা- 
দয় গোষ্টে গোবর্ধনগিব্রিপতিং লোকিতুমিত। 
ব্রজনম্মীত্যুক্ত্ব। প্রমদ ইব ধাবন্নবধুতো 
গঃ স্বর্গে রাঙ্গে। হাদয় উদয়ন্মাং মদয়াতি ॥ ৮ ॥। 
অনুবাদ । যিনি নীলাচলের নিকট চটক নামক পর্বতপ্রধানকে দৈখিতে পাইয়৷ “হে 
বান্ধবগণ ! আমি এস্থান (নীলাচল ) হুইতে ব্রজে শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনকে দর্শন করিতে গমন করি- 
তেছি” এইরূপ বলিয়া প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন এবং নিজজন কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন £ সেই 
আগোরাঙদেব আমার হাদয়ে উদিত হইয়া আমায় সাতিশয় উন্মন্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৮ ॥ 
টাকা । পুনঃ কিস্তুতঃ ন্‌ নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরিরাজস্য কলনান্দর্শনাৎ প্রমদঃ প্রমন্ত 
ইব ধাবন্‌ স্বৈগণৈঃ স্বরাপাদিভিরবধূতো নিশ্চিত আর্ত ইতি বা। কিং কৃত্বা ধাবন্‌ গেষ্ঠে ব্রজে গোবদ্ধন- 
গিরিপতিং লোকিতুং দ্রষ্টুম্‌ ইতঃ ক্ষেন্ত্রা অয্মে গচ্ছাম্যফ্িম ইত্যুকৃত্বা ব্রজন্‌। হযদ্ধা অয়ে বান্ধবলোকিতুং 
ব্রজন্নস্মি গচ্ছন্‌ ভবামীতি || ৮ ॥ 
সতবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ রঘুনাথের চিভে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপর একটি ব্রজভূমির 
বাব্রজরসের পরমাবেশমযী লীলার স্ফ.রণ জাগিল। নীলাচললীলাযস আ্ীমন্মহাপ্রভূর চিত্ত থাকিত 
নিরন্তর ব্রজলীলা ও ব্রজভূুমির অনুধ্যানে নিমগ্ন ৷ বিশেষতঃ শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় বিহারভুমি 
বৃন্দাবন, রাসস্থলী, যমুনা, গিরিরাজ গোবর্ধন ইত্যাদি স্থানের প্রতি ছিল তার চিত্তের প্রগাত আবেশ । 
বন দেখিলেই মনে হইত বৃন্দাবন, নদী দেখিজেই যমুনা এবং পর্বত দেখিলেই গোবর্ধন মনে হইত । 
কারণ কোন পুকার উদ্দীপনার পদার্থ বাহ্যেন্দ্রয়গৌচর হইলেই ধ্যেয়বস্তকে যেন নয়নের সম্মুখে মৃত 
করিয়া দেয় ! পুভূর সততই মনে উদিত হইত গিরিরাজ গোবর্ধনের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও লীলাবৈভবের 
কথা । তিনি নিয়ত গোবর্ধনে শ্রীকৃঞ্কের রহস্যমগ্ন লীলার অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। 


এইরূপ অবস্থায় ভীবনিধি গৌরসুন্দর একদা কৃষ্ণবিরহে উন্মনা-দশায় গম্ভীরা হইতে সিন্ধুর 
দিকে যাইতেছিলেন। অঙ্জসেবক গোবিন্দ তাঁহার পশ্চাতে । এই সময়ে সহসা তিনি চটকপর্বত দেখিতে 
পাইলেন । তখনি তাঁহার বাহ্যক্তান তিরোহিত হইয়া গেল। তাঁহার ধারণা হইল, তিনি ব্রজধামে উপ- 
স্থিত আছেন। এষে গিরিরাজ গোবর্ধন তাঁহার সম্মুখে বিরাজমান ! শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ 
লিখিয়াছেন-- 





আরে মোর সোনার গৌরাজ প্রভূ ৷ 
হাদয়ে-উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিক্সা, 
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥% ৭ ॥ 


ভ্রীজীগৌরাজ-স্তবকল্পতর5ঃ ] [ ৬৪ 


“একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে ৷. 
চটক-পর্বত দেখিল আচম্বিতে ॥ 
গোবদ্ধন শৈল-জ্তানে আবিষ্ট হইলা । 
পব্বত-দিশাতে প্রভূ ধাইয়া চলিলা 11” 
“হস্ত মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যযো যদ্রামক্ৃষ্ণচরণম্পর্শপ্রমোদ্‌ঃ | ূ 
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয়সুজবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥৮ 
(ভাঃ-১০1।২১1১৮ ) 
শ্রীরুষ্ণের বেগগীত শ্রবণে মুগ্ধচিত্তা কোন গোপী সমীগণকে বলিলেন- হে অবলাগণ ! এই 
গিরিরাজ গোবর্ধন নিশ্চয়ই হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ » যেহেতু ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণস্পর্শে প্রমোদিত 
হইয়া পানীপরজল, উত্তম তৃণ, কন্দর (গুহা), কন্দ ও মূলদ্বারা গোগণ ও গোপালগপের সহিত রামরুষ্ণের 
যখে।চিত পূজা বিধান করিতেছেন ।, 


“এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে | 
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥ 
ফুকার পড়িল, মহা কোলাহল হৈল। 

যেই যাহা ছিল, সেই উতিয়া ধাইল ॥ 
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর । 
রামাই-নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর ॥ 
পুরী-ভারতী-গোসাঞ্ডি আইলা সিন্ধৃতীরে ৷ 
ভগবানাচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধারে ধীরে ॥৷ 
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি ৷ 

স্তত্তভাব পথে হৈল-_চলিতে নাই শস্তি ]॥ 
প্রতিরোমকৃপে মাংস-ব্রণের আকার । 
তার উপরে রোমোদ্গম কদঙ্ব প্রকার ॥ 
প্রতিরোমে প্রস্থেদ পড়ে রুধিরের ধার । 
কণ্ঠ ঘর্থঘর” নাহি বর্ণের উচ্চার | 

দুই নেত্রভরি অশ্ত বহয়ে অপার । 

সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গা-যমুনা ধার ॥ 
বৈবর্ে শগ্তপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ । 

তবে কম্প উঠে যেন সমূদ্র-তরজ 1! 


৬২ ] [ ত্রীত্রীর্তবাবলী 
কাপিতে ফাপিতে প্রভূ ভূমিতে পড়িলা। 
তব ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥1% (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪শ পরিঃ ) 


গোবিন্দ প্রভুর দশা দর্শনে স্ত্রীঅৰঙ্গে করোয়ার জল সেচন ও বহির্বাসদ্বারা বাতাস দিতে লাগি- 
লেন। দ্বরূপাদি ভভ্্গণও তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন । প্রভুর দশা দর্শনে কলে হাহাকার করিয়া 
কাদিতে লাগিলেন । আ্রীপাদ স্বরাপ প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীতিন করিতে লাগিলেন । কেহ 
কেহ বা শীতল জলে গ্রতুর শ্রীঅঙ্গ সেচন করিতে লাগিলেন । বহুবার এইরাপ করার পর মহাপ্রভু সহসা 
“হরিবোল” বলিয়া উডি্ী বসিলেন। আনন্দে বৈষ্ণুবগণঙ হরিধ্বনি করিলেন । সমুদ্রপথে তখন শত 
শত লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সকলের তুখুল হরিধ্বনিতে দিগন্ত প্রতিনাদিত হইয়া উঠিল ! প্রভুর 
অর্থবাহাদশা । এাঁদক দিক তাকাইতেছেন। নয়নে বদনে বিষ্মগের ছাপ । খাহা দেখিতে চাহিতেছেন, 
তাহ! যেন দেখিতে পাইতেছেন না। ঈম্মুখে শ্রীস্বরূপকে দেখিনা প্রশ্ন করিতেছেন-- 


“গোঁবদ্ব'ন হৈতে মৌরে কে ইহা আনিল । 
পাইয়া কুফর লীলা দেখিতে না পাইল ॥ 
ইহাঁ হৈতে আজি মুগ্ি গেল গো ন। 
দেখো যদি রূঞ্চ করে গোধন-চারণ ॥ 
গোবছ'নে চটি ক্লুঞ্ণ বাজাইলা বেণু। 
গোঁবদ্ধ নে চৌদিকে চরে সব ধেন্‌॥। 
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী | 

তাঁর রূপ ভাব সখি ! বণিতে না জানি ॥ 
রাধা লঞ্া কচ প্রবেশিলা কন্দরাতে । 
সখীগণ কহে মোক ফুল উঠাইতে ॥ 
হেন্কালে তুমি সব কোলাহল কৈলা ৷ 

তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইহা লঞ্চা আইলা | 
কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে £ 
পাইয়া কৃষ্ণের লীল' না পাইল দেখিতে ॥ 
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রু্দন | 

তাঁর দশা দেখি বৈষ্কব করেন রোদন 11” (এ) 


ইত্যবসরে স্রীমৎ পরমানন্দপূরী ও শ্রীমৎ ক্রহ্মানন্দ ভারতী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন | 
তাঁহাদের দর্শনে প্রভু বাহ্যদশা লাভ করিয়া যুগপৎ ব্যস্ত ও লঙ্জিত হইয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিক্া 


আআগোরাজ-স্ভবকলসতরঃঃ ] | [ ৬৩ 


অলং দোলা খেজা-অহুসি বনত্র-তন্মগুপতলে 
স্বন্ধুপেণ স্বিনাপত্র-নিজগণেলাপি মিলিতঃ। 
স্বয়ং কুর্তবন্নানামতি-অধুরগানং মুত্রভিদঃ 
সরা গৌরাঙ্গা হৃদয় উদয়ন্বাং অদয্ভাতি || ৯॥। 
অনুবাদ । দোলোৎসবে বিচিত্র মণ্ডপতলে সুসঙ্জিত দৌলা দর্শনে যিনি স্বরূপাদি নিজগণের 
সঙ্গে শ্রীরুষ্ণের মধুর নামগান করিতে করিতে দোলালীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগোরাঙ্গ আমার 
চিন্তে সমুদিত হইয়া আমায় আনন্দোন্মস্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৯ | ্‌ 


টাক] । সভক্তমাবিভবস্তমনুভুয় পরমাহ্লাদেন ভোৌতি অলমিতি। পুনঃ কিন্তুতঃ সন্‌ 
মুরভিদঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নাম্নীমতিমধুরগানং কুব্ব ন্‌ সরজগঃ তদভিনয়বান্‌। কিস্তুতা গানং কুব্বন্‌ বর- 
তন্মগুপতলে স্বেন স্বীয়েন দ্বূপেশ অপর নিজগণেনাপি মিলিতঃ ॥ বরং শ্রেষ্ঠং তত্প্রসিদ্ধং যন্মগুপতভলং 
মণ্ডপং ভূতলবৎ স্বার্থে তলপ্রত্যয়ঃ ! অথবা তস্য তলে তন্নিকটপ্রদেশে। কিস্তূতে অলং দোলাথেলাম- 
হসি অলং ভুষণং তদ্যুত্তা যা দোলা দোলসাধন কাষ্ঠরচিত পর্য্যঙ্ক বিশ্যেস্তত্র যা খেলা লীলা কৌতুকং 
তেন মহঃ শোভা যস্য তঙ্মিন্‌ ॥৯॥ 





প্রশ্ন করিলেন-_তাঁহারা এত দূরে আসিয়াছেন কেন £ পুরী গোসাঞ্জি বলিলেন-_.তোম!র নৃত্য দেখিৰ 
মনে করিগ্লা এখানে আসিয়্াছি 1” প্রভূ লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। স্মানের সময় জানিক্সা 
ভক্তগণ তাঁহাকে স্ানার্থ সমুদ্রতটে লইয়া গেলেন । শ্ত্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-_“এইরূপ অদ্ভূত লীলা- 
ময় ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হাদয়ে উদিত হইগ্সা আমায় উন্মাদিত করিতেছেন । 
“নীলাচল নিকটেতে, | দেখি চটকপব্ৰ তে, 
ভাবে মত্ত গোর নটরাজ ৷ | 
ঘাব সে আমি গোকুলে, গৌর গুগনিধি বলে, 
দেখিতে গোবদ্ধ'ন গিরিরাজ ॥ 
উন্মাদ বাতুল ষেন, পথাপথ নাহি জ্ঞান, 
মহাবেগে সেই দিকে ধায় । 
হেনকালে নিজগণ, দ্বারা প্রভূ ধৃত হন, 
অদ্ভুত সাত্বিক ভাবোদয়্ ॥ 
আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু 1 
হাদয়ে উদিত হইয়া, মাতায় আমার হিক্না, 
ভুলিতে নারিব আর কতু ॥1৮৮॥ 


৬৪ 


1 শ্রীত্রীর্ভবাবলী 


ভ্ভবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রথুনাথ এই গ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত 


হইয়াছেন, তাহা পুরীধামে ভল্তনগণসঙ্গে শ্রীজগন্মাথের দোলালীলা-বিশেষের আছ্বাদন ঘলিয়াই মনে হয় । 
গৌড়ের ভক্তগণের শ্রীক্ষেত্রে চীতুর্মাস্য যাঁপনকালে প্রভুসঙ্গে শ্রীজগন্নাথের বিবিধ লীলার দর্শন, আস্বাদন ও 
ভাবময় অনুকরণের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃত হইতে জানা যায় । মযথা-- 


এক ৮ 
₹1 8৯ 


গচারিমাস রহিলা সভে মহাপ্রভুসঙ্গে | 


জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে |! 
এই মত নানারঙ্গে চাতুম্মাস্য গেলা । 
কুফ্ণজন্ম-যাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা ॥ 
ক্ৃঞ্চজম্মাযান্রা দিনে নন্দ-মহোতসব 1 
গোপবেশ হৈলা প্রভূ লৈয়া ভক্তসব | 
দধি-দুগ্ধ-ভাঁর সভে নিজস্কন্ধে করি । 


_মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি “হরি হরি? 11 


কানাঞ্চি-থুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি । 

জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ॥ 

আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী । 

সাব্বভৌম আর পড়িছাপান্র তুলসী | 

ইহা সভা লৈয়া প্রভূ করে নত্য-রগ ॥ 

দধি-দুণ্ধ-হরিদ্রাজলে ভরে সভার অঙ্গ ॥৮ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পরিঃ ) 


এইরূপই তন্তগণ সঙ্গে প্রভুর বিজয়াদশমী, রাসযান্রা* দীপ্গাবলী, উহ্যান-হান্রা প্রভৃতির আবেশমপ্ 


আন্বাদনের কথা জানা যায়। 


“বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে | 
বানরসৈন্য হয় প্রভূ লৈয়া ভক্তগণে ॥। 
হনুমানাবেশে প্রভূ বৃক্ষশাখা লৈয়া | 

লঙ্কা গড়ে চটি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া। 
“কাহাঁ রে রবিণা !” প্রভূ কহে ক্রোধাবেশে । 
'জগন্ম(তা হরে পাপী” মারি সবংশে ॥॥, 
গোসাগ্চির আবেশ দেখি লোক চমগকার 1 
ঈব্বলোক “জয় জয়” বোলে বার বার ॥ 


উ্রীতীগৌরাজ-স্তবকলপতরঃ দু ৬৬৫ 
এই মত রাসযান্রা আর দীপাবলী ? 
উত্থানদ্বাব্দশীযান্রা দেখিল সকাল ॥” (এ) 
সৈইরূপই এই শ্লোকের আস্বাদ্য লীলা ঝ.লনযাঁগ্রা ধলিয়া মনে হয় । স্সঙ্জিত মণ্ডপে নানার 
ভলঙ্কারে মণ্ডিত দোলা দর্শনে ভাবনিধি মহাপ্রভুর শ্ীন্রীরাধাক্ুফণর ঝলনলীলার অপূর্ব আবেশ । এইসব 
লীলায় বা অনুষ্ঠানে মহাপ্রভুর আবেশ এবং আস্বাদন ঘাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য বিচিন্ত 
পরিবেশ স্ন্টি বিষয়ে মহারাজ প্রতাপরুতদ্রের ভাণ্ডার উন্মুন্ত ছিল। আ'মরা শ্রীচৈতন্যচরিতামবতে শ্রীলক্ষমীর 
বিজয়-লীলার তাহা দেখিতে পাই । 
“হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া ॥ 
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সহত্ব করিয়া--॥ 
কালি হোরাপঞ্চমী--আলক্ষণীর বিজয় । 
এছে উৎসব কর, ধৈছে কভু নাহি হয় ॥ 
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার ॥ 
দেখি মহাপ্রভু ফৈছে হয় চমণ্কার ॥ 
ঠাকুরের ভাগ্ডারে, আর আমার ভাত্ডারে 
চিন্র বস্ত্র আর ছন্ত্র কিন্কিণী চামরে ॥ 
ধবজ পতাকা ঘণ্টা দর্গণ করহ মণ্ডনী। 
নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজনী 7 
দ্বিগুণ করিয়্ণ কর সব উপহার | 
রথযান্ত্রা হৈতে ফেন হয় চমণ্কার ॥ 
সেইত করিহ-_-প্রভূ লগা নিজ-গণ । 


স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন ॥৮ (টৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ পরিঃ ) 


খলনোৎসবে সুসজ্জিত শ্রেষ্ঠ মণ্তপতলে সুরাপাদি গণসঙ্গে প্রভূ উপবিষ্ট আছেন । ম্মুখে 
বত্বালঙ্কারে ভূষিত বিচিন্ত্র হিন্দৌলা শোভা পাঁইতেছে। হিন্দোলায় শ্রীমদনমৌহন বিরাজমান । ভক্তগণ- 


সঙ্গে প্রভূ মধুর স্থরে নামকীত্তন করিতেছেন । স্বরূপ প্রভূর মন বুঝিয়া মধুকষ্ঠে ঝুলনলীলার পদ গান 
আরম্ভ করিলেন-- 


“দেখ সথি ঝ.লত যূগলকিশোর | 
নীলমণি জড়াওল কাঞ্চনজোর ॥ : 


উড ন [ শ্রীত্রীস্তবাবল? 
দযাং যো গোবিন্দে গক্ুড় ইব লক্ষবীপতিব্রলং 
পূনীদেবে ভর্ভিং য ইব গুক্তবর্ধ্যে যছুবত্রঃ। 


স্ব্ূপে যঃ স্সেহং গিরিধব ইব শ্রীল-সুবলে 
বিধতি গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন্মাং অদযাতি ॥ ৩০ ॥ 





ললিতা বিশাখা সখী ঝলায়ত সুখে । 

আনন্দে মগন হেরি দোহে দোহা মুখে ॥ 

গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর । 

রঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘেরত চৌতর ॥ 

বিবিধ কুসূমে সবে রচিয়া হিন্দোলা । 

দোলায় যুগল সখী আঁনন্দে বিভোলা | 

ঝ.লাওত সখীগণ করতালী দিয়া । 

সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া ॥॥ 

বিগলিত দুকৃল উদিত স্বেদ-বিল্দু ॥ 

অমিয়া ঝরয়ে যেন দু" মুখ-ইন্দু 

হেরি সব সখীগণ দৌহাকার শ্রম ৷ 

চামর-বীজন লেই করয়ে সেবন ॥ 

ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু-ডালে ॥ 

রতি জয় রাধাকৃষ্ণ রাধারুষ্ণ বোলে ॥” (এ) 

গ্বরূপের গানে মহাপ্রভুর বিপুল ভাঁবাবেশ । শ্রীরাধার ভাবে তরল নেনে শ্রীমদনমোহনের বদর 

পানে চাহিয়া শ্ীঅজ দোলাইতেছেন । ঠিক যেন কাহারো বামে বসিয়া ঝুলিতেছেন । প্রভুর আবেশে 
ভত্তর্ন্দও ঝ.লন-রসাবেশে মগ্র ॥ লাঁলাঁর প্রত্যক্ষদ্র্টা শ্রীরঘুনাথ বলিতেছেন-_-“সেই শ্রীৌগৌরহরি আমার 
চিত্তে সম্মুদিত হইয়া আমায় উন্মন্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ 


“দোলা-মহোৎসব-কালে, বসি দোলমঞ্চ-তলে, 
স্বরূপাদি নিজগণ সঙ্নে। 

আপনে গোৌরাজ রায়, নিজ নাম গান গায়, 
পরিপূর্ণ মাধূর্য-তরজে ॥ 

সৈ অঙ্গ যে নিরখিল, প্রেমামৃতে সে মজিল” 
আর কি ভুলিতে পারে কভু । 

হ্ধদয়ে হইয়া উদিত, মাতায় মোরে সতত” 


প্রেমসিন্ধু স্বর্ণ-গৌর প্রভু, 1” ৯ ॥ 


স্ত্রীত্রীগৌরাঙ্গ-ভ্ববকন্পতরঃ ) 1 ৬৭ 


উঅঞ্গবাদ $ জ্রীনন্নারায়ণের গরুড়ে থে প্রকীর ঈয়ী, তদনুর্ূপ দয়া যিনি অজসেবক গোবিন্দে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীঙ্গান্দীপনি মুনির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ ভভ্তি, যিনি ঈগ্নরপুরীতে তদ্ধপ ভক্তি 
বিধান করিক্মঈছিলেন এবং সুবলেক্ৰ প্রতি শ্রীরুষ্ষের যাদ্‌শ দেহ, তাদ্‌শ স্মেহ খিনি জ্রীদববূপ গোস্বামীর প্রতি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, সই শ্রীগৌরাঙ্গ আমর হাদয়ে উদিত হইয়া আমায় আনন্দোদ্মত করিম্মী তুলিতেছেন ॥ 


টীকী।। কুপাদ্রচেতসমাবিভবন্ত স্বভাবসিদ্ধ তৎ্রুপাল্তাং 'ব্যজয়ন্‌ সৌতি দয়ামিতি | লক্ষমী- 
পতির্নারায়ণো থা গরগড়ে তথা যো গোবিদ্দে তন্নাম্গিন ভত্তে দয়াং বিধত্তে। এবং গুরুবর্ধ্যে সাদ্দীপনি- 
মুনৌ হদ্দুবরঃ শ্রীকৃষ্ণ ইব যঃ পুরীদেঘে ঈশ্বরপুরী গোগ্বামিনি ভক্তিম্‌। এবং সুবলে তন্নাম্ন সখেটা 
গিরিধর ইব পব্ব তধারি স্ত্রীরুষ্ণ ইব স্বরূপে স্বরূপগোস্বামিনি যঃ স্লেহং বিধত্ত ইতি । স্বর বিধত ইতি 
ক্রিয়া সর্থন্ধঃ। ধদুবর ইবেত্যস্যায়ং ভীবঃ । যখী অবধৃত ব্রাহ্মণাচ্চতুবিংশতি গুরূপাখ্যানং শৃণ্বতো 
হদোৌগু-রুষু ভন্তিদ“ঢা জাতা। তথা তদন্ব্ প্রকটিতস্যাপি তদ্বদাটার উচিত এব । গিরিধর ইত্যস্যা্ং 
ভাবঃ। শ্রীসবলস্য প্রিয্ননম্্ম সখত্বেন টন্দ্রাবল্যা সহ শ্রীকুষ্ণস্য যঃ প্রেমা তঙ্গ্য জাতুত্বেন ক্কুফদেষিণভ্তৎ 
পতের্গোবদ্ধ'নমল্লা পরিশক্রিত্বেন বিমনার়মানং তং গোৰদ্ধ নোদ্ধরণেন কোহয়ং গোবদ্ধ'নমল্লোহত্যন্পপ্রাণস্তং 
প্রতি কা শঙ্কেতি গ্রোৎসাহয়তীতি ॥ ১০) 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। অখিল ভন্তভাবময় অবতার শ্রীমন্ম হী প্রভৃর শ্রীগুরুজনের প্রতি 
তি শ্রদ্ধা, সখ্যভাবাপন্নজনে প্রীতি মৈত্রী এবং কনিষ্জনে ঘ্বেহ কূপ এই শ্লোকে প্রদশিত হইয়াছে 
সবই শ্রীপাদ রছ্ুনাথের ্রতাক্ষানুভূত বিষয় । শ্রীনারায়ণ সর্বগত সর্বব্যাপী হইয়াও যেমন করুণার 
অধীম হইয়াই সতত শ্রীগরুড়কে বাহনরূপে দাঁস্য দানে ধন্য করিয়াছেন, তদ্রপ যিনি সন্যাসের কঠোরতার 
ভিতর দিয়া নির্মল ব্রজরদ আস্বাদনের মৃত আদর্শ হইয়াও শুরুবাক্যে স্্রীগোবিন্দকে অন্তর জীচরণসেব। 
দানে ধন্য করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতান্থৃতে দেখা যায়-_ 


*একদিন সাব্ব'ভৌমাদি ভক্তগণসঙ্গে | 

ঘসি আছেন মহাপ্রভু ক্কুঞ্ণকথা-রঙ্জে | 

হৈন কালে গোবিদ্দের হৈল আগমন । 

দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়-বচন ॥ 

ঈশ্বরপুরীর ভত্য--গোবিন্দ মোর নাম) 

পুরী গোস।গঞ্রির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান ॥ 
সিদ্ধিপ্রাপ্তি-কালে গোসাঞ্জি আজ্ঞা কৈল মোরে । 
ক্ুষ্চচৈতন্য-নিকট রহি সেবহু তাঁহারে ॥ 


১৯৬১৪ ৪৪৪৪ ৪৩৪৫ * ০০৩০৩৩৪৮৩১১ ৯৪৪৩ ০৪৪৩ড৪৩৪ ৪৪৪৪ +৪৪$০৪% ৯৪৪৪ ৩০৩০৪১১৬৯ 


গোঁসাঞ্রি কহে-_পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে । 
ক্ুপা করি মোর ঠাঞ্চি পাঠাইলা তোমারে || 


প্রভূ কহে-_ ভট্টাচার্য্য ! করহ বিচার 1 
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার ॥ 
ইহাকে আপন সেবা কর।ইতে না জুয়ায় ॥ 
গুরু আক্তা দিয়াছেন” কি করি উপায় £ 
ভট্টাচার্য্য কহে-_গুরু-আক্তা বলবান্‌। 
শুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে__শাস্্র পরমাণ | 
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার । 
আপন শ্রীঅ্-সেবায় দিল অধিকার ॥ 
প্রভুর প্রিয়-ভূত্য করি সভে করে মান । 
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥৮ (চৈঃ চঃ মধ্য-১০ পরিঃ ). 
ছায়ার মত গোবিন্দ সতত প্রভুর নিকটে থাকিয়া সেবা করিতেন । মহাপ্রভুর ভোজনের পর 
নিত্য পাদসম্থাহনদ্বারা গোবিন্দ প্রভুকে নিদ্রিত করিয়া তবে নিজে ভোজন করিতে যাইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু 
তাঁহার আত্েন্দ্রিয়-সুখবাসনাশূন্য নির্মল প্রেমসেবার পরিচয় বিশ্বকে জানাইবার জন্য একদিন ভোজনের 
পর গন্ভীরার দ্বার জুড়িয়া শয়ন করিয়াছিলেন । গোবিন্দ প্রভুর সেবার জন্য প্রভুর উপরে বহির্বাস পাতিয়া 


তাঁহাকে লঙ্ঘন করিনা নির্মল প্রেমসেবার আদর্শ বিশ্বে প্রকাশিত করিয়াছেন ৷  রাঘবের ঝালি প্রভৃতির 
সব সমাধান গোবিন্দই করিতেন । 


সর্ববিদ্যার অধিপতি বাঁ সবক্ততা শক্তিদ্ধারা সতত পরিসেবিত হইয়াও শ্ত্রীকৃষ্ণ যেমন শ্ীসান্দী- 
পনি মুনির নিকট বিদ্যা গ্রহণ করিলেন এবং গুরুভক্তির প্ররাকাস্ঠা দেখাইলেন, তদ্ধপ জগপগুরু হইয়াও 
্রীমন্মহাপ্রতু শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন ও শুরুভক্তির আদর্শ দেখাইলেন। দীক্ষাকালে 
শ্ীগুরু শ্রীঈশ্বরপূরীর চরণে দেহ-মন-প্রাণ সবই সমর্পণ করিলেন । 


“তবে প্রন প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে ৷ 
প্রভু বলে “দেহ আমি দিলাম তোমারে ॥ 
হেন শুভ-দম্টি তুমি করহ আমারে । 


ক». জকখজ 


+ ভ্রীচেতন্যচরিতাম্থত অন্ত্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য. 
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শ্ীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল রন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভুর শ্রীগুরু-তক্তির' পরাকাষ্ঠা নিরূপণ-প্রসঙ্গে 
লিখিগ্লাছেন__ ট ইন্টার ট উঃ 
“যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বর-পুরীরে | 

তাহা বণিবারে কোন্‌ জন শত্তি ধরে ॥ 

আপনে ঈশ্বর আ্ীচেতন্য-ভগবান্‌ । -. 

দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান || 

প্রভূ বলে__ “কুমারহট্রেরে নমস্কার । 
শ্রীদশ্বর-পূরীর যে গ্রামে অবতার ॥ 

কীন্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে । 

আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বর-পুরী বিনে ॥ 
সে স্থানের স্বৃত্িকা আপনে প্রভু তুলি। 
লইলেন বহিব্বাসে বাছ্ধি এক ঝালি ॥ 

প্রভু বলে--ঈঙ্বর-পুরীর জন্স্থান। ... .. 
এ মৃত্তিকা আমার জীবন-ধন-প্রাণ” ॥৮ (এ ০ 


প্রভুর দেখাদেখি অসংখ্য ভক্ত সে স্থানের মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই “শ্রীচৈতন্য- 
ডোবা” নামে খ্যাতি লাভ করিয়া অদ্যাপি শ্রীমন্মহাপ্রভূর অতুলনীয় গুরুতভ্জিন্র সাক্ষ্য দিতেছে ! 

ব্রজলীলায়্ শ্রীসৃবল যেমন স্ত্রীরুষ্ণের পরম অন্তরঙ্গ এবং মরমের ও স্নেহের সখা, তদ্রপ নীলাচল- 
লীলাগ্ন শ্রীপ্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ এবং পরম ঘ্েহের ও মরমের সখা । শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামিপাদ শ্রীস্বরূপদামোদর ও রামানন্দ রাগের প্রভুর অন্তর সেবা-সম্বন্ধে লিখিক্সছেন_-.-; 


“উৎকট বিয়োগদুঃখ যবে বাহিরায় । ১7750700005 জট 
তবে যে বৈকল্য প্রভূর বর্ণন না যায় ॥ 
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, ছ্বরূপের গান । 
বিরহ-বেদনা'র প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥ 

দিনে প্রভু নানাসঙ্গে হয় অন্যমনা ৷ 
রান্রিকালে বাটে প্রভুর বিরহবেদনা 1। 
তাঁর সৃখহেতু সঙ্গে রহে দুইজনা । 
কুষ্ণরসশ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা | 
সুবল যৈছে পৃব্বে” কৃ্ণসুখের জহায় । 
গৌর-সুখদানহেতু তৈছে রামরায়্ ॥ 
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পুবেব যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান । 

তৈছে স্বরূপগোসাঞ্ি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ ॥ 

এইদ্ুুই জনার ভাগ্য কহনে না যায়। 

প্রভুর অন্তরঙ্গ* করি যাঁরে লোকে গায় ॥” € টৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ ) 


বিশেষতঃ শ্রীদ্বরূপদাঙ্গে'দর প্রভূর অত্যন্ত মঙ্ী, গ্রেমতত্তিরন্সের সাগর $ এমন কি মহাণরুর 
সাক্ষাৎ দ্বিতীয় স্বরূপ | 
“রুষ্চরস-তত্ববেত্তা-_ দেহ প্রেমরূপ। 
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীগ্ন স্বরাপ ॥ 
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেছো প্রভু-আগে আনে । 
দ্বরূপ পরীক্ষা কৈলে-_ পাছে প্রভূ শুমে ॥ 
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ যেই, আর রপ্সাভাস | 
শুনিতে না হয় প্রভূর চিত্র উল্লাস | 
অতএব দ্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ । 
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভূকে শ্রবণ ॥। 
বিদ্যাপতি চত্ভীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ । 
এই তিন গীতে করে পুভুর আনন্দ || 
সঙ্গীতে গন্ধব্ব' সম শাস্ত্রে বুহস্পতি ! 
দামোদর সম আর নাহি মহামতি 1” ( চৈঃ চঃ মধ্য-১গম পরিঃ ) 
শ্রীপাদ দ্থুনাথ বলিতেছেন_ সেই আঁমার পুভু স্বরূপ-দাঁমোদরের প্রতি যিনি বিপুল প্বে 
প্রকাশ করিয়াছেন-- সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার চিন্তে উদিত হইয়া আমায় আনন্দোম্মত্ত করিয়া তুলিতেছছন ! 


“গোবিন্দ নমিক ভত্তঃ তাহে দয়া অর্নুরক্ত, 
যৈমন গরুচড়ে লক্ষমীপতি | 

পুরীদেবে করে ভক্তি, ঘৈন পরমানুরক্তি, 
যদ্রবরের সান্দীপনি প্রতি ॥ 

স্বরূপে করেন ম্মেহঃ ঘযেষন একই দহ, 
গিরিধারী যেমন সুঁবলে ৷ 

£স পুভু ভাবিয়া মনে, মন না ধৈরয মানে 


সদা ভাজে পরমামৃত-জলে ॥ 
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মহা-সম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্র.ত্য কৃপয়া 
স্বব্ধূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি আং ন্যস্য মুদিতঃ। 
উন্োগুঞ্জাহাত্রং প্রিয়মপি চ গোবর্ধন-শিলাং 
দদেৌ মে গোবরাঙ্গে। হৃদয় উদয়ন্মাং অদয়াতি ॥ $১॥ 
অন্ুব্বাদ। যিনি পতিত এবং ঘ্বণ্য আমাকেও মহাসম্পদ ও কলন্াদির মোহ হইতে কৃপা- 
বশতঃ উদ্ধার করিয়া অন্তরঙ্গ স্ত্রীপ্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় 
বক্ষংস্থলস্থিত প্রিয় গুঞ্জাহার এবং গোবর্ধন-শিলাও আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজদেব 
আমার হাদয়ে উদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিতেছেন ॥। ১১ ॥ 
টীকা । মহেতি। যঃ কুয়া কুজনং কুৎসিতজনমপি মাং মহাসম্পদ্দারাদুদ্ধৃত্য স্বীয়ে 
স্বকীয়ে স্বরূপে ন্যস্য স্থাপয়িত্বা মুদিতো হ্থাম্টোহভুৎ। কিন্তুতং মাং পতিতং সম্পদ্দারে সাগরে নিমগ্নং 
শ্লেষেণ পাতকিনং পতিতপদস্য শ্লেষত্বেন সম্পদ্দারাদিত্যন্্র সাগরত্বারোপঃ ৷ পরম্পরিত রূপকেণ । মহা 
সম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং জমাহারঃ যদ্বা মহাসম্পস্তিঃ সহিতোদার ইতি তৃতীয়া সমাসঃ। গুরুদারে চ 
পুত্রেষু গুরুবদ্রৃত্িমাচরেদিতি প্রয়োগাদেকবচনান্তোহপি দার শব্দঃ। কুজনমিতি স্বদৈন্যেনোক্তমপি সর- 
স্বত্যর্থান্তরং কল্পয্পতি। তদ্যথা কো প্ৃথিব্যাং জনং প্রাদুর্ভবন্তং মাং মহাসম্পদ্দারাৎ এতং পরিত্যজ্য 
পতিতং শ্রীপুরুষোত্তমং গচ্ছন্তং সন্তং অন্যৎ সমানং স গৌরাঙ্গ ইতি সন্বন্ধঃ ৷ অথচ উরোগুঞাহারং বক্ষসো 
গুঞ্জামালাম্‌। এবং গোবদ্ধ' নশিলাং মে মহ্যং দদৌ স ইতি চ সন্বন্ধঃ। মহাসম্পদ্দারাদদিতি বকারযৃক্ত 
পাঠে মহাসম্পদেব দাবো দাবাগ্নিঃ তস্মাৎ কৃপয়া উদ্ধৃত্য ইতি পরম্পরিতেন কুপয়েত্যন্র রৃম্টিত্বারেপঃ 
হেতৌ তৃতীয়া অন্যৎ সমানম্‌ ॥॥ ১১ ॥ 
সবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । যে গৌর-করুণা শ্রীপাদের দুশ্ছেদ্য গৃহ-শৃখ্বল ছিন্ন করত শ্রীগৌর- 
চরণে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহাকে সর্বতোভাবে ধন্য করিয়াছে, সেই অকুগ্ঠ গৌর-কুপার সম্থৃতি শ্রীপাদের 
চিত্তে উদিত হইয়াছে । যে কামিনী-কাঞ্চনের মোহ মানুষকে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া নানা যাতনাময় 
চৌরাশী লক্ষ যোনী ও নরকাদি দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকে, রাজপুত্র রঘুনাথ বিপুল এশর্ষের কোমল ক্রোড়ে 
পালিত হইয়াও ইন্দ্রসম বৈভব, অপসরাসম শ্রীকে দাবানলের ন্যায় মহা স্বালাময় মনে করিতেন । বৈরাগ্য 
ছিল তাঁহার সহজাত সম্পদ । এসবের ম্লেই ছিল অহৈতুক গৌরকরুণা । শ্রীরবুনাথের সংসারে 
অনাসন্তি এবং বার বার প্রভুর নিকট পলাইয়া যাওয়ার উদ্যম দর্শনে রঘুনাথের মাতা পুত্র পাগল হইল 
ভাবিয়া তাঁহার পিতার নিকট রছুকে বাঁধিয়া রাখিতে বলিলে রঘ্ুর পিতাই বলিয়াছিলেন__ 





আরে মোর সোনার গোরা পুভু 
হাদয়ে উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হি্লা, 
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ১০ ॥ 
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“ইন্দ্র-সম শরশ্য, স্ত্রী অগ্সরা-সম | 
এ-সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন ॥ 
_দড়ীর বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে £ 
_ জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘৃচাইতে ॥ 
চৈতন্যচক্দ্রের কৃপা ছৈয়াছে ইারে ! 
দৈতন্যচক্দ্ের বাতুল কে ব্রাখিতে পাত্রে ?” 
(চৈঃ চঃ অস্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ ) 


“চট ও 


এ শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্দ হইয়াও দৈন্যবশতঃ নিজেকে পতিত এবং ঘ্বণ্য বলয়! 
. মনে করিয়াছেন | বিপুল এখ্র্য ও জায়াদির সানিধ্য-মিমিত্ত তাঁহার নিজেকে পতিত এবং ঘ্বণ্য বলিয়াই 
মনে হইাছে ।॥ “মহাসম্পদ্দারাদপি মৃহাসম্পদ' বা বিপুল বিষয়-সম্পত্তি এবং “দারা” বা ভার্যা। রঘুনাথ 

যেমন বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তেমনি তাঁহার অগ্সরার ন্যায় পরমাসুন্দরী কিশোরী ভার্যাও 
ছিলেন। মহাপ্রভুর রুপায় এই দুইটি প্রবল মোহের বস্ত হইতে তাঁহার মন চির বিশৃক্ত ছিল। দারা 

ম্বভাবতই বহুবচনান্ত পদ। এস্থলে সমাহারদ্বন্বে একবচন হইয়াছে । “মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং 
সমাহার$” এই উভয়ের প্রভাব হইতে যুগপৎ প্রভুর করুণা রঘুকে উদ্ধার করিয়াছে । “মহাসম্পদ্দারাদপি' 
এইরূপ পাঠও দেখা যায় । ইহাতে সেই বিপুল এখর্য-বৈভব রঘুনাথের নিকট দাবানলের ন্যায় মহা" 

-দ্রালাময়রূপে প্রতিভাত হইত--ইহাই বুঝা যায়। ভগবৎ-পাঁদপদ্ম-বিগলিত মকরন্দ-রস আস্বাদনের 
সৌভাগ্য লাভ হইলে তদিতর বস্তু স্বভাবতই জ্বীলাময়রূপে অনুভূত হইয়া থাকে | 


সর্বত্যাগ বরিগ্না রঞ্থুনাথ প্রভুর কুপাকর্ষণে নীলাচলে প্রভুর স্রীচরণসালিধ্যে ছুটিয়া গেলে প্রভু 
রঘুকে আত্মসাৎ করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন । 
মহারত্র বা মহাম্ল্যবান্‌ সম্পদকে লোকে মহাপ্রিয়জনের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে আনন্দিত বা নিশ্চিন্ত 
হইগ়্াই থাকে । স্বরূপ প্রভুর পরম অন্তরঙ্গ ও পরম প্রিয়, তাই প্রভূ প্রাণসম প্রিয় আীরঘুনাথকে তাঁহার 
হস্তে সমর্পণ করি? গ্লানিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন । 


“রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া | 
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আদ্র-চিত্ত হঞ্া-1 
এই রঘুনাথে আমি সৌপিলু তোমারে । 
পৃন্র-ভূতারূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥ 

তিন 'রঘুনাথ" নাম হয় আমার গণে । 
'স্বর্ধাপের রঘুনাথ আজি হৈতে ইহার নামে | 
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এত কহি রথুনাথের হস্ত ধরিল । 

স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈল ॥৮” (চৈঃ চঃ এ পরিঃ) এ 
প্রভূ কৃপায় রঘুনাথ: দুশ্ছেদ্য গৃহশৃখ্বল ছেদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এইটিই- কপার যথার্থ 
কার্ষ নহে । ইহা ক্কপার আনুসঙ্গিক ফল। প্রভুর রুপার মৃখ্য ফল, ব্রজরসমাধূর্ষের আস্বাদনে অনু- 
গৃহীতকে ধন্য করাঁ। তাই প্রভু ব্রজরসম্াধূর্ষের যথার্থ শিক্ষাগ্ুরু, এমনকি সাক্ষাৎ ব্রজরসেরই মৃতি 
স্রীস্বরাপের হস্তে রঘুনাথকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন-_স্্বরূপ ! রঘু আমার বড়ই প্রিয়। তুমি একে 
সন্তানের ন্যায় স্মেহ করিও । এগ তোমায় ভূত্যের ন্যায় সেবা করিবে । আমার এই পরমধপ্রিয় বস্তুটি 
আজি হইতে তোমার হইল । তিন রঘুনাথ আমার কাছে আছে । আজি হইতে এ ম্বপেত্র 
৪ নামে পরিচিত টপ 1, স্বরূপও প্রতৃর এই পরমপ্রিয় বস্তটিকে পরমানন্দ মনে গ্রহণ করিলেন-_ 


তি এগাডে 


"স্বরূপ কহে-__মহাপ্রভূর যে আজ্তা হইল 1 
এত কহি রঘুনাথে পূন আলিঙ্গিল )1৮ (এ) 
 বথুনাথের ক্রমোণুকমপ্রান্ত কঠোর বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠা দর্শনে প্রভু পর মানন্দিত হইয়া 
তাঁহাকে প্রাণসম প্রিয় গোবর্ধনশিলা ও গওঞ্জামালা প্রদান করিলেন ৷ | 
“শঙ্করারণ্য সরস্বতী র্র্দাবন হৈতে আইলা ॥ 
তাঁহা হৈতে সেই শিলা-মালা লঞ্া গেলা 11 
পাশে গ।থা গুঞজামালা» গোবদ্ধ নের শিলা ! 
দুই বস্ত্র মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা | 
দুই অপৃব্ব বস্ত পাঞ। প্রভু তুষ্ট হৈলা ॥ 
মরণের কমলে গলে পরে গুঞামালা ॥। 
গোবদ্ধ নের শিলা? কভু হাদয়ে নেত্রে ধরে ॥ 
কভু নালায় ঘ্রাণ লয় কভু লয় শিরে ॥ 
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর । 
শিলাকে কহেন প্রভু “কষ্ণ-কলেবর" ॥ | | চি রনি 
ঞএই মত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিল ॥ 
তুষ্ট হঞ্া শিলা-মালা রঘুনাথে দিল ॥ 
প্রভু কহে--এই শিলা “রুঞ্চের বিগ্রহ” । 
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ 
এই শিলার কর তুমি সান্তিক-পূজন | 
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥৮ (টচৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিষ্ট ) 


পস্্ 
১ $ 
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পরম বৈরাগী রঘ্ুনাথ, রাজপুত্র হইয়াও সর্বত্যাগী-_ভিক্ষক 1 সুতরাং গিরিধারী-সেবার উপচার 
তিনি কোথায় পাইবেন ? বৈরাগীর পরমবৈরাগ্যই গিরিধারী-সেবার শ্রেষ্ঠ উপচার, বাহ্য উপচারের অপেক্ষা 
নাই। তাই প্রভু সাত্ত্িক পূজনের কথা বলিলেন এবং সাত্ত্িক পূজাটিও বুঝা ইয়া দিলেন 
“এক কুজা জল আর তুলসীমজরাী । 
সাত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥ 
দুই দিকে দুই পন্্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী । 
এই মত অস্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥। 
শ্রীহত্তে শিলা দিয়া এই আজ্া দিলা । 
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥” (এ) 
শ্রীপাদ স্বরাপ রঘুর গিরিধাী-সেবার সংক্ষিপ্ত উপচার তাঁহাকে দিলেন। রছুনাথ পজাকাল্সে 
শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শন পাইলেন ! প্রভুর শ্রীহস্তপুদন্ত বস্ত ভাবিয়া রঘুনাথের চিত্ত পেমরসে ভাসিয়া 
গেল। সাত্ত্বিক উপচারের সেবায় রঘুনাথের যে সুখোদয় হইল, ষোড়শোপচারে তাহা কখনই সম্ভবপর 
হে । 


“একবিতস্তি দুই বস্ত্র, পড়ি একথানি 1 
গ্বরূপগোসাঞ্রি দিলেন কুজা আনিবারে পানী ॥ 
এইমত রূঘুনাথ করেন পূজন 
পজাকালে দেখে শিলাঁয় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন” |! 
পুভূর দ্বহস্তদত্ত গোবদ্ধ নশিলা । 
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা |! 
জলতুলপসীর লেবায় তাঁর যত সুখোদয় । 
যোড়শোপচার-পৃজায় তত সখ নয় 0৮ ৫এ) 
পুভ'র কুপ্পায় রঘুনাথ যে তাঁহার পুদত্ত শিলা-মালাই পাইলেন তাহাই নহে, পরন্তু পুভূর এই 
শিলামালা দানের পুকৃত অভিগ্রায়টিও বুঝিতে পারিলেন এবং আনন্দে বাহ্ক্তান হারাইলেন 
“শিলা দিয়া গোসাঞ্রি মোরে সমপিলা গোবদ্ধ'নে ॥ 
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকাচরণে ॥ 
আনন্দে রছুনাথের বাহ্যবিস্মরণ । 
কায়-মনে সেবিলেন চৈতন্যচরণ ॥% (এ) 
পুভূর সীমাহীন করুণার কম্থৃতি বুকে লইয়া রঘু কাঁয়-মনে শ্রীচৈতন্যচরণ সার করিয়াছিলেন 
সেই কৃপ।ময় পুভূ আজ রঘুনাথের চিভে উদিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে অধীর করিয়ী তুলিতেছেন ॥ 
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ইতি শ্রীগৌব্রাঙ্গোদগত-বিবি ধ-সভ্ভাব-কুস্ুম- 
প্রভাভাজৎ্পগ্যাবজি-ললিতশাখং সুত্রতক্রুম্‌। 
মুহুর্যাহুতিশ্রদ্ধীষধিবব্-বলৎ-পাঠসলিলৈ- 

বলং সিঞ্চেদ্বিন্দেৎ সব্রস-গুকু-তলোক্তন-ফলম্‌ ॥ ১২ ॥ 


॥ ইতি শ্রীত্রীগোরাঙ্গ-স্তবকল্পতরু$ সম্পূণ$ 7 ২॥। 


অন্ধুবাদ । শ্রীগৌরাঙ্গে সম্দগত বিবিধ শ্রে্ঠভাবরূপ কুঁসুমরাজির শ্রভায় পরিশেোভিত শ্লোকা- 
বলিরাপ শাখা সমন্বিত এই শ্রীগৌরাজ-স্তবকল্পতরুকে যিনি শ্রদ্ধারূপ শ্রেষ্ঠ ওষধিদ্বারা সংশোধিত পাঠরপ 


সলিলে পুনঃ পুনঃ সেচন করিবেন-_ তিনি তাঁহার দর্শনরাপ রসময় শ্রেষ্ঠফল লাভ করিয়া ধন্য হইবেন 1১২। 


টীক্তা।। বয়ং স্তবন্‌ অন্য ভগবভভ্তহিতাকাতিক্ষতাং ব্যঙয়ন্‌ স্তবন্‌ ফলমাহ ইতীতি যো জন 
ইতি । এতৎ স্বোস্রম্‌ অতি শ্রদ্ধৌষধিবরবলৎ পাঠন্ধাপ সলিলৈরলমত্যর্থং মুহুর্বারং বারং সিঞ্ে স সরস 
গুরু তল্লো'কনফলং বিদ্দেৎ প্রাঞ্নুঞ্সাদিত্যন্বয়ঃ । বিন্দেদিতি প্রার্থনাক়্াং লিঙ । তস্য লেকনং তৎকত্.ক 
লোকনমিত্যর্থঃ । ততঃ সরসপদেন গুরুতলোকনপদস্য বিশেষেণ সমাসঃ কিন্তৃতং গৌরাজে উদ্গত 
উপস্থিতো যো বিবিধ সভ্ভাবো নানাপ্রকার নিশ্্মলপ্রেমা স এব কুসূমং তস্য প্রভয়া কান্ত্যা ভ্রাজন্তি দেদীপ্য- 
মানা পদ্যাবলিরেব ললিতা মনোহররূপা শাখা যস্য তম্‌। অতি শ্রদ্ধা এব উষধিবর জলশোধক শ্রেষ্ঠৌষধি 
বিশেষস্তেন বলন্তি নিষ্্মলানি ঘানি পাঠরূপ সলিলানি তৈঃ শ্লেষারস্ত স্পষ্ট এব ॥ ১২ ॥ 

॥ ইতি শ্রীশ্রীগৌরাজ-স্তবকল্পতরুঃ বি্বতিঃ ॥ 


ভ্তবাম.তকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু নামক এই স্তবের 
ফলশুর্ঠতি লিখিতেছেন । শ্লোকাবলীই এই কল্পতরুর শাখা, যাহা শ্ীমন্মহাপ্রভুর নির্মল প্রেমোথ বিচিন্র 
ভাবরূপ কুসৃমরাজির প্রভায় বা কান্তিতে পরিশোভিত । এই স্তবের প্রতিটি শ্লোকে বণিত লীলাই স্ত্রীপাদ 
রঘুনাথের সাক্ষাৎ অনুভূত । শ্রীগৌরঙ্ুন্দরের এই অত্যদ্ভূত চেস্টাসমৃহ শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ ভাব 





“আমি অতি অভাজন, বেন্টিত সম্পদ-বন, 
ন্রিতাপ দে বনে দাবানল । 

স্বরাপের আশ্রয় দিয়া, করুুণাতে উদ্ধারিয়া, 
প্রকাশিলা আনন্দ প্রবল ॥ 

বক্ষে ধত গুজাহার, গোবদ্ধ ন-শিলা আর, 
সপিলেন দয়া করি মোরে । 

গ্রহেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদর যদি, 


সে আনন্দ ধৈর্য কেবা ধরে 2 ১৬ ।। 


হইতে সমুদ্গত । ব্রজে অস্থিসন্ধি-বিয়োগ, কুর্মাকৃতি ইত্যাদি অনুভাবগয্হ যাহা শ্রীরাধারাণীতেও ব্যন্ত- 
রূপে প্রকাশিত বা দৃম্ট হস নাই, তাহা ক, সুব্যক্ত হইয়াছে ॥ কি বিনা গোস্বামিপাদ 
লিখিয়াছেন-- রি 
1... "কাহা নাহি শুনি যে ঘষে ভাবের বিকার & 
সেই ভাব হয়: প্রভুর শরীরে প্রচার ॥॥ ১. 
হস্ত-পদের সন্ধি যত বিতত্তি-প্রমাণে | 
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে_-চম্্ম রহে স্থানে ॥ 
হস্ত পদ শির সব শরীর-ভিতরে । 
প্রবিষ্ট হয় কৃ্্মরূপ দেখিয়ে প্রভূরে 1: 
এই মত অদ্ভূত ভাব শরীরে প্রকাশ 1” €( টচৈঃ চঃ মধ্য-২য় পরিঃ ) 


শ্রীপাদ বলিতেছেন; হিনি শ্রদ্ধারপ শ্রে্ঠ উষধিছ্বারা সংশোধিত পাঠরূপ জলে শ্ীগৌরাঙ্গের 
বিচিত্র ভাবরূপ কুসুমরাজি-শোভিত ক্লোকাবলিরাপ শাখা সমন্বিত এই শ্রীগৌরানস্তব-কল্পতরুকে বার বার 
সিঞ্চন করিবেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের সহিত যিনি ইহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন, তিনি শ্ীগরাঙ্গের 
দর্শনরূপ শ্রেষ্ঠ রসময় ফল লাভে নান্হৃহবন ? ১ নিক ০ জা 


চারের জাকির কার বা মিটি এবং রি চিতা রি পা শ্রদ্ধা ॥ 
এই শ্রদ্ধাই ভক্তির বা ভজনের অধিকার আনয়ন করে । শ্রীরূপ-গোস্থামিপাদ লিখিয়্াছেন, “আদ শ্রদ্ধা” 
(ভঃ রঃ সিঃ ১৪1১৫ ১) “আদৌ প্রথমে সাধুস্গ-শাস্্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থ-বিশ্বাসঃ 1” € এঁ টীকা শ্রীজীব- 
পাদ ) অর্থাৎ সৎসঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণ করত শ্রীভগবান্‌ ও ভক্তির অতিন্য বা. অলৌকিক শক্তিতে অটুট্‌ বিশ্বাসের 
নামই শ্রদ্ধা। ভক্তিসাধনার পুথমেই শ্রদ্ধার প্লুয়োজন | | শ্রদ্ধাবান্‌ জন হয় ভত্তি-অধিকারী 1” টেঃ চঃ) 
ভত্ভিশান্ত্রে যথার্থ পৃতীতি, শাস্ত্র, গুরু ও সাধুবাণীতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ যত্রের সহিত তদর্থ অনুভবের 
চেষ্টা এবং সমাধানাত্মক যুত্তি। তাৎপর্য এই যে, শ্রীমন্মহাপুভূর তিনদ্বার রুদ্ধ অবস্থায় সিংহদ্বারে ৃ 
গমন, অস্থিসন্ধি-বিয়োগ, কুর্মাক্তি অনুভাব, নয়নে পিচ্কারীর ধারার ন্যায় অশ্পূবাহ-_ইত্যাদিকে সাধা- 
রণ মানববৃদ্ধিতে অসম্ভব বলিম্া মনে হওয়া কিছু বিচিন্ত্র নহে, কেননা এইসব অদ্ভূত ও অলৌকিক 
ব্যাপারসমূহ পুরুতই শাস্ত্র-লোকাতীত | -কিন্তু এগুলি পুতিটিই মহানুভব পার্ষদগণের দ্বারা সাক্ষাৎ দৃষ্ট, 
অনুভূত এবং তাঁহাদের দ্বারাই বণিত | সুতরাং সবই বর্ণে বর্ণে সত্য,অতএব ইহাতে সন্দিহান হওয়ার কোন 
বৈধ কারণ নাই। ভগবদ্দেহ চিদানন্দময়, তাহা কখনই জড়পুকৃতির নিয়মাধীন নহে। সুতরাং 
ইহাতে তর্ক-পুয়োগ করা সমীচীন নহে। “অলৌকিক লীলা এই পরম নিগুত। বিশ্বাসে পাইয়ে-- 
তর্কে হয় বহুদূর ॥ অতএব অলৌকিক পুর চেস্টা পুলাপ শুনিয়া । -তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস 


করিয়া ||” (চৈঃ চঃ) ০ 


] ৰ জিন. ০ নু ৩ ] ী ৮০৪০ ৬০২ টি পিই ম )। 
৪ ৮ ১7-৩1- ৬ 


. অথ শ্রীশ্রী্নগরধাক্ষা 


আীআীগান্ধন্বা-গিরিধরাভ্যাং নমঃ 2712 টি 


1... গুরৌ গোষ্ঠে গাষ্ঠালপ্রিযু সজনে ভূ-সুব-গণে 
টন কি... না বি শরণে। 
০ টি... ািিতভিিরীতি বত ॥১॥ " 


অন্থর্াদ ৷ ওহে ভ্রাতঃ'মন ! আমি তোমার চরণে ধরিয়ী চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি. 
তুমি সদা দম্ভ পরিত্যাগ করত শ্রীগুরুদেবে, - শ্রীব্রজধামে; ' ব্রজবাসীগণে, সুজনে বা টবে, -ব্রান্মণগণে, 
্বীয় দীক্ষামন্ত্রে,শ্রীহরিনামে, ব্রজের নবতরুণ যুগল শ্রীত্রীরাধাকৃফ্ণের শ্রীচরণাশ্রয়ে সমধিকভাবে অপুব্ব 
রতি বা অনুরাগ বিধান কর 111১ 11... ৭১১85 8 | 


টীকা। লোকহিতৈষিতয়া স্বমনঃশিক্ষামিষেণ অন্যান্‌ প্রত্যুপদিশতি গুরাবিত্যাদি সমমি- 
ত্যন্তৈকাদশ পদ্যেন। অয়ে ইতি কোমল সম্বোধনৈ 1 - অয়ে স্বান্তঃ হে মনঃ হে ভ্রাতঃ হিতোঁপদেশযোগ্য 
ধূতপদৌ গৃহীতচরণঃ সন্‌ চট্টুভিঃ কাতর্যযোন্তিভিরভিযাচে ' প্রার্থয়ে ।: যাচনমেবাহ গুরাবিত্যাদি। এষ 
দ্তমহঙ্কারং হিত্বা ত্যক্ত্বা অপৃব্ব মতিতরামন্যনিরপেক্ষত্বেনীতিশঘ্সিতাং রতিং ভত্তিং কুরু | .ন বিদ্যতে 
পৃব্বো জ্যেষ্ঠ আদেটা যস্যাস্তামূ-অভুজ্যামিতি যাবৎ তথাচ মেদিনী। পৃব্বন্ত প্ব্বজেহপি স্যাৎ পূবব ২. 








তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন,_ এই শ্রীপীরা্গস্তবকল্পতরু ্র্ধারাপ উষধিদ্বারা শোধিত পাঠরাপ জলে 
সিঞ্তি হইলে অচিরাগ্ন শ্রীগৌরা্গের দর্শনরূপ শ্রেষ্ঠ ও রসময় ফল প্রসব করিবেন ।- যে রসময় ফলের 
অফুরন্ত আস্থা প্রাপ্ত হইয়া মানবাত্মা অনন্তকালের জন্য ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন । 3 
“ভবকল্পরক্ষ হয় ইহার আখ্যান । ... . .. ২ 

ইহা যেই পাঠ-জুলে সিঞ্চে ভাগ্যবান্‌ ॥। এ পু জি 
শ্রদ্ধা-সহ করে যেই পাঠ অবিরত ॥ তি 

শ্রীগোরাঙ্গ-প্রেমে সেই হয়. উনমত ॥ 

_পঠনে শ্রবণে, হয় বিদ্ল-বিনাশন | 
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥. 


8 টা শ্রাপ্রীগোরাঙ্গ-স্তবকল্পতক্রর সুবামৃতকণ। ব্যাখ্যা, সমাপ্ত ॥২॥- 


৭৮ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


প্রাগাদ্যয়োস্ত্রিজিবিতি । রতি-বিষয়মাহ। গুরৌ গুরুগেহাগতঃ শিথ্যোভৃত্যবৎ প্রচরেৎ সদেত্যাদি দিশা 
ভত্যবৎ পরিচর্যযক্না। গোষ্ঠে ব্রজে অন্যত্র কুন্রাপি স্থিত্বা ভজিষ্যামি ভজনমেব তাথপর্য্যং কিং ব্রজবাসেনেশ 
ত্যাদি বিরুদ্ধমতিত্যাগপৃব্বক বাসেন। গোষ্ঠালগ্িষু ব্রজবাসিষু অহং সদাচারী সদা ভগবগ্তজনানুসন্ধান” 
বান্‌ অ্দৌ পুনরেতদ্রহিতং ফিমনেন সঙ্গত্যেতি কুমতি ত্যাগপুব্বকং তদালোকন তপ্্রার্থনাদিনা। সুজনে 
-বৈষ্কবজনে অহমেষোহপি ভগবভক্ত ইত্যুভাবহপি তুলয1বিতি মতিরাহিত্যেন ভূসুরগণে ত্রান্মণগণে । শ্বপাক- 


মিৰ নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈফ্বমিত্যাদ্যুপপন্ন হেক়তা বুদ্ধিত্যাগেন । ননু শ্বরপপাকমিবেত্যাদিনা তদ্দর্শনমপি 


নিষিদ্ধং কুতত্তন্র রতেঃ কর্তব্যতা। উচিতে । বিপ্রং কুতাগসমপি নৈব দ্রুহ্ত মামকাঃ । দ্বন্তং 
বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিতাশ ইতি শ্ত্রীমন্তাগবতীয় বটনৈক হাক্যত্বায্ শ্বপাক মিত্যনেনাসক্িপ্ব্বকং 
দর্শনং নিষিদ্ধং নতু তন্র হেখ়বুদ্ধিঃ কব্য ইতি । স্মন্রে ছপ্ব দীছিতঈন্ত্রো। তথাবিধি-নিষেধৌ তু মুক্ত 
নৈবোপসর্পত ইত্যাদিনা নিষিদ্ধস্য বিধিমার্গান্তঃপাতিনো মন্ত্রস্য জপেনালমিতি দ্ুরভি সন্ধিত্যাগেন | শ্রীক্কফণা* 
কর্ষকস্য মন্ত্রস্য তদ্বিষয়্ প্রেমমূলত্বাৎ সব্বথা জগ্তব্য এবেতি ভাঁবঃ। এতেনাধূনিকমতং দুরতঃ পর।ভ্তম্‌ | 
শ্রীনাম্নি সাক্ষাৎ প্রেমসাধকং ধ্যানাদিকং ত্যকত্বা কিমনেন নাম-সংকীভনেন ইত্যুচ্ছ.শ্বলমতিং ত্যক্তা 
তন্ততর পরমাবিষ্ট্যা। নামসংকীভ'নং প্রেমপ্রাপ্তিদ্বারমিতি ভাবঃ ! প্রজনবুবদন্্শরণে ব্রজন্য নবহুবদ্বদ্দবং 
তত্ত শরণং স্বপ্রেমধনদানেন রক্ষিতৃণি যথা তরোর্মল-নিষেটমেন ইত্যাদি দিশা ক্কষ্ণস্য ভজনেনৈৰ সর্বং 


 ভবেৎ কিমনেন রাধিকাভজনপ্রষত্রেনেত্যাদি কুমন্ত্রণা ত্যাগেন । বিনা রাধাপ্রসাদেন হরিভন্তিঃ সুদুল্লভে- 


ত্যাদিনা রাধাভজনেনৈব তৎ্প্রসাদ ইতি ভাবঃ। ততন্তদ্বিষগ্স কুতকপ্রকটনমেৰ দম্ত ইতি দিক ॥ ১।। 


সবামূতকণ। ব্যাখ্য1। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপুভূর নিত্য পার্ষদ হইগ্লাও নিজের বিশুদ্ধ 
সম্তবময় পরমান্রাগী মনকে উপদেশ দেওয়ার ছলে সাধক-জগতকে ব্রজভজনের পরিপাটী শিক্ষা দেওয়ার 
নিমিত্ত এই “মনঃশিক্ষা” স্তব পুকাশ করিয়াছেন । এই মনঃশিক্ষা'র যে সব সারগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, 
ইহার যথাযথ আচরণ করিতে পারিলে ইহা হাতে ধরিয়া সাধককে অভীস্টের শ্রীচরণ-সামিধ্যে পৌছাইগ়া 
দিবে । সৃতরাং ব্রজরসের উপাসকগণের পক্ষে শ্রীপাদের এই মনঃশিক্ষা ত্তবের উভ্ম্ধূপে অনুশীলন এবং 
ইহাকে কগ্হার করিয়া রাখা কতব্য। 
ইন্ড্রিগ়ের অধিপতি মন সাধন-ভজনের মুল সহায় । বিষয়ী জীবের মন বিষয়নিষ্ঠ ও স্বভাবতই 
অতিশগ্ন চঞ্চল । গীতায় শ্রীঅজু'ন শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন ্‌ 
“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দঢুম্‌ 1 
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বাঁয়োরিব সুদুষ্কর'্‌ ॥৮% গৌতা-৬1৩৪) 


“হে ক্ুঞ্চ ! মন স্ৃভাবতই চঞ্চল ইন্দড্রিক়ের বিক্ষেপজনক, মহাশক্তিশীলী, দৃঢ় অর্থাৎ অনমনীয়, 
বুকে কুস্তকাদির দ্বারা যেমন দেহমধ্যে আবদ্ধ রাখা অতি দুঃসাধ্য, মনকে নিরোধ করাও আমি দেই“ 
রূপ দুফষর বলিয়া মনে করি ।” শ্রীভগবানও অজু'নের এই যুভ্তিকে একবাক্যে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন- 


৮ পি 


ত্রীত্রীমনঃশিক্ষা ] | ও 


“তসংশয়ং মহাবাহো মনো দুনিগ্রহং চলম্‌ । 
অভ্যাসেন তু কোন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥” গৌতা এ-৩৫) 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন--“হে মহাবাহো ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, উহাকে নিরোধ করা দুক্ষর, এ 

বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু হে কোত্তেয় ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ক্রমশঃ উহাকে বশীভূত করা 
যায়।” মহাশভ্তিশালী ও দুর্জয্ন এই মনকে প্রযত্রশীল সাধক বৃঝাইয়া লইগ্না ধীরে ধীরে কল্যাণের পথে 
পরিচালিত করিবেন । আমাদের মনে ঘে কোন চিন্তাপ্রবাহ উদিত হয়, তাহাই চিভে একটি সংস্কার 
রাখিয়া যায় । এই সংস্কারগুলির সমঞ্টিই আমাদের ঘ্বভাব। আমাদের বতমান স্বভাব যেমন 
পূর্ববতি অভ্যাসের ফল, তদ্রপ পরবতি স্বভাব হইবে বর্তমান অভ্যাসের ফল ৷ তাই জড়ীয় প্রাকৃত সংস্কার 
ত্যাগ করিয়া চিন্ময় সংস্কার আয়ত্ত করিতে হইলে দুরন্ত মনকে বুঝাইয়া ক্রমশঃ ভজনপথে পরিচাজিত 
করিতে হইবে, ইহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ্‌ 


শ্রীপাদ রঘুনাথ অতি কোমল সর্োধনে বলিতেছেন--'অর্পে ভ্রাতঃ মন ! তোমার চরণে খরিস্সা 
চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আমার বাক্য শ্রবণ কর । প্রথমতঃ তুমি সদাকালের জন্য দস্ত ত্যাগ কর ॥ 
অহঙ্কার, কাপট্য, অসারল্য ইত্যাদি দণ্ত শব্দের বাচ্য। জড়ীয় দেহ-দৈহিকাদির অভিমান আমাদের অনন্ত- 
জন্মের সংস্কার । ইহা ভন্তিসাধনার অত্যন্ত অন্তরায় বা প্রতিযোগী । "অভিমানী ভন্তিহীন, জগমাঝে 
সেই দীন, রূথা তার অশেষ ভাবনা ।” (প্রেঃ ভঃ চঃ) অহঙ্কার নাশের জন্যই সাঁধকগণ দৈন্যের সাধনা 
করেন এবং এই জন্যই দৈন্যকে তন্তি-সাধনার প্রাণবন্ত বলা হয় । কাপট্য বা অসারল্য ( অন্তরে এক 
বাহিরে আর এক ) ইহাও ভভ্ভিসাধনার প্রবল বাধা । কুটিলচিন্ত ব্যন্তিকে ভন্ত ও ভগবান্‌ কখনই রুপা 
করিতে ইচ্ছা করেন না। তাই শ্রীপাদ বলিতেছেন-__'হে মন। তুমি সদাকালের জনা ভজনের প্রবন 
অন্তরায় দস্তকে ত্যাগ করিয়া কয়েকটি স্থানে পর মানুরক্তি বিধান কর ॥ রত 


প্রথমতঃ বলিতেছেন,_-হ মন | শ্রীগুরুদেবে অর্থাৎ দীক্ষাগ্ুরু ও শিক্ষাগ্ুরুতে অতুলনীয় ও 
সমধিক রতি বা অনুরাগ বিধান কন ॥ শ্রীভগবানের কাক্রণ্যঘন বিগ্রহই শ্রীগুবঃ। তরল জল যেমন 
ঘনীভূত হইয়া বরফের আকার ধারণ করত শৈত্যাদি গুণ সমন্বিত হইয়া থাকে, তদ্রপ শআ্ীভগবানেরর 
করুণা ঘনীভূত হইয়া মৃতি পরিগ্রহ করত শ্রীগুক্রূপে জীবের কল্যাণার্থে বিশ্বে গ্রকটিত হইয়া সমধিক 
কারুণ্যাদি গুণ বিস্তার করিয়া থাকেন । তাই নিজের চেষ্টায় বা সাধন-ভজনের দ্বারা দুস্তযজ বা 
অপ্রতিকার্ধ ঘে সকল অনর্থ, ত্রীগুরুসেবার দ্বারা সাধক সেই সব অনথ অনাগ্লাসে জয় করত ভজনে 
সিদ্দিলা করিয়া ধন্য বা ক্কৃতার্থ হইয়া থাকেন । প্ত্প্রসাদো হি স্ব-স্বনানাপ্রতীকা রদুস্ত্যজানর্থহানৌ 
পরমভগবত্প্রসাদসিদ্ধৌ চ মৃলম্‌ |” € ভক্তিসন্দভঃ-২৬৭-অনুঃ ) অর্থাৎ নানা প্রতীকারের দ্বারা দুত্যজ থে 
অনর্থসমৃহ তাহাদের নাশবিষয়ে এবং পরম ভগবৎ প্রসাদ বা করুণার দিদ্ধি বিষয়ে শ্রাগুরুর প্রসন্নতা 
একমাত্র মূল কারণ । হা জা : 21 


৮০ ] 1 রীত্রীপ্তবান্লী 


প্রবল শক্তিশালী বা প্রগতিশীল ভক্তি-সাধনায় প্রেম লাভের পথে প্রবল অন্তরায় অপরাধাদি হইতে 
জাত অনর্থরাশি । শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন-_-“অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয় |” 
জীমদ্ভাগবতে দেখা যায়--এক একটি উপায়ের দ্বারা এক একটি অনর্থকে জয় করা যায়, কিন্তু যুগপৎ 
সমস্ত অনর্থকে জয় করার একটি মান্রই উপাক্_ শ্রীগুকু পাদপদ্ধে ভক্তি । «এ নর 
চি ৯ “অসক্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবজ্জ নাৎ। 
অর্থানরেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্বাবমর্শনাৎ ॥ 
- আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহোৌ দম্ভং মহদ্ুুপাসয়া ॥ 
যোগান্তরায়ান্‌ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া ॥ 
5,755 ক্কপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা | 
আত্মজং যোগবীর্ষেটণ নিদ্রাং সত্তবনিষেবয়্া ॥ 
রজস্তমশ্চ সন্ত্বেন সত্তঞ্চোপশমেন চ। 


এতগ সব্ববং গুী ভ্ঞ্য। পুরু ষাহ্যঞ্জসা জগ ।।” 
(ভাঃ-৭১৫।২২-হ৫ ) 


| লারা যৃধিষ্ঠিরের প্রতি রজিজন জয় করিতে হইলে সঞ্ল্পবজ্জিত হওয়া চাই অর্থাৎ 
ূ নিঃশেষরাপে বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলে কাম জয় হয়। ক্রোধ এগ করিতে হইলে কাম বিবর্জন করা 
চাই, কারণ কামই প্রতিহত হইয়া ক্রোধ হয়। অর্থে অনর্থ দৃষ্টি, অর্থাৎ ভোগ্যবস্ত মা্লেই অনর্থ জ্ঞান 
হইলে লোভ জয় করা যায় | তত্ববিচারে ভগ্ন দূরীভূত হয়।. আন্বীক্ষিকী জ্ঞান বা পুকৃতিপুরুষ বিবে- 
কের উদয়ে শোক-মোহ পরাজয় হয়। মহৎ-সেবায় দত্ত জয় হয় । মৌনভ্রত সিদ্ধ হইলে মনের একাগ্রতা 
হয় । কামচেঙ্টা ত্যাগ করিলে হিংসা দুরীভূত হয় | ক্পাণ্ুণে আধি ভাতিক, সমাধিবলে আধিদেবিক 
এবং অষ্টাঙ্গযোগে আধ্যাত্মিক ক্লেশ নাশ হয় । সত্তগুণ বধিত হইলে নিদ্রা জয় ও রজস্তম জন হয়। 
উপশম : সাধনে সত্ব জয় হয় । কিন্ত একমাত্র গু ভক্তির দ্বারা অন্চব্য এই সমুহ অর 
অনায়াসেই জয় করিতে সক্ষম ভগ্ন । উরি 
এক্ষণে শ্রীগুরুদেবে সমধিক এবং অপূর্বরতি- বা অনুরাগ বিধানের প্রকার কিঞিৎ আলোচন! 
করা যাইতেছে । শ্রীমৎ. জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিজন্দর্ভে শরণাগতির প্রকার বর্ণনার পর লিখিয়াছেন-_ 
-*তুন্ যদ্যপি শরণাপত্তৈব সব্বং সিদ্ধযতি, শরণং তং প্রপন্া ষে ধ্যানযোগবিবজ্জিতাঃ। টে বৈ ম্বৃত্যুমতি- 
ক্রম্য-যান্তি তদ্ৈষফবং পদম্‌ ॥। ইতি-গারুড়াৎ্, তথ।পি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শন্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাত্রোপদেস্ট্ণং 
ভগবন্মন্্রোপদেস্টুণাং বা শ্রী'গুরুচরণানাং নিত্যমব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ” €(ভঃ সঃ-২৩৭ অনুঃ) 
' অর্থাৎ যদ্যপি শরণাপতিদ্বারাই সকল ভজনাদি সিদ্ধ হয়+ যেহেতু গঞ্জড়পুরাণে উল্লেখ আছে+_- 
'যাহারা ভগবানের শরণাগত, তাহারা ধ্যানযোগ বিনাও মুত্যুমগন সংসার অতিক্রম করিয়া থাকে এবং 


শ্ীত্রীমনঃশিক্ষা ৮১ 
'বিষ্চলেবকে গমন করে এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । তথাপি ভজনানুঠানে বা ভজমরসাস্বাদনের বৈশিষ্ট্য 
লাভের বিনি ইচ্ছা করেন, তিনি যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে ভগবৎ-প্রতিপাদক শাস্ত্রোপদেম্টা অথবা 
ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীওরুচরণের নিত্যই বিশেষভাবে সৈবা করিবেন ৷ 


এখানে শবিশেষভাবে” সৈবা বলিলে “সামান্যভাবে' সেবার কথাও স্মরণ হয় । যেস্থলে ভগবৎ 
. শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চনাদি ভক্ঞযঙগসমূহ মুখ্য বা অজী হুইগা শ্রীগুরুসেবটি অজরূপে অনুষ্ঠিত হয়-__ 
তাহাই সামান্যভাৰে গুরুদেবা। ইহাতেও শ্রীগুরুর প্রলন্নতারুম্মে ভগবৎ-প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে । 
'কিন্তু যেস্থলে শ্রীগুরণকে প্রত্যক্ষ বিষয় করিয়া শ্রীগরুর সেবাটি মুখ্য অজী হইয়া ভগবশ শ্রবণ, কীর্তনাদি 
ভভ্ত্ঙ্গসমূহ শ্রীগুরু-পরিচর্ধার আনুসঙ্গিক বা অঙ্গরূপে অনুন্ঠিত হয়, তীহাই বিশেষভাবে গুর্১- 
দসবা 3 ইহাতে শ্রীগুলুর বিশে প্রসন্নতার সঙ্গে জীভগবানেরও সবিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিয়া সাধক 
ধন্য হন৷ তাই শ্রীজীব লিখিয়ছৈন (ভঃ সঃ-এ ) “তঙস্মাদন্যস্ভগবন্ভজনমপি নাগেক্ষতে” অর্থাৎ "শ্রীপ্তরু- 
চরণানুরাগী ভক্তের অন্য ভগবভজনেরও অপেক্ষা নাই। কারণ এই প্রকার বিশেষ গুরুসেবার দ্বারা 
শ্ীভগবানের নিজ সেবা অপেক্ষাও গুক্ুনিষ্ঠ সাধকে শ্রীভগবানের সমধিক প্রসন্নতা বা করুণার কথা 
জানা ঘাক্ন ! শ্রীজীব তাই এই মর্মে পদ্মপূরাণ হইতে দেবছুতি-স্তবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন--. 


“ভক্তির্ধথা হরৌ মেহস্তি তদ্বরিভ্ঠা গরৌ যদি । 
মমান্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরি ॥৮ 
অর্থাৎ শ্রীহরিতে আমার যে পরিমাণে ভক্তি আছে, শ্রীগুরুদেবে ঘদি তাহা হইতে অধিক ভক্তি 
খাঁকে, তাহা হইলে সেই সত্যতার ফলে শ্রীহরি আমায় দর্শন দান করুন ।* তাইস্রীল ঠাকুর মহাশয় 
বলিয়াছেন 


“শ্রীগুরু-চর ণপদ্দঃ, কৈবল ভকতি-সদ্, 
বন্দে মুই গাবধান সনে) 

ঘাঁহার প্রসাদে ভাই, ৬ ভব তরিয়া যাই, 
রুষ্প্রাপ্তি হয় যাহা হনে ॥ 

গুরু-মৃখপদ্ম-বাকা, হাদি করি মহাশকা, 
আর মা করিহ মনে আশা । 

শীঙরুচরণৈ রতি, এই সে উত্তমা গতি, 


যে প্রসাঁদে পূরে সব আশা 1” 

শ্রীমৎ দাসগোস্বামিপাদের মতে শ্রীগুরুদেবে ইহাই সমধিক ও অপূর্ব রতি বা অনুরাগ বলিরা। 
আমাদের মনে হয় | 
সি হ] 


৮হ ] 1 স্ত্ীশ্রীর্তবাবলী 


শ্রীপাদ রথুনাথ শ্রীব্রজধামেও তঙ্রপ সমধিক -ও অপূর্ব অনুরাগ কামনা করিতেছেন: ॥ শ্রীভগবৎ- 

পাদপদ্ছে অনায়াসে প্রেমসিদ্ধির নিমিত্ত জীল রূপগোস্থামিপাদ মহাবীর্ষশালী যে সাধন-পঞ্চকের সোধুসঙ্গ» 
ক্ুফ্ণসেবা, ভাগবত-শ্রবণ,» নাঁম-সঙ্কীতন. ও ব্রজবাস) কথা উল্লেখ করিয়াছেন» ব্রজবাস তাহাদের অন্যতম & 
কারণ” 

“অন্যেঞ্ক পুণ্যতীর্থেষু মুন্তিরেব মহাফলম্‌ ॥ 

মুক্তৈনঃ প্রার্থ্যা হচরতত্তিরমথুরায়ান্ত লভ্যতে ॥ 

অহো মধূরগুরী ধন্যা বৈকুষ্ঠাচ্চ গরীয়সী । 

দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভভভিঃ প্রজায়তে ॥” পেম্মপুরাণ) 


“অন্যান্য পুণ্যতীর্থে বাসের মহাফল মুক্তিই, কিন্ত মুত্তদিগেরও গ্্রার্থনীয় হুরিভভ্ভি ম্থুরাতেই: 


শলভ্য হয় । অহো ! ধন্যা মধুপুরী গোলোক” বৈকুগ্ঠাদি অপেক্ষাও গরীয়সী যেহেতু তাহাতে একদিন মান্র 
বসবাস্প করিলেও শ্রীহরিভন্তির উদস্স হঞ্র 1৮ কুফ্ণভক্তি সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীগোস্বামিপাদ ব্রজবাসসের তপরিহার্ষ 
বিধান দিয়াছেন- “কুর্্যদ্বাসং ব্রতজে সদা 1” দেহের সহিত ব্রজবাদে যাঁহারা অক্ষম, অন্ততঃ মনের দ্বারাও 
তাঁহাদিগকে ব্রজব/সের উপদেশ দেওয়া হইতেছে । কিন্তু শ্রীধামবাসিগণকে শ্রীধামের তত্ব জানিয়াই 
ধামের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা বা অনুরাগের জঙ্গে বজবাস করিতে হয় নচেৎ চিন্ময়ধামে জড় জগতের সাদৃশ্যাদি 
কল্পনা করিলে ধামাপরাধবশতঃ ধামবাস সফলিত হয় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--” 


“সব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম । 

অশীগোলোক শ্বেতদ্বীপ রুন্দাক্ন নাম |! 

সব্ব'গ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু-সম । 

উপর্যধো ব্যাপী আছে-_নাহিক নিয়ম | 

ব্রন্মাণ্ডে প্রকাশ তরি কৃষ্ণের ইচ্ছায় £ 

একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায় ॥ 

চিন্তামণি ভূমি, কল্গরক্ষময় বন। 

চম্্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম 1 

প্রেমনেত্রে দেখে তার দ্বরূপ-প্রকাশ । 

গোপ-গোপী সঙ্গে যাহা রুষ্চের বিলাস ॥৮ (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পরিঃ ) 

অগ্রাকৃত বন্ত কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না। এই জন্যই বিশ্বমানবের প্রতি 

করুণা করিয়া শ্রীধাম অপ্রাকৃত তত্ব হইয়াও প্রারুত বিশের রূপ অঙ্গীকার করিগ্না বিরাজ করিতেছেন । 


এইরূপ বিশ্বাস লইয়াই তত্তি বা অনুরাগের সহিত আমাদের ধামবাস করিতে হইবে নচেৎ ধামাপরাধ 


অবশ্যস্তাবী। কারণ যে বস্তর দ্বরূপ যাহা, তাহাকে নিকৃষ্ট কোন অন্য বস্তর মত চিন্তা করাই সেই! 


টা 


মিটি... ও 


জি 


শ্রীক্ীমনঃশিক্ষা 2৮৩ 


বস্তর প্রতি অপরাধ । অশ্রীধামের চিন্বয়তত্-সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধী থাকিলে পরমানুরত্তির সহিত 
ধামবাসে আমরা ধন্য হইতে পারি, কারথ ধামে অনুরক্তিই পরম-পূরুতার্থ $ জ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী- 
পাদ লিখিক্াছেন-- 

*রাধামুরলিমনোহর-টরণবিলাসেন ধন্যায়াম্‌। 

ব্দ্দাবনভুবি মন্যে পরমগূমর্থো মনাগপি প্রণয়ও ॥৮ (রঃ মঃ ইাউণ্ত ) 


"আীরাধা-মুরলী-মনোহরের টরণবিলাসদ্বীরা ধন্য এই শ্রীবদ্দাবন ভূমিতে যদি কিঞিম্মা্ 
প্রণয় হয়, তবে তাহাই পরম পুরুচষার্থ বলির মনে করি 1” শ্ত্রীর্দ্দাবনের প্রতি প্রণয়শীল শ্রীল ৷ অরত্তী" 
ক্াদ্‌ প্রজভক্ভি ও শ্রীবজবাসের অদ্ভূত নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন__. 


"শ্রীরাধামুরলীধর বরধন ব্ৃন্দীবনে বরং ক্রিমিকঃ ) 
ভগবৎ-পার্ষদমুখ্যোহপ্যন্যভ্রাইহং ন চোৎসহে ভবিতুম্‌ % 

সব্ব'দুঃখদশা ঘোরা বরং রন্দাবনেহস্ত মে । 
প্রারুতাহপ্রাক্তাইশেম্ববিভুতিরপি নান্যতঃ ॥! 

পশুরেকঃ খগ একস্তণমেকং রেণুরেকো বাঁ । 

শ্যামরসাদ্ভূতবন্যে বৃন্দারণ্যে ভবাম্যহং ধন্যঃ॥৮ € রঃ ম$-81৪৭, ৬১, ৬৪ ) 


“শ্রীরাধা-মুরলীধরের শ্রেষ্ঠধন এই শ্রীবৃন্দাবনে বরং ক্ষুদ্র কৃমিও হইতে ইচ্ছা করি, তথাপি অনান্ত্ 
ভগগবৎু-পার্ষদ শ্রেষ্ঠ হইতেও আমার উ€সাহ নাই। শ্রীর্ন্দাবনে আমার ঘোরতর দু$খ-দুর্দশারাশি আসুক, 
তথাপি অন্য শ্রারুত ৬ অগ্রাকৃত নিথিল প্রশর্ষও আমি প্রার্থনা করি না। শ্যামরসময় অদ্ভুত বনরাজি- 
সৃক্ত শ্রীরন্দাবনে একটি পশ্ত, একটি পক্ষী, এক খণ্ড তুণ অথবা একটি রেণুকা হইয়াও আমি খন্য হইব 1" 


আীপাদ রছুনাথ ব্রজবাঁসিগণেও তদ্রপ- অপূর্ব ব' অতুলনীপ্ব রতি কামনা করিতেছেন । এখানে 
ব্রজবাসিগণ বলিতে ব্যাপকার্থে ব্রজধামে বসবাস করিতেছেন যাঁহারা, তাঁহাদিগকেই বৃঝাইতেছে 1! শান্তর ও. 
মহাজনগণ বলেন, ধাম চিন্বয়তত্ব হইয়া বিশ্বজীবের প্রতি ক্ষপা করিয়! যেমন জড়জগতের রূপকে 
অঙ্গীকার করিয়া আছেন, তদ্ধপ ধামবাসিগণও চিম্ময়তত্্র হইয়াও প্রারুত বিশ্বজীবের স্বভ'বকে অঙ্গীকার: 
করিয়া দূুহিয়াছেন। সুতরাং ব্রজবাসিজনের মধ্যে দুর্জন-সুলভ কোন অনাচারাদি দুষ্ট হইলেও তাহা; 
্রষ্টারই ইন্দ্রিয়াদির বা মন, ৰুদ্ধির দুষ্টতা ভাবিয়া তাঁহাদের প্রতি. পরম ভন্তিমানই থাকিতে হইবে 1. 
“রুদ্দাটবী বিমল-চিপ্ঘন-সতরদ্দা রম্দারক প্রবরৰৃন্দ-সুনীন্্র-বন্দ্যা” (রঃ মঃ-১/৪৪ ) “এই আরন্দাটবীতে- 
ঘাঁহারা বদবাস করেন, তাঁহারা সকলেই বিমল ও চিন্গ্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন । দেবতা ও মুনীবৃন্প 
তাঁহাদ্দের বন্দনা করিয়া থাকেন।” তাই ত্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ পরম ভত্তিভরে ভ্রজবাসী স্থাবর- 
জঙ্গমের সেবা কামনা করিয়াছেন--( রঃ মঃ-১৬১) ইলা ূ 


৮৪. 9 [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


“সেবা রন্দাবনস্থ-স্থির-চর-নিকরেম্বস্ত মে হস্ত কেবা 
দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ স্য স্তত উরুমহিতা বল্লভা যে ব্রজেন্দোঃ । 
এতে হ্যদ্বৈত সচ্চিদ্রস্সঘনবপুষোদুরদূরাতিদৃর- 

স্ফৃজ্জ ন্মাহাজ্মযবন্দা বৃহদুপনিষানন্দজানন্দ-কন্দাঃ 1৮. 


_- পশ্রীরন্দাবনস্থ, স্থাবর-জঙ্গমের সেবা আমার লাভ হউক ॥ অহো ! যাঁহারা গোকুলচন্ড্র 
শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবতই অতি প্রিয়, ব্রক্মাদি দেবগণ হইতেও তাঁহারা অধিকতর পুজার । এই জীকুষপ্রির- 
গণ অদ্বয় সচ্চিদানন্দ ঘনমূতি, ইহাদের মহামহিমা দুরাতিদূরে অর্থাৎ মানববুদ্ধির অগোচরে স্ফৃতিপ্রাপ্ত 
হইতেছেন। ইহারা মহৌপনিষদসমুহেরও আনন্দজনক যে মহানন্দরাশি তাহার কন্দ বা মূলবীজদ্বরাপা ॥” 


তদ্রপ সুজন বা শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রতিও সমধিক অনুরাগ প্রকশি করিতে মনকে অনুরোধ 
করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ । ভগবৎ-পাদপদ্ধে প্রেমভন্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্ঞন্তের প্রতি সমধিক 
অনুরাগ অপরিহার্য । “মহত্রুপা বিনা কোন কঙ্ট্মে ভক্তি নয়” “অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ টবফব-কৃপায়*” 
ইত্যাদি সাধুবাণী হইতে জানা যায়--ভগবৎ-পাদপদ্ে প্রেমভভ্তি লাভের একমান্র ও অব্যভিচারী উপায় 
মহতের করুণা । ভগবৎকুপা মহৎ্সঙ্জ বা মহৎরুপাকে বাহন করিয়াই জীবান্তরে সংক্রমিত হয়» 
স্বতন্ত্রভাবে হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্ীভগবানের করুণা হইলে তো শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তি সঞ্জাত 
হইতে পারে” ইহাতে মহৎসঙ্গ বা মহৎকুপার এত অপেক্ষা কেনঠ£ এর উত্তরে শাস্ত্র ও মহাজনগঞ্জ 
বলেন,ভগবৎ-ক্ুপাই ভক্তি লাভের মুখ্য কারণ বা স্বতঃসিদ্ধ উপায় হইলেও ভগবদুল্মুখকারিণী ভগবৎ-রুপা, 
এই বিশ্বে সাধুর মৃতি ধারণ করিয়াই আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকেন । “সন্ত এবানুগ্রহো, যস্য 
সঃ। তবানুগ্রহো যঃ প্রাপঞ্চিকে চরতি স তদাকারতয়ৈব চরতি নান্যরূপতয়লেত্যর্থঃ* (ভক্তিসন্দর্ভঃ-১৮০ 
অনুঃ ) অর্থাৎ “হে ভগবন্‌ ! সাধুগণই আপনার মৃতিমান্‌ অনুগ্রহ, আপনার ষে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চেক বি্কে 
বিচরণ করেন, তাহা সাধুর আঁকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকেন, অন্যরূপে নহে ।” সুতরাং 
এই সাক্ষাৎ ভগবৎ-করুণার মতি সাধূকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের পরোক্ষ করুণার অনুসন্ধান করিতে 
যাওয়া বিড়স্কনা ব্যতীত আর কিছুই নহে ৷ 

এইজন্য শ্ত্রীভগবান্‌ তাঁহার প্রিয় ভক্ত উদ্ধবের প্রতি শ্রীমুখে' বলিয়াছেন-__“মভভ্তপূজাভ্যধিকা” 
€ ভাঃ-১১।১৯।২১ ) “অভ্যধিকা মৎসন্তোষবিশেষং জ্াত্বা মৎপূজাতোহপীত্যর্থঃ” অর্থ।ৎ “ভস্তপূজায় আমার 
বিশেষ সন্তোষ জানিয়া আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভর্তের পূজায় অধিক অনুরাগ বিস্তার করিতে 
হইবে ।” কারণ ভত্তকে শ্রীভগবান্‌ যতখানি আকাঙ্ক্ষা করেন, নিজেকে ততটা করেন না। শ্রীভগবানের 
স্বরূপানন্দ অপেক্ষা ভক্তের হাদয়গত ভক্যানন্দ তাঁহার অতি স্পৃহনীয় ও আকর্ষণীয় হইয়া থাকে | 

“নাহমাত্মানমাশাসে মভ্তত্তৈঃ সাধুভিবিনা । 
্রিয়ং চাত্যন্তিকীং বুন্ষন্‌ যেষাং গভিরহং পরা 11৮ €(ভাঃ-৯৪।৬৪ ) 
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শ্রীভগবান্‌ দুর্বাসা খষির প্রতি বলিলেন-__“হে ব্রহ্মণ্‌ ! যাঁহাদের আমিই একমান্র গতি, সেই 
সকল সাধু ভক্তগণকে আমি যতখানি কামনা করি, নিজেকে এবং আমার ষড়বিধ এশ্বরযকেও সেরূপ 
কামনা করি না।” তাই-- 
সিদ্ধিভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুতসেবিনা'ম্‌ । 
ন সংশয়োহত্তর তত ভ্তপরিচর্য্যার তাআ্না'ম্‌ 11৮ (শাণ্ডিল্যস্মৃতি ) 


অর্থাৎ “অচ্যুত-সেবাপর্রায়ণগণেন্র প্রেমসিদ্ধি হয় কিনা হয় এইরাপ সন্দেহ থাকিতে পারে, 
কিন্তু তদীয় ভক্তগণের পরিচর্ষার্দ্তী ব্যক্তিগণের প্রেমসিদ্ধি-বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না 1৮ 'তসমাদ্বিষ্$- 
প্রসাদায় বৈহ্ণবান্‌ পরিতোষয়ে্' সৃতরাং “বিষ্ণুর একান্তিকী প্রসাদ কামনায় বৈষ্ণবগণকে অনুরাগময় 
সেবাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে । শ্ীমভ্ভীগবত বলেন-- 
"“যঘৎসেবম্া ভগবতঃ কুটস্থস্য মধৃদ্বিষঃ | 
রতিরাঁসো ভবেভীব্রঃ পাদয়োব্যসনাদ্দনঃ 17১ (ভাঃ-৩1৭1১৯) 


অর্থাৎ “যে মহৎ্গণের সেবায় সংসারক্লেশ-নাশক শ্রীমধুস্দনের শ্রীপাদপদ্ে স্বাভাবিক প্রেমোৎ- 
সব সঞ্জাত হইয়া থাকে 1 মহৎ্সজ বা মহৎসেবা বলিতে অনুরাগের সহিত কাগ়্-মনো-বাক্যে মহৎগণের 
পরিচর্ধাদি পূর্বক তাঁহাদের শ্রীমূখে জীরুষ্চকথা শ্রবণাদি করিয়া তাহার মনন, সাধুগণের আচরণাদির 
অনুসরণ, তাঁহাদের উপদেশীন্সারে সাধন-ভজন করাই বৃঝায়। আজকাল মহৎসেবা বা বৈষ্ণবসেবা 
বলিতে আমরা ম্বাহা বুঝি, তাহা বৈষ্ণবগণথকে কিছু অর্থ বা অন্ন-বস্্রাদি দান, মহোৎসবে আমন্ত্রিত বৈষ্ণব- 
গণকে খেচরান্ন ভোজনাদিই হইয়া থাকে এবং সেই মহোৎসবাদিতেও যেরাপ মনোরত্ির পরিচয় দিয়া 
হাকি অর্থাৎ মর্যাদাবিশিষ্টদের অপেক্ষা কাঙাল বৈঞবগণকে অবক্তাপূর্ক হীনমর্ধাদা করিয়া ভোজ্য দাঁন 
করিয়া ঘে বৈষ্ণবসেবা করিলাম বলিয়া মনে করি, তাহাই কি *“মভ্তস্তপ্জ্যাভ্যধিকা” পরতিরাসো- 
ভবেভীরঃ$” বাণীর অনুরূপ বৈষ্ুবসেবা £ সুধীগণ একবার বিচার করিয়া দেখিবেন । 
নারদ-পঞ্চরান্র বলিয়াছেন-_-“বৈষ্ণবানাং পরাভন্তিঃ” অর্থাৎ পরমাভক্তির সছিত বৈষ্ণবগণের 
সৈবা করিবে ॥ শ্ত্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীভত্তিরসাম্ৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন-- 
“যাবন্তি ভগবভ্ত্তেরজ্গানি কথিতানিহ ॥ 
প্রায়স্তাবন্তি তভ্স্তভত্তেরপি বুধাঃ বিদুঃ ॥” 
অর্থাৎ "এই গ্রন্থে ভগবভত্তির যে সকল অঙ্জের কথা বলা হইয্নাছে, বিদ্বানগণ তাহার আধ- 
কাংশই ভত্তেরও ভন্তির অঙ্জ বলিগ্পা জানিবেন।” শ্রীপাদ রথুনাথ নিজ মনকে শিক্ষা দেওয়ার ছলে 
আভগবৎ-পাদপদ্ধে প্রেমপ্রাপ্তিরর অমোদম্ঘ-সাধন ভগবভ্ত্তগণের প্রতি অনুরাগময়ী ভন্তি করিবার উপদেশ 
সাধক সমাজকে দিতেছেন। টু রর 


৮৬ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


অতঃপর শ্রীপাদ ব্রাঙ্মণগণে অপূর্বরতি বা প্রীতিবিধানের জন্য মনকে উপদেশ দিতেছেন । 
ব্রাক্মণভন্তির দ্বারা ব্রন্মণ্যদেব শ্রীভগবানের ক্কপাবিশেষের উদয় হইয়া থাকে । সূৃতরাং “শ্বপাকমিধ 
নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্” ইত্যাদি বাক্যে যে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা 
তাঁহাদের ভন্তিতে অনুরাগ-সঞ্চার করিবার জন্যই । অপরে ব্রাহ্মণের নিন্দা কঞ্চুক এই অভিশ্রায়ে নহে । 
কারণ শ্রীভাগবতে বিপ্রভন্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে--বিপ্রং ক্তাগসমপি নৈব দ্রহ্যত মামকাঃ | 
ঘ্বত্তং বহুশপত্তং বাঁ নমঙ্কুরুত নিতাযশঃ ॥৮ (ভাঃ-১০1৬৪।৪১) 
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবতিপাদ র্লাগানুগীয় ভজনে যে পঞ্চবিধ সাধনের কথা বলিক্লাছেন, দ্বীভীষ্ট- 
ভাবময়, স্বাভীষ্টভাবসন্বন্ধী, স্বাভীষ্টভাবানুকূল, স্বাভীষ্টভাবাবিরুদ্ধ ও স্বাভীম্টভাববিরুদ্ধ ঃ ইহার মধ্যে 
গ্বাভীষ্টভাবাবিরুদ্ধ সাধন--গো, বাক্ষণ, অশ্ব, ধান্রী আদির সম্মাননা প্রভৃতি রাগসাধকের ভজনের 
উপকারক। | 
অতঃপর শ্রীপাদ স্বমন্ত্রে বা নিজ দীক্ষামন্ত্রে সাতিশক্স রতি বা অনুরাগ বিধানের কথা বলিয্লা- 
ছেন। রহ্মপুরাণে মন্ত্রের লক্ষণ নিরূপণ-প্রসঙ্গে দেখা যাগ্_ 
“৩ কারাদিসমাধুক্তং নমস্কারাত্ত-কীভিতম্‌ ! 
স্বনাম-সব্ব সত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে 11” 
অর্থাৎ ও কারাদি সম্াযুভ্ নমস্কারান্ত স্বনামই সর্বসত্বের মন্ত্র। মন্ত্রগমূহ ভগবনম্ামাত্মক, 
বিশেষতঃ বীজসম্পূৃটিত “নমঃ” “স্বাহা'দি শব্দ দ্বারা অলঙ্ক্ুত এবং শ্রীভগবাঁন্‌ ও খধিগণ কক সমপিত 
শন্তিবিশেষযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সাধকের স্ব ্ধ-বিশেষ প্রতিপাদন করে । জপকারীকে যথা- 
বস্থিত দেহ-দৈহিকীদি বন্ধন হইতে মুক্ত বা ভ্রাণ করিয়া ভগবৎ-সেবোপযোগী চিম্বারদেহ দান করিয়া 
ধন্য করে । সদ্গুরুর শ্রীমূখনিঃস্থৃত মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের মধ্যে মন্তাত্মক শ্রীভগবানের 
বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে ঘথাযথ ভজনোপযোগীতা প্রদান করিয়া থাকে ্‌ 
“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আজ্মসমর্পণ । 
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আশ্মসম 1 
সৈই দেহ তাঁর করে চিদানন্দময় | 
প্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥” (টে চ$-অন্ত্য রথ পরিঃ ) 
দীক্ষাপ্রসঙ্গে শাপ্রে যে সব মন্ত্রের উদ্মেখ আছে, তন্মধ্যে শ্রীরু্ণমন্ত্রই প্রধান । তন্মধ্যেও আবার 
মধুর রসের লীলাবলীর দংঘটক মন্ত্ররাজ অষ্টদশাক্ষত্র বা দশাক্ষতী গোপীজনবলভ মন্্রই সর্বমন্ত্ের 
শিরোমণি ।: দীক্ষাগুরুর মিকট হইতে মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া পরমান্রাগের সহিত মন্ত্র জপ করিলে 
মন্রের' আশ্চর্য ফল উপলধ্ধি করা যায় । শ্রীরহভ্তাগবতামুতের শ্রীগোপকুমার নন্ত্রজপে নিষ্ঠার ফলে 


কি ভাবে নিখিল চিৎ-রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বৃহভাগবতাম্ুত পাঠকারী মানেই 
অবগত আছেন । ৃ বি 


শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা ] [ ৮৭ 


অতঃপর শ্রীপাদ শ্রীহরিনামে সাতিশয় ও অপূর্ব বা অতুলনীয় অনুরাগ কামনা করিতেছেন । 
শ্রীহরিনা(ম অন্কুরাগদ্বারাই সাধাকর সর্বাথ সিদ্ধ হইয়া থাকে । কারণ শ্রীনাম স্বয়ং 
সাধ্য ও সাধনতত্। যেহেতু নাম ও নামী-শ্রীভগবানে কোন পার্থক্য বা ভিন্নতা নাই । 
“নামশ্চিন্তামণিঃ ক্কঞ্চশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ | 
পূর্ণঃ শ্ুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনো ॥৮ ( পদ্মপূরাণ ) 


এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমত জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়়াছেন_-“নামৈব চিন্তামণিঃ সব্বপার্থদাতি- 
ত্বাঘ। নকেবলং তাঁদশমেব অপিতু চৈতন্যলক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ । তন্ত্র হেতুরভিনত্বাদি- 
তীতি | অর্থাৎ শ্রীনামই চিন্তামণি। যেহেতু নাম সমস্ত অর্থ বা সর্বাভীষম্ট প্রদানে সমর্থ । শ্রীনাম 
কেবল যে ভগবভূল্য সর্ধার্থ প্রদানেই সমর্থ তাহাই নহে, কিন্তু চৈতন্য লক্ষণযুত্ত যে কৃষ্ণ-_সেই সাক্ষাৎ 
কৃষ্ই নাম। নাম ও নামীর অভিন্নত্বের ইহাই তাৎপর্য 1 অর্থাৎ শক্তিতে তুল্যতাহেতু নামকে যে 
নামীর সমপর্যায়ে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নহে + পরন্ত নাম যে নামীই বা কৃষ্ণনাম যে সাক্ষাৎ কুষ্ণই-- 
ইহাই টীকাকারের অভিদ্রায় । কেবল তাহাই নহে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইতেভ শ্রীনামে কারুণ্যাদি গুণের 
সমধিক অভিব্যন্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে । ভ্রীমৎ রূপগোদ্বামিপাদ লিখিয়াছেন__- 
*বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতোনামদস্বরাপদয়ম্‌ 
পৃব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তন্রাপি জানীমহে। 
যস্তঞ্িমন বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাশীসমন্তাভবে 
দাস্যনেদমূপাস্য সোহপিহি দদানন্দান্থধৌ মজ্জতি 11৮ 
*হে শ্রীনাম £ তোমার বাচ্য ও বাচক এই দুইটি দ্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। তন্মধ্যে বিভূ- 
চৈতন্যাত্মক-বিগ্রহ বাচ্যদ্বরূপ হইতে “কষ” "গোবিন্দ" ইত্যাদি বর্ণনিচয়রূপ বাচক-স্বরূপকেই আমি 
সমধিক করুণ বলিয়া মনে করি । কারণ যে জব প্রাণী বাচ্যস্বরূপে বা সাক্ষাৎ কৃষ্ে অপরাধী, তাহারা 
এই বাটকত্বরূপ জ্ীনামের কীর্তনেই নিরপরাধ হইয়া ভগবৎ-প্রেমসুখে নিমজ্জিত হইয়া ধন্য বা কৃতার্থ 
হয়|” 
এই প্রকারে সমত্ত সাধ্য ও সাধলাত্ মূলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামই যে বিদ্যমান তাহা 
জানা যায় । শ্রীক্রুঞ্চমাম অঙজী, সমস্ত সাধনই নামের অঙ্গ। সাধনব্যাপারে এই অজাঙজী সম্থন্ধটি 
বিশেষভাবে মরণ রাখিয়া সমধিক অনুরাগের সহিত শ্রীনাম-সাধনায় প্ররুভ হইলে অচিরেই অভীস্টলাভ 
করিয়া সাধক খন্য হইয়া থাকেন । ্‌ 
সবশেষে শ্রীপাদ বলিলেন”_হে মন ! ব্রজের নবতরুণ খুগল শ্রীশ্রীরাধাকুষ্ণের আন্রয়ে সমধিক ভাবে 
অপূর্ব অনুরাগ বিধান কর ॥ শ্রীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পরিকর, ব্রজের নিত্যসিদ্ধা রতিমঞ্জরী বা তুলসী- 
মঞ্জরী। স্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়াছেন, ম্জরীভাবে শ্তরীয্ুগল-উপাসনার কৌশল বিশ্বসাধকথণকে শিক্ষা 


৮৮ | ? শ্রীত্রীস্তবাৰলী 
দিয়া ব্রজনিকুজজে তাঁহাদের লইয়া যাইতে । মর্জরীভাবে ব্রজনবধুগলের উপাসনাই শ্রীমন্মহাপ্রভূর 
অনপিতচরী করুণার অবদান । অতি রহস্যময় ব্রহ্মা, মহেশ্বর, উদ্ধবাদির সুদুর্লভ ও সুদুর্গম ব্রজের 
যুগপল-উপাসনার সৌভাগ্য কলিযুগের পাপ-তাপাদি বিহত জীবকে প্রদান করা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণের 
অন্যতম কারণ। 
কেহ কেহ মনে করেন, মহাপ্রভুর শ্রীমুখবা ণীতে জানা যায়_-*চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইনু 
ভুবন” (চৈঃ চ$) অর্থাৎ ব্রজের দীস্য, সখ্য, বাগুসল্য ও মধর এই চারিভাবের ভক্তি প্রদানের জন্যই 
মহাপ্রভুর অবতার । সতরাং এক মান্তি যৃগল-উপাসনাই যৈ তাঁহার অবদান, ইহা কিরাপে সম্ভব হইতে 
পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যদিও তিনি মুখে ঠ কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্ত কার্য তঃ তিনি 
শ্রীরামানন্দ রায় প্রভতির দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃঞ্চের উপাসনাকেই সাধ্য-শিরোমণিরূপে স্থাপন করিয়াছেন 
এবং দ্বগ্নং ও পার্ষদগণের দ্বারা আচারে ও প্রচারে একমাত্র যুগল উপাসনাকেই প্রকাশ করিয়াছেন দাস্যাদি 
ভাবের নহে । মহাপ্রভুর প্রিয্নপার্ষদ ও সম্প্রদায়াচার্ষ স্ত্রীশ্রীষড়গোস্বীমিগণের উরিপ্র আলোচনায় ও তাঁহা5 
দের লিখিত গ্রন্থ হইতে যুগল-উপাসনাই তাঁহাদের চরম হার্গবস্ত বলিয়া জামা যার । শ্ত্রীমৎ রঘুনাথদাস 
গোস্বামিপাদ কিভাবে মঞ্জরীস্বরূপের অভিমানে বা যুগল-ভজমরসে ডুবিয়াছেন, তাঁহার এই স্তবাবলী 
আলোচনায় তাহা স্পম্টতঃই উপলব্ধি হইবে । 
যাঁহাদের কণ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সেই গোগ্বামিপাদগণ প্লাধা-বিরহিত একা শ্রীক্লুঞ্চের উপা- 
নায় যে কৃঞ্চসিন্ধুর বিন্দুমান্রেরই আগ্বাদম লাভ হইয়া থাকে, তাহ! নানাভাবে প্রতিপাদম করিয়াছেন । 
কারণ শ্রীরুঞ্ণ মাধূর্ষের সিম্ধূ,সে সিন্ধু অতলস্পর্শ ও দুরবগাহ । অথচ ভগবদ্মারধরী আস্বাদমই ভগবদমৃভবের 
চরম পর্যায় । জীবশন্তি ক্ষুদ্র, সেই দুরবগাহ মাধূর্যসিন্ধু স্পর্শ কররিও তাহরি শক্তি নাই। ঘদি কোন 
মহাশন্তি যিনি তাঁহার অখন্ড প্রোমর দ্বারা অখণ্ড শ্রীরুঞ্ণমাধূরী সমগ্র আস্বাদম করিতে শক্তি ধরেন, তিনি 
ঘদি রুপা করিয়া তাঁহার আস্াদ্ মাধুরী সবটুকু আশ্রিত জীবকে আস্বাদন করাইয়া দেন, তবেই অফ্রত্ত 
শ্রীরুঞফ্ণমাধুরী তাছ্ছদনে জীবশন্তি ধন্য হইতে পারে! সেই মহাশত্তিই শীরাধা ! 
একদিকে যেমন শ্রীরাধার সামিধ্যে শ্রীরুঞ্ণমাধূর্যসিন্ধ অনন্তগুণে উচ্ছবনিত হইয়া উঠে, অপর 
দিকে তেসনি আ্ীরাধা দেই উচ্ছ্রদিত শ্রীরুফমাধুরী সখী-মজজরীভাবে তাঁহার চরণে তাশ্রিত জীবশন্তিকে 
সমগ্রই আস্বাদন করাইগ্না থাকেব । শুধু তাহাই নহে? নিজ আস্বাদন অপেক্ষাও অধিক আস্কাদন করাইয়া? 
থাকেন । 
“বাধার স্বরীপ--কুঞ্চপ্রেমন্কল্পলতা ! 
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ 
রুষফলীপ্রাম্থতে ঘদি লতাকে সিঞ়্ ৷ 
নিজসেক হৈতে পল্বাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥% ( টঃ চঃ মধ্য-৮ম পরিঃ ). 


শরীত্রীমনঃশিক্ষা ? ৮৯ 
হল ১ কা 

ঘবেনটি সুখ+ হওয়ার কারণ এই যে, শ্রীক্ুঞ্ণ-প্রেমকগ্পলতা শ্রীরাধা তাঁহার সঙ্গে উচ্ছৃসিত শ্রীকুঞ্ণ- 
মধুরীই আস্বাদন করেন, কিন্তু তাঁহার শ্রীরণাব্রিতা সখী-মঞ্জরীগণ যগল-মাধুরী-শ যুগল-সেবার অদ্ভূত 
রূসাস্বাদনে ধন্য হন । জীবশক্তি প্রেমভন্তির সাধনায় ঘত উচ্চতম আস্বাদনের রাজ্যে পৌছাইতে পারে, 
মঞ্জরীভাবে ষুগল-উপাসনাই তাগার চরমতম সোপাঁন। তাই স্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর নিত্যসিদ্ধা 
মঞ্জরী হইয়াও স্বীগ্ন মনকে উপদেশ দেওয়ার ছলে শ্রীশ্ীরাধামাধবের পাদপদ্ম আশ্রয়ে সমধিক অনুরাগ 
প্রকাশ করিবার শিক্ষা বিশ্বসাধকগণকে প্রদান করিয়াছেন । এই মনঃশিক্ষার সমস্ত শ্লোকাবলীর কথা 
দূরে থাকুক, কেহ ঘদি এই একটি শ্লোকের উপদেশাবলীর আচরণ বা অনুসরণ করেন-__-তাঁহার সাধন- 
জীবন যে ধন্য হইবে-_ইহাতে আশ্চর্য কি £ 


“ওহে ভ্রাতঃ মোর মন, এই মম নিবেদন, 
সদা দন্ত পরিত্যাগ কর । 
হরিভক্তি-নিকেতন, শ্রীপগ্তরুর আচরণ, 
অনুরাগে তা” আশ্রয় কর ॥ 
অপ্রারুত চিন্ময়-ধাম, রন্দাবন যার নাম, 
তাহে ঘত স্থাবর-জঙ্গম ? 
গললগ্নী ক্লৃুতবাসে, সদা অশ্নীরে ভেসে, 
নিত্য তাঁদের করহ প্রণাম ॥। 
বৈষ্ণব মহান্তগরণ্, . প্রেমভক্তি'র মহাজন, 
জনে জনে পতিত-পাবন । ৃ 
ভূত্য প্রায় সঙ্গে যি র; নিত্য পরিচর্যা কর, 
তবে হবে বাগ্িছত পূরণ ॥ 
আরীরুফ্ণের প্রিয়বর, দ্বিজগণে ভত্তিৎ কর; 
আশীব্বাদ মঈগল-কারণ । 
অখিল ব্রক্মাগডপতি, সুপ্রসন্ন হবে অতি, 
| তাঁহাদের করিলে নৈবন ॥ 
কুপাশন্তি-সঞ্চারিত, দীক্ষামন্ত্র গুর্চদত্ত, 
জপ মন লইয়া শরণ । 
মন্ত্ররাজ-আকর্ষণে, . প্রকাশিয়া রন্দাবনে, 


দেখা দিবে মদন-মোহন ॥। ছু ভন 
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৯০. 4 | ূ [ শ্রীত্রীত্তবাবলী 


ন ধর্তং নাধর্্ং শ্রাতিগণ-ানকৃতক্তং কিল কুক 

ব্রজে রাধাকুঞ্চ-প্রচ্রব-প্তিচর্য্যামিছ ত.। 

শচীজুনং নন্দীশ্বর-পতিস্তত্বে গুক্তবব্ং 
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে সমর পরমজল্ং নন, মনঠ ॥ ২॥ 


অন্ুত্বাদ। হে মন! তুমি নিশ্চিতরূপে বেদশাস্্র কথিত ধর্ম বা অধর্মের আচরণ করিও 
না। এই ব্রজধামে শ্রত্রীরাধাকুঞ্ণের প্রচুর পরিচর্যার অনুষ্ঠান কর। শ্্রীশচীনন্দনকে শ্রীরজেন্জনন্দনরূপে 
এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃ্ষের গ্রিয়তমরূপে সর্বদা স্মরণ কর ॥ ২ ॥ এ | 


টাকা]। নন শ্ত্যক্ত তভৎকালপ্রাপ্ত নিত্য-নৈমিভিক কর্্মকরণে ব্যাকুলচেতসাং কুতোরতে- 
রতিশয্মিত কর্ভব্যতেত্যাহ ন ধঙ্্মমিত্যাদি । ননু ভো মনঃ শুচতিগণ নিরুত্তং সিদ্ধান্তসারত্বেন বেদপ্রতি- 
পাদিতং ধন্্মং এবং নিষিদ্ধত্বেনোক্তমংন্্মং ধর্্মপ্রতিষেধেন কত -ব্যত্বেন প্রাপ্তং কিল কর্তব্যত্বেন সম্ভাবিতং 
ন কুরু ক্লুতিবিষয়তাং ন প্রাপয় 1 কিল শব্সস্ত বাস্তাগ্নাং সম্ভাব্যানুনয়ার্থয়োরিতি .মেদিনী । ধঙ্দ্মোহন্ত 
অধর্ম্ম প্রতিযোগিত্বেন চতুবর্গান্তঃপাত্ো গ্রাহ্যঃ নতু ধর্ট্মোমভত্তিকুৎ প্রোন্ত ইত্যুদ্ধবং প্রতি জীভগবতোন্তেঃ 
তন্নিষেধে পরিচর্য্যাগ়্া অসিদ্ধেঃ | ননূ তৎ কিম্দাসীনো বণ্ভিষ্যে ইতি চেত-ন্রাহ ইহ সংসারে স্থিত্বা ব্রজে 
রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যাং বি্তারয্ন । কৃর্য্যাাসং ব্রজে সদেতি দিশা আত্মনাত্মানং -ততন্রস্থং ভাবয্লিত্বেতি 
ভাবঃ। এবং শচীসুন্‌ং গৌরাঙ্গং নন্দীশ্বর-পতিসৃতত্বেন নন্দনন্দন এবাসাবিতি স্মর 1 এবং মুকুন্দ- 
প্রেত্বে কৃষ্ণপ্রিয্ত্বে গুরুবরমজন্রম্‌ অনবরতং কমর । ননূ আচার্য্যং মাং বিজানীগ্নান্নাবমন্যেত কহিচিৎ । 
ন মন্ত্যবৃদ্ধযাসূয়েত সবর্বদেবমযজো গুরুরিত্যেকাদশস্কন্ধপদ্যেন গুরুবরস্য কৃষ্ণাভিনত্বেনৈব মননমূচিতং 
কথং তপ্রিঘ্ত্ব-মনন'ম্‌। আন্্রোচাতে ৷ প্রথমং তু গুরুং পৃজ্য ততশ্চৈব মমাচ্নম্‌। কুব্বন্‌ সিদ্ধি- 
মবাপ্ধোতি হ্যন্যথা নিম্ফলং ভবেদিত্যনেন ভেদপ্রতীতেরা চার্ষ্যং মামিত্যন্র যু শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং 
তভ, শ্রীকৃষ্স্য পৃজ্যত্ববদ্গুরোঃ পৃজাত্বে প্রতিপাদকমিতি সব্বমবদাতম্‌ ॥ ই ॥ 


সব্ব শক্তি পরিপূর্ণ, মহাপ্রভূ-মুখোদ্গীণ, 
ভুবন-মঙ্গল হরিনাম ॥ 
কর শ্রবণ-কীর্তন, জপ মন রান্রিদিন, 
প্রেমানন্দ যার পরিণাম ॥ 
ৃ নববিধা ভততিষ্রত্বে” অনুশীলন করি যত্বে, 
ভজ মন ফুগল-চরণ । নি 
দশনেতে তৃণ ধরে, এই চাটুবাক্য-দ্বারে, 


তুয়াপদে করি নিবেদন 1৮ ১ ॥ পি 





শ্রীত্রীমনঃশিক্ষা ] ঈ ৯৬ 
জজ 
স্তবামতকণ। ব্যাখ্যা। শ্রীমৎ রথুনাথদাস গোস্বামিপীদ বিশ্ব-সাধকগণকে রাগমাণীর 


ওদ্ধভক্তের আচরণীয় বা অবশ্য করণীয় কয়েকটি ভজনতত্বের শিক্ষা দিতেছেন স্বীয় মনকে উপদেশ 
প্রদানের ছলে । নিগমশাস্ত্র অতি বিশাল। অখিল মানব-সমাজের হিতৈষী নিগমশাস্ত্রের অধিকারীভেদে 
কোন অংশে কর্ম, কোন অংন্দে জ্ঞান, কোথাও বা ভক্তিসাধনার কথা বণিত হইয়াছে । কোন্‌ সময়ে 
কাহার নিম্নাধিকার ত্যাগ করিয়া উচ্চাধিকারে প্রবেশ লাভ ঘটিবে, তাহারও লক্ষণ শাজই নিরূপণ 
করিয়ছেন। কোন যাদ্‌চ্ছিক 'মহৎসঙ্গ বা মহণকুপার ফলে যদি কেহ শ্রীভগবানের কথা শ্রবণাদিতে 
শ্রদ্ধা লাভ করেন, তখন বর্ণাশ্রমধর্ম বা জ্তানাদির আঁধকার অতিক্রম করিয়া সেই শ্রদ্ধাবান্‌ শুদ্ধভন্তি 
যাজনের অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্ত্রীমভভাগবতে (১১।২০।৯ শ্লোকে) শ্রীভগবান্‌ শীউদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন__ 


“তাবৎ কম্মীণি কুব্বীত ন নিব্বিদ্যেত যাবতা । 
মগকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন জায়তে ॥% 


_ শ্যতদিন পযন্ত না বিষয়ে নিবেদ জন্মে বা আমার কথা শ্রবণাঁদিতে শ্রদ্ধা সঙ্ভাত না হয়, 
ততদিন পর্যন্ত বেদ-বিহিত নিত্য-নৈমিভিকাদি কর্মসমৃহের আচরণ করিবেন 1” তাৎপর্ এই যে, নিত্য- 
নৈমিত্তিকাদি কর্ম আচরণের দ্বারা যখন চিত্তস্তদ্ধি হইয়া কর্মে নিবেদ জাত হয়, তখন দেই নিবেদপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির জ্ঞানযোগে অধিকার আসে, কর্মাধিক।র হাকে নী । আর আকফ্িমক মহৎ্ক্লুপাজনিত সৌভাগ্যে 
শ্রীভগবাঁনের কথা শ্রবণাদিতে যে পরথ্স্ত শ্রদ্ধা জাত নী হয়, ততদিন কর্মাধিকার থাকে, শ্রদ্ধালুব্যক্তির 
শুদ্ধা-ভক্তিতে অধিকার জন্মে, কর্ম, জানাদিতে নহে । তাই শ্রীভগবান্‌ শ্রী'মুখে তাঁহাদের বর্ণ শ্রমধর্ম 
ত্যাগ করিয়া ভজনের উপদেশ দিয়াছেন. 

*“আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌ । 
ধন্্মান্‌ সন্ত্যজ্য যঃ সব্ব [ন্‌ মাং ভজেৎ স চ সম্ভমঃ মস ভাঃ-১১১২৩২ ) 


*ময়া ছেদরূপেণ আদিষ্টান্‌ অপি স্বধশ্্মান্‌ সন্ত্যজ্য যো মাং ভজেৎ সোহপ্যেবং পব্বোজবৎ 
সত্তমঃ। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্ধা ৪ ন, ধঙ্্মাচরণে সন্তশ্ুদ্ধাদীন্‌ গুণান্‌ বিপক্ষে দোষাংশ্চাজায় জ্াত্বাপি 
মদধ্যানবিক্ষেপেকতয়া মড্ভভৈন্যব সব্বং ভবিষ্ব্যতীতি দুঢ়নিশ্চয়েনৈব ধন্্মান্‌ সন্ত্যজ। |” (শ্রীধর টীকা ) 
অর্থ।ৎ "মদীয় বেদ-শাজ্পোপদিষ্ট স্বধর্মসমূহের অনুষ্ঠানে গণ এবং অনমন্তঠানে দোষ জানিয়াও বিনি তাদ্‌ণ 
ধর্মানুষ্ঠান মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক জানিয়া সন্তস্তিবলেই সর্বসিদ্ধি হইবে ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া সব- 
ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক € অজ্ঞান বা নাস্তিক্যবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া নহে ) আমার ভজন করেন, তিনি 
উত্তম সাধুরূপে গণ্য হইযনা থাকেন” গীতার টরমেও শ্রভগবান্‌ তাঁহার সর্বগুহাতম শ্রীমুখবাণীতেতড 
অবধর্ম ত্যাগপূর্বক তাঁহার শরণাগতির উপদেশ দিয়ীছেন_-. ৮7. 770 29 

“সিব্ব ধঙ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | সুতার 
অহং ত্বাং সব্বপাপেভ্যো মোক্ষপ্লিষ্যামি মা শুচ$ 11” € পীতা9৬9৬৬ ১. 


%হ 1 7 শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


“হে অজু, সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমায় সকল পাপ 
হইতে মুক্ত করিব, অতএব শোক করিও না ৮ এইভাবে শুদ্ধ ভজন-পথাশ্রয়ে শূত্যুক্ত ধর্মাধর্মের সহিত 
সম্পর্ক ত্যাগের কথা জানা যায় । 


শীপাদ বলিতেছেন-_প্রজে রাধাকুঞ্চ-প্রচুরপরিচর্যযামিহ তন্” “হে মন! তুমি বেদ-প্রতিপাদ্য 
ধর্মাধর্মাদির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া এই ব্রজধামে শ্রীস্রীরাধাকুষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা বা সেবার অনুষ্ঠান কর ।” 
পুজা, সেবা, উপাসনা, পরিচর্যা প্রভৃতি এক পর্যায়বাচী শব্দ | “প্রচুর পরিচর্যা” কথার তাৎপর্য এই যে” 
রাগমার্গের উপাসনা যুগপৎ বাহ্যদেহে বা যথাবস্থিত সাধকদেহে এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে বা মঞ্জরীদেহে 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । শ্্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--. 


“সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চান্রহি । 
তভ্ভাবলিঞ্সূনা কার্ষ্যা ব্রজলোকান্সারতঃ 1” (ভঃ রঃ সিঃ-১২হ৯৫ ) 
“অভীষ্ট শ্রীরাধামাধব-চরণে রতিবিশেষ লাভেচ্ছ, ব্যক্তি সাধকদেহে শ্রীরূপ-সনাতনাদির এবং 
সিদ্ধস্বরূপে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত মঞ্জরীদেহে শ্রীরূপ-মজর্ধাদি ব্রজলোকের অনুসরণে বা আনুগত্যে সেব! 
করিবেন 7. | 
“বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন 1 

বাহ্য-_সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীত্তন ৷ 

মনে-নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন । 

রান্ররিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন 0৮ (টৈঃ উঃ মধ্য-২২শ পরিঃ ) 


্রীস্রীরাধারুষ্ণের পাঁদপদ্মে প্রেমলাভেচ্ছ, সাধক নিষ্ঠার সহিত এই ব্জে বাস করত (যাঁহার! 
দেহের সহিত বূজবাসে অসমর্থ, তাঁহারা মনে মনেও বুজে বাস করত ) বুজোৎপন্ন পুষ্প, গব্যাদি উপ- 
করণে বাহ্যদেহে শ্রীশ্রীরাধারুষ্ের সেবা করিবেন এবং সর্বদা “হরে কুষ্ষেতি' নাম-কীত্তন ও রসিক ভত্কের 
মুখে শ্তরীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা শ্রবণ করিবেন । 


“রাধারুফ্-সেবন, একান্ত করিয়া মন, 
চরণ-কমল বলি যাঁউ । 
দোহার নাম গুণ শুনি, তক্তমুখে পুনি পুনি, 


পরম আনন্দ সুখ পাঁউ ॥% (প্রেঃ ভঃ চঃ) 


তদ্রপ সিদ্ধদেহে বা শ্ত্রীগুরুপ্রদত্ত ম্জরীস্বরূপে সতত অভিমান স্থাপন করত শ্রীরপমঞ্জরাঁ, রতি 
মর্জরী প্রভৃতির আনুগত্যে মানসোপচারে জল্টকাজ লীলা-চিন্তনের সঙ্গে শ্তীশ্রীরাধারুষ্ণের ভাবমস্স প্রদুর 
সেবা ভাবনা: করিবেন ॥ তি 21572 14 | 418. ৯9৭ 


শ্রীরশ্রীমনঃশিক্ষাঁ ] ৮ 
: ও শ্রীরূীপমঞ্জরী সার, ৃ টি. শ্ীরতি-মঞ্জরী আর, 
অনঙ্গমঙ্জরী মঞ্জুলালী । 


শীরসমঞ্জরী সজে, কম্তরিকা আদি রঙ্গে, 
প্রেমসেবা করি কুতুহলী ॥ 
এ সবা অনুগা হৈয়স।, প্রেমসেবা নিব চাইয়া, 
ইজিতে বৃঝিব সব কাজ । 
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী, 
বসতি করিব সখীমাঝ ॥ 
বন্দাবনে দুইজন, চতুদ্দিকে সখীগণ, 
সময় বুঝিয়া রসসূখে | 
সঙীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে, 
তাঙ্থল যোগাব চাদমুখে ॥ 
ঘুগল-চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি, টু 
অনুরাগী রহিব সদায় । 
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, 


রাগপথের এই সে উপায় 1৮ €্রেঃ ভঃ চঃ) 


এই সিদ্ধদেহে ভাবনার সেবা বিপুল, অফুরন্ত এবং বহু দিগ্দেশবতিনী, সৃতরাং অতি প্রছুর | 
তাই শ্রীপাদ রথুনাথ প্রচুর শ্রীরাধারুষ্ণের পরিচর্যা অনুষ্ঠানের বা বিস্তারের কথা বলিয়াছেন । 


এই প্রকার শ্রীপাদ শ্রীযুগলের উপাসনাকালে শ্রীশচীনন্দনকে সাক্ষাৎ শ্রীনন্দনন্দন বুদ্ধিতে “ব্রজেন্দ্র- 
নন্দন যেই, শচীসৃত হৈল সেই” এই ভাবে চিন্তনের উপদেশ মনকে দিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, ব্রজের 
রহস্যময় যুগল-উপাসনা পূর্ব পূর্ব যুগে মহা মনীষীগণেরও দুর্গম বা দুর্লভ ছিল। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীভান্‌- 
নন্দিনীর ভাবে স্বীয় মাধুরী আস্বাদনে প্রলুব্ধ হইয়া শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করত গৌর হইয়াছেন 
এবং স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভত্তগণকে ব্রজমাধূরী আস্বাদনের কৌশলটি শিক্ষা দিয়াছেন। স্তরাং 
শ্ীগৌরলীলা-চিন্তন ব্যতীত স্রীরাধারুফণর রহস্যময় লীলায় প্রবেশাধিকার কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নহে । 


“কুফণলীলামৃত-সাঁর, / তার শত শত ধার» 
দশদিগে বহে যাহা হৈতে নর 
সৈ চৈতন্যলীল। হস, / সরোবর অক্ষয়, 


মন-হংস চরাহ তাহাতে 11৮ € চৈঃ চ8.)...5) 
তাই সাধক শ্রীরাধারুফেের প্রতিটি লীলার চিন্তন সপরিকর শ্রীগৌরের র্াঁধাভাবে আস্বাদনের 


৯৪ 1 | শ্রীতরীস্তবাবল্ী 


সি 


্মৃতি লইয়াই করিবেন 1 এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের অম্টকাল লীলা ও সেবা চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে শর শ্রীরাধা- 
মাধবের লীলা বা সেবা চিন্তনই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে রাগমাপাঁয় ভজনের সুচারু-কৌশল বা পরিপাঁটী | 


আবার শ্রীপাদ শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রেষ্ঠ বা ত্রীরুষ্ের অতি প্রিয়তমরাপে চিন্তার কথা 
বলিতেছেন । শাস্ত্রে সবত্রই শ্রীগুরুদেবকে ইম্টদেবের সহিত অভিন্ন বৃদ্ধিতে চিন্তমের উপদেশ প্রদ্ত 
হইয়াছে । শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবের প্রতি বলিয্লাছেন-_ “আ চার্য্ং মাং বিজানীয়াৎ” € ভা$-১১1১৭।২৭ ) অর্থাৎ 
“গুরুদেবকে আমার স্বরূপ বলিয়াই জানিবে” “গুরু কৃষ্ণরাপ হন শাঞ্জের প্রমাণে" (টৈঃ চঃ আদি ১ম পরিঃ) 
ইত্যাদি । এ্রপ্রসঙ্গে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--_“ শুদ্ধভক্তণদ্ত্েকে শ্রীগুরোঃ আশিবন্গ্য চ ভগবতা 
সহাভেদদ্্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে” € ভক্তিসম্দর্ভঃ-২১৩ অনুঃ ) অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভত্তগণ কিন্তু শ্রীগুরু 
ও শরীশিবের শ্রীভগবানের সহিত অভেদ দৃষ্টি ভগবৎ-প্রিয়ত মরূপেই স্বীকার করিয়া থাকেন । অর্থাৎ 
শাস্ত্রে যে শ্রীগুরুদেবের সহিত শর ভগবানের অভেদ দৃচ্টি করিবার উপদেশ পাওয়া যায়, তাহাতে বিশুদ্ধ 
ভত্তগণ শ্রীগুরু এবং শ্রীশিব শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তম বলিয়াই অভেদ ভাবনা করিয়া থাকেন । এই 
প্রকার ভগবৎ-প্রিয়তম বলিয়া শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের সহিত অভেদ মনে করিয়া উদদাসনা করিবার উপীসক 
অতি বিরল। এই অভিপ্রারেই জীজীব 'একে* এই পদটি উল্লেখ করিগাছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ আীগুর- 
দেবকে এই ভাবেই নিয়ত মুকুন্দের প্রিয়তমরূপে স্মরণের কথা বলিতেছেন । 


“শুতি-শাস্ত্র প্রতিপাদ্য, আর নিষিছাদি ঘত, 
ধ্্মীধঙ্ম্ম সব পরিহরি 1 
নিত; সত্য প্রেমাস্পদ, ব্রজে রাধারুফ-পদ, 
ভজ মন দিবস শব্ব রী ॥॥ 
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত ছৈল সেই? 
এইভাবে গৌরাজ-চরণ ॥ ূ 
ওহে মন ! ভজ তুমি, এ মিনতি করি আমি, 
দিবে প্রেম অনঘ-রতন ॥। 
গৌর-গোবিন্দ-প্রেন্ঠ, শ্রীগুরু তাহার শ্রেষ্ঠ, 
'কুফ্রুপা” গুরুরূপ ধরে । ূ 
জীবের মায়া অন্ধকার, নাশিবারে ব্রত যাঁর, 
| ঘুরিগ্না বেড়াগ্ন ঘরে থরে ॥ 
গোবিন্দ-বিলাস-ঘর, যাঁর শুদ্ধ কলেবর, 
্‌ _ভজ মন শ্রীগ্তরু-চরণ | ৃ 2 
কলাচন আনন্দ দাতা, মাম প্রেমভক্তি ধাত? 


75117 00 হন্ষবতীর্ণ পতিত-পাবন ॥% ই) 
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যদীচ্ছেব্রাবাসং ব্রজড়বি সব্রাগং প্রাতিজন্গ- 
ফুবদ্বন্্ং তচ্চেৎ পরিচবিতুমাব্াদভিলষেঃ 
স্বব্ূ্পং শ্রী্পং সগণমিহ তশ্যাগ্রজমপি 
স্ফুটং প্রেন্না নিত্যং স্মন্র নম তদা তং শৃখু মনঃ ॥ ৩ ॥ 
অনুবাদ । ওহে মন! যদি তুমি প্রতিজন্মে অনুরাগের সহিত ব্রজভুমিতে বসবাস করিতে 
ইচ্ছা কর এবং শীব্র শ্রীত্রীযুগল-কিশোরের পরিচর্যা করিতে অভিলাষ কর, তবে তাহার উপায় বলি 
শোন- শ্রীস্থরূপ ও গণসহ শ্রীব্ধপ-সনাতনকে পরম ভন্তিভর্ে নিতাই স্মরণ ও প্রণাম কর ॥ ৩ ॥ 
টীক্ত। ! অতি দৈন্যেন স্বস্যাযোগ্যত্বমনেন নৈকঙ্িন্‌ জন্মনি সিদ্ধত্থাভাবাজ্জন্মীত্তরস্যাবশ্যং 
ভাবিত্বং সভাবয়ন্‌ বাজ এব তদভিলষন্‌ প্রার্থয়তে ঘদীত্যদি। হে মনঃ শৃণু। কিং শ্রোষ্যামীত্যন্রাহ দি 
রজভূবি ব্রজভুমৌ প্রতিজনু প্রতিজন্ম সরাগং ঘথাস্যাত্তথা বাসম্‌ ইচ্ছেরেবং তৎ প্রসিদ্ধং যুবদন্্ং রাধাকৃষণ-. 
মারাৎ শীঘ্রং পরিচরিতুং সেবিতুমভিলষেঃ অভিলাষং করোধি তদা ইহ জন্মনি স্বরূপং তথা সগণং. 
স্বগণমিলিতং আরূপং এবং তস্য রূপস্যাগ্রজং শ্রীসনাতনগোত্বামিনং প্রেম্না ভত্তন্যা নিত্যং »্ফুটং যথা 
স্যাত্তথা কমর ধ্যানবিষয়ং কুরুত স্মরণে নানুভুয় নম প্রশামং কুরত | ৩ || তি 
ভ্তব্বামৃতকণ। ব্যাখ্যা । এই শ্লোকেও শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় মনকে রাগভজনের নিগৃড 
উপদেশ প্রদান করিতেছেন । “হে মন! যদি তুমি প্রতিজন্মে অনুরাগের সহিত ব্রজে বাস করিতে চাও? 
প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তের কি বার বার জন্ম হয় 2 উত্তরে বলা হইতেছে--ভক্তিসাধনা, জান-যোগাদি 
সাধনার মত নয় । ইহা সাধনেও মধুর, সিদ্ধিতেও মধুর । সাধনতভন্তি, ভাবভন্তি ও প্রেমভন্তি একই 
অবস্থার তর ও তম। সাধনের আস্বাদনও কম নয়। খিশেষতঃ ব্রজবাসপূর্বক ভজনরসাস্বাদনের 
চমৎকারিতা এতই অধিক যে, ভন্ত অতুপ্তপ্রাণে পুনঃ পুনঃ বাঁ জন্মে জন্মে উহা! আস্থাদনের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন এবং ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবানেরও ইচ্ছা হয়-_ভত্ত ব্রজবাসপূর্বক সাধনার রসাদ্বাদন করুক | 
আবার দৈন্যভরে ভন্ত নিজেকে সর্বথা ভজনসাধন শূন্য মনে করিগ্নাও প্রার্থনা করেন-_ 
“নাথ ঘোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্‌ । নু 
তেষু তেম্বছ্যুতাভন্তিরচ্যুতেহস্ত সদা ত্বয়ি ॥” ( বিষ্ণপুরাণে প্রহ্লাদবাক্য ) 
অর্থাৎ 'হে নাথ! আমি সহম্্র সহম্র যে সকল যোনিতে ভ্রমণ করিনা কেন, অবিচ্যুতস্বরূপ 
তোমাতে যেন আমার অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে 1 দৈন্যের উদয়ে ভন্তের মনে হয়, তিনি যে সব অন্যায় 
বা পাপাদি কার্য 'করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নানা যোনিতে ভ্রমণ অবশ্যন্তাবী। কিন্তু তাহাতে কিছু 
ক্ষতি নাই, যদি সেই সেই যোনিতে তাহার হাদয়ে ভীগবতী-ভক্তি বিরাজমীন হাকেন 1 শি 5 
শ্রীপাদ অনুরাগের সহিত জন্মে জন্মে ব্রজবাসের কথা বলিয়াছেন অনুরাগের সহিত বূজবাসের 
চিন্্র আরও সৃন্দরতর | শ্রীল রূপ, সনাতন, রঘুনাথ যেরূপ অতি, উতৎ্বষ্ঠার সহিত অভীস্টের বিরহে 
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নিরত্তর অশ্কুজলে স্াত হইতে হইতে বুজে বাস করিয়াছেন_-তাহাই অনুরাগের সহিত বৃজবাসের চরম 
আদর্শ । যাঁহারা কৌপীন, কন্থা মান্র ধারণ করিয়া কলোলিত গোপীভাবাম্থৃতসিন্ধূর তরঙ্গে তরঙ্গে 
ভাসিতে ভাঁসিতে মহা উদ্দীপনের স্থান এই বুজমগুলে হাহাঁকারের সহিত সর্বত্র নিজ অভীম্টকে পরমানু- 
রাঁগভরে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন-- 


“হে রাধে বজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ 

শ্ীগোবদ্ধ' ন-কল্সপাদপতলে কালিন্দীবন্যে কৃতঃ । 

ঘোষন্তাবিতি সব্বতো বুজপুনে খেটৈর্ম হাবিহ্বলৌ 

বন্দে রূপসনাতনোৌ রদ্ুযূণো শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥1” (শ্রীষড়ুগোস্বাম্যজ্টকম্‌-৮ ) 


“হা রাধে! হা বুজদেবিগণ ! হে ললিতে ! হে নন্দনন্দন ! কোথাগ্ন আছ, এই তো সেই 
বজধাম ; তোমাদের নিত্যলীলা-নিকেতন । তোমরা অসীম মাধুর্য বিকাশ করিয়া এইখানেই তো লীলা- 
রসে নিমগ্ন আছ । এখন কি পোবর্ধনের কল্সতরুমূলে তোমাদের লীলা চলিতেছে £ না কালিম্দীকৃলে 
বিহার করিতেছ £ এইব্ধূপে যাঁহারা মহাখেদে ও মহাবিহ্বল দশায় সারা ব্জমগুলে শ্রীরাধামাধবকে 
অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন-__সেই ষড়গোস্বামিপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করি । শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয় তাঁহার প্রার্থনী গীতিকাগ়্ লিখিয়/ছেন-_- 


“করঙগ কৌগীন লঞ্া, ছেঁড়া কাথা গায়ে দিয়া, তেয়াগিয়া সকল বিষয় ॥ 
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্জের নিকুর্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয় ॥ 
হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন । 
ফল মূল বুন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥ 

শীতল যমুনাজলে, প্লান করি কুতুহলে, প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞ্া। 
বাহু-পর বাহ তুলি রন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াব কীদিয়া ॥ 
দেখিব সঙ্কেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রার্, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব । 
কাহা রাধা প্রাণেখরি, কাহা গিরিবরধারি, কাহাঁ নাথ বলিয়া ডাকিব ॥৮ 


... ইহাই অনুরাগের সহিত বুজবাসের মধুর চিন্তর। মহাজনগণের অনুভুতি এই যে, ইহা শ্রীভ্গ- 
খানকে লাভ করা তপেক্ষাও বছ উচ্চকোটির আস্বাদনময় ভাবদশা । 


.... অথবা “সরাগং অর্থে রাগামুগা ভর্তির সহিত কুজে বাসও বুঝা যায়। বুজপরিকরগংণের 
ভ্িংক “রাগাত্মিকা ভন্তি” বলা হয়, তাহার অনুগতা ভন্তিই “রাগানুগা । 


“ব্বাগময়ী ভন্তির হয় রাগাত্মিকা' নাম । 
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্‌ ॥। 
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লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অন্গতি 1 

শাস্রযুক্তি নহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি |” €(চৈঃ চঃ মধ্য-২২শ পরিঃ) 

*বিরাজন্তীমভিব্যন্তং ব্রজবাসিজনাদিষু 1 

রাগাত্মিকামনূকস্থৃতা যা সা রাগানুগেচ্যতে 1৮ (ভঃ রঃ সিঃ-১২২৭০) 

গ্ব্রজবীসিজনাদিতে যাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিতা, সেই রাগাত্মিকা ভন্তির অনুগতা ভক্তিকে 

দরাগানুগা” বলা হয় ।” ইহাই মহাপ্রভুর মহাদান, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্ষগণ কতক নানাভাবে আচরিত ও 
প্রচারিত হইয়া বিশ্বসাধকগণকে ধন্য করিতেছেন । এই ব্রাগানুগ1ভন্তির সাধন বিশাল ও বিপুল ব্যাপার । 
স্ব স্থ গুরুদেবের নিকট হইতে এই পরম রহস্যময়ী ভক্তির পরিপাটী শিক্ষণীয় । এই র্বাগভজনের মধ্যেও 
আবার মধুত্বরসজাতীয় ভক্তিতে শ্রীশ্রীরাধারুঞ্চের সৈবা লাভই গৌড়ীপ্পম বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একান্ত হাদ্য । 
তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন--*ম্বৃবছন্দ্ং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ অর্থাৎ 'এই রাগভভ্তিদর আশ্রয়ে 
হে মন! দি তুমি শীপ্র নবীম কিশোর-ঘুগল শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরিচর্যার অভিলাষ কর, তাহা হইলে 
উপায় বলি শুন, শ্রীস্বরূপ, গণসহ শ্রীরূপ-সনাতনকে পরমভন্তির সহিত নিত্যই স্মরণ ও প্রণাম কর । 

_ শ্রীপাদ রঘুনাথ ম্বরাপে সাক্ষাৎ ব্রজের রাগাত্বিকা ভক্তির নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী হুইয়াও রাগভজনের 
পরিপাটি বিশ্সাধকগণকে শিক্ষা দিতেছেন । শ্রেষ্ঠ রাগভজেন্র কৃপা ব্যতীত র্লাগভজনে প্ররতিরই উদয় 
হগ্ না, তাই রাগভন্তিকে “কুপৈকলভ্য' বলা হইয়াছে । শ্রীমৎ্চ রাপগোস্বামিপাদ রাগান্গাভক্তি বর্ণনার 
উপসংহার্নে লিখিয়াছেন--_“কুঞ্ণতত্তত্তকারণ্যমাজলাভৈ কহেতুকা” (ভঃ ন্বঃ সিঃ-১২৩০৯ ) অর্থাৎ *আ্রীরুষঃ 
ও তডক্তের কর্ুুণামান লাভই রাগমার্গে প্ররৃত্তির একমান্র সর্বোভম কারণ 7 উল্ত শ্লোকের টীকা 
অীমগ্ড জীবগো স্বামিপাদ লিথিয়াছেন---“মান্পদস্য বিধিমার্গে কুন্রচিৎ কশমাদি সমর্গণমপি দ্বারং ভবতীতি 
তদ্বিচ্ছেদার্থঃ প্রয়োগ ইতি ভাব 1৮ অর্থাৎ শ্লোকে “মানত পদটি প্র-য়্াগের হেতু এই যে, বিধিমার্গে কখনও 
কর্মাদি সমর্পণ তপ্প্ররুত্ির দ্বারস্বরূাপ হইলেও কিন্তু রাগানুগায্স কুপাই একমান্তর হেতু । শ্রীল রঘুনাথ 
তাঁহার প্রভুদত্ত পরমাশ্রয় শ্রীপ্বরূাপ এবং তাঁহার প্রাণপ্রদাতা সপরিকর শ্রীরাপ-সনাতনের চরণে প্রঁকান্তিক 
ভর্তিমান্‌ হইয়াও অতুপ্তি-স্বভাবহেতু মনকে তাঁহাদের ভভিভরে নিত্যগ্মৃতি ৬ প্রণামের উপদেশ দি দতেছেন 
এবং রাগানৃগা-ভজনেচ্ছ,গণকেও অনুরূপ পরম ভভিভরে তাঁহাদের নিত্য জ্মুতি ও প্রণতিরূপ ভজনের 
প্রেরণা প্রদান করিতেছেন । 


“হে মন শ্রবণ কর, তুমি যদি বাঞ্ছা কর, 
অনুরাগে ব্রজপুরে বাস। 
শ্রীরাধাগোবিন্দ দেবা, সখীসনে কুঞ্জ-সেবা, 


এই ঘদি কর অভিলাষ ॥॥" 
13 | ্‌ তু 





৯৮ 4 [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


অসদ্বার্ভাবেশ্যা বিস্বজ মতি-সর্তবস্ব ছব্ণীঃ 

কথা মুক্তি-ব্যান্ত্রা ন শৃণু কিল সর্ববাক্মগিলনী৪। 
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষমীপতি-বতিমিতো ব্যেমনয্বনীং 
ব্রজ রাধাকৃষেট স্বব্াতি-অণিদৌ তং ভজ মনঃ ॥ ৪11 


অঞ্গবাদ । হে মন! তুমি মতির সর্বস্ব হরণকারিণী অসৎবার্তারাপ বেশ্যাসঙ্জ ত্যাগ কর, 
সর্বদেহ গ্রাজিনী মুন্তি-ব্যাপ্রীর কথা কখনো শ্রবণ করিও না, পরক্যেম প্রাপিকা শ্রীলক্ষমীনীরায়ণের প্রতি 
ভক্তিও ত্যাগ করত ব্রজে স্বীষ্স গ্রেমরত্র-প্রদাতা শ্ত্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন কর 181) 


টীকা।। কিঞ্দিনিব্বচনীক্ং সিদ্ধান্ত-সারত্বেনাপ্তং কত্ত ব্যমাচরেদিত্যাহ অসদিত্যাদি। হে 
মনঃ অসদ্ধর্তভা বেশ্যা অসভ্ভিরসাধুভিঃ সহ বানা বর নানি নিঝাসানিতি যাবৎ তা এব বেশ্যাঃ কুলট 
বিশেষ স্রিক্পঃ তা বিসবজ যথা স্বপ্নেহপি তগুসঙ্গতির্ন ভবেদেবং ত্যজ ॥ কিন্তুতাঃ মতিসব্ব স্বহরণীঃ মতিরেব 
সবর্ব স্বমশেষধনং তস্য গ্রহিণীঃ অন্যা অপি বেশ্যাঃ স্বসঙ্গিনঃ পুরুষস্য স্বব্ব ধন্নং ভাব-হাবাদিনা তং বশী- 
কৃত্য হরন্তি। অপিচ মুন্তিম্মোক্ষ এব ব্যান্্রী দ্বীপিনী তস্যাঃ কথাঃ প্রসঙ্গান্‌ কিল ন শূণু শ্রবণ-সম্তাবনা- 





প্রভুর অভিন্ন রূপ, ্‌ যাঁর নাম শ্রীস্বরূপ, 
ব্রজরস-বস্তা চুড়ামণি 

গম্ভীরার অন্তর, যাঁর সঙ্গে শীগৌরাঙ্গ, 
আস্বাদিলা লীলা শিখরিণী |! 

তাঁহার চরণে মন, পড়ি থাক সব্বক্ষণ, 
মানসেতে করিয়া স্মরণ । 

বৃঝিবে রসের রীতি, ভাবে বিভাবিত মতি” 
রাধাদাস্য হবে আস্বাদন || 

শ্রীল সনাতন রূপ, প্রেমভত্তি-রসকুপ, 
রন্দাবনে যাঁরা মহাজন । 

ঈ্শনেতে তুণ ধরে, ৃ গ্রণতি করহ তাঁরে, 
কুঞ্জসেব? করহ প্রার্থন ॥ 

দীহে অতি রুপাবান্‌, . দিবে আচরণে স্থান, 
উন্নত উজ্জ্বল রসনাম । 

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি, দিবে তোমা কৃপা করি” 


ধন্য হবে যাহা করি পান ॥৮ ৩ ॥ 


্রীতীমনঃশিক্ষা 


৯৯ 


মপিন কুরু। ককিস্তীতাঃ সব্বাত্মগিলনীঃ সব্বাভ্বীনঃ সব্বশরীরস্য গিলনং গ্রাসো যস্যাঃ যৎ্কথা শ্রবণ- 
'ান্ত্রেণপি মৃত্তিত্রস্তো ভবেদিত্যর্থঃ | ব্যাগ্রাঃ কপি তদাঁকর্ষণী ভবেদিতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ ভো গোস্থামিন্‌ 
আং জাতং তবাভিপ্রেতং মুমৃক্ষবৌ খগোররূপান্‌ হিত্বা ভূঁতপতীনথ্ধ । ন্নরায়ণকলাও শান্তা ভক্তি হ্যনস্য়ব 
ইত্যাদি দিশা তভভজনেনৈব ব্রজবাসাদি সব্্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভব্বেদিতি মাং প্রতি নারায়ণভজনমেবোৌপদিশসীতি 
নহি নহীত্যাহ অপি চেতি। অপিট লক্ষমীপতিরতিং লক্ষমীনারায়ণভক্তিং ত্যক্ত্বা হিস্কা বুজে রাধাক্কহেঈ 
ভজ। কিন্তৃতাং রূতিং ইতো বুজভুমেও সকাশাৎ বে/্ষনয়নীং ব্যোস্না আকাশ্মার্গেণ নয়নীং শুন্যগ্রাপণীং 
বা কিন্তুতৌ স্বরতিমণিন্দৌ স্থঞ্মিল্নাত্মনি যা রতিঃ প্রেমা সৈৰ মণিঃ রত্রং তং দত ইতি তৌ ॥॥ ৪41 


ভ্বামৃতকণ। ব্যখ্যা ) শ্রীপাদ রখুনাথ এই মনঃশিক্ষায় অতঃপর ভজনের প্রবল অন্তরায়- 
গুলির কথা উল্লেখ করিনা সাধন-জীবনের অতি মূল্যবান উপদেশের অবতারণা করিতেছেন-_স্ীয্স মনকে 
উপদেশশ্রদান-ছলৈ । উপদৈশ উভয্নাত্মক, বিধি ও নিষেধ । নিষেধাত্মক উপদেশের অবতারণা করিয়া? 
প্রথমতঃ বলিতেছেন--*হে মন ! তুম মতির অর্থস্বহারিণী অসদ্বর্ত]রূপ বেশ্যাসঙ্গ ত্যাগ কর $, 


ক্কফ্ণবর্তী ব্যতীত অন্য বাত্তাই অসদ্বাতী | জড়ীয় রসের প্রতি আকর্ষণই কর্মসংস্কারাদুষ্ট 
চিত্তের মল। ক্ষ দ্রশত্তি লইয়া জীবের পক্ষে সাখনমার্গে নিজের দামথ্যে এই মল ক্ষালন করা অতীব 
দুঃসাধ্য ব্যাপার । কারণ আমাদের ইন্ড্রিয়সকল বিষয়রসনিষ্ঠ, স্বেচ্ছাচারী ও অতিশয় প্রবল । ভগবৎ- 
ক্কুপা ব্যতীত "বা ইন্ট্িয়াদিকে ভগবৎ-মাধুরীর আস্বাদন দান ব্যতীত জড়ীম্মরসের আকর্ষণ হইতে বিমুক্তি 
লাভের কাহারো স্বতন্ত্র শক্তি নাই । ত;ই প্রযদ্ৰশীল দাধক কৃষ্ষেতর বিষয় হইতে মনটিকে আকর্ষণ 
করিয়া ক্রমশঃ ইস্টচিন্তায় নিয়োজিত করিয়া থাকেন 1 শ্রীমন্সহাপ্রভু শীপাদ দাসগেস্বামির প্রতি উপদেশ 
প্রদানপ্রসঙ্গে বলিয়ধছিলেন-_-গ্গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা ন! কহিবে* ভগবৎ-সম্পর্কশুন্য ছে কোন 
বৈষগ্িক বাতীাই গ্রাম্যবার্তা। বলা এবং শোনা উভয়ই চিত্তবিক্ষেপক, ভজনের প্রবল অন্তরায় । কেহ 
কেহ গ্রাম্যবার্তা বলিতে স্ত্রী-বিষ্য়ক বার্তাই মনে করিগ্না থাকেন । কিন্তু শ্রীমভাগবত ৩1২৮৩ শ্লোকের 
*গ্রাম্যধম্্মনিরৃতিশ্চ” কথার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, “গ্রাম্যস্বৈেবগিকো ধঙ্্মঃ তঙ্মানিরভিঃ” 
অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম অর্থে ধর্মার্থ কংম এই ভ্রিবর্গ হইতে নিরুত্তি। অতএব ক্লুফ্তের বার্তই গ্রে গ্রাম্যবাত। 
তাহা জানা গেল? এই শ্লোকে হলা হইয়াছে "অদ্বার্তী” “অস্* ধাতু হইতে "সণ শব্দ হইতে নিষ্পন । 
“আস্‌” ধাতু "অস্তি অর্থে । ভ্রৈকালিক লত্বা আছে যাহার, ভাহাই “সগ্' । সুতরাং দ্রৈিকীলিক দত্বা নাই 
যাহার, তাঁহাই অসৎ 1 মা'রারচিত নশ্বত্প বস্ত মাত্রই অসৎ । এই অসদ্বাতীর সহিত সম্পর্ক সাঁধককে ত্যাগ 
করিতে হইবে । কারণ ইহা মতিন্ব সর্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে 1! আ্রীমৎ জীবগোস্ব।মিপাদ-জ্রীমভাগবত 
১০।৫১।৩৬ শ্লোকের লগুতোধণী ডীক'র শেষে মহৎস্প্রাপ্ত সাধকের ভগবদ্িষয়িণী মতিকে ব্রতিত্র 
অক্কুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন-_*“সৎসঙ্গমেন রত্যস্কুররূপৈব মতিজয়ত ইতি” অসদ্বার্তা স্তির সর্বস্্ 


৪০০ | [ শ্রীত্রীত্তবাবলী 


এই রতির অস্কুরটিকেই নম্ট করিয়া ফেলে, সুতরাং সাধকের হাদয়ে আর শুরু-বৈষ বর কুপা সঞ্জাতা 
ভন্তিকল্পলতা বধিত হইতে পারে না। 


বেশ্যা যেমন স্বীয় আপাতমধূর সৌন্দর্যাদি দেখাইয়া পুরুষের অর্থ, সম্পদ, যশঃ, শ্রী ফুগপৎ সর্বস্বই 
হরণ করিয়া থাকে, তদ্রপ অসদ্বার্তা বেশ্যার ন্যায় সাধক জীবের মতি বা বৃদ্ধির সর্বস্থ ঘে ভগব€ স্মরণ- 
মননাদি তাহা হরণ করিয়া লয় । ফলতঃ কৃষ্ণচিন্তা ভূলাইয়া মনের মধ্যে অন্য প্রসঙ্গের সংস্কার 
জমাইয়া তোলে । ক্রমে ক্রমে ইতর প্রসঙ্গের সংস্কারসমূহ এমন শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, সমগ্র মনকে 
অধিকার করিয়া কসে। কৃষ্ণচিন্তাকে সেখানে আর আসিবার সূফোগ দেয় না। বিশেষতঃ বৈরাগীর 
সর্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন, কোন ছিদ্র দিয়া যেন তাহার মন দেহ-দৈহিকাদি ব্যাপার লইয়া বিব্রত 
হইয়া না পড়ে৷ শুদ্ধ ভগবৎ-সন্তোষণ-তাৎপর্যেই ভক্তি শুদ্ধা হন। তাৎপর্যান্তর উপস্থিত হইলেই ভক্তি 
আভানিত হইয়া পড়েন । সর্বোপরি অসদার্তীয় পরনিন্দা পরচর্চাও অপরিহার্ষ হইয়া পড়ে । পরচচারু 
ভয়ঙ্কর ফলের কথা শোনা যায়-_-“মদ্যপের নিজ্কৃতি আছয়ে কোন কালে । পরচচ্চ কের গতি কভু নহে 
ভালে ॥।৮ € চৈতন্যভাগবত ) পরচর্চাকারীর অন্যের দোষগুলি সতত চক্ষের সম্মূখে ভাসিতে থাকে 1 জেই 
দৌষ চিন্তা এবং দোষ-কীতনই ক্রমশঃ মুখরোচক হইয়া উঠে । ফলতঃ সভাব হাদয় হইতে অপসারিত 
হইয়া. অপাধু ভাবটি হাদয়ে আসন পাতিয়া বসে | এই অভিপ্রায়েই অসদ্বাতাকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা করা 
হি হইয়াছে । | ৃ | ্‌ 

১... ৯ যদি প্রশ্ন হয়--ধর্ম, অর্থ, কাম এই ন্রিবর্গের বার্তা ফদি অসদ্বার্তা হয়, তবে মুক্তির কথা তো? 
শোনা যাইতে পারে 2 তদুতরে বলিলেন__“কথা মুক্তি-ব্যাপ্র্যা ন শৃণু কিল সব্বাত্মগিলনীঃ” অর্থাৎ 
'সর্বাতমাগ্রাসিনী মুক্তিব্যাপ্রীর কথা কখনো শ্রবণ করিও না।” ব্যাপ্্রী যেমন দেহটিকে আস্ত গ্রাস করিয়া 
ফেলে, তদ্রপ মুক্তির বার্তা দেহ, মন, বুদ্ধি, জীৰ প্রভুতি যুগপৎ সবই গ্রাস করিয়া থাকে । ] নিত্য 
রুঞ্চদাস জীবের পক্ষে ধর্ম, অর্থ কাম, মুক্তি চতুর্বর্গই কপটতা, তন্মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছা সর্বাধিক ॥ যাহা 

হইতে রুঞ্ভজনের সৌভাগ্য চিরতরে অন্তহিত হহয়া যায় | 


“অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব । 
হি ডর ধ্্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব 1 
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান । 
ঘাহা হৈতে কুষ্ণভন্তি হয় অন্তদ্ধান 1৮ ( চৈঃ চঃ-আদি ১ম পরিঃ ) 
_ আত্েন্দ্রির সুখবাঁসনাই নিত্য-রুঞ্ণদাস জীবের কৈতব বা কপটতা । ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ 
ধাঞ্ছা তাহারই অপর নাম । মুক্তিকামী আত্মসুখ-কামনায় এতদূর অন্ধ হয় যে, জন্ম+ মৃত্যু, ভ্রিতাপাদি 





$ আক্মা শব্দের নানা জর্থ-_ঙেহ, মন, বৃদ্ধি, জীৰ, স্বভাব, অহঙ্কার ইত্যা্গি 


শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা ] [ ১০১ 


দুঃখ হইতে মুন্তি লাভের কামনায় সত্রীভগবানের সহিত সেব্য-সেৰকত্ব ভাবটিকেও চিরতরে নঙ্ট করিয়া 
দেয় । তাৎপর্য এই যে, শ্রীরুঞ্চ আমার প্রভূ, আমি জীব তাঁহার সেবক', এই সন্বন্ধাক্তান-প্রধান উপা- 
সনার নাম “ভন্তি*। ধর্ম, অর্থ, কাম এই ভ্ত্রিবর্গের মধ্যে থাকিলে মহৎকুপাক্রমে কোন দিন শআ্ীভগবানের, 
সহিত সম্বন্ধজ্ঞান জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু মোক্ষবাঞ্ছাতে সেব্য-সেবকত্ব সম্বন্ধ ছাড়িয়া, 
সেব্য প্রভুর সহিত মিশিগ্না এক হইবার কামনা হয় । সুতরাং ইহাতে দাস্যভাবের বিরোধিতা আছে 
থলিয়া ইহা প্রধান কাপট্য। 


ব্যাপ্রীর নাম শুনিলেও যেমন ভয়ের সঞ্চার হয়, তদ্রপ মৃত্তির নাম শুনিলেও ভত্তের প্রাণে ভয়ের 
সঞ্চার হইয়া থাকে । “মুন্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ভ্রাস। ভত্তি-শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥৮ 
€(চৈঃ চঃ ) এই জন্যই সর্বাত্মগ্রাসিনী মুত্তি-ব্যাপ্রীর কথা শুনিতে নিষেধ করা হইয়াছে । 
এরশ্র্ষজ্তানী ভ্তগণ বলিতে পারেন--শ্্রীপাদ ! বুঝিলাম, আপনি সব ছাড়িয়া বৈকুষ্ঠাধিপতি 
শ্রীনারায়ণের চরণে ভর্তি-কামনা করেন তদুত্তরে বলিলেন_-“অপি ত্যকৃত্বা লক্ষমীপতিরতিমিতো 
ব্যোমনয়নীং” “হে মন! পরব্যোমে বৈকুষ্ঠপ্রীপিকা এখর্ষজ্ঞানময় শ্ীলক্ষমীনারায়ণের ভক্তিও ত্যাথ কর ৮ 
এশ্বর্যক্তানে সন্ত্রম-সক্কোচের উদয়ে প্রীতি সঞ্তুচিত হয় বলিয়া শুদ্ধ দ্রীতিমান ভত্তগণ শ্রীভগবানের এরহ্বর্ষ ময় 
স্বরূপের উপাসনা কামনা করেন না। এ্রর্ষজান-প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি । দেখিলে না মানে এখর্্য-_ 
কৈবলার রীতি ॥৮ (চৈঃ চঃ) গ্রর্ষজ্তান-শিথিল ভত্তের প্রেমে শ্রীভগবানও তেমন প্রীতি “লাভ করিতে 
পারেন না। শ্রীরুষ্ণের উত্তি-_-. | 
''রশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত । 
এশ্বর্ষয-শিখিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত | 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন । 
তাঁর প্রেমে বশ আমি না হই অধীন 1 
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মোর পুন্তর মোর সখা মোর শ্রাণপতি ৷ 

এইভাবে করে ঘেই মোরে শুদ্ধভন্তি ॥ 

আপনাকে বড় মানে, আমারে সম হীন । 

সব্ব-ভাঁবে আমি হই--তাহার অধীন ॥” (টৈঃ চঃ আদি এর্থ পরিঃও ) 

আশীমৎ সনাতন গোগ্বামিপাদ কতু ক প্রণীত শ্রীব্হভাগবতাম্থতে দেখা হায়, শুদ্ধ-ম্রীতিমান ব্রজের 

ঈখ্যভাবের ভক্ত আীগোপকুমার পরব্যোম বৈকুষ্ঠে গিয়া সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের দর্শনপ্রাপ্ত হইয়াও প্্্যভাবের 
প্রাবল্য হেতু দর্শনে আনন্দলাভ করিতে পারেন নাই । একদা ভভ্তবাভ্ছাপর্ণকারী শ্রীনারায়ণ গোপকৃমারকে 
আনন্দ দান করিতে শ্রীনদ্দনন্দনের রূপ ধারণ করিলেন । জক্ষমীদেবী জ্ীরাধা ও ধরাদেবী -স্রীচন্দ্রাবলীর 


১০২ ] 1 স্ীত্রীপ্তবাবলী 
রাপ এবং অন্যান্য বৈকুষ্ঠ-পার্ষদগণ গোপবালকের রূপ ধাঁরণ করিলেন, কিন্তু পরব্যোমে এঙ্বর্যভাবের 
গম্ৃতিতে গোপকুমারের মনে শাস্তি আসে নাই । শেষে প্রভু গোপকু'মারকে আনন্দ দিতে বৈকুষ্ঠের উপবনে 
গোচারণ-লীলাও দেখাইলেন, তবু গোপকুমার তৃপ্তি লাভ করিতে পারেম নাই । কারণটি শ্রীগোপক্কুমার 
ঘয়ংই বলিয়্াছেন-. 

“তথাপি তকঙ্তিমম্‌ পরমেশ-বৃদ্ধে ধৈকুষ্ঠলোকাগমনস্সুতেশ্চ | 

সঞ্জায়মানাদরগৌরবেন তৎ-প্রেমহান্যা ম্বমনো ম ভুপ্যে ॥% (রঃ ভা$০হ1815১ ) 


অর্থাৎ “তথাপি আমি প্রভুকে পরমেশ্বর লিনা জার্ন করিতাম এবং বৈক্কষ্ঠলোকে সমাগত 
হইয়াছি--এই প্রকার জ্স্বতি হইত বলিয়া প্রেমের হানি হইত, সুতরাং আমার মন তৃপ্তি লার্ভ করিতে 
পারিত না) ,পরব্যোম বা বৈকুঞ্ঠ এমনি গ্রশ্বর্যময় স্থান যৈ, গেখানে শ্রীমারাপ্রণ যদি ভক্তবিশেষের বাঞ্ছা- 
পৃতিন্র নিমিভ শ্রীব্রজেদ্রনম্দনের রূপ ধারণও করেন এবং সেইরাপ লীলাগ্ড করেন, তনু স্থানের প্রভাবে 
এখর্ষবৃদ্ধি তিরোছিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই অভিপ্রাগ্েই শ্রীপাদ “ব্যোমনয়নীং শব্দটি প্রয়োগ 
করিয়াছেন । গৌড়ীগ্নবৈষ্ষবগণ ব্রজভাবের মধ্যেও আবার জবোৌনুকুজ্ট গোপীভ!বের উপাসক ॥ 
“গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ | 
নারায়ণের কা কথা- শ্রীরুঞ্ষ আপনে । 
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে 1 
টতুভূ'জমৃতি দেখায় গোপীগণ-আগে | 
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥৮ (চৈঃ চঃ মধ্য-৯ম পরিঃ ) 
ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং সেই পরিপূর্ণ তমন স্বরূপে পরিহাস করার নিমিত্ত চতুভু'জমৃতি দেখাইলেও 
গোপীগণের সেই রূপে অনুরাগ দেখা যায় নাঁ। কাঁরণ-- 
“গোপিকাভাবের এই সুদুট নিশ্চয় । 
ব্লজেন্্রনন্দন বিনা অন্যন্র না হয় 11 
শ্যামসুন্দর শিখিপিঞ্ছ গুঞাবিভূষণ্ণ। 
গোপবেশ ঘ্রিভঙ্গিম মুরণীবদন 1! 
ইহা ছাড়ি কুষ্চ যদি হয় অন্যাকার 1 
গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার ॥% (চৈঃ চঃ আঁদি-১৭শ পরি£ ) 
পরিশেষে শ্রীপদি বলিলেন--“ন্রজে রাধারুক্কৌ শ্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মম$” “ছে মন! ভ্রজে 
দ্বীয় গ্রেমরত-প্রদাতা শ্রীজ্জীরাধারুফের ভজন কর ৮ জ্রীশ্রীরাধফ্রিফের ভজনে তাঁহারা তাঁহাংদর শ্ীপাদ- 
পদ্দে সর্বোৎকৃষ্ট মধুর রঞ্জজাতীয় রাধাকৈক্কর্ষভবিমগ্ন প্রেম প্রদানে ধন্য করিবেন 1 এই গ্রেম সকল 
গ্রকার প্রেমের শিরোমণি । ইহা পরম বিশুদ্ধ লক্ষবান্‌ স্থণের ন্যায় ॥ 


্রীত্রীমনঃশিক্ষা ] ৮ ১০৩ 


“রাধারুঞ্ণ কর ধ্যান, স্বপ্নেও না বল আন, 
প্রেম বিনা আন নাহি চাও । * 
যুগলকিশোর-প্রেম” যেন লক্ষবান-হেম, 


আরতি পিরীতি রসে ধ্যাউ |” (প্রেঃ ভঃ চঃ) 


প্রেমের কার্য প্রেমিককে অভীম্টের মাধূর্ষের আস্বাদন দান করিয়া ধন্য করা । এই প্রেমে 
যুগল-উপাসক শ্রীযুগলের অফ্রন্ত মাধুরী আস্বাদন করিয়া আনন্দসায়রে নিমজ্জিত হন । 


“কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত কীই, 
দরপ-দরপ কর চুর। 

নটবর শেখরিণী, নটিনীর শিরোমণি, 
দুঁহু গুণে দু'হু মন ঝ.র্॥। 

শীমূখ সুন্দর বর, হেম নীল কান্তিধর, 
ভাবভূষণ করু শোভা । 

নীল পীত বাস ধর, গৌরীশ্যাম মনোহর, 


অন্তরের ভাবে দু'হু লোভা 1৮ প্প্রেঃ ভঃ চঃ) 


চিদ্রাজ্যে অনন্ত ভগবৎ-দ্বরূপের মাধুরী নিত্যই প্রকাশিত আছেন, বিভিন্ন-স্বরূপের অনুভবী 
ভক্তগণ তাহ।র বর্ণনাও করিয়াছেন ঃ কিন্তু এই জাতীয় মাধূর্য-বর্ণনা আরও কোন ভগবৎ-স্বরূপ সম্বন্ধে 
পাওয়া যায় কি না, সূধী ভক্ঞরুন্দ একটিবার চিন্তা করিয়। দেখিবেন ! ষুগল-মাধুরীর তুলনা নাই, যুগজ- 
প্রেমেরও তুলনা নাই !! তাই শ্রীপাদ বলিতেছেন-_- 


“হে মন ! মিনতি ধর, সদী পরিত্যাগ কর, 
অসদ্বার্তা বেশ্যা কুলটাকে ৷ 

মতি সরবস ধনে, গোপনে করি হরণে, 
সেই কাঙাল করিয়াছে তোমাকে ॥৷ 

মুক্তি ব্যাপ্রীর কথা, সে প্রসঙ্গ হয় যথা, 
কর্ণে কভু না কর শ্রবণ । 

(ষে) ব্যান্রীর কবলে পড়ে, সশরীরে গিলে তারে, 
তার দয়া নাহিক কখনো 1 

সৈইরাপ সুভিকিথা, সে প্রসঙ্গ হয় যথা, 


শ্রবণমান্দ্রে মুত্তিগ্রভ্ত হয় । 





১০৪ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


অসচ্ছেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিব্রিছ 

প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতি-ব্যাতিকবৈঃ। 

গলে বদ্প্বা হুন্যেহহুমিতি বকভিদ্বত্সপগণে 

কুক তং জ্ুৎকাব্রানবতি স যথা ত্বাং মনঃ ইতঃ ॥॥ ৫ ॥ 


অন্থবাদ । হে মন! “এইবিশ্বে কামাদি পথ-দস্যু বোটপাড়) গণ অসচ্চেজ্টারূপ দুঃখগ্রদ 
ভয়ঙ্কর রজ্জ.সমৃহদ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমায় যথেচ্ছ প্রহার করিতেছে'--এই বলিয়া তুমি শ্রীকৃফণের 
পথরক্ষক (প্রহরী ) বৈষ্চবগণকে কাতরস্থরে ফুকারিয়া ডাক, যাহাতে তাঁহারা তোমায় এই শন্রগণের 
কবল হইতে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥ 

টীকা । নন্বসদ্াভেত্যাদিনা অসৎসঙ্গএব ত্যজ্যত্বেন নিক্পিতঃ বাসে বহুনাং কলহ ইত্যাদিনা 
স€সঙ্গোহপি কত্ত মনুচিতঃ স্যাদিতি সত্যং তততুল্যজ্তানিনাং নিয়ত ধাানপরাণাং বিষয় এব নত্বগমাদূশানাং 
কামাদিশক্রমতামিত্যন্রাহ অসদিত্যাদি। হে মনঃ কামাদিপ্রকউ-পথপাতি-ব্যতিকরৈঃ কভ.ভিরসচ্চেন্টা- 
কম্টপ্রদবিকট-পাশালিভিঃ করণৈঃ প্রকামং শ্নথীকরণাযোগ্যং যথাস্যান্তথা গলে বদ্ধবা অহুং হন্যে হনন” 
বিষয়ঃ ক্রিয়ে ইতি হেতোর্বকভিদ্বত্ পগণে ত্বং ফুৎকারান্‌ ক.তর্য্য সুচকাহ্বানানি কুরু । যথা ঘেঃ ফুৎ- 
কারৈঃ স বকভিছ্বআসপগণঃ কত্তা ইতঃ কামাদেঃ সকাশাৎ ত্বামবতি রক্ষতীত্যন্বয়ঃ ! অঙ্গতিবিষয়ে যা 
চেষ্টা আবেশাস্তা এব বিকটা ভয়ানকাঃ পাশালয় রজ্জ,শ্রেণয়স্তাভিঃ কামাদগ্ধো মাৎসর্থযাস্তা এব প্রকট- 
পথপ তি ব্যতিকরাঃ বাটোগ়াল ইতি নীচ ব্যবহৃত সমৃহান্তৈঃ। কামাদীনাং স্ব স্ব বিষয়ানেকবিংত্েন 
'ব্যতিকরত্েনোক্তিঃ। বকং তন্নামানমসুরং ভিনভ্তি দ্বিধা করোতীতি বকভিমন্দনম্দনস্তস্য বক্স শার্গং 
পান্তি রক্ষভ্তীতি বকভিদ্বআপীঃ কুঞ্চভক্তাস্তেষাং গণে তমঃপ্রচুরাসুরনাশক ভন্ঞানাং তভচ্ছন্তিমতা মাহ্বানেল 
তম্মোবতাং নাশো ভবেদিতি ধ্বনিঃ॥॥ ৫ ॥ ৃ 


৯৮০০০০০৯০৯০. ৬৯৯ ৯ ৯৯০৬ ০৯৯০১০৬০০০০ ১০০৯০ পিপাসা ১৬১০ ০০১০০০৯০০০০:৫০০০৩২০১০৬ 


“আমি নিতা কুঞ্চদাস”, এ সঙ্থন্ধ করে গ্রাস, 


সাঁধুজ্য লইতে বাঞ্ছা হয় ॥। 

লক্ষমীনারায়ণে ভক্তি, করোনা তায় আসক্তি, 
আশীর্বাদ করিয়া গ্রহণ । 

ব্জে রাধারুফ্-পদ, অমূল্য সে সম্পদ, 
অনুরাগে ভজ মোর মন ॥ 

দুছ' অতি কুপাবান্, প্লিভুবনে করে গান, 
যদি ভজে কোন ভাগ্যবান ।॥ 

ব্জের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাঙ্নদশ্হম, 


সে রতন তারে করে দীন 1৮87 


্্ীত্রীমন্শক্ষী ] ্‌ | ১৯ 


সবামূতকণ। ব্যাখ্যা । অর্ভগবৎ-পাদপদ্দে শরণাগতির বা তগবর্ভজনের পথে কতকগুলি 
প্রবল ব্বাধা বা অন্তরায় আছে, ভজন-জীবনে তাহা অপজণরিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । ভভিপথের 
কণ্টকগুলি দূর না হইলে সে পথে অগ্রসর হওয়া যায় না? তন্মধ্যে কতকগুলি বাহিরের এবং কতকগুলি 
ভিতরের কষ্টক 1! বিষয়ীর সঙ্গে বিষগ্নবার্তা শ্রবণ এবং তাহাতে আসভিনর বিষময় ফলে. কথা পূর্ব- 
শ্লোকে বলিয়াছেন, তাহা বাহিরের কণ্টক 1 এক্ষণে ভিতরের কণ্টকের কথা এই শ্লোকে বলিতেছেন « 
কাম, ব্রেধ্, লোভ, মৌহ, মদ, মাৎসর্ষ এই ষড়ুরিপুই অন্তরের বাধা । ইহারা শ্রবল শভিশালী ও 
উদ্দাম । সাধকের মন-রুদ্ধিকে যখন বিঘয়ক্ষেত্রে আকর্ষণ করে, তখন ইহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষার 
আর কৌন উপায়ই থাকে না। 
শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচিরণ ইহাদের পথদপ্যু বা বাটপাঁড়ের সঙ্গে দঙ্টান্ত দিয়াছেন । বাটপাড়- 
গণ নির্জনে বা বনপথে খেন অসহায় পথিকের সর্বস্ব হরণ করিয়ী পরগ্ন, ইহারা কিন্তু প্রকাশ্যেই সাধকের 
'ভজন-সম্পপ্‌ হরণ করিয়া তাঁকে নিঃখ করিয়া দৈয়। শ্রীপাদ বলিতেছেন, “ইহারী অসচ্চেষ্টারাপ 
কষ্টপ্রদ ভয়গ্কর রজ্জ.সমৃহদ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমায় যথেচ্ছ প্রহার করিতেছে" নিজের কথা বলিগ্না 
করুণ শ্রীপাদ কীমাদি অস্তরায়যুক্ত সীধকজীবের শোচনীয় দুর্দশার কথা উল্লেখ করিতেছেন । 
অনিত্য বিষয়চেম্টাই অসচ্চেস্টা। বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা হইতেই ক্রমশঃ কামাদি রিপুর 
উদ্ভব হয় এবং ইহারা গ্রবলশক্তি প্রকীশ করিয়া বিষয়-চেস্টায় সাধকের চিত্ত-মনকে নিয়ত বন্ধন করিয়া 
রাখে । এই বিষয়চেষ্টাকেই কষ্টগ্রদ ভগ্মঙ্কর রজ্জর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । বিষয়চিন্তার এমনি 
£বষময় ফল ! 
সধ্যাঞ্নীতো বিষরান্‌ পুংসঃ সঈপ্ভেষ্‌পজাগ্নতে । 
ঈঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ব্রেধোহভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাতস্তবতি সম্ষেমাহঃ সস্মেহাৎ জ্মৃতিবিভ্রমঃ 1 | 
জম্ৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বৃদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি 11” € গীতা-২।৬২-৬৩ ) 
শব্দ,  উপর্শাদি বিষয় কে সুখের হেতু মনে করিগ্সা পুনঃ পুনঃ চিল্তা করিতে করিতে সাধকের 
তাহাতে আসন্তি জন্মে, আসভি হইতে কাম ৰা কামনা জাত হয়, কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধের সঞ্চার 
হয়, ক্রোধ হইতে কার্যাকাষ-বিবেক শুন্যতারূপ সম্মোহ উপস্থিত হয়, সম্মোহ হইতে সাধন-্প্রযত্রানূ- 
সন্ধানরূপ জসম্থৃতিভ্রংশ জাত হয়, তাহা হইতে আত্মক্তানার্থ অধ্যবসাগ্ের বুদ্ধি নাশ হইয়া যাক্স, ইহাতেই 
সাধকের বিনাশ-্সাধন ঘটে । অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ. নানা, যোনিতে ভ্রমণরূপ ঘোর সংসারদশা উপস্থিত 
হইয়া খাকে। শ্রীপাদ্‌ বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকার মর্ম) | 


অসহায় পথিক নিজের চেষ্টাগ্প প্রবল শন্তিশালী পরথদস্য বা বাটপাড়ের কবল হইতে রক্ষা 
পাইতে পারেন না। যদি. দেই পথের রক্ষাকারী কোন প্রবন্ধ শত্তিশ্ালী/রাজসৈন্য অদূরে অবস্থান করেন, 
14 রা | 


১০৬ |] 7 শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


তাঁহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ফকার করিয়া আর্তকণ্ঠে ডাকিলে তাঁহারা তথনি ছুটিয়া আসিয়া সেই প্রবল দস্যুর 
কবল হইতে পথচারীকে রক্ষা করিগ্জা থাকেন । তদ্রপ এই ভজনপথের পথদস্য কামাদি ঘড়ুরিপুর 
কবল হইতে সাধনপথের পথিককে রক্ষা করিবার জন্য বকারী শ্রীরুঞ্ণের সাধন-পথ-রক্ষক বৈষ্ণবগণ্ণ 
আছেন ॥ তাদ্‌শ বিপদ্কালে তাঁহাদেরই আতিস্বরে ডাকিতে হইবে । শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন--- 


“এ সংসার-বাটুয়ারে, কামপাশে বান্ধি মারে, 
ফুকার করহ হরিদাস । 
করহ ভকত-সজ্‌, প্রেমকথা রসরঙ, 


তবে হয় বিপদ্‌ বিনাশ ॥” প্প্রেঃ ভঃ চঃ) 


কামাদি দস্যুর কবল হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া ভগবদ্তন্তিময়্ জীবন লাভ করিতে হইলে 
বৈষ্ণবের সঙ্গ একান্ত অপেক্ষিত ৷ ভত্তসঙ্গে ভগবজন গাঢ় হইয়া ভন্তির মুখ্যফল ভগবৎ-প্রীতি লাভের 
সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিকভাবে অন্তরায় নাশ এবং অকাম, অহিংসা, নির্মৎসরতা, সদাচার, শম, দম, দৈন্য, 
বিনগ্ন, মৈল্রাদি সদ্গুণরাজি সাধকজীবনে পরিজ্ফুট হইয়া উঠে | “মাঙ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্জে অনুক্ষণ, 
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় 1” (প্রেঃ ভঃ চঃ) সাধুর শরীর হইতে পবিন্র তন্মান্রা সকল নির্গত হইয়া সাধা- 
রণ ভজন-সাধন শুন্য মানবকেও অসাধারণ সাধন-সম্পদ্‌ দীনে ধন্য করিয়া থাকে । শক্তিশালী মহা- 
ভাগবতগণের সঙ্গ ও কপার আলে।কে জঘন্য পাপতাঁপাদি কলুষতমসাচ্ছন হাদয়ও ভক্তির প্রোজভ্বলপ্রভায় 
সহসা ঝলমল করিয়া উঠে। সুতরাং নির্মল পবিভ্রচেতা ভজননিষ্ঠ মহাআ্াগণের অপাপবিদ্ধ জীবন সর্বদা 
চক্ষের সম্মুখে আদর্শরূপে থাকিলে সাধারণ মানবকেও যে পরম পুরুষর্থ লাভে প্রোৎসাহিত করিবে এবং 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়বাসনা সকল অন্তরে বিলীন হইয়া যাইবে-_তাহাতে সন্দেহ কি £ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন-_তাদ্‌ৃশ মহতের সঙ্গগুণে কামাদি রিপু তাহাদের বিষয়মূখী 
স্বভাব ত্যাগ করিয়া সাধককে ভগবৎমুখী করিয়া পরম বান্ধবের কার্যই করিয়া থাকে । সাধুসঙ্গের মহিমাক্স 
বিষ অমৃতরূপে রূপায়িত হইয়া অমরত্বের সাধক হয় । তখন-- 


“কুফ্সেবা কামার্গণে, ক্রোধ ভত্তদ্বেষী জনে, 
লোভ সাধূসঙ্গে হরিকথা ৷ 

মোহ ইস্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-ওণগানে, 
নিষুত্ত করিব যথা তথা ॥ 

অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যাঁর ধাম, 
ভর্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ । 

কিবা সে করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে। 


যদি হম সাধুজনার সঙ্গ ॥% 
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অরে চেতঃ প্রোগ্ভধং-কপট-কুটিনাটীভব্র-খব্র- 
ক্তরন্ম্র স্াতা দহসি ক্থমাতআ্বানমপি মাম্‌। 
সদ ত্বং গান্ধর্্বা-গিবিধব্রপদ-প্,ম-বিলসৎ 
ুধাভ্ভাধো আ্লাহ। স্বমপি নিতরাং মঞ্চ জুখয় ॥ ৬৪ 
উন্থুবাদ । ওরে মন! তুমি গ্রকাশ্য কপটকুটিনাটীসমৃহরূপ ক্ষরিত গর্দভমৃত্রে সান করিক্টা? 
নিজেকে এবং আমাকে কেন দণ্ধ করিতেছ ! শ্রীগান্বর্বা-গিরিধারীর পাদপদ্র-প্রেম হইতে প্রকাশিত সুধা- 
'সিম্ধূতে নিয়ত দ্বান করিয়া নিজেকে এৰং আমায় সাতিশয় সুখী কর 1 ৬ 
চীকা ) ননু বিষয়চেষ্টয়া দৃষ্টং দুখং ভবত্যৈৰ তৎ ত্যাগেনাদষ্টসৃখং ভবতি নবেতি 
সন্দেহে কথং দৃষ্টেইরতিঃ কতব্যেত্যাহ অরে ইতি। অরে ইতি নিকৃষ্ট সন্বোধনে । অরে দুব্বোধ 





তাই শ্রীপাদ রছ্ুনাথ ঘলিয়াছেন, হে মন! ব্বকারী শ্্রীক্ুুষ্ণের ভন্তিপথরক্ষক সাধুগণকে ফুকা- 
রিয়া ডাকিলে তাঁহারা আসিগ্লা নেই প্রবল শ্রুর হাত হইতে তোমায় রক্ষা করিবৰেন। তোমার ভজন 
সম্পদ্‌ সুরক্ষিত থাকিবে । 


“ছে মন যুঁকতি শুন, কাম-ক্লৌধাদি রিপুগণ) 
মহাশত্তিশালী বাটোয়ালে । 

অস€চেম্টা কম্টপ্রদ; ভয়ঙ্কর গ্রন্থি যত, 
সৈই ডোরে বাঁধি মৌর গলে | 

বিনাশ করিতে চায়, অসহ্য যাতলা তায, 
পদে পদে হই অটেতন । 

এমন বান্ধব কে? আমা উদ্ধারিবে যে; 
সে বন্ধন করিয়া মোচন |। 

হে মন কাতর স্বরে; কর তুমি ফুৎকারে; 
কোথা আছ বকারীর জন ! 

ঈমাল্য তিলকধারী» নামাঞ্কিত জঙ্গভরি; 
কোথা ঠাকুর বৈঞ্ুবৰের গণ | 

ছয় রিপু নাশ করি; রক্ষা কর্প কেশে ধরি, 
রুষ্ বলি করিয়া ইঙ্কার | 

মতুবা পরাণ গেল, শ্রীরুঞ্ণ-বি্ম্বৃতি ভেল। 
কোথা আছ ভক্ত-পরিবার £” ৫ 11 
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চেতঃ প্রোদ্যৎ কপট-কুটিনাটীভর-খরক্ষরশম রে ্রাতবা নিমজ্জ্য আত্মানং মামপি কথং দহসি। প্রোদ্যন্‌ 
প্রকুষ্টোদয়ং প্রাপ্পবন্‌ কপটাদ্যঃ কুটিনাটীভরঃ স্বস্যান্যন্লাপি নিবেশাতিশয়ঃ স এৰ খরক্ষরন্মব্রং গদ্দ ভ- 
অবন্মন্রম। গদ্দভ-ক্ষরন্ন ভ্রস্যাত্যুক্থত্বাদ্দাহুকত্বম্‌। মনসা সহৈকাধারে মিলিতা বাসত্বান্মনোদাহেনাপি 
জীবস্য দাহো ভবেদিতি মামিত্যুন্তম্‌। কুটিনাটীত্যনুকরণ শব্দঃ। তদা কিং কত্তব্যমিত্যাহ সদেত্যাদি ? 
গান্ধব্বণা জ্্রীরাধা গিরিধরঃ শ্রীরুঞফ্ণত্তয়োঃ পদে চরণে যঃ প্রেমা ভক্তিঃ স এব বিল সুধাস্তোধিনিশ্্মল 
সুধাসমূদ্রঃ তন্ত্রেত্যাদিকং সুগমম্‌ ॥. ননু জ্রাত্বা স্াত্বেতি স্্ানদ্বয়ে প্রয়োগে কথিত পদত্বেন ৰাক্যদোষত! 
স্যাৎ উচ্যতে ৷ অন্ত্র বিষ্াভিসন্ধিঃ মনঃ প্রতি কুপিতস্য বাক্যেন দোষঃ | তথাচ কথিতঞ্চ পদং পুনঃ ॥ 
বিহিতস্যানুবাদ্যত্বে বিষাদে বিজ্ময়ে ভ্রু ধি | দৈন্যেহথ নাট্যানুপ্রাসেহনুকম্পায়াং প্রসাদনে ইত্যাদি সাহিত্য 
দর্পণকার£ ॥ ৬ |) ূ ৃ 2 

ূ সতবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । কোন অনির্বচনীয় সৌভাগ্যবশতঃ কামনা-বাঁসনা-বিদ্ধচিত্ত 
নংসারী মানুষের ভক্তিপথাশ্রয় ঘটে, কিন্তু ভক্তির অনর্থদশায় অনন্ত জন্মের বাসনার সংস্কার তাহার 
চিন্তকে আপন আপন দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে £ জীব নিত্য কৃষ্ণদাদ সুতরাং কৃষ্ণসেবাভিলাফ 
ব্যতীত অন্য বাসনাই জীব-স্বরূপের কপটতা॥ সাধনকাদে দেহ-দৈহিকাদির সূখ-স্থাচ্ছন্দ্য বিধানাদি- 
নিমিত্ত সংস্কারানুরূপ কপট কুটিনাটী নিষিদ্ধাচার জীবহিংসনাদি ভক্তি-সাঁধনার অন্তরায়গুলি সাধকের 
ভজনপথে বিপুল বাধার স্ুজ্টি করে, ভক্তিসাধনায় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেয় ! 


ছল” চাতুরী, প্রতারণা, বঞ্চনা, শঠতা” ধৃততা, অসত্য ব্যবহার” অধর্মাচরণ, পাপ ইত্যাদি 
কপট” শব্দের আভিধানিক অর্থ । সাধক “সত্যং জ্ঞানমানন্দম্” সত্যের ম্লস্বরূপ ভগবচ্চরণা শ্র্ষ 
করিয়া ভগবন্নাম জপ, শ্রবণ” অর্চন, বন্দন, স্মরণ, মননাদি করিয়াও যদি উত্ত কপট আচরণে সত্যের 
ব্যভিচার করেন, তাহা হইলে সত্যস্বরাপ ভগবানের প্রসম্নতাঁ অর্জন করা যায় কিরূপে £ লৌকশাজ্ছ 
বিগহিত ছল, চাতুরী” মিথ্যাভাষণ।দি যাহা সাধারণ পাপকর্ম বলিয়া শাযস্্র নিদিষ্ট আছে” তাহা যদি: 
ভগবস্ভজনের সঙ্গে অনুন্ঠিত হইয়া কাপট্্যকে আশ্রয় করে” তখন আর এ অপকর্মগুলি সাধারণ না 
থাকিয়া গুক্ুতব্ন অপ্রাপ্ত স্বরূপ, হইয়াই দাঁড়ায় । অসৎ হাদয়ে কাপট্যের অন্তরালে এঁ মিথ্যা, 
চৌর্যাদি ভ্রমশঃ বধিত হইয়া সাধ, গরু, ভগবানের প্রতিও প্রফ্ত্ত হইতে থাকে । কথায় বলে-_গয়্ায় 
মরিয়া ভূত হইও না” সকল দেশের ভূত গয়ায় উদ্ধার পায়, কিন্তু গয়ার তুতের বড়ই বিপদ! সকল 
কপট সাধু” গুরুর কৃপায় নাশ পায়, সাধু, গুরুর নিকট কপট সর্বনাশের হেতু ॥ অথচ তজ্জন্য চিন্তে 
কোনরূপ অনুতাপ জাগে না। বরং এ অপকর্মগুলি যেন অপকর্মই নয়, উহা ঠিকই করা হইয়াছে, 
এইরূপ প্রতিপাদনপূর্বক অনুষ্ঠিত পাপকর্মের উপর কাপট্যের আবরণ দিয়া উহা রক্ষা করার প্রযত্র 
জাগে। কিন্ত ভাগ্যবান্‌ সদ্যক্তির হাদয়ে এরাপ অসৎচে্টা উদিত হয় না। তাহাদের কতৃক কোন 
সময়ে যৎকিঞিৎ অন্যায় কর্ম অনুজ্ঠিত হইলে তাহারা অনুতপ্ত হন এবং তীব্র দ্বালা অনুভব করিয়া 
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তাহার যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়ী উঠেন । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই জন্যই ক্ষরিত 
গর্দভমুত্রে স্নানের ন্যায় তীব্র স্বালার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ৷ টু ই 


'কুটিনাটী* অর্থে অসবক্রিয়া, অন্যাবেশ, নির্দয়তা, জীবহিংসনাদি । “অসবক্রিয়া কুটিনাটী, 
ছাড় অন্য পরিপাটী” (প্রেমভন্তিচন্ড্রিকা ) দেহাবেশ ভজন-জীবনে আমাদের প্রধানতম অন্তরায় । এই 
দেহাবেশ হইতেই সাধকের অসৎক্রিয়া, নির্দয়তা, জীবহিংসনাদি প্রবৃত্তির উদয় হয় | তাই শ্রীল ঠাকুর 
মহাশয় লিয়াছেন--*“দেহে না করিহ আস্থা, মরিলে সে যম শান্তা, দুঃখের সমুদ্র কম্মগতি 1” সামান্য 
ছোটখাটো অম্যাবেশ বা অসবকার্ষ গুলিতে আমরা মনোযোগ দিই না, শেষে উহ।ই ভন্তির বিঘাতক প্রবল 
অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় । 


যেন শ্রীগুরঃদেবে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে হস্তিস্ানের ন্যায় সব সাধনাই নিক্ষল হয়, ইহা শাস্ত্রে ও. 
সীধমূখে শুনিয়াছি, অপরকেও তাহা বুঝাইবার চেস্টা করি, কিন্তু কার্ধতঃ ব্যবহারিক আবেশে শ্রীওরু- 
দেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, বাদ-বিসম্ব'দ, কখনো বা সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা হেয় ব্যবহার করিয়া 
থাকি । মুখে বলি, বৈষ্ণব-নিন্দা নামাপবাধ, কিন্তু কার্ষধতঃ দশ পাঁচ জন মিলিয়া পরনিন্দা, পরচর্চাকে 
মুখরোচক করি । মিথ্যা কথা বলা, অসদীচরণ করা, সাধারণের পাপ, কিন্তু ভক্তের নিকট অপর ধ -. 
ভন্তির বিঘাতক। ইহা বাক্যেই মান্র আরুতি করিয়া থাকি, কিন্তু হাটে বাজারে ক্রস, বিক্রয়দি কালে 
অবাধে মিথ্যা কথা বলি, আদীনপ্রদান কালে কেহ ভূলবশতঃ অধিক অর্থাদি দিয়া ফেলিলে উহা লভ্যাং- 
শের অন্তভুন্ত করিয়া আত্মসাৎ করিয়া আনন্দ পাই। 


দয়ী, ক্ষমা, বিনয়াদি ভাগবৰতজনের ভূষণ । অপরের দুঃখ দর্শনে হৃদক্নের দ্রবাবস্থাই “দয়া” ॥ 
ইহা একটি অস্থতের খারা। ক্বৃষ্ণভন্তের চিত্ত স্বভাবতই অস্থতময় সুতরাং তাঁহারাই প্ররুত দয়ালু । কিন্তু 
মাদ্‌শ জী অন্যাবেশ বা দেহাবেশের ফলে সাধারণ ব্যবহারিক কার্যে অন্যের কথা দুরে, বৈষ্ণব 
মহাত্মদের চিভেও কথায়, বার্তায়, ব্যবহারে নানা উদ্বেগ ও দুঃখ দিয়া থাকি । প্রথমতঃ অন্যকে দুঃখ 
বা. পীড়া প্রদানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহারগুলি অভ্যাসবশতঃ সংস্কারে পর্যবসিত হইয়া অন্যকে নানাভাবে দুঃখ 
বা পীড়া প্রদান যেন কৌতুকের সামগ্রী হইয়া দীড়ায়। এ প্ররৃভি শেষে ভীষণ হিংসামৃতি ধারণ করিয়? 
জীবহিংসনাদিতে প্ররৃত্তি জন্মাইয়া থাকে 

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-_'হে মন ! স্কালীময়ী এ সকল কপট কুটিনাটী রূপ গর্দভের 
মৃত্রে মীন করিয়া তুমি নিজেও জ্ঞালিয়া মরিতেছ, আমাকেও প্রতিনিয়ত দ্ধ করিতেছ 1 ভগবৎ-প্রেম। মৃত- 
সায়রে অৰগাহন ব্যতীত এই জ্বালা জুড়াইন্বার অন্য কোন উপাই নাই। তাই বলি, “সদা ত্বং গাহ্ধব্বা- 
গিরিধরপ্রেমবিলসৎ সূধান্ভোধো স্বাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখস়্” শ্রীগান্ধর্বা-গিরিধারীর পাদ্পন্র-প্রেম 
হইতে প্রকাশিত সুধাসিন্ধুতে সান করিয়া তুমি নিজেকে এবং আমাকেও সাতিশয় সুখী কর ॥, 
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“কুষ্ণপ্রেম সুনিশর্মল, | যৈন শুদ্ধ গঙগাজল, 
সেই প্রেমা অমুতৈর সিন্ধু । ূ 

নিগ্মল দে অনুরাগে, না ল্কায় অন্য দাগে, 
শুক্বস্ত্রে যেছে মসীবিন্দু ॥ 

শুদ্ধ প্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার একবিল্দু, 
সেই বিশ্দু জগত ডুঁবায়। 

কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে, 


কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥৮ (টৈঃ চঃ মধ্য-২য় পরিঃ ) 
যে রুষ্ণপ্রেমের একবিন্দুই বিশ্বকে ডুবাইতে পারে ব। ডুবাইয়া থাকে, সেই শ্রীকুষফ্ণকেও ডুবাইতে 
পারে রাধাপ্রেমের একবিন্দু ! মহাজন স্ত্রীকুঞ্চের উদ্ভিতে : বলিয়াছেন-তুয়া অনুরাগে প্রেম সমুদ্রে 
ডব্যাছি আমি, আমারে তুলিয়া লহ পারে 1 সেই শ্রীরাধাক্ক্ষের প্রেমরসসিল্ধূতে অবগাহম করিয়। যুগল” 
উপাসক যে কি আনন্দ-সায়রে ভাসেন, তাহা অনুভবের বিষয় ॥ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যায় না। 


“যুগলটরণে প্রীতি, পরম আনন্দ তথি। 
রতি প্রেমময় পরবন্ধে । 
র্ুষ্চনাম রাধানাম, উপায় করবো রসধাম; 


চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥॥ 
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প্রেমভন্তি-সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি, 
আর যত ক্ষারনিধি প্রায় । | 
নিরন্তর সুখ প্রাবে, সকল সন্তাপ যাবে, 


পরতন্্ব কহিনু উপায় ॥” (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ) 


শ্রীজীব লিখিয়'ছেন, শ্রীপাদ রথুনাথ সর্বদা ত্রীরাধারুর্চের প্রেমসগিরৈর তরঙ্গসমূহে বিঘুণিত 
হইয়া বিরাজ করিতেছেন । “রাধিকাকুকঞ্প্রেমমহার্ণ বৌশিমনিবহছে ঘূর্ণন সদা দিব্যতি” তিনি জীবশিক্ষার 
জন্য অনর্থযুন্ত সাধকের ভুমিকায় নামিয়া দ্বগ্নং তাচরণ করিয় শিক্ষা দিরতিছেন-_ শ্রীরাধাফ্রফ-পাদপদ্ধ- 
বিগলিত প্রেমাস্থৃতরস বাতীত জীধনের ভ্বাল। জুড়াইবার আর অন্য উপায় মাই। মনকে এই মহা সতাটি 
বুঝ্ঝাইয়া তাহাকে প্রেমসাধনার পথে পরিচালিত করিতে হইবে । 


“হে মোর দুব্বোধ চিত, মাহি জান নিজহিত, 
কপট কুটিনাটী যত হয় ॥- 
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প্রতিষ্ঠাশ।-ধৃষ্ট। শ্রপচর্রমণী মে হৃদি নটেও 
কথং সাধু-প্রেম। স্পশতি শুচিব্রেতন্নন্ু মনঃ ! 
সদ। ত্বং সেবস্ব প্রভুদযিত-সামন্তমতুলং 
যথ। তাং নিক্কাশ্য ত্বরিতমিহু তং বেশয়ৃতি সঃ ॥। ৭ ॥ 
অঙ্গবাদ । হে মন! প্রতিষ্তাশারাপ ধৃষ্টা শ্বপচরমণী আমার হাদয়ে নৃত্য করিতেছে । 
পবিন্র সাধুপ্রেম এই হাদয়কে কিরূপে স্পর্শ করিবে £ তুমি শ্রীরুষ্ণের অতি প্রিয় ও অতুলনীয় সামন্ত 
বা সেনাপতিরূপ মহতের সর্বদা সেবা কর, যাহাতে তিনি শীম্্র সেই চণ্ডালিনীকে হাদয় হইতে নিক্ষাসিত 
করিয়া সাধূপ্রেমকে সেখানে প্রবিষ্ট করাইবেন ॥ ৭1| 
টীকা।। ননু মৌনাবলম্বনেন ভজনানুসন্ধানং কুরু কিমিতি বচন-পরিপাট্যা মাং শিক্ষয়সী- 
ত্যাহ প্রতিষ্েতি। ননু ভো মনঃ প্রতিষ্াশা প্রতিষ্াপ্রাপ্তীচ্ছা সা এব ধৃষ্ট-শ্বপচরমণী কুলটা রাপ 
চগালভ্ত্রী সা মে মম হাদি অন্তঃকরণে নটেৎ নটন-সম্তাবনাং করোতি । কথং শুচিনিশ্্মলঃ সাধুপ্রেমা 
তদ্ধদয়ং স্পৃশতি স্পশিষ্যতি বত্ত মান-সামীপ্যে ভবিষ্যতি লট । সাধূনাং প্রেমা সাধূপ্রেমেতি আরাধ্যা- 
রাধক সগ্বন্ধে ষ্ঠী ৷ প্রতিষ্ঠাকামস্য ধ্যানাবলম্বনমতি দুক্ষরমিতি ভাবঃ। তদা কিং কত্তব্যং তন্রাহ 
সদেত্যাদি। ত্বম্‌ অতুলং প্রভৃদয়িতসামন্তং প্রভোঃ শ্রীরুঞ্ণস্য দয়িতো ভক্তঃ স এব সামত্তঃ ক্ষ দ্ররাজস্তং 
সেবস্ব । যথা স প্রভূ দয়িত সামন্তঃ তাং প্রতিষ্ঠাশাং নিক্ষাশ্য দূরীকৃত্য ইহ হাদি তং সাধুপ্রেমাণং বেশয্মতি 
প্রবেশয়িষ্যতি । অন্যোহপি রাজাশ্বস্য ধর্মস্থাপকত্বেনাসতী চণ্ডালশ্রীগ্রস্তাং প্রজাং জ্ঞাত্বা চণ্ডালস্ত্রিয়ঃ দৃরী- 
কৃত্য প্রায়শ্চিতাদিনা প্রজাং শোধয্সতীতি । অন্তর প্রতিষ্ঠেত্যস্যাদৌ যদীতি নটেদিত্যন্তং তদেতি সদেত্যস্যাদা- 
বিতীতি । পদানামসত্ত্বে ন্যনপদত্বেপি প্রেমানন্দ-মগ্নস্যোক্তো ন দোষত্বম্‌। তথাচ সাহিত্যদর্পণে । 
উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যান্নযনপদতা গুণ ইতি ॥ ৭ | 





বিষয্সাভিসন্ধি যত, অন্যত্র আবেশ চিত, 
গদ্দ'ভের-মৃত্র তুল্য হয় ॥ 

টৈ খরমত্রে ম্লান করি, নিজে ও আমারে ধরি, 
দচ্ধ কেন কর নিরন্তর | 

প্রেমভন্তি সুধান্ধি, _ তাহে ডুব নিরবধি, 

| এই দীনজনে সূখী কর ॥ 

শ্রীগান্ধব্বা-গিরিধারী, পাদপদ্মে থাক পড়ি, * 
তবে সে চতুর বলি তোরে । 

তুমি আমি দুই জনে, লীলাঙ্কৃত-আস্বাদনে, 


দিবানিশি হও না বিভোরে ॥৮ ৬ ॥ 





১১২ 4 [ শ্রীন্রস্তবাবলী 

ভ্বামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে ভজন-জীবনের এক ভয়ঙ্কর অনর্থের কথ 
উল্লেখ করিতেছেন, যাহার নাম প্‌ তিষ্ঠাশা ॥ অসদ্বার্তা, বিষয়াভিনিবেশ, কাম, জ্লেগাধাদি, কপট 
কুটিনাটী হাদ'য় ত্যাগ করিলেও এই প্রতিষ্ঠাশা কিছুতেই হীদয় ছাড়িতে চাহে না। এই জন্য ইহাকে “পুষ্ট, 
বা নির্লজ্জা শ্বপচব্রমণীব্র বা কুঞ্ক রমাংসভোজী চণ্ডালিনীর সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে! 


“আমি পণ্ডিত, ত্যাগী, জ্ঞানী, গণী, ভজনানন্দী, আমার ম্যায় আর ফে আছে £ আমি সকলের 
পূজ্য বা গণ্য-মান্য হইয়া ভজনরাচজ্য সকলের উপর প্রভুত্ব করিব সফলে আমার পদানত থাকিবে*-- 
এইরূপ আকাতঙক্ষামগী মনোরত্তির নাম “প্রতিষ্ঠাশা' । ইহা এমনি এক অনর্থ ষে। অন্যাম্য অনর্থগুলির 
ন্যায় ইহা সাধকের নিকট সহজে ধরা দিতে চাহে না। সাধকেন্ন মিকট নিজেকে ভজনের ম্যায়ই 
পরিচয় দিয়া সাধন-তরণীকে চোরাবালীর ন্যায় রসাতলে লইয়া যায় । এই জন্য শ্ীহরিভন্তিবিলাসের 
উপসংহারে লিখিত আছে---. ্‌ ্‌ 

“সব্ব ত্যাগেহপ্যহেয়ায়াঃ সব্বানর্থভুবন্ তে | 

কুুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্রমস্পর্শনে বরম্‌ ॥৮ €(হঃ ভ$ বিঃ হ01৬3০ ) 

তত্পর্য এই যে, যাঁহার' সর্বত্যাগে সমর্থ তাঁহারাও ভয়ঙ্কল্প অনর্থ এই প্রতিষ্ঠার আশাকে ত্যাগ 

করিতে সমর্থ হন না। সুতরাং প্রেমলাভেচ্ছ, সুধীজন প্রতিষ্ঠাশান্ূপ বিষ্ভাকে যঘাহাছত স্পর্শ করিতে না 
হয়, তাহার নিমিত্ত বিশেষ যত্র করিবেন । আ্চৈতন্চরিতাম্থতে ইহাকে ভক্তিকল্পলতাঁর উপশাখা বলা 
হইয়াছে । উপশাখাগুলি বড়ই ভয়ঙ্কর বস্ত। শ্রবণ-কীত্তবনাদি জলে সিঞ্চিত হইয়া নিজেই বাড়িভে 
থাকে" মূল ভক্তিকল্লতা ভ্তব্ধ হইয়া যায় ! | 

“তেকজল পাঞ্া উপপশখি! বাড়ি যায় 

স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাটিতে না পায় 

প্রথমেই উপশাঁখরি করিয়ে ছেদন | 

তিবে মূলশাখা বাট়ি যায় রুন্দাবন ৮ ( চৈঃ ঈঃ মধ্য ১৯শ পরিঃ 9 


গ্দ্ধা ভন্তিরস বা ভজমরসের আত্্াদনের অভাবৈই লাভ; পূজী; প্রতিষ্ঠাদির বাসনা সাধকের 
চিতকে অভিভূত করিয়! রাথে 1? নিক্ষাম, পবিভ্রচেতা, ভগবডজননিষ্ঠ সাধকের ভগবৎ-গ্রীতি সাধনই 
একমান্র জক্ষ)। তাঁহারা ট্ন্য-বিনগ্লাদি সদ্গণরাঁজি মভিত হইয়া প্রতিষ্ঠশাকে দূরে পরিহার করেন । 
কারণ একবার হাদয়ে এই ধুষ্ভা শ্বপচরমণীকে আশ্রয় দিলে পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়া দীড়ান্স। যেহেতু 
এই চণ্ডালিনী কখনো একাকী থাক নাঃ তাহার পতি মাৎসর্য চণ্ডালকে আহ্বান করিয়া আনে? 
'পরোৎকর্ষাসহন্‌ং মাওসধ্যম্” ॥ মানুষকে পশুত্বে পরিণত করিতে হৃদয়ের এমন কদর্ধরৃ্তি আর নাই। 
মাৎসর্ষ নামক চত্ডালের উরসে. এবং প্রতিষ্ঠাশা নাম্নী পিশাচীর গর্ভে ভিং7 ও অঙ্গুষ্লা। এই যমজ 
পঈত্তানের জন্ম হয় । ইহাদের ভীমতাণ্ডব নর্ভনে হাদয়ের সদ্রত্তি সব চুর্ণ বিচুর্ণ হইয্মা যায়। সদ্রৃভির 


শ্ীশীমনঃশিক্ষী 1 1 ১১৩ 


কথা দূরে হাদয়ে ইহাদের সকলের একক্র সমাবেশ হইলে শুরুত নুশংসতায় হাদয় পরিপর্ণ হইয়া উঠে 
তথন বাহিরে বৈঙ্ণৰচিহু ধারণ এবং হন্ত্রের ন্যায় শ্রবণ, কীর্উনাদি ভজন করিলেও স্বীপ্ন ক্ষুদ্র ক্ষণস্থারী 
স্বার্থলীলঙসায় উন্মত্ত হইয়া মানব অন্যের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিতৈ কুন্ঠিত হয় না। বাক্যের দ্বার 
ব্যবহারাদির দ্বারা অযথা অন্যের মর্মে আঘাত দিয়া সৈ আনদ্দ উপভোগ করে । বড়ই পরিতাপের বিষয় 
যে, এখনো তাহার নিজেকে জ্ঞানী, গুণী, ভজনানদ্দী বলিয়াই মনে হইয়া থাকে । | ৃ 
শ্রীভভাগবতের প্রথমেই বলা হইয়াছে-_“নিশ্মৎসরাণাং সতাম্‌” অর্থাৎ নির্মৎজগর 'সগুগণই 
ভাগবতধর্মের অধিকারী । মাদৃশ জীব কত ভাঁপবতের শ্লোক কণ্ঠস্থ করিল, কত প্রকার ব্যাখ্যার পরি- 
পাটী শিক্ষা করিল, কিন্তু প্রতিভার আশা বুকে থাকায় নির্জন হইতে পারিল না । যেই শনি, অমৃক- 
স্থানে আমা অপেক্ষী একজন বড় পর্ভিত, বড় বস্তা বা বড় লেখক আছেন,_ অমনি মাৎসর্থবহি, বুকে 
দাউ দাউ করিয়া ভ্বলিয়া উঠে! তাঁহার ব্যাখ্যার দৌষ বাহির করিয়া তাঁহার উৎকর্ষনাশ না করিতে 
পারিলে যৈন আমীর আর শান্তি নাই। এইরাপ প্রতিষ্ঠার লালসাধুক্ত মীৎসর্ষ পরাপ্পণ চিভে কি কখনে। 
ভক্তির আবিভাব হইতে পারে £ তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন-__“কথং সাধুপ্রেমা সপৃশতি শুচিরেত- 
ন্ননু মনঃ” “হে মন? প্রতিষ্ঠাশারপ ধুষ্টা শ্রপচরমণী যে হাদয়ে নৃত্য করিতেছে” সেই জঘন্য হৃদয়ে পরম 
পবিভ্র সাধূপ্রেম আসিবে কেন ৯. | ৃ 
এই ধুঙ্টা প্রতিষ্ঠাশা পিশাচীকে হাদয়ক্ষেত্র হইতে নিক্ষাসিত করিবার একমার উপায় সর্বদা 
শ্রীকুষ্ণভর্তরূপ শত্তিশলী সামন্ত বা সেনাপতির সেবা । মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের সেবার ফলে তাঁহাদের 
কৃপাসম্বলিত তাঁহাদের হৃাদয়নিহিত দৈন্য, বিনয়াদি পবিভ্র গুণের চিত্তে সংক্রমণ হয় ৷ প্রতিষ্ঠাশা চণ্ডাঁ- 
'লিনী হাদয় ছাতিগ্রা পলায়ন করে। এই সব অনর্থাদি জয় মহাভাগবত বৈষফ্বের পরিচর্যার আনুসঙ্গিক 
ফল, মুখ্যফলে অচিরে শ্রীভগবদ্-পাদপণ্ে প্রেমভক্তি লাভে ধন্য হওয়া যায়! শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবের প্রতি 
বলিয়াছেন -- ০ দু 
*যথোপন্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্‌ ॥ 
শীতং ভগ্সং তমোহপ্যেতি সাধূন্‌ সংসেবতস্তথা ॥৮» ( ভাঃ-১১।২৬৩১) 

“স্বীয়ৌদনসিদ্ধার্থমূপান্রয়মাণস্য অপ্যেতি নশ্যতি ৷ তখৈব ভজনসিদ্ধযর্থং সাধূন্‌ সংসেন্বমানস্য ক্্মাদি 
'জাড্যং, সংসারভয়্ং, ভজনবিপ্শ্চ ।” (টীকা-শ্রীল বিশ্বনাথ ) অর্থাৎ রন্ধনের জন্য অগ্নি ভালাইলে যেমন 
আনুসঙ্গিকভাবে শীত, ভগ্ন ও অন্ধকার নাশ হইয়া থাকে, তদ্রপ ভগবকভভজন-নিদ্ধি বা প্রেমসিদ্ধির জনয 
আধূর সেবা করিলেও আনুসঙ্গিকভাখেই কর্মজন্ততা, সংসারভয় ও নিথিলভজনবির্র অনাগ্লাসেই বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। সুতরাং “অয়ং হি পরমো 'লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ1% € ভাঃ-১২১০৭ ) অর্থাৎ সৎসঙ্গই 
সকলেন্র পক্ষে পরম লাভ । এই সৎসঙ্গের উ সৎপরিচর্থার মহামহিমার কথা সর্ব পরমার্থশান্ে ভূরোভুঃ 
খ্ণিত হইয়াছে) ্ 
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যথা? দুষ্টত্বং মে দবয্াতি শঠম্যাপি কৃপয়া 


যথা মহ্থাং পে,মাম্ৃতমপি দদাত্যুজ্লমসৌ । 
যথা আগান্ধর্বাভজন-বিধয়ে পেব্নয়ুতি মাং 


৯ * 


তথা গোরষ্ঠ কাকা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মন || ৮ ॥ 
অন্গবাদ । হে মন! এই গোষ্ে তুমি সেইরূপ মিনতির সহিত শ্রীগিরিধারীর সেবা রর 


যাহাতে তিনি কুপাপূর্বক মাদৃশ শঠেরও দুষ্টত্ব দূর করেন ও আমায় অতি উজ্জ্বল রসময় প্রেমী স্কৃতঙও 
প্রদান করেন এবং শ্রীরাধারাণীর সেবায় আমায় নিযুত্ত করেন ॥ ৮1 


টীকা । অন্যদপি কব্যং শৃণ্বিত্যাহ যথেতি। হে মন ইহ গোষ্ঠে তথা তেন প্রকারেঞ্ট 
কাক্কা কাতরোক্ত্যা গিরিধরং ভজঃ তদ্বিষয়া কাকুস্ত তৎ স্তোন্রং কাক্কা স্তোত্রেণেত্যর্থঃ। পব্বতধারণেন 
সব্বে স্থানুগতা জনা রক্ষিতা ইতি তদনুগতস্য মমাপ্যভীম্টিদ্ধিঃ করিষ্যতীতি ধ্বনিঃ। ভজনপ্রকারমাহ 
যথেত্যর্মদি । যথা কুপয়া করুণয়া মম দুষ্টত্বং দৃষ্যত্বং দবয়তি দূরী করোতি । মে কিস্তৃতস্য শস্য 
পরপাঁড়ন স্বাভিমান স্চনাহন্য শুভদ্বেষণাদি দোষদুষ্টস্য। যথা চ মহ্যমুজ্ছলং প্রেমামৃতমপি দদাতি 1 
গিরিধরস্যাবতারিত্বাৎ মোহিনীরূপেণামৃত দত্তমিতি। যথাচ গরান্ধব্বাভজন-বিধয়ে শ্রীরাধাভজনপ্রকারায় 
মাং প্রেরয়তি নিযোজগ়তীতি । সব্বন্্র বর্তমান-সাঁমীপ্যে ভবিষ্যতি লটু। যথেত্যন্ত্র সমুচ্চয় চকারাভাক 
রাপোন্যনপদতাভাবঃ পৃব্ববৎ | ৮ || 

ভ্ভবাম তকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রথুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভূর নিত্যপার্ষদ হইয়াও অনর্থ সন্কুল- 
চিত্ত সাধকভন্তের ন্যায় এই মনঃশিক্ষায় বিশ্বসাধকগণকে ভজনের পরিপাটী শিক্ষা দিতেছেন। ইহা 





“প্রতিষ্তাশা চণ্ডালিনী, কুলটা যে কলঙ্কিনী, 
_... হ্বাদগ্নেতে করিছে নর্তনে । 

সুনিশ্্মল কৃষ্ণপ্রেম, যেন লাখবান হেম, 
মোর হাদি স্পশিবে কেমনে £ 

কুফ্ণের ভকতগণ, মহাবীর সামন্তগণ, 
মন ! তাঁদের নিত্যসেবা কর । 

তোমার দুদ্দশা দেখে, প্রতিষ্ঠাশা কুলটাকে, 
হাদয় হৈতে করিবে বাহির ॥ 

সাধুপ্রেম মহারাজে? হাদয়-মন্দির মাঝে, 
দিব্যাসনে করিবে স্থাপন ॥ 

পাবে প্রেষফলাস্থাদ, পুর্ণ হবে মনোসাধ, 
তবে ধন্য হইবে জীবন 115 $॥॥ 


ী্রীমনঃিক্ষা ঢু 


বাস্তবতার দিক্‌, কিন্তু ভক্তির অতৃপ্তি স্বভীব বশতঃ বা দৈন্য বশতঃ তিনি নিজেকে যথার্থই ভজন-সাধন হীন 
সাধারণ সাধক বলিয়াই মনে করিতেছেন । “প্রেমের স্বভাব--যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ । সে-ই মীনে--কুষ্ছে 
মৌর নাহি প্রেমগন্ধ ॥৮ . (চৈঃ চঃ) ভক্তির এই অতৃপ্তি স্বভাব হইতে জাত দৈন্যে ভন্তের প্রাণে বিপুল 
আতির উদয় হয় । জ্ুমরণে, স্বপনে, জফ্রণে নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎমাধূরী আস্বাদন করিয়া অতুস্ত প্রেমিক 
সাক্ষার্প্রাপ্তির নিমিত্ত বিপুল হাহাকার করেন । এই উৎকণ্ঠা বশতঃ তিনি নিজেকে অতি অযোগ্য ও 
মানা বিঘ্বসঙ্কল সাধারণ সাধক বলিয়া মনে করেন ॥। হাদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গধারার ন্যায় প্রেমের ধারা 
প্রবাহিত-_বাহিরে আতি, দৈন্য, হাহাকার ! ইহাই অজন্র ভগবৎ-করুণা সাধকের প্রতি আকর্ষণ করিয়া 
আনে । জাধখনার ইহা এক চরম আকাজ্ক্ষিত স্তর । 


শ্রীপাদ কয়েকটি অনর্থের কথা উল্লেখ করিয়া ভাবিতেছেন__- এইরূপ ভভ্তি বাঁ ভজনের শ্রতি- 
যোগী বছ অনর্থই তাঁহার চিত্ত-মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। তিনি নিতান্ত শঠ তাঁহান্র এই শঠতাই এই 
সকল দুষ্ট-ম্বভাবের একমান্্র হেতু ! বঞ্চক বা গ্রতারূকক্ষে "শঠ” বলা হয়। জীব নিত্য ্ৃষ্ণদাস, 
আীরুষ্ণের সেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম । সেই সেবা ত্যাগ করিক্া আত্মসুখের আকাও্ক্ষান্স এই সংসারে 
আসিয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া জীব দেহ-দৈহিকাদিকে “আমি” আমার বোধে বিষয়সৃখ ভোগ করিয়া 
বেড়াইতেছে এবং নিত্যপ্রভূকে নিত্যই ফাঁকি দিতেছে বা প্রতারণা করিতেছে । এই প্রতারণ। বা বঞ্চনাই 
তাহার দুষ্টস্বভাব বা দুঃশীলতার একমান্র কারণ । এবং এই দুষ্টস্বভাব বা দুঃশীলতাই শত শত অনর্থের 
জনক । 


নিত্য-গ্রভূর পেবা ত্যাগই যখন এই সব অনর্থের হেতু, তখন নিফ্চপটভাবে কাকুতি-মিনতির 
সহিত প্রভুর সেবাই তাহার অনর্থনাশ এবং অখিল কল্যাণ জাভের একমান্র উপায় অর্থাৎ প্রেম প্রাপ্তি বা 
সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির অব্যভিটারী উপায় । রছুর প্রভু-প্রদ্ত শ্রীস্রীগিরিধারীন্ধ কথা মনে পড়িয়াছে। 
ভাবিতেছেন--প্রভু বড়ই করুণ? করিয়া তাঁহাকে গিরিধারী দিয়াছিলেন এবং গিরিধারীর স্বরূপটিগু 
জানাইয়া দিয়াছিলেন-_“এই শিলা ক্কৃষ্চের বিগ্রহ ॥ প্রভুর যেমন তন্তবাৎসল্যের এবং করুণার অন্ত নাই, 
তেমনি তাঁহার দুর্ভাগ্যেরও সীমা নাই । তিনি ব্যাকুলপ্রাণে গিরিধারীর সেবা বা ভজন করিতে পারিলেন 
না! তাই মনের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন--্তথা গোঠে কান্ধা গিরিধন্রমিহ ত্বং ভজ মনঃ$”- “হে মন |! 
তুমি এই ব্রজে পরম কাকুতির সহিত সেইভাবে গিরিধ!রীর ভজন বা সেবা কর 1, প্রভু যে দিন রছৃ- 
নাথকে গিরিধারী-সেবা দিয়াছিলেন এবং শুদ্ধভাবে সাত্বিক সৈবার আদেশ করিয়াছিলেন, প্রথম সেবার 
সময়ই ত্যাগ, বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তির মৃত আদর্শ নিষ্ঠাবান্‌ রঘু-- 


*“পৃজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনদ্দন+ 1 
প্রভুর স্বহত্তদত্ত গোবদ্ধ নশিলা”। 
এত চিন্তি রছুনাথ প্রেমে ভাঙ্গি গেলা ॥॥» ইত্যাদি (টৈঃ চঃ অন্তা-৬ষ্ঠ পরিঃ ) 


৯৬ ] ্‌ [ শ্রীত্রীষ্তবাবলী 


এটি শ্রীরঘুনাথের দিক্‌ ৷ কিন্তু তাঁহার দৈন্যবচনে সাধকের শিক্ষা এই যে, অনেক সময় 
আমরা গিরিধারী, শালগ্রাম, শ্রীবিগ্রহাদিকে, শিলা, মৃত্তিকা বা ধাতু নিমিত বলিয়াই মনে করি । সেব। 
_বিগ্রহকে প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন” এই জ্ঞানে সেবা না করিলে সেবাটি উৎকণ্ঠাময় বা 
কাকুতি-মিনতিপূর্ণ হইতে পারে না। শ্ীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়ছেন-_-“পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ- 
পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি ঃ ভেদস্ফ্ভে ভিন্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যচিতর্ম ।৮. অর্থাৎ “পরমোপাসকগণ 
অচী-বিগ্রহকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর রাপেই দেখিয়া থাকেন। কিঞ্চিৎ ভেদভান হইলেই তাহা ভক্তির 
বিচ্ছেদক হয় এবং তাহাই সমীচীন” কারণ প্রতিমাতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বৃদ্ধি থাকিলেই সেবাটি উৎকণ্ঠা 
বা কাকুপূর্ণ হয় এবং প্রতিমাতেই যে সাক্ষাৎ তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়__-এই দম্টান্ত বিরল নহে। 


শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'হে মন ! এরাপ উৎ্কণ্ঠার দহিত বা কাকুতির সহিত তুমি গিরিধারীর 
দেবা কর, যাহাতে তিনি রুপা করিয়া এই শঠের দুষ্টত্ব দূর করেন ।” সাধন-ভজনের সঙ্গে কপার যোগ 
না হইলে সাধকের কোন ইচ্ছাই ফলবতী হয় না। সাধকের সকল প্রকার অফোগ্যতার নিরসনকারিণী 
ভগবৎ কৃপা । কৃপায় সবই সম্ভবপর হইতে পারে । ভগবৎ-কৃপাতেও হয় না, একথা যাঁহারা ভাবেন, 
তাঁহার নাস্তিকমধ্যে পরিগণিত । কৃপায় বিশ্বাস না আনিলে কুপাপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করা যায় না। 
নিষ্ঠাবানু শ্রদ্ধাশীল সাধক “কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দঢ় করি জানে” €টচৈঃ চঃ) কুপ্পার আনুসঙ্গিক ফলেই 
সাধকের সমস্ত অনর্থ নাশ হয় এবং মৃখ্যফলে প্রেমলাভ এবং সাক্ষাৎ প্রেমসেবা প্রাপ্তি হইয়া থাকে । 

তাই স্রীপাদ বলিয়াছেন, “যথা মহ্যং প্রেমীমুতমপি দদাতুজ্জছলমসৌ” “যাহাতে শ্রীগিরিধারী 
আমায্স উজ্জল অর্থাৎ মধূরভাবের প্রেমামৃতও প্রদান করেন ৮ 

“সন্ত্ববতারা বহবঃ পুক্ষরনাভস্য সব্বতো ভদ্রাঃ ! 
রুষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাম্বপি প্রেমদো ভবতি 1৮ 
( লঘুভাগবতামৃতম্‌ পৃঃ ৫1৩৭ ) 

অর্থাৎ “পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্বমঙ্গলপ্রাদ অনেক অবতার থাকুন ; কিন্তু শ্রীকুষ্ণ ব্যতীত এমন আর 
কে-ই বা আছেন, যিনি লতাকে পর্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন” শ্ষুগধর্্মপ্রবত্তন হয় অংশ হৈতে। 
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥” ( চৈঃ চঃ ) এই ব্রজপ্রেমের মধ্যেও আবার সর্বোৎকৃষ্ট মধূররস 
জাতীয় গোপীপ্রেম। শ্রীপাদ রথুনাথ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী হইয়াও দৈন্যভরে প্রেম প্রার্থনা করিতেছেন, 
তাই রাধাদাস্যই শ্রীগিরিধারীর নিকটে তাঁহার একমান্র কাম্য । গৌড়ীয়বৈঞ্চবও রাঁধাদাস্যের উপাসক । 
তাঁহাদেরও হার্দ্য ইহাই। শ্রীল গোস্বামিপাদগণ আমাদের আদর্শ স্তয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতে- 
ছেন-_“যথা শ্রীগান্ধব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাম্‌” হে মন! তুমি এইরাপ আকৃতির সহিত শ্রীগিরি- 
ধারীর সেবা কর*তিনি যেন শ্রীরাধার ভজনের বা সেবার নিমিত্ত আমায় প্রেরণ বা নিষুক্ত করেন । শ্রীপাদের 
একান্তিক রাধানিষ্ঠা, রাধাস্বেহাধিকা প্রীতি! আ্ীরাধার দাসী হইয়াই স্রীগিরিধারীর সেবা গৌড়ীয়বৈষফবের 


শ্রীত্রীমনঃশিক্ষা ] [ ১১৭ 


মদীশানাথত্তে ব্রজবিপিনচক্দ্রং ব্রজবনে- 

শ্ববীং তন্নাথত্বে তদতুল-সখীত্বে তু লজিতাম্‌। 
বিশাখাং শিক্ষালী-বিতবরণ-গুকুত্তে প্রিয়সব্ো- 
গিব্রীক্দ্রী ততপ্রেক্ষালিত-ব্রতিদত্বে স্মব্র মনঃ ॥ ৯ ॥ 


গ্বতন্ত্রভাবে নহে । “আমার ঈশ্বরী হন রন্দাবনেশ্বরী । তাঁর প্রাণনাথ বলি ভজি গিরিধারী ॥৮ শ্রীরাধার 
ভজন ব্যতীত শ্রীগিরিধারীর সর্বোতরুষ্ট সেবা হইতে পারে না-ইহা রসিক জনবেদ্য। তাই শ্রীগিরি- 
ধারীরও কাম্য__-ইহারা শ্রীরাধার দাস্য করিয়াই আমার সেবা করুক'। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণের 
শ্রীযুগলচরণে কি মধুর প্রার্থনা জাগে ঃ শ্রীমৎ রাপগোস্বামিপাদ শ্রীকুঞ্কের প্রতি প্রার্থনা করিয়াছেন-_ 


পপ্রণিপত্য ভবন্তমর্থয়ে, পশুপালেন্দ্রকুমার কাকুভিঃ ৷ 
ব্রজযৌবতমৌলি মালিকা,__করুণাপান্রমিমং জনং কুরু 1৮ ূ 
(উৎ্কলিকাবলপরিঃ-১৯ ) 


'হে ব্রজরাজনদ্দন ! আমি তোমার শ্রীচরণে প্রণত হইয়া কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করি” 
তুমি আমায় ব্রজগ্রন্দরী-শিরোমণি শ্রীরাধার ক্ৃপাপান্র করিয়া দাও 1, শ্রীরাধার নিকট প্রার্থনা__ 


*ভবতীমভিবা দ্য চাটুভি, বরমৃজ্জে শ্বরি বর্যম্থয়ে | 
ভবদীয়্তয়া কৃপাং যথা, ময়ি কুর্যাদধিকাং বকান্তকঃ |” €(এ-২০) 


'হে কাতিকাধিদেবি শ্রীরাধিকে ! আমি তোমায় অভিবাদন পূর্বক চাটুবাক্যে এই বর প্রার্থনা 
করি-আমায় তোমার জানিয়া শ্রীরুঞ্চ যেন অধিক রুপা করেন ॥ $ তাই রঘুনাথের মনের নিকট সাকুত 
প্রার্থনা" 


"ওহে মন ! শুন তুমি, এ কতব্য বলি আমি, 
| অনুগত জনে রুপা করি । 
ধরি গিরি-গোবদ্ধনে, রক্ষা কৈল ব্রজজনে, 
কাকুবাক্যে ভজ গিরিধারী ॥। 
অনের দুষ্টতা যত, দুর করি অরি শত, 
ূ | নিজ-প্রেমামৃত করি দান 
আীরাধীর ভজনেতৈ, পাঠাইবে নিকুজেতে, 


যুগলকিশোর হবে প্রাণ 1৮ ৮7 


উ্ ৩০৯০০৭৯০১৩১ ৭ রি 


প্লোকদ্বয়ের বিস্তৃত আস্বাদনী মতপ্রণীত *উতকলিকাবল্লরি”” গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 





ঞচ ] | শ্রীরীগ্তবাবলী 


অন্বাদ । হে মন! তুমি রৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীরুঞ্চকে আমার ঈশ্বরীর অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রাণ- 
নাথরূপে, ব্ুন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে শ্রীকুঞষ্ণের প্রাণপ্রিয়ারূপে, আীললিতাকে তাঁহার অতুলনীয় সহীরূট, 
শ্রীবিশাখাকে সকল শিক্ষা-বিতরণের গুরুরূপে এবং প্রিয় সরোবর জ্রীরাধাকুণ্ড এবং গিরিরাজ শ্ীগোবর্ধনকে 
শ্রীশ্রীরাধারুফ্ণের দর্শন এবং ললিত-রতিদায়কক্ূপে হ্মপ্নণ কর ॥ ৯1 


টীকা । অকদ্মাদ্ধূদ্যাবির্ভবন্তং সসখিরাধার্ষফ্মনুভবন্‌ পরমাহ্লাদেনৌপদিশতি মদীশেতি | 
হে মনঃ মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং *মর ধ্যানবিষয়ং কুরক । মম ঈশা মদীশা শ্রীরাধা তস্যা নাথত্তে 
প্রার্থ মান গ্রভূত্বে। এবং তাং ব্রজবনেশবরীং শ্রীরাধাং নাথত্বে। এবং ললিতাং তম্নাম সখীং তদতুল 
সখীত্বে। ন বিদ্যতে তুলা তুলনা যস্যাঃ জটঢাসৌ সগীচেতি অতুলসখী তস্যা রাধায়। অতুল সখী তস্য 
ভাবস্তত্বম। এবং বিশাখাং শিক্ষালী শিক্ষান্ত্রেণীস্তস্যা যদ্বিতরণং প্রচারণং তদগুরুত্বে তদিত্যব্যয়ং গৃথক্‌ 
পদং বিশাখামিত্যাদাবপ্যন্বেতবম্‌ । অথবা অর্থান্মম শিক্ষালীপ্তরুত্বে ইতি । এবং প্রিয়সরোগিরীন্্রো 
রাধাকুণ্ডগোবদ্ধনৌ তপ্রেক্ষা লভিতরতিদত্বে। তয়োঃ প্রেক্ষা দর্শনং তয়োর্ললিতেগ্সিতা রতিশ্চ তে দত্ত 
ইতি তত্বে।॥। ৯।। 


শদ 


সবামূতক্কণ। ব্যাখ্য]। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই প্লোকে স্থীয় মনকে শিক্ষা-্প্রদান ব্যপদেশে 
প্রেমাভিমানের একটি মনোরম চিন্র, মাধূর্যোপাসকের নগ্নন-সম্মৃখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। শ্্রীরুফ্ণে নিরু- 
পাধিক প্রীতির নাম “প্রেম । ভগবৎসেবাই প্রেমের একমীন্তর তাৎপর্য । ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদাদি 


মনীষিগণ অন্য সকল বস্তুতে মমতাশুন্য হইয়া একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপছ্ে মমতাময়ী বুদ্ধির স্থাপনকেই 
প্রেম আখটঢা দিয়াছেন যথা 


“অনন্যমমতা বিষ্কৌ মমতা প্রেমসজতা । 
ভক্তিরিত্যচ্যতে ভীম্মপ্রহ্লাদোদ্ধব-নারটদঃ 1৮ (নারদ পঞ্চরান্ন ) 


মমতা-বুদ্ধি সন্বন্ধনিষ্ভ। জম্বন্ধশুন্য মমতা-বুদ্ধি থাকিতে পারে না। শান্তরসে মমতাবৃদ্ধি 
থাকে না। “শান্তের স্বভাব--কুষেঃ মমতাগন্ধ হীন ।  পরং ব্রক্ম-পরমাত্মা-জ্ঞানশ্প্রবীণ 1৮ €(টৈঃ চঃ) 
শান্তভক্তগণ মমতাগন্ধহীন, এমন কি তাঁহাদের “তদীয়* বলিয়া অভিমান আছে বলিগ্লা মনে হয় না।- 
তাঁহারা স্বরাপের উপাসক। “কেবল স্বরাপক্তান হয় শান্তরসে* *শান্তরসে স্বরূপবৃদ্ধ্যে কৃষেকনিষ্ঠতা” 
ইত্যাদি (চৈঃ চঃ ) ্রক্মানন্দ তঘন বা তরল, ঈশময় সুখ ঘন বাঁসান্দ্র। শান্তভতগদের যে ঈশময় সুখের 
অনুভব হয় তাহাও ঈশ্বরের স্বন্বর্পের অনুভবের বলেই হইয়া থাকে । দাসাদি ভন্তের ন্যায় এখর্ষমিশ্র 
মাধূর্যের বা শুদ্ধ মাধূযের অনুভবের ফলে হয় না। 


“তন্রাপীশগ্বপ্ন পারননভব ন্যেবোরুহেতুত! । 
দাসাদিবন্মনোজত্ব-লীলাদদ নঁ তথা মতা |1” (ভঃ রঃ সিঃ-৩181৬ ) 


শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা ] [ ১১৯ 


অর্থাৎ “শান্তভত্তগণের গুণস্বরাপের অনুভবাত্মক ঈশসুখ ঘটিলেও কিন্তু তাহাতে দীসাদির ন্যায় 
মনোজ ( সৌন্দর্য, সৌকুমার্ধাদি ) এবং লীলা (গোবর ন-ধারণাদি ১ প্রভভতির মাধুরী অনুভব না হইয়া 
কেবল দর্শনেই পর্যবসিত হয় এবং ইহাতেই তাঁহাদের কৃতার্থতা লাভ হয়|” - মমতাবৃদ্ধি-শুন্যতার এই 
ফল । এই জন্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শান্তভক্তের ভন্তিকে “তটস্থা ভস্তি' এবং তাঁহাদিগকে িউস্থৃভত্তঃ 
বলিয়াছেন । 
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইহাদের যে কোন একতম সম্বন্ধকে প্রাপ্ত হইগ্নাই মমতা বৃদ্ধিটি 
আঁজ্মসত্তা লাভ করে । এই চতুবিধ ভাবের মধ্যেও আবার ভাবের উৎকর্ষ, অপকর্ষ-বিচারে মধুররসাত্মিকা- 
বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারা যায় । 
“পৃব্ব পুব্ব রসের গুণ পরে পরে হয় । 
দুই-তিন গণনে পঞ্চপর্যন্ত বাঢ়য় ॥ 
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে । 
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গণ মধুরেতে বৈসে ॥ 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 
দুই-তিন ক্রমে বাতে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে । 
এই প্রেমের বশ কৃষ্চ-কহে ভাগবতে ॥” 
(চৈঃ চঃ মধ্য-৮ম পরিঃ ) 


মধুরভাব দ্বারকায় মহিষীগণের থাকিলেও শুদ্ধমাধূর্যমর় ব্রজগোপীগণের প্রেম-সন্বক্ষেই ইহাঁ 
বলা হইয়াছে । কারণ সন্ত্রমক্তানের যেখানে প্রাবজ্য, সেখানে রস-বিকাশের সন্তাবনা নাই। ব্রজের 
শুদ্ধমাধূর্যময় প্রেমে কোন রসেরই সঙ্কোচ নাই। তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভূ ও গৌড়ীয়সবৈষ্ণবা চার্ষগণের কৃপায় 
ব্রজের সবৌৎকুষ্ট মধুররসের এবং মধুররদের মধ্যেও আবার রাধাদাস্যরূপ মঞ্জরী-ভাবসাধনার আঁস্বা- 
দন-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বিশেষ কলির মানুষ । ্‌ 


শ্ীপাদ সনাতন, শ্ীরূপ, শ্ীরঘুনাথ, শ্রীজীব ব্রজরসের মহাশিল্পী । স্বর্ণশিলীরা যেমন একই উপাদান 
দ্বর্ণ হইতে হার, ক্লণ, কুগুলাদি নির্মাণ করিয়া থাকে, তেমনি ব্রজের শ্লাররসরূপ উপাদান হইতে আচার্য- 
পাদগণ শ্ীমম্মহাপ্রভুর কপায় তাঁহাদের চিত্তে স্ফুরিত রসকাব্যের বিচিত্র অলঙ্কার নির্মাণ করিয়াছেন । 
এই শ্লোকে শ্রীপাদ রগুনাথ আীমন্মহাপ্রভূর অনপিতচরী করুণ!র দান মঞ্জরীভাবের সাধকগণের স্বীপ্ধ 
অভীস্টেন্র প্রতি. অভিমান-সিদ্ধির ইঙ্গিত করিয়াছেন প্রথমেই বলিতেছেন-_-"মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিন- 
টন্দ্রং” 'হে মন! আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধার নাখরাপে বৃন্দাবনচন্্রকে জ্মরণ কর” “মদীশা* শ্রীপাদের 
এই একটি শব্দের মধ্যে কতই প্রণয়-সুধার, কত প্রেম।ভিমানের কতই প্রগাঢ় প্রীতির আস্বাদন ! “আমার 


৯২০ | [ শ্রীত্রীত্তবাৰলী 


ঈশ্বরী হন বন্দাবনেশ্বরী | তাঁর প্রার্ণনাথ বলি ভজি গিরিধারী ॥৮ আঁচার্যপাদগণ অনুভব করিয়াছেন 
প্রচারও করিয়াছেন । সাধক মতই নিজেকে ব্রীপ্বাদাসী বলিগ্া চিনিতে গারিবেন বা (দেহ-দৈহিকাদির 
অভিমান ত্যাগ করত প্রতিনিয়ত র্লাধাদাসীত্বের অভিমানে মগ্ন-চিত্ত হইতে পারিবেন, ততই রত্রলাভ 
করিবেন ৷ দ্বরাপের আবেশের ন্যায় এত মধূরতার আত্বাদন অন্য কিছুঢতই নাই। ইহাতেই মায়া দুরে 
রিয়া পড়ে, চিন্ময়রসের আম্বাদনে চিত্ুটি ডগমগ করিতে থাকে । সাধক পরমাভীস্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবের 
রূপ, গুর্ণ, লীলারসের ও মেবারসের আস্বাদম-পরম্পরা লাভে ধন্য হন । তখন এই “মদীশা* শহব্দর আ'স্বাদন্‌ 
কিছু অনুভব হয় । 

শ্রীপাদ স্বীয় মনের প্রতি তাঁহরি ঈশ্বরীর প্রাণনাথ বলিয়। রন্দাবনচন্দ্র শ্যামসুন্দরেরর ভাবনার 
উপদেশ দিতেছেন। আগে রাধা, পরে শ্যাম । রাধারাণীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার বা তাঁহার দাসীত্ব 
লাভের পর শ্যামসুন্দরের সঙ্গে রাধাদাসীর পরিচয় এবং ঈশ্বরী শ্রীরাধার প্রাণনাথরূপেই তাঁহার সেবা! 
 লাভ--স্বতস্ত্রভাবে নয় । শ্রীপাঁদ রুনাথের রাধানিষ্ঠার তুলনা নাঁই। তিনি যে স্ত্রীরাধরি রহোদাস্য ভিন্ন 
আর অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষট করেন না, তাহা পাঠক এই স্তবাবলী গ্রন্থে ভুয়োভুয়ঃ অনুভব করিবেন । 
'ব্রজবিপিনচন্দ্রং, কথার তাৎপর্য এই যে, প্রজবাসীর প্রাণচকেরি শ্রীরুঞ্টটন্দ্রের রূপ, গুণ লীলামৃতের 
বা প্রেমামৃতরসের আস্থাদনেই প্রতিনিয়ত বিভোর থাকে কিন্তু রধাঁদীসীর চিন্চকোরী শ্রীরাধার আস্থা 
দনের মধ্য দিয়াই এই ব্রজবিপিমচন্দ্রের লীলামুতাদির আগ্বাদনে ধন্য হয়, স্বতন্ধভাবে নহে। 

আবার 'রন্দাবনেশ্বরীং তন্নাথত্বে* রুন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃঞ্চের প্রাণপ্রিয়ারূপে স্মরণের 
উপদেশ মনকে দিতেছেন । শ্ত্রীরন্দাবনে রূপ, প্তণ ও প্রেষবতী অসংখ্য ব্রজসুন্দরী গ্রাকিলেউ শ্রীরাধাতেই 
শ্রীরুষ্ণের চিন্ত-মম সতত বশীভুত। কারণ পরম মহন্‌ প্রেমবতী একমান্ত্র আ্রীরাধাতেই অখণ্ড মাঁদনাখ্য 
মহাভাবের স্থিতি, তাই অখ্গু আনন্দঘনবিগ্রহ প্রেমবশ্য শ্রীক্লুঞ্ের জীরাধাতেই অখণ্ড বশ্যতা। পরজ্পর 


পরস্পরের রূপ, গুণাদির মাধূর্ষে মগ্ন । উভয়েই আকাঙ্ক্ষা করেন--পরস্পরের প্রতি অনুরাগ ফেন প্রতি- 
নিয়ত বধিত হয় !£ শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন- 


“ত্বয়ি শ্যামে নিত্যপ্রণয়িনি বিদঞ্ধে রসনিধো, প্রিয়ে ভুয়োডুয়ঃ সুঁদতমতিরাগো ভবতু মৈ। 
ইতি প্রেষ্ঠেনোত্তা রমণ মম চিত্তে তব বচ্চা, বদন্তীতি মেরা মগ মনসি রাধা বিলঙতু ॥৮ 
€ রাধারসসুধানিধি-১৫০ ) 
“হে শ্যাম! হে নিত্য প্রণয়িনি £ হে বিদগ্ধে ! হে প্রিয়ে? রসনিধি তোমাতে আমার 
জনুরাগ ক্রমশঃ সুদৃঢ় হোক” প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বঙ্গিলে যিনি ম্বদুহাস্যর সহিত “হে রমণ ! 
আমার মনেও তোমারই কথা” অর্থাৎ তুঙ্সি এই কথা বলার পূর্বমৃহুতে আমার মনেও ঠিক এমনি কথা? 


চতামায় বলার ইচ্ছা জাগিয়্াছিল ; সহসা তুমি আগেই তাহা বলিয়া ফেলিলে” এইরূপ ক 
দই শ্রীরাধা আমার চিত্তে বিলাস করুন্‌ ৮ 


জীশ্রীমন 0] 1 ১২১ 


আবার বলিলেন--“তদতুল-সখীত্বে তু ললিতাম্»* “হে মন! ললিতাকে শ্ত্রীরাধার নিরুপমা 

সখী বলিয়া স্মরণ কর । শ্রীললিতা অস্টজন শ্ত্রীরাধার প্রাণপ্রে্ঠ সখীগণের মধ্যেও প্রধনা এবং রূপে, 
গুণে, প্রেমসখ্যে অতুলনীয়া । তাই শ্রীরাধার সমগ্র সখীমণ্ডলীতে সর্বপ্রধানা শ্রীললিতার তুলনা নাই ॥ 
সর্বসখীর মান্যা, মঞ্জরীগণের যুগল-সেবার অধিনেন্রী । শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 

"ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব, দীজব মারুত মন্দে। 

শ্রমজল সকল, মিউব দুহু' কলেবর, হেরব পরম আনন্দে ॥৯ 

"ললিতা-আদেশ পাঞা, চরণ-সৈবিব যাক্রী, প্রিয়-সহী-সঙ্গে হর্ষ-মনে | 

দুহ" দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি, নিকটে চরণ দিবে দানে ॥” প্রোর্থনা) 


আবার *বিশাখাং শিক্ষালি-বিতরণ-গুরুত্বে* *শ্রীবিশাখাকে যুগল-সেবার উপযোগী শিক্ষাসমূহ 
বিতরণের গুরুরূপে ষ্মরণ কর ।” শ্রীপাদ দ্বরূপে শ্রীবিশাখা-সখীরই গণ 1 জ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিতে 
€৯৯) শ্রীপাদ তাঁহার ঈশ্বরীর বিরহ-বিহত প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীবিশাখার চরণেই প্রার্থনা জ্ঞাপন 
করিয়াছেন-- 


“ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবী, ত্বমসি সমবয়স্ত্বানরম্ম-ভূমির্যদস্যাঃ | 
ইতি সুমুখি বিশাখে দর্শপ্িত্বা মদীশাং, মম বিরহহতায়্াঃ প্রাণরক্ষাং কুরতস্ব ॥৮ 


'অয়ি সুখি বিশাখে ! তুমি মদীশা শ্রীরাার সমবয়স্কা বলিয়া কৌতুকের পাত্রী, তিনি ক্ষণ- 
কাল তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকেন না? তাই গ্রার্থলা--তুমি আমার ঈশ্বরীরে দেখাইয়া আমার 
বিরহাতুর গ্রাণকে রক্ষা কর্প । স্সঙ্কল্পপ্রকাশ-স্তোন্রে শ্রীপাদ শিক্ষাগুদ্ু বিশাখার নিকট হইতে মধুররক্দ- 
ময় খুগলদেবার বিবিধ বৈদগ্ধী শিক্ষীর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন-- 

“মুদা বৈদণ্ধ্যান্তর্ললিত-নবকপ'র-মিলন- 
স্ফুরন্নানী-নম্মোৎকর-মধূর-মাধ্বীকরচনে । 
সগব্বং গাঙ্ধব্বী-গিরিধরকৃতে প্রেমবিবশা 

বিশাখাং মে শিক্ষাং বিতরতু গুরুস্তদ্যুগসখী ॥ 8 ॥ 
কুহ্‌্কণ্তীকষ্ঠাদপি কমনকণ্নী ময়ি পুর্ন- 

বিশাখা গানস্যাঁপি চ রুচটির-শিক্ষাং প্রণয়তু ! 

যথাহং তেনৈতদ্যুবসুগলমুল্লাস্য সগণা- 

ল্লভে রাসে তস্মান্মণিপদক-হারানিহ মুহঃ ॥৮ ৫) 


১২২ 4]  [- শ্রীত্রীস্তবাবজী 


শ্রীরাধাকৃফ্ণের প্রেম-বিবশা সখী বিশাখা শিক্ষাপ্তরু হইয়া শ্্রীযুগলের সুখদায়ক বিবিধ বৈদগ্ধী- 
পুর্ণ বিচিত্র সেবারস-শিক্ষা বিতরণ করুন এবং কোকিলকণ্ঠ অপেক্ষাও কমনীয় স্বরযুক্ভা বিশাখা অতি 
মনোহর গানশিক্ষা দান করুন, যাহাতে সপরিকর শ্রীযুগলের নিকট হইতে রাসাদি লীলার সময় গান 
গাহিয়। হার, পদকাদি বিবিধ পুরস্কার পুনঃ পুনঃ লাভ করা যায়” শ্রীপাদের এ দুইটি শ্লোকের প্রার্থনার 
ইহাই মর্ম । শেষের শ্লোকটি পরবতি প্রার্থনাস্তবেও দৃষ্ট হইবে । ্‌ 


পরিশেষে বলিলেন--প্প্রিয়সরো-গিরিন্দ্রো তথ্প্রেক্ষা-ললিত-রতিদত্তে স্মর মনঃ” অর্থাৎ 'হে 
মন! গ্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড এবং গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধনকে শ্রীরাধাকৃষফের দর্শন এবং ললিত-রতি- 
দায়করূপে স্মরণ কর 1, শ্রীরাধারাণীর অতি প্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ড তাই শ্রীশ্যামসুন্দরেরও শ্রীরাধার মতই 
প্রিয় এই সরোবর । এই রহস্য উপলব্ধি করিয্লাই শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজমুকুটমণি তাঁহারও অতি প্রিক্স 
শ্রীরাধাকুণ্ডে বসবাসের একান্তিক নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন-- 
“স্বকুণ্তং তব লোলাক্ষি সপ্রিষ্নাম্সাঃ সদাস্পদম্‌ । 
আন্রেৰ মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতি ॥” € বিলা পকুসুমাজলি-৯৭ ) 


“হে চঞ্চলাক্ষি শ্রীরাধে ! এই শ্রীরাধাকুণ্ড তোমার ও তোমার প্রাণবল্পভ আকৃঞ্ণের অতি প্রিয় 
স্থান । তাই ত্রীকুণ্ডতীরেই আমার নিত্য বাস ও নিত্য স্থিতি হউক 1” এই প্রিয়তাগুণেই শ্রীরাধাকুণ্ডকে 
শ্রীপাদ য্গলচরণে ললিতারতিদাতা এবং তাঁহাদের দর্শন-দাতারূপে এ বিলীপকুসুমীঞ্জলি স্ভবেই উল্লেখ 
করিয়াছেন । ্‌ | 

 শযদা তব সরোবরং সরস-ভুজসঙ্ঘালসৎ- 
সরোরুহকুলোজ্জ্ব লং মধুরবারি-সম্পূরিতম্‌ 
জফুটৎসরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্মসাক্ষাদ্বভৌ 
তদৈব মম লালসাহজনি তবৈব দাস্যে রসে ॥% এ-১৫) ॥ 

“হে বিকসিত কমলনয়নে শ্রীরাধে ! যে দিন মধুর গুঞ্জনশীল ভুজকুল-পরিশোভিত কমল- 
নিচয়দ্বারা মনোহর এবং মধুর বারিপূর্ণ তোমার সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুর্ড আমার নয়ন-সমক্ষে 
প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই দিনই তোমার -পাস্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে । সুতরাং সরোবরের 
নিকটেই দর্শনেরও কামনা ফ্তাপন করিয়াছেন । | 

“হে শ্রীসরোবর সদা ত্রপ্নি সা মদীশা, প্রষ্ঠেন সাদ্ধমিহ থেলতি কামরজৈঠ । 
তঞ্চেৎ প্য়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতী মাং, হা দর্শয়াদ্য ক্ুপয়া মম জীবিতং তাম্‌ 1” (এ-৯৮) 

“হে শ্রীরাধাকৃণ্ড ! আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়িতম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমাতে ও তোমার 
সমীপস্থ কুঙ্জমধ্যে কামরঙ্গে বিবিধ খেলা থেলিয়া থাকেন । তুমি তাঁহাদের প্রিয় হইতেও অতীৰ 
প্রিয়িতার গান্, এজন্য কৃপা করিয়া আমায় অদ্যই তাঁহাদের দর্শন করাও ॥” 
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গিরিরাজ গ্োবধনের প্রতি শ্রীপাদের ভক্তির তুলনা নাই। আগিরিরাজের তটপ্রদেশেই 
শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড । অনুরূপ হৃগলটরণে শ্রীতি ও তাঁহাদের দর্শনরূপ জ্বাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীপাঙ্গ 
আগিরিরাজের তটে বসবানের প্রার্থনা জাপন করিয়াছেন-- 


“প্রমদমদনলীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে 

রটয়তি নবধূনোদ্ব ন্দ্ব মড্মন্ন মন্দম্‌ । 

ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্দ্য়োর্মে 

নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবদ্ধ'ন ত্বম্‌ 1 (গোবদ্ধ নবাসম্ত্রার্থনাদশকম্-২) 
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*হে ভ্রীগোবর্ধন ! যুগল-কিশোর শ্রীশ্রীরাধাম্মাধব তোমার প্রতি কন্দরে কন্দরে প্ররুষ্ট মত্ততাযৃক্ত 
শদনলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন, তাই সেই শ্রীযুগলের দর্শনোৎসুক আমায় তোমার তটে বাস দিয়া ধন্য 
কর ৭ আ্ীপাদের মনৈর নিকট প্রার্থনা 


“হে মন ! তোমারে বলি, মরণ নিয়মাবলি, 
মদীশ্বরী রুন্দাবনেহ্বরী ॥ 
তাঁর প্রাণেশ্বর জানি, রসিকেন্দ্র চুড়ামণি, 
_ভজ তুমি গিরিবরধারী ॥ 
অীরুষ্ক্র প্রিয়তমা, ৃ শিরোরত্ ব্রজরামা, 


এই জ্ঞানে রন্দাবনেশ্বরী । 


অনুরাগে নিত্যনব, রাধাপদ-কোকনদ, 
.. ভজ মন! এ মিনতি করি ॥ 
জ্রাণদখী আরাধার, অতুল মহিম' যাঁর, 
সখীশ্রে্ভ ললিতা-ঈমরণে । 
শিক্ষাগুরুরাপে জানি, | বিশাখায় শ্ুমর তুমি, 
অনুগত রসাল ভজনে ॥ 
বাধাকুণ্ড গোবদ্ধ'নে; মর মন রান্রিদিনে, 
দরশন রতিদান তরে । 
_ শঈমরণেতে কৃপাধারা, প্রেম-মন্দাকিনী পারা? 


উ্লিবে হৃদি পারাবারে 0৮ ৯ ॥ 


৯২৪ | [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


ব্লতিং গৌব্রী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যাকিরীণেঃ 
শচী-লক্ষী-সত্যাঃ পর্িভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ। 
বশীকাবৈশ্চক্দ্রাবলিমুখ-নবীনব্রজসতীঃ 
ক্ষিপত্যারাদ্য। তাং হবিদঘ্িতব্রাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥ 


অন্ুত্বরাদ। হেমন! ঘযিনিস্বীয় সৌন্দর্য-কিরণে রতিদেবী, গৌরীদেবী এবং লীলাদেবিকে 
সন্তপ্ত করেন, সৌভাগ্যাতিশয্যে বা প্রিয়তমের আদরণীয়তা দ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামা দেবীকে পরাভূত 
করেন এবং শ্রীরুষ্ষবশীকার শ্‌ক্তিদ্বারা চন্দ্রাবলীপ্রমুখ নবীনা ব্রজসতীগণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
থাকেন- দেই শ্রীহরিপ্রিয়া শ্রীরাধার সর্বদা ভজন কর ॥ ১০1 


টীকা । অন্য ভজনীস্স্য স্মরণাসক্তিং ত্যাজয়নিগঢমৃপদিশতি রতিমিত্যাদি। হে মনঃ তাং 
হরিদয়িতরাধাং হরিপ্রিয়রাধাং ভজ সেবস্ব। হরতি সবর্বং সংহরতীতি কৈবল্যস্বরূপ আত্মারাম ইত্যর্থঃ | 
তস্যাপি দয়িতেতি অস্যা ভজনেনৈব হরিভজনং ভবেদিতি ভাবঃ। কথং যা সৌোন্দ্য্যকিরণৈঃ ময়ুখৈ-রতিং 
কামপত্বীং গৌরীং ভবপত্বীং লীলাং শক্তিবিশেষম্, অপি তপতি সন্তাপয্তি । অন্তভুতণ্যর্থতা ৷ কিরণস্য 
ময়ুখপরত্বে সৌন্দর্য্যে স্য্যত্বারোপরূপ পরম্পরিত রূপকম্‌। অপিচ সৌভাগ্যবলেনৈবাসাবেবক পতি- 
প্রিয়েত্যেতদ্রপ সৌভাগ্যসম্থলনৈঃ পতিব্রতেত্যেবং প্রকারৈর্বা সব্বচ্ছাদকৈর্িতি ফাবৎ ! শচীম্‌ ইন্দ্রপত্রীং 
লক্ষণীং নারায়ণপত্বীং সত্যাং স্ন্বরূপস) রুষ্ণস্য পত্বীং পরিভবতি অভিভবতি । এবং যা বশীকারৈ$ 
দ্বগত ততদ্ধশৈর্মশ্ন্দ্রাবলিমুখ নবীন ব্রজসতীরারাদ্দূরে ক্ষিপতি । প্রেরয়তি অবশং বশং কুব্বন্তীতি 
হশীকারাস্তদ্গত ধরঙ্্মবিশেষা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 


স্তবামূতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ পূর্বশ্লোকে দ্বীয় মনকে উপদেশ প্রাদানের ছলে শ্রীরাধা- 
স্নেহাধিকা প্রীতির সম্বন্ধটি ব্যক্ত করিয়্াছেন। মঞ্জরীভাব-সাধকের মুখ্যভাবে শ্রীরাধারাণীরই ভজন, 
শ্রীরুষ্চভজন আনুসঙ্গিক £ মর্জরীগণ রাধাগত প্রাণা, রাধা-বিহনে তাঁহাদের বিশ্ব অন্ধকার । “তবৈবাফ্মি 
তবৈবাফ্িম ন জীবামি ত্বয়া বিনা” (বিলাপকুসুমাঞ্জলি) “হা রাধে! আমি তোমারই, আমি যে তোমারই, 
(তোমা বিহনে যে আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারি না,২-মঞ্জরীভাব-সাধকের ইহাই মূলমন্ত্র !] 


তাই স্ত্রীপাদ এই ক্োকে মনকে উপদেশ দিতেছেন--“হরিদগ্রিত-রাধাং ভজ মনঃ” “হে মন £ 
শ্্রীরুষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধার ভজন কর ।” প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়া যায় ন।॥। গীতায় শ্রীঅর্জুনের 
প্রতি বলিয়াছেন_-“যো মভ্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ” । তন্তি বা প্রেমের তারতম্যানুসারে ভন্ত-প্রিয়তারও তারতমা; 
হইয়1 থাকে । পরিমাণে পরমে চতুবিধ-_-অণু* আপেক্ষিক নৃন্যাধিকময়* মহান্‌ ও পরম মহান্‌। সাধক- 
ভন্তে প্রেম অণুপরিমাণ, সেখানে স্ত্রীরুষ্ণের পররতাও অণু । শ্্রীনারদাদিতে আপেক্ষিক নূন্যাধিকময়, 
£সখানে তাঁহার প্রিয়তাও প্রমানুরূপ | ব্রজজনে অর্থাৎ সুবলাদি, নন্দ-যশোদাদি, ললিতাদিতে প্রেম মহান্‌, 
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প্রিয়তাও সেখানে মহান্। একমান্্র শ্রীরষভানূনন্দিনী শ্রীরাধাতেই প্রেম পব্রম মহ্হান্‌, সেখানে 
প্রিয়তাব্রও পত্রাকাষ্ঠা ৷ শ্রীপাদ দাসগোস্বামীর লেখনি শ্রীরাধাকষ্ণের পারস্পরিক গ্রিয়তার দৃম্টান্তে 
অতুলনীয় ! 


“গোবিন্দানঙ্গ-রাজীবে ভানৃত্রীবার্ষভানবী | 
কৃষ্ণহাৎকুমূদোল্লীসে সুধাকরকরস্থিতিঃ ॥ 
রুষ্চমানসহংসস্য মানসী সরসী বরা । 
কৃঞ্চচাতক-জীবাতু নবান্তোদ-পয়ঃস্নতিঃ ॥ 


মুকুন্দ-মত-মাতঙ্গবিহারাপারদীঘিকা । 
রুষ্ণপ্রাণ-মহামীন-খেলনানন্দবারিধিঃ || 
রুফ্ণমঞ্জুল-তাপিঞ্ছে বিলসৎ-স্বর্ণযৃথিকা । 
গোবিন্দ-নব্যপাথোদে স্থিরবিদ্যুল্লতাদ্ভূতা || 
গ্রীষ্মে গোবিন্দ-সব্বাঙ্গে চন্দ্র-চন্দন-চন্ড্রিকা | 
শীতে শ্যাম শুভাঙেষু পীতপন্টলসৎপতী ॥ 
মধো ক্ঞ্ণতরাল্লাসে মধৃত্রীর্মধুরারুতিঃ | 
মঞ্জু-মলা ররা গম্ীঃ প্রার্ষি শ্যামহষিণী ॥। 
খতোৌ শরদি রাসৈক-রসিকেন্দ্রমিহ স্ফুটম্‌ । 
বরীতুং হন্ত রাসম্রীবিহরন্তী সখীশ্রিতা ॥ 
হেমন্তে স্মরবুদ্ধার্থমটন্তং রাজনন্দনম্‌ | 
পৌরুষেণ পরাজেতুং জয়মস্তরীমৃন্তিধারিণী ॥” (বিশাখানন্দদত্তোন্রম্‌ ৫১-৬২) 


“প্রেম-সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ) প্রফুললকমল, শ্রীরাধা প্রভাতী অকুণিমা । শ্রীকৃষ্ণ কুমুদকুসূম, শ্রীরাধা 
জুধাংশু-কিরণ। শ্রীকৃষ্ণ রাজহংস, শ্রীরাধা মানস-সরসী। শ্রীকৃফ তৃষিত চাতক, শ্রীরাধা নবঘন- 
বারিধারা । শ্ীরুষ্ণ মত্তমাতঙ্গজ, শীরাধা বিশাল দীঘিকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রাথ মহামীন, শ্রীরাধা তাহ।র 
খেলনানন্দ-বারিধি । শ্রীক্কষ্ণচ তমালতরু, শআীরাধা স্বর্ণলতা। নিদাঘের প্রথরতাপে শ্যামঅঙ্গে শীরাধা 
কপূর, চন্দন ও চন্ড্রিকা। শীতে শ্রীকৃষ্ণের শুভাঙ্গে শ্রীরাধা পীতপন্টলসগপটী। বসন্তে শ্যামতরুর 
উল্লাসে মধুরাক্কৃতি শ্রীরাধা সাক্ষাৎ বাস্তীস্রী ৷ বর্ষায় শ্রীকৃঞ্ণচ বারিধারা, শ্রীরাধা মঞ্জু মল্সার রাগ । শারদে 
শ্রীরুষ্ণ রসিকেন্দ্রচুড়ামণি, শ্ীরাধ। রাসম্ত্রী। হেমন্তে শ্রীরাধা ্মরযূদ্ধবিজয়াভিলাষী ব্রজষুবরাজের মানস- 
তুরগ-অপহারিণী মুতিমতী জয়ন্ত্রী |” শ্রীরাধা যে কিরূপ হরিপ্রিয়া, বিশ্বমানবকে তাহা বুঝাইবার এইরূপ 


ঞ্ 


১২৬ ৃ 1 শ্ীত্রীভবাবলী 


দৃষ্টান্ত বিশ্বে অতি বিরল । কিন্তু জগতাতীত বস্তু যে বিশ্বের তুলনার ধরা-ছোয়ার বাইরে ! র্াধাকুফণ 
বস্তুতঃ একটি আ্মা দুইটি দেহ। যেন প্রেমসারে একই নালে একটি নীল ও একটি ছ্র্ণকমল । প্রি্সতা 
গুণে উভয়ে এত অভিন্ন যে, শ্রীকুঞ্ের শ্রীরাধা অথবা শ্রীরাধার শ্রীরুষ্চ এইরূপ বাক্যও প্রয়োগ করা চলে 
না। মহাকবি শ্রীল কর্ণপূর লিখিয়াছেন__» 

“প্রেয়াংস্বেহহং ত্বমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদ* 

দত্বং মে প্রাণা অহমপি তবাস্মীতি হস্ত প্রলাপঃ 

ত্বং মেতে স্যামহমিতি চ যতচ্চ নো সাধু রাধে 

ব্যাহারে নৌ ন ছি সমুচিতো যৃক্মদক্মৎ-গ্রয়োগঃ ॥৮ (অলঙ্কারকৌন্তভ-1৩8) 

“অয়ি শ্রীরাধে! আমি তোমার প্রিয়তম, তুমি আমার প্রিয়া এই সব উত্ভি প্রবাদ মান্ত্র, তুমি 

আমার জীবন, আমি তোমার প্রাণ এই সকল বাক্য প্রলাপ, তুমি আমার এবং আমি তোমার এইরূপ 
উত্তিও ভাল নহে--কারণ তাহাও ভেদব্যঞক । হে রাধে ! আমাদের উভগ্নের প্রসঙ্গে যুক্মৎ অকম€্ 
শব্দের প্রয়োগই সমৃচিত নহে 1৮ “না সোরষধণ মা হাম রশণী। দুহ মন মনোভব পেষন জানি 1) 
(চৈঃ চঃ) প্রেমাতিশয্যে উভয্নের চিত্ত*মন যেম মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে !! 


শ্রীপাদ বনিতৈছেন- “হে মন! সেই শ্রকুষ্ণপ্রিয়া শ্ীরাধরি ভজন কর । প্রশ্ন হইতে পারে, 
্রীপাদ যূগ ল-উপাসক হইয়া একা শ্রীরধারই ডজন করিবেন কৈন £ উভভরে বলা হইয়াছে -শ্রীরাধার 
সেবা বা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনাদিতে শ্রীকৃষ্ণচভজনাপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের সমধিক বশ্যতা এবং তাঁহার সজ- 
সুখ স্বতঃই অধিকাধিকরূপে সূসিদ্ধ হইয়া থাকে । শ্রীমৎ্ সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়!ছেন-_“ন্ত্রীরাধাজ্ঞা- 
পৃতিপালনেনৈব শ্রীরুষ্ণ্য বশীকরণাৎ স্বয়মেধাধিকাধিক-তৎসঙ্গসুখসংসিদ্ধেরিতি দিক্‌ ।” (রঃ ভাঃ 
টীকা-_ ২৭১১) তাই শ্ীপাদ রঘুনাথ বিশাথানন্দদস্তোজ্ের শেষে (১৩১ ) লিখিয়ছেম--. 
“ভজামি রাধামরবিদ্দনেন্রীং, মরামি রাধাং মধুর-জ্মিতস্যাম্‌ । 
বদামি রাধাং করুণাভরার্জাং, ততো মমান্যান্তি গতি নঁ কাপি 11” 
শ্ীরাধার ভজনের কথা বলিতেই শ্রীপাঙ্গের চিত্তে রাধামাধূরীর গফুরণ হইয়াছে । তাই শ্রীমতীর 
রঁপমাধূরীর অনুভবে বলিয়াছেন-- “রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্যকিরণৈঃসর্ণযনি সৌন্দর্য-কিরণ- 
দ্বারা কন্দর্পপত্রী রতিদেবীকে, ভবপত্বী গৌরীদেবীকে এবং লীলাশন্তির অধিষ্ঠান্রী লীলাদবীফে সন্তপ্ত 
করিয়া থাকেন ৮ আ্ীরাধাপর অনুভব প্মের মাঝে 1 “প্মের স্বরূপ দেস্ প্রেমনবিভাবিত 1” (চৈঃ চঃ) 
পেমের সাধনা ব্যতীত শীরাধার মাধুরী অনুভব হইবার নছে। বিশ্ুদ্ধসন্ত্বের হাদয় লইয়া সেই রূপের 
সাধনা করিতে পারিলে শ্রীরাধার কুপায় স্বপুকাশ সেই সৌন্দ্য-সিম্ধূর ঘদি একবিন্দ্ুর অনুভব হয়ঃ তখন 
ভিনিই কুঝিতে পারেন £ এখানে যে সৌন্দর্য-কিরণের কথা বলা হইগ়্াছে। তাহা পুরুতির তেজস্তন্ান্রের 
বিকটর আলোক-কিরণ নহে । তাহা পেমের পরমসার মহাভবের স্বরূপ পুকাশ ! সে কিরণে নয়ন 


£** রা টি: 77 চি গার যার 7 নন, গা 
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জুড়ায়,_-ঝলসায় না। কোটি-বিছ্যুৎ-বিমদি সেই সৌন্দর্য-কিরণ নয়নে লাগিয়া গেলে অনন্তকাল সেই 
কিরণরাঁশিতে চক্ষ,র ডুবিয়্া থাকিতে ইচ্ছা হয়। তবে এখানে যে রতি, গৌরী ও লীলাদেবীর অন্তীপেক্ 
কথা বলা হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের এই রূপচ্ছটায় পরাভব বলিয়াই বুঝিতে হইবে । 
আমরা এবিষয়ে এক গ্রত্ক্ষানৃভবীর পৌরাণিকী কথা উপস্থাপিত করিতেছি । পদ্মপুরাণ- 

পাতালখণ্ড ৪০ অধ্যায়ে শ্রীনারদমূনির শ্রীরাধাদর্শন-প্রসঙ্গে নারদ কতৃক শ্ীরাধার স্তবে লিখিত আছে 

“ন্রান্তং সব্রে যু লোকেষু ময়া স্বচ্ছন্দচারিণা । | 

অস্যা রূপেণ সদশী দৃষ্টা নৈব চ কুন্রচিৎ ॥ 

মহামায়া ভগবতি দৃষ্টা শৈলেন্দ্রনন্দিনী | 

যস্যা রূপেণ সকলং মৃহ্যতে সচরাচরম্‌ | 

লক্ষমীঃ সরস্বতী কান্তিবিদ্যাদ্যাশ্চ বরক্ত্রিয়ঃ | 

ছাঁয়ামপি স্পৃশন্ত্যশ্চ কদাচিনৈব দৃশ্যতে ॥ 

বিষ্োর্ধন্নোহনং রূপ হরো যেন বিমোহিতঃ 

ময়া দৃস্টঞ্চ তদপি কুতোইস্যাঃ সদৃশং ভবেৎ | 

অস্যাঃ সন্দর্শনাদেব গোবিন্দ-চরণান্থজে | 

যা প্রেমাব্ধিরভূৎ সা মে ভুতপৃব্বণ ন কহিচিৎ ॥ 

অগ্নি দেবি মহাযোগে মায়েশ্বরি মহাপ্রভে ! 

মহামোহন-দিব্যাজি মহামাধূর্যবষিণি !! 

মহাদ্ভূত-রসানন্দ-শিখিলীবত-মানসে ! 

মহাভাগ্যেন কেনাপি-গতাসি মম দূকপথম্‌ 1 

শ্রীনারদ আীরাধার স্ততিপ্রসজে বলিলেন--“হে দেবি ! আমি ব্রন্মান্ডে এবং ব্রক্মান্তাতীত চিন্বায়- 

লোকে সবন্রই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিয়া থাকি, কিন্তু এই রূপের তুল্য রূপ আমি কোথাও দেখিতে পাই 
নাই। ভগবতী মহামায়া শৈলেন্দ্রনন্দিনী শ্রীগৌরীদেবীকে আমি দেখিয়াছি, যাঁহার রাপমাধূর্ষে সচরাচর 
বিশ্বজগৎ বিমূগ্ধ হইয়া থাকে । লক্ষণী, সরস্বতী, কান্তি, বিদ্যাদি শ্রেষ্ঠ রমণীকুলকেও আমি দেখিয়াছি, 
কিন্তু এই রূপমাধুরীর ছাঁয়াও তাঁহারা কেহ স্পর্শ করিতে সক্ষম নহেন। শ্রীবিষ্ণ অসুরমোহনের জন্য যে 
মোহিনীরূপ ধারণ করিল্াছিলেন, যাঁহার দর্শনে শ্রীমন্মহাদেব পর্যন্ত মহামোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; আমি 
সৈই রূপও দেখিয়াছি ঃ কিন্তু তাহাও কি এই রূপের কোন অংশে তুলনী়্ হইতে পারে £ এই রাপের 
দর্শনমান্রেই শীগোবিন্দচরণান্থজে আমার যে প্রেমসম্পদ্‌ জাত হইয়াছে, তাহা আমি ইতিপর্বে কখনই 
অনুভব করি নাই । অগ্নি দেবি ! মহাযোগে ! মায়েশ্বরি ! মহাপ্রভে ! হে মহামোহন-দিব্যাঙ্গি ! মহামাধূর্য- 
বষিণি ! হে মহাদ্ভূত-রসানন্দ-শিথিলীকৃত-মানসে ! কোন্‌ মহাসৌভাগ্যে আপনি আমার নয়নপথ- 
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গোচর হইয়াছেন তাহা জানি না?” এই জন্যই বলা হইয়াছে--“ঘাঁর সৌন্দর্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্মনী- 
পাক্বতী 1৮ (চৈঃ চঃ) 


শ্রীপাদ আবার বলিলেন, 'শচী-লক্ষী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ অর্থাৎ “সৌভাগ্যাতিশযো 
৷ প্রিযতমের আদরণীয়তাদ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাদেবীকেও যিনি পরাভূত করেন ॥ শচী, লঙ্গনী- 
দেবী প্রভৃতি অপেক্ষাও শ্রীসত্যভামাদেবীর সৌভাগ্যাধিক্যের কথা জানা যায় । শ্রীহরিবংশে বণিত আছে-_ 
“সত্যভামোভমা-জ্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাং ভবেৎ” অর্থাৎ নিখিল শ্রেষ্ঠা রমণীগণের মধ্যে সত্যভামা 
সর্বাধিক সৌভাগ্যশালিনী ৮ সেই সত্যভামাও শ্রীরাধার সৌভাগ্যগুণ কামনা করেন, কিন্তু পান না। 'যাঁহার 
নৌভাগ্যগণ বাঞ্জেছ সত্যভামা” শচী ও লক্ষমীদেবীর আর কা কথা! । কারণ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীরুষ্কের 
আদরণীয়তার তুলনা নাই। শ্রীরুষ্চের উত্তি-_ 


“শুন রাধে এই রস-- আমি সে তোমার বশ, 
তোমা বিনে নাহি লয় মনে । 

জপিতে তোমরি নাম, ধৈরঘ না ধরে প্রাণ; 
তু রূপ করিয়ে ধেয়ানে ॥ 

শ্রীরাধে শ্রীরাধে বাণী, যেদিগে ধার মৃথে শুনি 
সেই দিকে ধায় মোর গন | 

চাতক ফুব!রে ঘেন, ঘন চাহে বরিখণ। 
তেন হেরি ও টাদবদন 11 

েনে থেনে মুখতুলি” ঘন ডাকি রাধা বুলি 
তবে প্রাণ হয় 2ি ধারণ । 

তোমা অনুক্তারে আনি, কুঙ্জের ভিতরে বসি? 


তোমা লাগি? এই র্বন্দাক্ন 11” ইতঠাদি। 
শ্রীরুষ্কের অন্তরে এই জাতীয় বসোগ্মাদনা বা বসাবেশ জ্রন্য কোন কান্তাই জাগাইতে পারেন 

নহি । এমন কি ব্রজরামাগণের মধ্যে অন্যতম! শ্রীচন্দ্রাবলী পযন্ত নন । তাই শেষে বলিয়াছেন»-বশী 
কারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ-নবীনব্রজসতী$” অর্থাৎ- শ্রীরুঞ্ণবশীকার শত্তিদ্ধারা চন্দ্রাঁবলী প্রমূখ নবীনা ব্লজসতীগণকে 
যিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়া খাঁফেন।' যাঁহার মদীয়তাময় ভাবে শ্রীরুঞ্ষ সমধিক বশীভুত । গোবিন্দ 
লীলস্থৃতে বছ্চি ত-আছে-_€ ১১১৩১ ) 

“চন্দ্রাবলী প্রণয়-রূপ-গুণৈঃ প্রয্ধাদ্বান্তীরু তৈব্যরচয়ৎ স্ববশং বকারিম্‌ ? 

শীরাধিকা তু সহজপ্রকটেনিজৈস্তৈব্যস্মারয়ভমিহ তামপি হা কুভোহন্যাঃ ॥% 


প্রীশ্ীমনঃ শিক্ষা ] | | 1 ১২৯ 


সমং শ্রীজ্পেণ স্মব্লাবিবশ-ব্লাধা-গিব্রিভীতো- 
ব্বজে সাক্ষাৎসেবালভন-বিধঘ়ে তদগণযুজোঃ । 
তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামূতামিদং 
ধয়ন্নীত্য। গোবর্ধনমন্ুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥। ৩১) 
অঙ্গবাদ । ছে মন! তুমি শ্রীরূপের সঙ্গে গণসহ কন্দর্প-বিবশ শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারীর সাক্ষাৎ 
সৈবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত ভজন-পারিপাটে। প্রত্যহ স্রীগোবর্ধনের পুজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কাররূপ পঞ্চান্ৃত 
পান করিয়া শ্রীগোবর্ধনের ভজন কর ॥। ১১11 
টীকা । রাধাকৃ্ণয়োঃ স্বকত্তক সেবন-দাঢ্যায় স্বশুকু শ্রীরূপসঈতিং শ্রত্যুপদিশতি সমমিতি । 
হে মনস্তমনুদিনং প্রতিদিনং গোবদ্ধ'নং লীভ্যা ভজন-পারিপাট্যা ভজননীতিমেবাহ তদিত্যাদি কিং কুব্বৎ 
তদিজ্যাখ্যা ধ্যান শ্রবণ নতি পঞ্চামৃতং ধয়ন্‌ পিবন্‌। ইজ্যা পূজা আখ্যাট নাম ধ্যানঞ্চ শ্রবণঞ্চ নতিশ্চ নম- 
স্কারস্তা ইজ্যাখ্যা খ্যান শ্রবণ নতয়স্ততস্তস্য গোবদ্ধ'নস্য ঘা ইজ্যাদয়স্তা এবামৃতমিত্যর্থঃ । কথং ভজামীত্যাহ 
আীরূপেণ সমং সহ ব্রজে গোভে সমরবিবশ রাখালিরিতো রাধাকৃঞ্য়োঃ সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে সাক্ষাৎ 
অর্থাৎ *চন্দ্রাবলী অতি হত্বসহকা'রে প্রণয়, নূপ ও শুণসম্হ ব্যক্ত করিয়া তদ্দ্বারা - শ্রীকুষ্ণকে 
ঘথাকথঞ্চিৎ আপনার বশীভূত করিয়া হাকেম ঃ কিন্ত শ্রীরাধা স্বাভাবিক প্রকটিত স্বকীয় প্রণয়, রূপ ও 
ওণসম্ৃহদ্বারা সেই শ্রীরুঞ্চকে সর্বাধিক বশীভূত করিয়? অন্য ব্রজরমণীগণের কথা দুরে থাক্কুক্‌ এমনকি 
সৈই চন্দ্রাবলীকে পর্যন্ত বিদ্থৃত করাইয়া থাকেন-_ইহাই আশ্চর্য !” তাই শ্রীপাদের মনের নিকট প্রার্থনা 


“যাঁর অঙ্গ-সৌোন্দফ্যেতে, কামপত্বী রতি তাপে, 
শীরাধার চরণে লু্টায় | 

লীলাশত্তি ভব-গৌরী, যাঁহার সৌন্দয্য হেরি, 
মনস্তাপে মানে পরাজয় ॥ 

সৌভাগ্য-বলেতে ঘিনি, রুষ্ণকান্তা-শিরোমণি, 
শচী, লক্ষী, জত্যভামা দুরে । 

ব্শীকরা আ্রীগোবিন্দে, চন্দ্রাবলী সখীরুন্দে, 
সন্তাপ প্রদান যিহো করে ॥ 

হে মন! সে সব্বাধিকা, হরিপ্রিয়া শ্রীরাধিকা, 

টু জীবন সব্বন্থব করি লহ। 

 প্রেম-তরঙগিণী নাম, প্রেমকণ্ঠে কর গান, 


আরতি পিরিতি রগ চাহ 1” ১০ ॥. 
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সেবাপ্রান্তি-বিধানায় । স্মবরেণ কন্দর্পেশ বিবশয়োঃ পরস্পরায়ত্তয়োরিত্যর্থঃ1 কিনস্তৃতয্নোস্তয়ো রাধাকৃফ্ণ- 
য়োগগণেন ললিতাদি সুবল!দিনা যুকযোগো যয়োস্তয়োঃ ॥ ১১ ॥ 

বামৃতকণ। ব্যাখ্যা । মনঃশিক্ষার এই শেষ গ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় পরমাভীষ্ট 
শ্রীশ্্রীরাধা-গিরিধারীর সুবলাদি সখাগণ এবং ললিতাদি সখীগণসঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবালাভের নিমিত্ত 
মনের প্রতি গিরিরাজ গোবর্ধনের ভজনের উপদেশ দিতেছেন ৷ শ্রীমভাগবতে দেখা যায়, শ্রীরাধারাণী 
স্রীমুখে $ গিরিরাজ গোবর্ধনকে “হুত্রিদাসবর্ধ? বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন । শ্রীমভ্ভাগবত তিনজনকে “হরি- 
দাস” আথ্যায় ভূষিত করিয়াছেন--যুধিচ্ঠির, উদ্ধব ও গিরিরাজ গোবর্ধন । এই তিন হরিদাসের মধ্যে বা 
নিখিল হরিদাসের মধ্যে স্রীগোবর্ধনই সবশ্রেষ্ঠ ৷ দী'সের কার্য প্রভুর সেবা । গিরিরাজের অনন্যসাধারণ 
যুগল-সেবার তুলনা নাই । আমরা ইহার পরে শ্রীপাদের গোবর্ধনের মহিমাসৃচক স্তবগুলি হইতে তাহ। 
বিশেষভাবেই অবগত হইব । 


স্বাভীম্ট ভগবৎ-পাদপদ্ম সেবালাভ-বিষয়ে শ্রীভগবানের ভজন অপেক্ষাও ভক্তের ভজন সমধিক 
শ্রেষ্ঠ । শ্রীভগবাীনই তাঁহার প্রিয়ভক্ত উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন-_“মভ্ভক্তপৃজাভ্যধিকা” । শ্রীভগবানের 
আরাধনায় তাঁহাকে পাওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যায় »* কিন্তু ভক্তের আরাধনা ভগবৎ- 
প্রাপ্তির অব্যভিচারী বা অমোঘ সাধন। তাই শ্রীরাপ গোস্বামিপাদ বলিগ্নাছেন,-_ শ্রীভগবানের ভজনের 
যাহা অজ, ভক্তের ভজনেরও প্রায় সেই অজগুলিই জানিতে হইবে । আমরা মনঃশিক্ষার প্রথম শ্রেকের 
ব্যাখ্যায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি | 


এই অতিপ্রায়ে শ্রীপাদ বলিতেছেন--“নীত্যা গোবদ্ধ নমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ” হে মন! 
পরিপাটীর সহিত তুমি নিরন্তর গোবর্ধনের ভজন কর ।” াসঙজ্গ-ভজনই ভজনের পরিপাটা বা ভজন- 
কৌশল । প্রতিটি ভজনাঙ্গ যাহাতে নিরপরাধে আসন্তির সহিত অনুজ্ঠিত হয়, নিম্ন মানুবতিতাপ্স যন্ত্রের 
ন্যায় মনঃসংযোগবিহীন না হয় এবং অন্তরাত্মা ভজনাঙ্গগুলির আস্বাদন লাভে ধন্য হয়--এইভাবে 
ভজনই পরিপাটীর ভজন বা সাঁসজগ-ভজন ? শ্রীপাদ এইরূপে শ্রীগিরিরাজের পঞ্চাঙ্গ ভজনের কথা উল্লেখ 
করিলেন-_“তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতি-পঞ্চাম্থতমিদং ধয়ন্” অর্থাৎ “গোবর্ধনের পূজা, নাম, ধ্যান বা স্মরণ, 
শ্রবণ ও নমস্কার এই গঞ্চামৃত পান করত তাঁহার ভজন কর । 

'ইজ্যা” অর্থে পূজা বা অর্চনাঙ্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । শ্রীরূপ লিখিয়াছেন--“শ্রদ্ধা বিশেষতঃ 


প্রীতিঃ শ্রীমৃত্তে রঙ্ভ্রিসেবনে” ভেঃ রঃ সিঃ-১।২।৯০) বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতির সহিত শ্রীমৃতির চরণসেবা । 
'প্রতিমা নহ সাক্ষাৎ তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন' এইকাপ বিশ্বাসের সহিত শ্রীমৃতির সেবাই প্রীতির সহিত 





] শ্রীপাদ রঘূনাথ পরবতি গোবর্ধনব!স-প্রার্থনদশকে “হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্ষে যা” ইত্যাদি (ভাঃ-১০।২১১৮ ) 
শ্লোকটি শ্রীরাধারাণীরই উত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন | 
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শ্্রীমূতিসেবা। ইহাতে শ্রীমৃতিতেই সাক্ষী স্বরীপের উড়ী বা করুণার মধুর পরশ পাঁতয়া যায় । ইহাই 
আীপাদেন্র “ইজ্যা"র ঘা অচনাঙ্গের ভজন-.পারিপাট্য এবং পঞ্চাস্থতেন্র অন্যতম অর্চনায়তের আ'দ্বাদন প্রাপ্তি । 


আখ্যা” শব্দে নামংকীর্তন। লাগ লামী অভি, পরই শা্জীয় সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া? 
নীমকীর্তন যুগপৎ সাধ্য এবং সাঁবিন এই জানে যাহাতে অন্তরাত্মা নামরসের আতঘ্বাদন লাভে খন্য 
হয়, এইরূপ পরম প্রীতির ঘা আসন্তির সহিত নামকীর্তন করা ! ইহাই নামকীততনের পরিপাটী বা নামা 
মৃতের আস্বাদন প্রান্তি। মীমোপলক্ষণে ভক্তিশাস্্র পাঠ বা সাধু-ভক্ত সমাজে শ্রীহরিকথা বা তাঁহার গুণ, 
লীলাদি কীর্তনও 'আখ্য»র অন্তভূ্ত। 

ততীয়তঃ ঘ্ধ্যান” ইহা স্মরশীঙ্জ। ভ্রীজীব গৌপ্বামিপাদৈর মতৈ ধ্যান মরণৈরই তভুতীয় স্তর 
*“তদিদং ঈমরখং পঞ্চবিধন্‌ । যকিঞ্চিদনুসন্ধীনং জমরণম্ । সধ্ব তশ্চিত্তমাকুষ্য দীমান্যাকারেশ মনো” 
ধারণং ধাঁরণী। বিশেষতো রাপাদিচিন্তনং খ্যানম্‌। অগ্ৃতধারাববিচ্ছিননং তৎ খ্রল্বানৃস্্ৃতিঃ । 
খ্র্েয়মান্রস্ফুরণং সমাধিরিতি 1৮» অর্থাৎ “*্মরণ পাঁ শ্রকীর। যখাকঞ্চিতভীবে শ্রীহরির নাম, 
বূপাদি অনুসন্ধানে নাম মরণ” । 'সর্ববিষয় হইতে চিতকে আকর্ষণ করিয়া সাধারণরূপে শ্রীহরির 
নামাদিতে চিত্ত ধারণ করার নাম "ধীরণা,। বিশেষভাবে নীম-রূপাদি চিন্তার নাম *ধ্যান” । অম্থৃতধারার 
ন্যায় অবিচ্ছিন্নভ।বে হ্মরণের নাম *ঞ্বানু্মৃতি” । ধাতৃধ্যান জফুতিশৃন্য হইয়া কৈবলমাপ্র ধ্যেয় আকারে 
চিতরূভির অবস্থানের নাম “সমাধি'। দ্বাগমার্গের স্ুমরণনিষ্ঠ সাঁথক শ্বীষ্স সিদ্দস্বরূপে সুদ্ঢু অভিমান 
স্থাপন করত দৈহ-দৈহিকা'দি বিস্মৃত হইয়া লীলারাজ্যে প্রবিষ্ট হশত জ্মরণালের অতি চমৎকার আস্বাদন 
লাভে রুতার্থ হন 1 খ্যান বা ৯মরণাঙ্জের ইহাই প'রিপাট্টয বা অমৃতাত্বাদ 1 

চতুর্থতঃ 'শ্রবণ+, সাধু বাঁ ভক্তমুখে শ্রীমভীগবতা'দি শাস্ত্রী শ্রবণ 1 শ্্রীজীব শ্রবণাঙ্গকে ভজনকরুচির 
আদ্য বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ শ্রৰণ ব্যতিরেকে অন্যান্য ভজনাঙ্গে পুটিই জক্মাইতে 
পারে না। সবাসন মহতের শ্রীমৃথে আীভগবানের নাম, গুণ-লীলাদির অস্ৃতীস্বাদ লাভ হইয়া হাকে ! 
শ্রবণাঙ্গের ইহাই ভজন-কৌশল । “তন্রাপি সবাঁসন-এমহানুভবন্ুখাহ সব্ববস্য রি জার পরম- 
'ভাগ্যাদেব সম্পদ্যতে ॥» ভেক্তিসন্দভঃ-২৬ই অনুঃ) 

শৈষে "নতি, বাঁ নম্সস্কার । ইঞ্টের করুণীমাধুরী বা ভন্তবাৎসল্যাদি গুণের ক্ষতি বুকে লইয়া 
নতি বা নমস্কার অঙ্জের অন্ষ্ঠানে ইহা অমতময় হইয়া থাকে শ্রীপাদ রছুঁনাথ জ্রীগোবর্ধনের এই 


পঞ্চান্তৃতাস্থীদ লাউ করিয়া নিত্য গোবর্ধনের ভজনে বা নিষ্ভার সহিত গৌবর্ধনতটে নিত্য বসবাস করিয়া 


অ্ীসুবলাদি সখাসজে ও ললিতাদি সখীগণসঙ্গে লীলায়িত জ্মর-বিবশ শ্রীযুগলের সাক্ষাৎ দর্শন 
ও সেবাঞ্জরাপ্তির উপদেশ বা শিক্ষা মনকে দিয়াছেন এবং তাঁহাল্প এই সাধনা এবং নিদ্ধি শ্রীরাপের সঙ্গে বা 
শ্রীরপের আনুগত্য ব্যতীত যে হইন্ার নহে, তাহাউ ব্যক্ত করিয়াছে । দাধকদেহে শ্রীরূপগোদ্বামির 
আনুগত্যে ভজন এবং সিদ্ধিতে মর্জরীদেহে শ্রীরপমঞ্জরীর আনুগত্যে আীম্বগলের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেন্বা- 


১৩২ 1 [ অ্রীশ্রীত্তবাবলী 


মনঃশিক্ষাদিকাদশক-বব্বমেতন্বধুরয়া 
গিব্াা গায়ত্যুচ্চেঃ সমপধ্রিগত-সর্ধার্থততি ঘঃ। 
এ ১৯ 
সঘুথঃ শ্রী্পপান,গ্র ই ভবন্‌ গোকুলবনে 
জনে। বাধাকুষ্টাতুল-ভজনবত্বং স লভতে ॥ ১২।। 


| ইতি শ্ত্রীশ্ীমনঃশিক্ষাদাখ্যমেকাদশকং সম্পূর্ণম্‌ ॥ ৩ ॥ 


অন্ুবাদ । যিনি মনের শিক্ষাপ্রদ এই শ্রেষ্ঠ একাদশটি শ্লোক অর্থের সম্যক্‌ ধারণাপূর্বক 
উচ্চকণ্ঠে মধ্রপ্বরে গান করিবেন, তিনি সগণ শ্ীরাপের অনুগত হইয়া গোকুলবনে শ্রত্রীরাধাকৃফণের 
অতুলনীয় ভজনরত্ব লাভ করিবেন | ১২ ॥! 


টীকা । এবং মনঃ প্রত্যুপদিশ্য তৎপাঠপ্ররত্যে ভন্তান্‌ প্রোৎসাহয়তি মনঃশিক্ষাদেতি । যো জন 
এতন্মনঃ শিক্ষাদৈকাদশক বরং পদ্যং সমধিগত সব্বার্থততি সম্যগ্জ্াত সব্বার্থসমূহং যথাস্যাভথা 
উচ্চৈর্গায়তি রাগ তাল সংষুন্ত সৃত্বরৈর্জল্পতি স ইহ গোকুলবনে ব্রজবনে ভবন্‌ প্রাকট্যমাপ্নুবন্‌ রূপানুগঃ সন্ 
রাধাকুষ্ণাতুল-ভজনরত্রং স লভতে প্রাপ্ধোতীত্যন্বয়ঃ। মনসঃশিক্ষা উপদেশস্তাং দদাতীতি মনঃশিক্ষাদং 
তচ্চ তদেকাদশক বরঞ্চেতি বিশেষণ-সমাসঃ। একাদশকমিতি স্বার্থে কঃ। শ্রীরাপস্যানুগঃ পশ্চাদ্গামী 
অধিকস্যাধিকং ফলমিতি র্যা শ্রীরূপগোস্বামিনোপি অনুগ্গো ভবন্লত্যর্থঃ ৷ যদ্ধা সয্থ শ্রীরূপানুগ 


প্রাপ্তির অমোঘ-সাধন শ্রীগিরিরাজের তটাশ্রয় করিয়া তাঁহার পঞ্চামৃতের আস্বাদনের শিক্ষা গৌড়ীয়বৈষ্ণব- 
সাধকগণকে প্রদান করিয়াছেন । 


“ব্রত করি ব্রজবাসে, _ যুগল-উজ্জ্বলরসে, 
নিরন্তর যিহো করে স্লান।. 

আমার আরাধ্য গুরু, .. . গ্লাপ প্রেমকল্পতরত, 
পরম বৈরাগ্য বলবান্‌ ॥ 

তাঁহার সজেতে মন, ললিতাদি সখীগণ্ণ, 
প্রিয়সখা সুবলাদি সঙ্গে । ূ 

যুগলকিশোর-কু্জে, দি চাও সেবাপুঞ্জে, 
মত্ত যাঁরা মদনতরঙ্গে ॥ 

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ,  অর্চন, পাদসেৰন, 
এই পঞ্চামৃত করি পান 1 তি 

গিরিরাজ গোবদ্ধনে, . - ভজ মন রাজিদিনে,- 


কুঞ্জসেবা করিবেক দান 1” ১১৯ ॥ 





শ্রীশ্ীমনঃশিক্ষা ] [ ১৩৩ 


ইত্যেকং পদম্। তথাচ সযৃথঃ আ্ীগোপালভটগোস্বামি শ্রীসনাতনগোস্বামি শ্রীলোকনাথগোস্বামি প্রভৃতি 
যথেন সহ বর্ভমানঃ সচাসৌ রূপশ্চেতি তস্যানূগঃ । শ্রীরূপস্য স্বগুরুত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ যৃথাধিপত্বেনোক্তিঃ ॥১২।! 


॥ ইতি শ্রীমনঃশিক্ষাদেকাদশক বিরুতিঃ সমাপ্তা ॥ 


স্তবাম্তকণ। ব্যাখ্যা । আীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে মনঃশিক্ষাস্তবের ফলশ্রুতি বলিতেছেন । 
গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের বিধিসম্বলিত রাগমার্গের উপাসনা । শ্রীপাদ এই মনঃশিক্ষায় সাধকের বৈধী সাধন- 
ভক্তি, ভজনান্তরায় এবং রাগভজনের সারগর্ভ কথাগুলি এমনভাবে সুসজ্জিত করিয়া বলিয়াছেন যে, 
ভজনের এত সুন্দর উপদেশ বিশ্বে অতি বিরল বলিলেও অত্যুন্তি হয় না। ,এই স্তবের একাদশটি শ্লোকে 
শীপাদ স্বীয় মনকে শিক্ষা দেওয়ার ছলে বিশ্বসাধকগণকে সাধনার ঘে অমূল্য উপহার প্রদান করিয়াছেন-__ 
এজন্য সাধক-সমাজ তাঁহার নিকট চিরখণী থাকিবেন-_সন্দেহ নাই। তবে শ্লোকার্থগুলি প্রণিধানপূর্বক 
উত্তমরূপে অবগত হওয়ার চেস্টা করিতে হইবে |. ্‌ 


শ্রীপাদ গোস্বামিটরণ. কেবল যে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু কীর্তনকারীর 
প্রতি বিপুল আশীর্বাণশীও বর্ষণ করিয়াছেন। একে তো স্বভাবতঃই তাঁহাদের বাণী ভজনরসবিভাবিত, 
মন্ত্রশন্তির ন্যায় শ্রবণ-কীর্তনকারীর চিভকে ভাবরাজ্যে লইয়া যাইতে সক্ষম, তদুপরি শ্রীপাঁদ ষে ফলশ্রুতির 
কথ। বলিয়া রাখিয্মাছেন, তাহাও খাষিবাণীর ন্যায় অমোঘ । কারণ ভক্তের ইচ্ছা শ্রীভগবান্‌ কখনই 
অপূর্ণ রাখেন না। সুতরাং এই শ্লোকে শ্রীপাদ তাঁহার এই মনঃশিক্ষাত্তব উচ্চকণ্ঠে মধুরস্থরে কীর্তনকারীর 
(উপলক্ষণে শ্রবণকারীরও) প্রতি যে ফল* তর কথা বলিয়াছেন, তাহা আীভগবান্‌ সর্বতোভাবেই যে পূর্ণ 
করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। ফলশ্ুতিটিও অতি অপূর্ব__“সযৃথঃ স্রীরূপানুগ ইহ ভবন্‌ গোকুলবনে জনো 


রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্রং স লভতে” । অর্থাৎ 'এই স্তবের কীর্তনকারী জগণ-শ্রীরূপের অনুগত হইয়া, 


শ্ীরন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্র লাভ করিয়া ধন্য হইবেন ।, 
গৌড়ীয়বৈষ্চবগণের শ্রীরূপ-সনাতনের আন্গত্যময় ভজনপন্থা । শ্রীল রাগপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন-_ 

“ব্রজলোকানুসারতঃ” । জাধকদেহে রূপ, সনাতনাদির আন্গত্যে এবং সিদ্ধ মঞ্জরীদেহে রূপমঞ্জরী 
প্রভৃতির আনুগত্যে রাগ-সাধককে ভজন করিতে হয় । 

“বাহ” “অন্তর” ইহার দুই ত সাধন | 

বাহ্য__সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীতন ॥ 

মনে_ নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন । 

রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন.॥৮ (চৈঃ চঃ মধ্য-২২ পরিঃ ) 


এইরূপ ভজনসৌভাগ্যলাভই একটি অনর্থরত্র লাভ । কারণ ভজনই উপায় ও ভজনই উপেয় ৷ 
ভজন করিয়া ভজনই চাই। সাঁধকদেহের অবসানে অন্তশ্চিন্তিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের দেবালাভ করিয়াই' 





চ্ফদ্ 
অথ শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বায়িনঃ প্রার্থন। 


প্রাতঃ পীতপাট কুাপরি ক্ষ) ঘুর্ণাভার লোচনে 
বিদ্বোণষ্ঠ পৃথু বিক্ষতে জটিলয়া সংদূশ্মানে মু । 
ব্বাচা। যুক্তিযুষ। মুষ। ললিতয়। তাং সংগ্রতার্ধ্য জুধা। 
দৃষ্টেমাং হৃদি ভীষিত। স্ততবতী রাধা প্রুরং পাতু বঃ ॥ $11 
অনুবাদ 1 প্রাতঃকাল শ্রীরাধীর কুর্ঠোপরি পীতবসন; নিদ্রালসে বিঘণিত নয়ন ও বিস্বোষ্ঠে 
গ্ষত দর্শন রোষভরে জটিলা বর বার তাঁহার প্রতি দম্টিপাত করিতে খাঁকিলে উম খুক্তিপূর্ণ মিথ্যাবাকে? 
 শ্রীললিতা জটিল'কে প্রতারণা করিলেন এবং মিথ্যারোষে শ্রীরাধার প্রতি দম্টিপাত করিতে থাকিলে যিনি 
ভীতা হইয়া তাদ্‌ৃশী ললিতাকে স্তুতি করিয়াছিলেন-_সেই শ্রীরধাঁ তোমাদের সর্বদা রক্ষা করুন্‌ ॥ ১1 
টীকা । অথ গ্রাতঃ কক্খটী-প্রবোধবটন শঙ্কয়া সতরগুখায স্রান্তযা প্রিয় গীতবন্ত্র কতোুরীয় 
গ্গৃহশয়নায়াঃ শ্বুকোপ-পরিভুত ললিতাঁলি তদিপ্লাপ্ত-শাতায়াঃ শ্রীরা ধায়াস্তৎ-কালিদ্ধাবস্থায়া-স্ত্রস্থিতন 
মাত্মানমনৃভুয়াপ্তানন্দ-সম্মগ্নঃ কবি স্বঞ্মিন্নিব পুরোবন্তিনো ভতন্তজনান্‌ প্রতি ক্লপামভিলক্তি প্রাতরিতি ৷ 
রাধা বো যুস্মান্‌ প্রুবং পাতু রক্ষতু । কিস্তুতা প্রাতরুষসি ললিতয়া কন্যা তাঁং জটিলাং যুক্তিযষা নাটা 
সাধক ধন্য হইয়া থারকম । “সাধনে ভাবিষুক যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা, রাগপথের এই সে উপায় 7৮ 
( প্রেমভন্তিচন্ড্রিকা )। 


“দাস রুনা কৃত একাদশ মধুর পদ; 
আনন্দেতে যেই জম গায় 

সাঁধকদেহে শ্রীরূপের, সিদ্ধিতে রাপমঞ্জরীর» 
আনুগত্যে যুঁগলসেবা পায ॥ 

₹হ মন / নিয়ম করে, এই গদ মধূর-স্বরেঃ 
উচ্চকণ্ঠে সদা কর গান । 

পুলকে পুঁরিবে অঙ্গ, সাত্বিক তুঁষণ রঙ্গ, 


| ধুগল-কিোর হবে প্রাণ” ১২ ॥ 
॥ ইতি শ্রীত্ীমনঃশিক্ষা্ সতবাম.তকণ। ব্যাখ্যা সমীপ্ত ॥ ৩1 


স্্ীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা ] ৃ [ ১৩৫ 


প্রতার্ষ্য মষা ক্রুধা মিথ্যা ক্রোধেন দৃষ্টা। কঙ্সিন্‌ সতি তাং প্রতার্য্য কুচোপরিপীতপটে পীতবস্ত্রে। এবং 
বৃর্ণাভরে নিদ্রীলসাতিশয়ে লোচনে এবং বিস্থৌষ্ঠে বিক্ষতে জটিলয়া কন্যা মৃহুর্বারং বারং সংদৃশ্যমানে সতি 
বাচা কিন্তুতয়া যৃন্তিযুষা মাতর্জটিলে তব বধূঃ স্বতন্ত্রা, কিং কুন্রমোহন্মাকং বচনং ন করো'তি, ষতো গত- 
রান্তরৌ নিবারিতাপি যথেস্টং মধুপীতবতী তৎফলমদ্য লোচনে দৃশ্যতাম্‌ এবম্‌ অয্নি রাধে বস্ত্রার্তমূখা 
স্বপিহি মহান্মলগ্ানিলো বহতি । কদাচিদ্বিষ্বোষ্ঠে ব্রণং ভবেদিতি। অভ্যথিতীাপ্যনারতমুখং সৃপ্তা তৎফলম- 
প্যাস্যা অধরে দৃশ্যতামিতি । হে সখ্যো যুস্মাভিরপি দুঃখোপরি দুঃখমন্ভুয়তাং, হে মাতঃ রবিমণ্ডলদর্শনে- 


ইক্মাকং যুবতীনামপি লোচনে তান্রপ্য প্রতীতিঃ যতঃ স্বপ্নেইপি অপিহিতপীতবসনয়্া রাধয়্া অঙ্গে পীতবস্ত্র- 
ভাণমিত্যাদি যুক্তিচাতুর্য্য-যুক্তয়া । পুনঃ কিস্তূতা হাদি মনসি ভীষিতা ভয্মং প্রাপিতা সতী ইমীং ললিতাং 
স্ততবতী হে ললিতে পরমাভিজ্ঞে পরহিতোপদেশিনি ময়ি করুণাদ্রচিভ্তে তদ্ধচনমতিন্রম্য মমৈতাদৃশী দশা 
জাতা সম্প্রতি কিং ভবেন্মৎ স্থাস্থ্যং . কেন স্যাদ্বদেত্যাদিকং প্রাথিতবতী । ভীষিতেতি গ্রিভি ভয়ে ইতি 
ভীধাতোভীস্ম্যোঃ প্রযোজকাত্য়াশ্চর্যযয়োরাআ্মনে ভীব্বণ ভিষশ্চেতি নিঙ্ভীভাঁষাদেশশ্চ ॥ ১ ॥। 


স্তবাম.তকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্থামিপাদ এই প্রার্থনাস্তবের শ্লোক-চতু- 
ষ্টয়্ে সিদ্বস্বরূপাবেশে পরম রহস্যময় শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলামাধুরীর স্কুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ৷ প্রেমিকের 
জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন স্বপ্ন ও স্ফরণগত আস্বাদন এবং অনুভুতি । বিপুল দৈন্যের উদয়ে বিরহাতি- 
শঘ্যে যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন স্বপ্রকাশ লীলামাধুরী স্বপ্নে বা স্ফুরণে উদিত হইস্মা প্রেমিকের বিরহ- 
তণ্ত প্রাণকে রক্ষা করে। শ্রীপাদ নিত্যসিদ্ধ পরিকর 1 সুতরাং স্ফৃতিটি তাঁহার স্বাভাবিক । বিপুল 
দৈন্যের উদ্রেকে মনঃশিক্ষায় যখন নিজেকে বিবিধ অনর্থসক্কুল বা অন্তরায়যুভ্ত সাধারণ সাধক বলিয়া 
মনে করিয়া অভীম্টের বিরহাতিশয্যে অধীর হইয়া পড়িলেন; তখন একটি অপূব লীলারহস্যের স্ফুরণ 
জাগিস্সা বিপুল আস্বাদনের রাজ্যে তাঁহাকে লইয়া গেল ! 


নিশান্তকাল। পূর্বাশায় অরুণালোক ফুটিয়া উঠিতেছে। বুন্দার ইঙ্গিত প্রাপ্ত শুকসারীর 
প্রবোধন-বাক্যে জাগরিত ও সহী-মঞ্জরীগণ কতৃক পরিসেবিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধামাধব বিরহাতুরদশায় 
মন্থরালস-গতিতে গোবিন্দস্থলী হেমাম্থজ কুঞ্জ হইতে নিজ্রান্ত হইয়া গৃহ-গমনোন্মুখ হইয়াছেন । রজনী- 


বিলাসে পরস্পরের উত্তরীয়বসন পরিবতিত হইয়াছে ! শ্রীযুগলের অজে বিবিধ রতিচিহ ও শ্যামঅজে 





1 শ্রীম রঘূনাথদাস গোস্বামিপাদ ব্রজের স্বরূপে 'জ্রীরতিমঞ্জরী', ডাকনাম 'তুলসীমঞ্জরী'। শ্রীল গোপালগুরঃ 
গোস্বামিপাদকৃত শ্ত্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দান-স্মরণপদ্ধতিতে লিখিত আছে-_ 


“রত্যস্থুজাখ্যঃ কুঞ্জোহভীন্দুলেখা-কুঞ্জ-দক্ষিণে । তন্রৈব তিষ্ভতি সদা সরূপা রৃতিমঞ্জরী ॥ 
 তারাবলীদুকুলেয়ং তড়িভ্ল্য-তনৃচ্ছবিঃ ৷ দক্ষিণা মৃদ্বিকাখ্যাতা তুলসীতি বদত্তী যাম্‌ ॥ 


ইয়ং শ্রীরঘূনা থাথ্যাং প্রাপ্তা গৌররসে কলৌ ॥” (৪৬৯-৭২) 


&ত৬ | | | 1? শ্তীত্রীস্তবাবর্লী 


নীলবসন এবং রাধাঅঙ্গে পীতবসন দর্শনে কোতুকভরে সগীগণ তাহা পরস্পরকে দেখাইয়া ঘসনে বদন 
টাকিয়া হান্গ্য করিতেছেন । মুগ্ধ শ্রীধ্গল সথীগণের হাস্যের কারণ কিছু বুঝিতে মা পারিগ্না এদিক্‌- 
ওদিক তাকাইতেছেন । সখীসহ শ্রীমতী রোষভরে অক্রণের নিন্দা করিতে করিতে চলিয়ছেন 1 শ্যাম- 
সুন্দর শৃজাররসোদ্দীপক অপূর্ব বচনাম্বতে ত্রীর্রন্দাবনের শোভা বর্ণনা করিয়া শ্রীমতীকে দেখাইতেছেন ॥ 
পরস্পর বিবিধ বাগ্বিলাসরঙ্গে মগ্ন হইয়া গৃহগমন বিঙ্মৃত হইয়াছেন । ইত্যবসরে ন্বদ্দার ইঙ্গিতে বৃদ্ধা 
মর্কটী ককৃখটী ছলে জটিলার আগমনবাতী। সুচনা করিলে ভীত-ও ঢকিত হইয়া শীযুগল ব্যত্ত-সমত্তভাবে 
আপনাপন গৃহাভিমুখে গমন করিলেম। অন্ত্রস্তা সখীগণও মুগলের বস্্পরিবর্তনের কথা বিস্মৃত হইয়! 
গেলেন। এই ভাবেই সকলে আপনাপন গৃহে গিয়া শয়ম করিলেন । 

প্রাতঃকাল। তপন পূর্বাকাশে অনেকখানি উদিত হইয়াছেম। গুর্যের সোনালী কিরণে বি 
ঝলমল করিতেছে । জগৎ কর্মমখর 1! রাঙ্সাদি নৃত্যশ্রমে ও নিশি-জাগরণে জখীগণসহ শ্রীরাধা তখনো! 
নিদ্রিতা। জটিল! সূর্যপূজাদি কার্যের নিমিভ ৰধূকে জাগাইতে 'বর্ধুমাতা উঠ, উহ ! অনেকখানি বেলা 
হইয়াছে, সূর্যপূজার সময় ঘে অতীত হইয়া যায়” বলিতে বলিতে শ্রীরাধার শয়ন-কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন । 
শ্রীললিতা বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে জাগরিত হইয়া শ্রীরাধাকে জাগাইতে লাগিলেন! ললিতাঁর পুনঃ পুনঃ প্রবোধনে 
শ্রীমতী উঠিয়া শয্যায় বসিয়াছেন। স্ভনমণ্ডল পীতবসনে আরত, আরক্তিম নয়নদ্য় নিশিজাগরণে 
আলস্/ভরে বিঘৃণিত, ওষাধরে রজনীবিলাসের ক্ষতচিহন দেখা যাইতেছে ! তাহা দেখিগ্লা জটিলা রোষে 
ক্ষোভে অধীরা হইয়া ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় কুটিল-নয়নে বার বার শ্রীরাধার দিকে তাঁকাইতেছেন । 
ব্যাপার অতি গুরুতর বুঝিতে পারিয়া ললিতা মিথ্যা যুক্তিপর্ণবাক্যে জটিলাকে প্রতারণা করিয়া 
বলিতে লাগিলেন--হে মাতঃ ! তোমার বধ অত্যন্ত স্বাধীনা, তিনি আমাদের বাক্য গ্রাহ্য করেন নাঃ 
আমরা কি করিতে পারি £& আমরা নিষেধ করিলেও ইনি গতরান্ত্রে ঘথেস্ট মধুপান করিয়াছিলেন, 
তাহার ফলেই ইহার নয়ন আরন্তিম ও বিছ্বুণিত হইতেছে !. 


আমরা বলিয়াছিলাজ, “যি রাঁধে ! প্রবল শলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, তোমার বিফল-সদৃশ 
কোমল অধরোষ্ঠে ব্রণ হইতে পারে, মুখ বসমে আরুত করিয়া শয়ন করিও, কিন্তু মাতঃ ! ইনি আমাদের 
কথা গ্রাহ্য না করিয়া অনার্ত বদমেই শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ফল ইহার অধর অকলেছকন করুন্‌। 


- আবার হে আর্ষে ! সূর্যমগ্ডলের দিকে তাকাইয়্া যদি কেহ অন্য বস্তু দেখে তাহাতেও তাহার 
রবিকিরণের প্রতীতি হয় । আমরা ফুবতি* আমাদেরও এই ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে । সূতরাং শ্রীরাঞধধার নীল 
উত্তরীয় আপনার নয়নে পীতবর্ণ প্রতিভাত হইতেছে, শ্রীরা ধা স্বপ্নেও পীতবসন পরিধান করেন না । 

ললিতার মিথ্যা যুক্তিপূর্ণসবাক্যে প্রতারিতা হইয়া জটিলার ক্রোধ উপশান্ত হইল। তিনি ঈষগ 
লঙ্জিতা হইয়া শিরঃকম্পনসহকারে অন্যন্ত্ চলিয়া গেলেন । আর্ধা চলিয়া গেলে ললিতা মিথ্যা রোষন 
বিজড়িত নয়নে শ্রীরাধার দিকে তাকাইতে থাকিলে শ্রীমতী ভীতা হইয়া তাঁহাকে ভ্ভব করিতে লাগিলেন-__ 
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£হে ললিতে ! তুমি পরম অভিজ্তা ও পরম হিতৈষিণী । আঁমার প্রতি তোমার দয়াও অপার । (তানাব 
বাঁকা লঙ্ঘন করিয়া আমার এই দুর্দশা উপর্জাত হইয়াছে; ভয়ে এখনো আমার বৃক "দুর দুরঠ করিক়্া। 
কীপিতেছে। উপস্থিত কি হইবে এবং কি করিলে আমি সুস্থ হইতে পারি, তাহা উপদেশ কর ।, 
জফুরণে শ্রীপাদ সিদ্ধপ্বরূপাবেশে লীলাটি সাক্ষাৎকারের ন্যায়ই আস্বাদন করিয়াছেন । জ্মরগা- 
নিষ্ঠ ভাবুক সাধকেরও জমকণীয় লীলাটি সময় সময় “সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি” বল্লিয়াই মনে হয়, মরণ 
করিতেছি", ইহা যেন মনেই থাকে না। সম্নরণের গাঁঢ়তায় ইহা হয় । শ্রীপাদ স্ফৃতিক্র রাজ্যে। স্ফুরণের 
আস্বাদন অতি সান্দ্র। সাধকও গ্বরূপের অভিমীন লইয়া স্মরণ, মননকালে যথাসম্ভব অনুভব প্রাপ্ত হন। 
এই অনুভবই তাঁহাকে ক্রমশঃ গভীর আস্বাদনের ক্ষেত্রে লইয়া যায়। 
শ্রীপাদের স্রণের বিরাম হইয়াছে । তিনি স্বীয় আস্বাদ্য লীলাটির ভাবচিন্র বিশ্বের রাগমাগাঁর 
সাধকগণের লীলান্মরণের সুবিধার জন্য পরম কার্ুণ্যভরে তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যাহারা 
শীপাদের চরণে শরণাগত হইয়া ভাবাবিষ্টচিতে এই শ্লোকের রন্সাস্বাদন করিবেন, তাঁহাদের প্রেমা জনচ্ছ,» 
রিত মীনসনেন্্রে এই প্রভাতী রসময্মী লীলাপরিপাটির স্ফৃতি হইবে £ তাঁহাদের সম্মূখে ফুটিয়া উঠিবে--. 
শ্রীরাধার সেই মনোরম শয়নকক্ষ । জটিলার রোষ-বিজড়িত বদন দর্শনে শ্রীরাধার পাণ্ডুর বদনখানা ! 
ললিতার প্রতারণাবাণীতে লজ্জিতা হইয়া জটিলা চলিয়া পেলে ললিতার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে যুগপৎ রীতা ও 
ভীতা শ্ীমতীর ললিগার প্রতি স্ততি। এইরূপ নানাভাববৈচিভীর বিলাস প্রগাত জ্মরণনিষ্ঠ রতিমান 
সাধকের স্বচ্ছচিতে আবিভূত হইগ্না তাঁহাকে লীলারসরাজ্যে লইয়া যাইবে ! 
আীপাদ রঘুনাথ পরম কারুণ্যভরে বিশ্বের সাধকগণের প্রতি আশীর্বাদ করিলেন--পথ্ৰাধী। 
প্রুত্বং পাতু রঃ” “সেই রাধা তোমাদের সর্বদা রক্ষা করুন্‌।” প্রশ্ন হইতে পারে, যে রাধা নিজেই 
নিজের রক্ষার উপায় ললিতার নিকট জিক্তাসা করিতেছেন, তিনি আবার জাধককে রক্ষা করিবেন কি” 
রূপে £ হ্যা, তিনিই যথাযথ সাধককে রক্ষা করিবেন । কারণ সাথক ঘে স্বরাপের সম্থৃতি ভুলিয়া দেহ- 
দৈহিকাদির আবেশে সংসারসিন্ধুতে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাদ্‌শী লীলীমগ্সী শ্রীমতীর স্মৃতি সাধকের সিদ্ধ 
স্বরূপের অভিমান জাগাইয্মা ধীরে ধীরে তাঁহার চিত্ত-মনকে লীলারসরাজ্যে লইয়া যাইবে । এইসব লীলাজা 
শ্রবণ, কীর্তন এবং চিন্তনেই কামনা-বাসনার নাশ এবং অচিরায় পরাভক্তি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে- ইহা 
“বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্কোঃ” ইত্যাদি শ্রীমভ্ভাগবতে রাসলীলার ফলশ্ুতি-বাক্যে শ্রীপাদ শুকমুনি 
স্পম্টতঃ বর্ণনা ব্স্াছন । 
“প্রাতঃকালে বাঁনরীর শুনিয়া বচন । শঙ্কায় সত্বর ধনি করি গাল্রোথান ॥। 
ভ্রান্তিবশে পীতান্বর উত্তরীয় পরি । গৃহে ফিরে বিনোদিনী নবীনা কিশোরী ॥ 
শয়ন-মন্দির-শেজে করিলা শগ্সন । পীতবাসে স্তনযুগ করি আচ্ছাদন ॥ 
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পিকপট্ব্রব-বা্িড়জঝঙ্কা্রগানঃ 
স্ফুরদত,লকুড জ-ক্রোডরঙ্গে সরজম্‌। 
স্মবসদন্সি কৃতো গ্যন্ন.ত্যতঃ শ্রান্তগাত্রং 
ব্রজনবয বধ গ্মং নর্তভকং বীজয়ানি ॥ ২॥। 


অন,বাদ। কোকিলের সুমধুর শব্দরূপ বাদ্যদ্বারা ও ভ্রমরের গুজনরাপ সঙ্গীতদ্বারা সুশো- 
ভিত নিরুপম নিকুঞ্জভবন-স্বরূপ নৃত্যালয়ে স্মরোদ্দীপক সভায় কন্দর্পের প্রসন্নতাহেতু যাঁহারা উদ্দপ্ড 
নৃত্যে পরিশ্রান্ত- ও বর্মান্ত-কলেবর হইয়াছেন, সেই নরনশীল ব্রজনবকিশোর-যুগলকে আমি বীজন করি ॥২ 


টীকা । স্বানভবসেবাং পরানন্দবশতয়না বহিঃ প্রকাশয়তি পিকেতি । নত্ত কং ব্রজনবহুবযুগ্মং 


বীজয়ানি বীজনব্যার্পার-বিষয়ং করবাণীত্যন্বয়ঃ। নর্ভকমিবেতি লুপ্তোপমা। নত্তকপরিকরমাহ 


পিকেত্যাদি | 


বিস্ততং পিকপটুরববাদ্যৈঃ ভূজঝঙ্কারগানৈঃ স্ফুরদতুলকুড়জং ক্রোড়ুরজে সরজম্‌। পিকানাং 


নিদ্রাবেশে ঘুর্ণ্যমান নয়ন-যুগল । বিশ্বাধরে ক্ষতচিহ রয়েছে সকল ॥ 

প্রভাতে এ অবস্থা করি দরশন । ক্রোধে অগ্নিসম হৈল জটিলার মন ॥ 

চতুরা ললিতা সখী চাতুর্য্য-ছলেতে ৷ মিথ্যা ফুক্তিপুর্ণ-বাক্যে লাগিলা কহিতে ॥ 
অয়ি মাতঃ ! তুয়া বধূ অতীব স্বাধীনা। আমাদের হিতবাক্য কভু ত শোনে না 
নিবারণ করিলেও গত-রজনীতে । অতিরিক্ত মধূপান কৈল ইচ্ছামতে ।॥ 

প্রতিফল দ্বু'নয়নে কর দরশন 1! বিঘুণিত হইতেছে ওদুশটি নয়ন ॥ 

হিত লাগি কহি মোরা যত সখিগণ। শয়ন করহ মুখ করি আচ্ছাদন ॥ 

প্রবজ যে প্রবাহিত মলয় পবন । বিশ্বাধরে ব্রণ হবে তাহার কারণ ॥ 

এ প্রার্থনা করিলেও না শুনি বচন! অনারুত-বদনেতে করিলা শয়ন ॥ 

তার ফলে অধরেতে হইয়াছে ব্রণ । দুঃখের উপরে দুঃখ দেখ সখিগণ ॥ 

স্বপনেও পীতান্বর নাহি পরে রাধা । উত্তরীয় দেখি অঙ্গে লাগিয়াছে ধাধা ॥ 
দিনমণি-দরশনে মোরা যে যুবতি । আমাদের নয়নেও হয় সে প্রতীতি ॥ 

অগ্নি মাতঃ ! হে জটিলে ! কর অবধান । সত্য যা বলিনু ইথে না ভাবিও আন ॥ 
এইমত জঙিলায় প্রতারণা করি। বিদায় করিলা তারে ললিতা সুন্দরী ॥ 

মিথ্য। ক্রোধে রাঁধাপ্রতি করে দৃষ্টিপাত । ভীতা হৈয়া কমলিনী করে স্ততিবাদ ॥ 
হে ললিতে ! তুয়া গুণ কি কহিতে জানি । তুমি মোর হিতৈষিণী সখী-শিরোমণি ॥! 
ওহে করুণাদ্রটিত্তা অন্তরঙ্জা সখি ! বচন লঙ্ঘিয়া মোর হেন দশা দেখি |! 
কিরূপে বাস্থাস্থ্ালাভ করিব এখন। তাহার ঘুকতি বল এই নিবেদন ॥ 

সেই গুণবতী রাধা কুষ্ণপ্রিয়তমা । রক্ষা করু তোমা” সবে এই ত প্রার্থনা! 0৮ ১ ॥ 
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কো'কিলানাং মধ্যে যে পটবঃ শ্রবীগাস্তেষাং রবাঃ শব্দা এ্রব বাদ্যানি তৈঃ। ভুজাণাং উমরাণাং ঝঙ্কারে 
হুক্কারএব গীতানি তৈশ্চ জফুরদ্দেদীপ্যমানং যৎ কুড়ুঙ্গং কুঞ্জং তস্য ক্রোড়মেব রজং নৃত্যস্থানং তন্ত্র অরঙগম্‌ । 
পুনঃ কিন্ভুতং জ্মরোদ্দীপকসভায়াং ক্ৃতাক্ জ্মরপ্রসাদরাপকার্থ্যায্স উদ্যদ্যন্ন্ত্যং তক্গমাৎ শ্রান্তং দ্বিন্নং 
গান্ত্রং যস্য তম্‌। যখা শুতং ব্যাখ্যাক়াং ক্লতোদ্যদিত্যেতয়োরেকতগনস্য উজ্গর্থতা স্যাৎ একতর শব্দ 
প্রয্নোগেণৈব তদর্থশ্রতীতে্ 1 ই।। 


স্তবাম.তক্কণ। ব্যাখ্য]। শ্রীমদ্দাসগোদ্বামিপাদ সিদ্ধন্বরূপে বিলাসনিকুঞ্জে শ্রীশ্রীযগলকিশোরের 
একটি রহস্যময় লীলামাধুরীর স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-বিবশ দশায় এই শ্লোকে তাহা ব্যক্ত করিক়্াছেন । 
সাধককে স্বরূপাভি মান জাগাইয়া এই জাতীয় লীলারসাস্বাদনের প্রযত্র করিতে হইবে । দেহাবেশ যুগল 
জীলারস-আপ্রাদনের শ্রবল অন্তরায্ম । গৌড়ীয়বৈষ্লবগণের চরম লক্ষ্য মর্জরীভাবে নিত্যসিদ্ধামজীরীগণের 
আনুগত্যে স্্রীত্রীযুগলকিশোরের প্রেমসেবা প্রাপ্তি? সুতরাং সাধক ঘতই দেহ-দৈহিকাদির অভিমান ত্যাগ 
করত শ্রীগুরলপ্রদত্ত মঞ্জরীস্বপ্নাপের অভিমানে মগ্ন হইয়া শ্রবণ, কীতিন, জমরণ, মননাদি তআন্তরঙ্গ-ভজনে 
নিবিষ্ট হইতে পারিবেন, ততই ভজনোল্লাস জাগিয্মা তাঁহার চিত্তকে ভ্রুমশঃ গভীরতন্র আস্বাদমের রাজে? 
লইয়া? যাইবে । শ্রীপাদ গোস্বামিগণ স্বজ্াপাবিষ্টদশাম্মী যৈ হুগল-লীলামাধুরী আস্বাদন করিক্সা তাহার 
অবশেষ রাখিয়াছেন, তাহার শ্রবণ, কীতিন, স্মরণাদিই সাধকের মুখা অন্তরঞ্জ সাখন | মহাশভিশালা 
এই বাণীই সাথককে সবপ্রকার ঘোগ্যতা প্রদান করিবে | 

শ্রীকুণডতীরে একটি নিভৃত নিকুজমন্দির । বিলাসশঘ্যায় শ্রীতীরাধামাধব ৷ জহীগ কেহ 
নিকটে নাই, মজরী-স্বরূপে শ্রীপাঁদ যুগলের পাদসম্াহন, বীজনদি দৈবাকার্ষে নিরতা। ক্ষুজের কি অপূৰৰ 
শোভা! মদনস্খদা কুঙ্জ। - এই কুঞ্জে সুগলকিশোর বিবিধ লীলা-পারিপাট্যে মদনকে সুখ দান করেন 
বা মদন শ্রীখুগলকে নিকুপম সুখদান করেন-_তাই *মদনসুখদা” নামটি সার্থক । 

শ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশান কৌনে সৃপ্রসিদ্ধ এই মদনস্খদা কুজ অবস্থিত । তাহার চারিকোনে চারিটি 
বিশাল টম্পকতগ্চ । তাঁহাদের অক্লিণ, হরি, পীত ভ শ্যামবর্ণ কুসুমের সৌরভে দিগপ্ভত আমে দিত £ 
মধুর দঙলীতকারী বিবিধবর্ণের শুক, পিক ও অলিঙমূহে রমশীক্ম এবং মাধবীলতা-বেজ্টিত ও উপরিভাগে 
পরস্পর মিলিত চম্পকশাখাসমৃহেত স্বি্ধ ছায্নায় আচ্ছাদিত হওয়ায় কুঞ্জটিকে বিশাল রাজভবনতুল্য মনে 
হয়। কুঞ্জাভ্যন্তরে বিবিধ পুষ্প-পল্পবাদি রচিত আভরণ, বন, শয্যা ও চন্দ্রাতপাদি শোভা পাইতেছে । 
শরশলাকায়্ পরিগ্রধিত, পল্লব ঙ বিচিন্ন কুসুম্মূহে নিমিত কবাট চতুষ্টয় কুঙ্জের চারিদিকে আবরণরাপে 
সুসজ্জিত। তাহাতে দ্বারপালের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে মধুর গুজনশীল মদমভ ভ্রমরঠবলি 1 
বিরোধী কেহ আলিলে ক্ুর্জের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না তাহারা! কোকিলের পর্চম লাদে ও তুলেন 
ঙ্কারে মুখরিত কুঞ্জের শিখরদেশ । যাহা শ্রীস্রীরাধাশ্যামের বিলাস-বাসনার বিপুল উদ্দীপক 


১৪০ ] শ্রীত্রীস্তবাবলী 


কুঞ্জাভ্যন্তরে তুনসীমঞ্জরীরূ:প শ্রীপাদ রাধাশ্যামের সেবা কা্তে করিতেই তাঁহাদের বিলাস- 
বাসনার উদ্দীপনা বুঝিয়া নিরবে কুঞ্জের বাহিরে গমন করিলেন এবং কুঞ্জরন্ধে, নয়ন দিয়া শ্রীয্গলের 
বি-দ-মাধুরীর রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন 


বিলাসে প্রমত্ত শ্রীরাধামাধব । কুজগুহ যেন তাঁহাদের মদননাট্যের অপূর্ব রঙ্গমঞ্চ ৷ শ্রীশ্রীরাধা- 
মাধবই নট । কোকিলের কুহুনাদই যেন সেই মদনন্ত্যের অপূর্ব বাদ্য ও ভ্রমরের গুঞ্জনই মধুর সঙ্গীত ! 
এই অলৌকিক (হ্রৌর্যত্রিকের বা নৃত/গীত ও বাদ্যের প্রষোজককর্তা স্বয়ং মদনরাজ বা তাঁহাদের নিরুপাধি 
প্রেম। পরস্পরের সুখ-তাৎপর্যেই এত উন্মাদনা । সেই প্রেম (পারস্পরিক সুখসাধন-প্রয়াস ) তাঁহাদের 
যেমন নাচাইতেছে, তাঁহারা তেমনি নাচিতেছেন ॥ অর্থাৎ অনুরূপ বিলাসে মগ্ন হইতেছেন । ইহা প্রাকৃত 
নানক-নায়িকার আত্মেদ্দ্রিয় সুখবাসনায় ঘৃণ্য বা নিন্দিত কামবিলাস নহে । প্রেমের পরমসারাৎসার মাদনাখ্য 
মহাভাব এবং সচ্চিদানন্দের মহা তত্বময় মিলনমাধূরী ! ভাগবত-পরমহংসগণের চরমকোটির উপাসনা- 
সম্পদ্‌ বা ধ্যানধ্যেয় বস্ত ! বিশ্বের পাঞ্চভৌতিক নর ও নারীদেহের জঘন্য কামবিলাসের সংস্কার অন্তর 
হইতে মুছিয়া ফেলিয়া মঞ্জরীভাবে অপ্রাকৃত চিন্ময়রসের সংস্কার আয়ত্ত করিয়া সাধক ইহার চরম- 
কোটির রসাস্বাদনে ধন্য বা কুতার্থ হন । 

'মর-সদসি' এই বাক্যে অনঙ্গ বা নিরুপাধি প্রেমের প্রসাদ-হেতুই ঈদৃশ বিলাস-বৈচিন্ত্ী, ইহাই 
ধ্বনিত হইতেছে । অর্থাৎ কোন নর্তক-নতকী যেমন কোন রাজার প্রসন্নতা-কামনায় সজ্জিত রজমঞ্চে 
বিচিন্ত্র গান-বাদ্যের তালে তালে অদ্ভূত নত্য করিয়া তাঁহাকে সুখী বা চমৎরুত করেন, তদ্রপ শ্রীশ্রীরাধা- 
শ্যাম ভ্রমরের ঝঙ্কাররূপ গান ও কোকিলের কুহুনাদরূপ বাদ্যের উদ্দীপনায় তদ্ভূত বিলাস-নট্য প্রকাশ 
করিয়া যেন অনঙ্গ বা নিরুপাধী প্রেমকে সুখী বা চমৎরুত করিতেছেন । 

দেখিতে দেখিতে উদ্দাম বা উদ্দণ্ড মদন-নাট্যে শ্রীযুগলের শবিগ্রহ শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং জ্বেদাদ্র 
হইয়া পড়িল । তুলসী সেবার্থে কু্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। যেন যুগলের বিলাসেরই আবেশময্সী 
'মরতি | শ্রান্ত, ক্লান্ত আীরাধাশ্যামের আশীঅজ বীজন ও পাদ-সম্বাহনাদি সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন 
হইলেন আদরের কিঙ্করী । গৌড়ীগ্পবৈষবের ইহাই সাধন, ইহাই সিদ্ধি! সাধনে ভাবনা, সিদ্ধিতে 
ভাবনানুরূপ সেবালাভ । শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন-_ 

“প্রাণেশ্বরি ! কবে মোরে হবে কুপাদিতি £ 
আজ্তায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফলবর, শুনিব বচন দু" মিঠি | 
মৃগমদ তিলক, সিন্দূর বনায়ব, লেপব চন্দন-গন্ধে । 
গাঁথি মালতী ফুল, হার পাইরাঁওব, ধাওয়াব মধূকর বন্দে ॥ 
ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব, বীজব মারুত মন্দে। 
শ্রমজল সকল, মিটব দুহু' কলেবর, হেরব পরম আনন্দে 1” প্রার্থনা ) 
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শ্রীত্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা ] [ ১৪১ 


কুহুকগ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী মধ পুন- 
বিশাখা গানন্যাপি চ ক্রুচিব্রশিক্ষাং প্রণয়তু । 
যথাহং তেননতদ্যুবযুগলমুললাস্য সগণা- 
লভে বাসে তস্মান্মণি-পদক-হাব্রানিহ মুক্ঃ ॥ ৩ ॥ 
অন্ুত্বাদ । কোকিলের দ্বর অপেক্ষাও যাঁহার স্বর অতীব কমনীয়, সেই বিশাখা আমায় 
উত্তমরূপে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন, যাহাতে আমি সেই সঙ্গীতদ্বারা রাসে সখীগণসহ শ্রীযগলকিশোরকে 
সন্তম্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বার বার মণিপদক ও স্বর্ণহারাদি পারিতে।ষিক প্রাপ্ত হইব ॥ ৩ ॥ 


টীকা । বিশাখাসৌভাগ্যমনূভুয় স্বঞ্মিন তৎরুপামাশাস্তে কুহি্বিতি । বিশাখা এতম্নাম্নী 
তৎসখীগানস্যাপি রুচিরশিক্ষাং ময়ি পুনঃ প্রণয়তু সম্পাদয়তু অন্যস্যাং প্রণয়তু নবা প্রণয়দ্িত্যর্থঃ! 





স্রীপাদ রঘূনাথ কুণতীরে বসিগ্া স্ফুরণে লীলাটি আস্বাদন ও সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন 
এবং আনন্দাবেশে সাধকের আস্বাদনের নিমিত্ত আঙ্বাদ্য লীলা ও সেবার কথা শ্লোকচ্ছন্দে নিবদ্ধ 
করিগয্লাছেন । 


“রাধাকুণ্ডে কুজরাজ, মদনসুখদা মাঝ, 
নাট্যশালা অতি মনোহর । 

কোকিলের যে কাকলি, অস্ত নিছিয়া ফেলি, 
সুমধুর বাদ্য নিরন্তর ॥ 

ভ্রমর-ঝঙ্কার গান, রসাল পঞ্চম তান, 
কন্দর্পের উদ্দীপকময় । 

দিকে দিকে নিরুপম, চিন্ত্র-শোভা মনোরম, 
দেখি রসময়ী রসময় ॥ 

কন্দর্প-সমরে মত, আরম্তিলা মহান্ত্য, 
শ্রীরাধিকা মদনমোহন । 

মনে এই অভিলাষ, রহি কুর্জের একপাশ, 
হেরি নৃত্য পরম মোহন ॥ 

শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর, যুগলকিশোর বর, 
বিন্দু বিন্দু ঝরে ফ্বেদ-জল । 

নৃত্যের কৌশল অঙ্গে, - বীজন করিব রঙ্গে, 


দু" অঙ্গ হইবে শীতল 1৮ ২ ॥ 





মির 


ছি 5 1 শ্রী্রর্তবাবর্জী 


পুনরপ্রথমেভেদে ইত্যমরাবাগ্ননানার্থঃ1 অপি চেতি অর্পিকারাতৎ সেবনস্যাপীতি ! কিন্তুতা ক্ুহৃকণ্তী- 
কণ্ঠাদপি কোকিলাগ়্া ধ্বনেরপ্ি কমনকণ্ী: কমনঃ অতিমনোহরকণ্ঠ্ দ্বরো মস্যাঃ সাঁ। কষ্ঠো গলে 
সনিধানে ধ্বনৌ মদনপাদপে ইতি মৈদিনী । গানশিক্ষা প্রপ্নোজনমাই  ঘখৈত্যাদি। মঘখা যনপ্রক্ষারে- 
গাহং তেন ততৎশিক্ষিত গানেন প্লাসে উভগ্নিমিলিত ক্রীড়াবিশেষে এতদ্হুবযুগলমৃলাস্যানজ্দয্য সগথাভ- 
*মাদ্যুবধূগলাৎ সকাশীৎ মণিপদক হারান্‌ মুহর্বারং বারং লে প্রাপ্স্যামীতি বন্তমান-জামীপ্যে লট । 
মণিমৃত্তাপদকং সুবর্ণং হারঃ স্পশ্টঃ | মণিঃ স্ত্রীপুংসয্লোর*্মজাতৌ মুত্তাদিকৈহপি চেত্যাদি। পদকং 
স্যা পদ্মকান্ঠ বিন্দুজালকয়়োরপীতি চ মেদিনী। সগণাদিতি তদুল্লাসেনৈ তদ্পণস্যাপুযক্সান্সো ভবিঘ্য, 
তীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥। | 
..  সবামূতকণ? ব্যাখ্যা । এই ক্লোকে শ্রীপাদের মঞ্জরীস্বরূপে রাপলীলায় বিশাধার নিকট 
শিক্ষাপ্রাপ্ত সুমধুর সঙ্গীতদ্বারা সসখী যুগলকিশোরের গেবারপের গ্ফুরণ। মঞ্জরী সেবাপ্রাণা, সেবাই 
তাঁহাদের জীবাতু । ভক্তির অর্থই দেবা । “ভজ্* ধাতু ক্তিন্‌ প্রত্যয়ে “ভক্তি'পদ নিউ্পন্ন । গঞ্চড়গুরাণে 
লিখিত আছে--“ভজ্‌ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়?ং পরিকীন্িতঃ” অর্থাৎ সেবার্থেই “ভজ' ধাতুর প্রয়োগ দেখা? 
যায়। এই সেবা বা ভক্তির চরম বিকাশ মর্জরীভাবে । মঞজজরীগণ লাক্ষাৎ সেহারসেরই মৃতি 1 ৌৌন্দহ্- 
মাধূর্যে ইহারা যৃথেশ্বরীর ঘোগ্যা হইলেও সব উপেক্ষা করিপ্না স্রীধগলের সেবারনে নিমগ্না হইয়াছেম । 

“তা বিদ্যুদুদ্দ্যতি-জগি-প্রপটদৈকরেখা বৈদগ্ধ্য এব কিল মৃত্তিভূতস্তথাপি । 

যুথেহবরীত্বমপি সম্যগরোচগ্রিত্বা দাস্যামৃতাব্ধিমন্সঙ্নূরজজ্্মস্্যাঃ 0৮ (ক্কুঃ ভঃঙা২ 9 

*শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভূতি শ্রীরাধার় প্রিয়-কিষ্করীগণের সীমাহীন সৌন্দর্য বিশ্বে সতাই অতুজনীয় ! 


তাঁহাদের পাদীগ্রের এক একটি রেখা বিদ্যুতের উৎ্কৃষ্টদ্যুতিকেও পরাজিত করিয়াছে, তাঁহ'রা মতিহতী » 


বৈদগ্ধীস্বরূপ্পিণী এবং প্রত্যেকেই যৃথেশ্বরী হইবার যোগ্য হইয়া তাহাতে সম্ক অরুচিবশতঃ শ্রীরাধার 
দাস্যাম্থত-সাগরে সতত অবগাহন করিতেছেন” জ্রীযুগলের নিভুত-নিকুঞ্জ-সেবা ইহাদেরই নিজদ্ষ» 


সম্পদ । আপাদ রছুনাথ তাঁহার ব্লজবিলাসম্তবে (৩৮ ) লিখিয়াছের্ন-- 


“তাঙ্থলার্পণ-পাদমন্দন-পয়োদানাভিসারাদিভি- 
বন্দারণ্যমহেষ্রীং প্রিয়তয়্া যাণ্তোষয়স্তি প্রিয়্াঃ 1 
প্রাণপ্রেন্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ 
কৈলীভুমিষু বূপমঞ্জরী-মুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥% 

“তাস্থলার্পণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসা'রালি কার্থদ্বারা যাহারা রূন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার নিয়ত 
পরিতুপ্তিবিধান করিতেছেন এবং প্রাণপ্রেষ্ঠসখী ললিতাদি অপেক্ষাও যাঁহাদের শ্রীরাধাক্লুঞ্চের রহস্যময় কেলি- 
ফুমিতে গমনাগমনে অসঙ্কুচিত ভুমিকা, সেই শ্রীরূপম্জরী প্রমুখা শ্রীরাধাদাসীগণকে আমি আশ্রগ্ন করি 1” 

গ্বরাপাবিষ্ট শ্রীপাদের নয়ন-সঙ্মুখে সহসা বাসের দফুরণ জাগিয়াছে ৷ র্লাস ছিধিধ__নিতারাস 
শ মহারাস । আদিপুরাণে নিত্যরাস ও স্ত্রীমভ্ভাগবতাদিতে মহারান্সের বর্ণন আছে । নীসেশ্বরী শ্রীরাধাল 


এালাণ 


নল শাক 


হা. 


্্ীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা ] [ ১৪৩ 


রাণী এবং ভ্ত্রিশত কোটি গোপীসঙ্গে শ্রীরুঞষ্ণের রাসলীলাই “মহারাস” এবং শ্ীরাধারাণী ও তাঁহার সহজ 
সহত্্র সখীগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহারকে “নিত্যরাস” বলা হয় । এই শ্লোকে নিত্যরাসের জ্ফুরণ । 


স্বরাপাবিষ্ট শ্রীপাদ দেখিতেছেন--“মগুলীবন্ধে গোপীগণ করেন নত্তন। মধ্যে রাধা সহ 
নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন |” তান মান, কত কত সুর, কত কত রাগরাগিণী ! অনুরাগ-রঞ্জিত-গোপীগণের 
কণ্ঠে গানমাধুরী প্রেমরসসিত্ত--তাই পরম মধুর । শ্রীশুকমূনি বলিয়াছেন--“উচ্চৈজওন্‌ ত্যমানা রক্ত- 
কণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ” অর্থাৎ নানারাগে অনুরঞ্জিত কণ্ঠ রতিপ্রিয়া গোপাঙ্গনাগণ নৃত্য করিতে করিতে উচ্চেঃ- 
স্বরে গান করিতে লাগিলেন ৷ এই শ্লোকাংশের বৈষণবতোষণী টীকায় লিখিত আছে--“রক্তকণ্ঠ্যঃ প্রেমক্িগধ- 
কণ্ঠা ইতি পরমমধূরত্বমুক্তম্” প্রেমপ্িধকণ্ঠ তাই তাহার মধুরতা নিঃসীম 1 নৃত্যচঞ্চল বাহুধুগলে স্বর্ণ- 
বলয় ঝঙ্কুত হই,তছে ! কবরাীবন্ধের মল্লিকা মালা নৃত্যান্দোলনে শ্লথ হইয়া কুসৃঘভার খসিয়া পড়িতেছে ! 
| “পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে সৃশীতল, মণিময় বেদীর উপরে । 
রাই কানু করযোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি, পরশে পুলক অঙ্গভরে ॥। 
মুগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ, বরিখয়ে ফুল-গন্ধরাজে | 
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ-ইন্দু” অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥” প্রার্থনা) 
কোকিলকণ্ঠ অপেক্ষাও মধুকণ্ঠে শ্রীবিশাখ। মধুর মু্নায় মনোক্ত সঙ্গীত গাহিতেছেন । সকল 
কলাগুর শ্ত্রীমুকুন্দ মুগ্ধ ও বিষ্ময়ানন্দে তাঁহাকে বার বার বাহবা দিতেছেন। র্লাসেশ্বরী স্বরনং বীণা 
বাজাইতেছেন, আশীমতী ললিতা তাল দিতেছেন । বিশাখার মধুকণ্ঠ-নিঃস্থত রাগ শ্রীমতীর বাণার ঝঙ্কারে 
এবং ললিতার অদ্ভূত তালে মৃত হইয়া মাধুর্-প্লাবনে সকলকে ভাসাইয়া লইয্জা চলিয়াছে ! 


“নীরজনয়নী লহল বীণ, 
সকল গুণক অতি প্রবীণ 
মধুর মধুর বাওই তাল 
মদনমোহন-মোহিনী 1 
ঝাঙ্কৃত ঝঙকুত ঝনন বাঙ্ক 
/ চলত অঙ্গুলি লোলত অঙ্গ 
কুটিল নয়নে করত ভঙ্গ 
ভাঙ-ভঙ্গী শোহিনি ॥। 
ললিতা ললিত ধরত তাল 
মোহিত মনমোহন লাল 
কহতহি অতি ভালি ভাল 
রাধা গুণ-শালিনী ॥৮ € পদায়ূতমাধূরী ) 
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নৃত্যের বিরাম হইয়াছে । শ্রীরাধাশ্যাম রত্রসিংহাসনৈ বসিগ্লাছেন। নিম্নে ব্লাধাশ্যামের 
সম্মুখে সখীরুন্দ উপবিষ্টা। শ্রীমতীর অঙ্গ অলসভরে শ্যাম-অঙ্গে আলুলায়িত ! সকলের ছেদার্র অঙও 
'ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বা$, বহিতেছে । কিঞ্করীগণ বীজন, পাঁদসেবন ও তার্থলদানাদি সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন । শ্ত্রীরূপ ও তুলসী শ্রীর্ধুগলের চীমর-সেবায় নিরতা । তুলসীর সহিত শ্রীরপের কি নিরুপম 
সৌহাদ্র'য ! স্বয়ং শ্যামের দিকে দীড়াইরা শ্রীরাধারাণীর দিকটা তুলসীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন । নিক্ুপন 
প্রীতিরসেরই রাজ্য ! তুলসীর চিত্ত-মন শ্রীমতীর দৌন্দর্য-মাধূর্ষে ৬ সেবারসে নিমগ্ন ! 


এইপ্রকার কিঞ্িৎ বিশ্রামসখ ভোগের পর শ্যামসুন্দর শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া বলিতেছেন _ 

“রাধে |! শুনিয়াছি, তোমার দাঁসীগণণও ন্ত্যগানাদি কলাবিদ্যায় অতিশয় সুনিপূণা ! কই, তোমার 
কিঙ্করীগণ তো কেহই কোন কলা দেখাইল না।' প্রিয়তমের কথা শ্রবণে শ্রীমতী মুদ্রু হাসিয়। শ্রীরূপন 
'মঞ্জরীর দিকে তাকাইলেন ৷ শ্রীরূপ জানেন তুলী বিশাখা নিকট নৃতা ও গাল শিক্ষা করিয়া গাহগর্ব, 
বিদ্যায় বিশাখার ন্যায়ই নৈপৃণ্যশালিনী হইয়াছে । বিশেষতঃ আজ বিশাখা গাননৈপণো যেভাবে সকলকে 
বিমুগ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে এর পরে তুলসী ব্যতীত অপর কেহ এত বড় সভায় সকলকে ততখানি চম€- 
ক্লুত করিতে পারিবে নাঁ। তাই শ্রীরূপ তুলসীর প্রতি বলিতেছেন-__“তুলসি ! শ্যামসুন্দরকে একটি গান 
শোনাও 1 তুলসী লঙ্জিতাঁ। গুরুজনের সভা 1 তুলসীকে লঙ্জানমিতা দেখিয়া বিশাখা বলিতেছেন-__ 
“লজ্জা কি, গুরুজনের সভায় বিদ্যার প্রকাশ করবি, ইহাতে তো গুরুজনেরই গৌরবরদ্ধি পাবে ॥ আ্রীরূপ 
ও স্্রীবিশাখার আজ্তা পাইয়া তুলসী শ্ত্রীযুগলের সম্মুখে দীড়াইয়া মনোহর নৃত্যসহ একটি মধুর সঙ্গীত 
গাহিলেন। বিশাখার শিক্ষা-নৈপুণ্য তুলসীর নৃত্যগীতে মতি পরিগ্রহ করিল ! সকলেই বার বার সাবাস 
দিতেছেন । সখীসহ জীরাধামাধব তুলসীকে বার বাঁর মণিপদক, স্বর্ণ হারাদি উপহার প্রদান করিতেছেন ! 
বিশাখার আনন্দের সীমা নাই । যথাযোগ্য আধারে বিদ্যা দান করা হইয়াছে । সকলেই তুলসীর নৃতাঁ 
ও গান-নৈপুণ্যে মুগ্ধ । সহসা স্ফৃতির বিরাম হইয়াছে । অর্ধবাহো প্রার্থনা করিচন--- 


“কোকিলা-কাকলি জিনি মধু যাঁর কণ্ঠধ্বনি, 
সে বিশাখা কুপাদজ্টিপাতে | 

মধুর সঙ্গীত-কলা, শিক্ষা দিবে সুরসালা, 
সব্বভাবে উত্তমরূপেতে | 

শ্রীরাসমণ্ডল-মাঝে, রস্মগ্নী রসরাজে, 
নটরাজ নবীনা কিশোরী । 

রসের প্রতিমা যত, সখীগণে পরির্ত, 


বসিয়াছে কত ভঙগী করি ।। 


শ্তীশ্রীরু নাথদাসগোস্বামিনঃ প্রাথনী | [ ১৪৫ 


কাস্ত্য। নিন্দস্তমুদ্জ্জন পররনিচয়ং তপ্তকার্তস্বরাভং 

বাসে। বিজ্বাণমীষৎ-স্মিত-ক্ুচিব্রমুখাস্তোজমাক্পিতাঙ্গম্‌ । 
বামাক্ক বাধিকাং তাং প্রথমঅ-ব্রসকলা-কেজিসৌভাগ্যমত্তা- 
মালিঙ্গ্যালাপভঙ্গ্য। ব্জপতিতনয়ং স্ষেব্রয়ন্ত ক্মব্রামি ॥ ৪ ॥ 


1 ইতি শ্রীত্রীরঘূ নাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা সম্পূর্ণা ॥ ৪ ॥ 


অঙ্গবাদ ।॥ যাঁহার মধুর অঞঈকান্তিদ্বারা নবজর্জধরের শোভা তিরঙ্কৃত হইতেছে, যিনি তণ্ত- 
কাঞ্চনসদৃশ পীতান্বর পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার মুখকমল মনোহর হাস্যমকরন্দে সুশোভিত, বিবিধ 
বৈশভুষায় যাঁহার অঙ্গ বিভূষিত এবং যিনি শঙ্গার-রস-কেলি-মত্তা শ্রীরাধাকে বামাহ্কে স্থাপনপূর্বক নানা- 
বিধ বাক্চাতুর্ষে হাস্যরসে নিমগ্ন করিতৈছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনম্দনকে আমি নিয়ত »*মরণ করি ॥ ৪ ॥ 


টীকা। নিভৃত-নিকুঞ্জে পরম-বৈদগ্ধাপরাদ্ধ প্রকাশিনং শ্ীরাধরা সহ লপন্তং শ্রীকৃষ্ণ মনুভূয়মাহ 
কান্ত্যেতি ৷ ব্রজপতি-তনয়ং নদ্দনন্দনং ঈ্মরামি চেতসো নিরবচ্ছিন্নাতিথিং করোমি । কিস্তৃতং উদ্যজ্জলধর-” 
নিচয়ং প্রকাশমানং জলগভ মেঘসম্হং কান্ত্যা অজচ্ছটয়া নিন্দন্তং তিরস্কুববন্তম্‌ । পুনঃ কিস্তৃতং তগ্ত- 
কাভ স্বরাভং জুলনাবস্থ স্বর্ণকান্তি বাসো বন্ত্রং বিভ্রাণং ধারয়ন্তম্‌। পুনঃ কিস্তুতম্‌ ঈষৎ ফ্িমতে নাত্যল্স- 
হসিতেন রুচিরং মনোহরং মুখরূপমস্তোজমল্পস্ফুটপদ্মং যস্য তম্। আকল্পিতং ভুষিতমঙ্গং ঘন্য | পুনঃ 
কিস্ভুতং তামনুভূতাং রাধাং বামান্কে বামন্রোড়ে আলিঙ্য আঙ্লিষ্য আলাপভঙ্গ্যা প্রিয়ে ত্বৎ সখ্যা বিশাখা 
কথিতং নাগরকালিয়ইহস্তঃ অধুনৈব মহান্‌ সর্পোহফ্িন্‌ কুজে নিলীয় স্থিতোহস্তি সাবধানেন ভবিতব্যন্‌ অন্ত 
চিক্রিড়িষা চে তদা ভীতাং সহীং রাধাং ক্রোড়ে নিধায় ক্রীড়িতব্যমিতি। আলাপচাতুর্য্যেণালিঙ্গ্য ৷ প্রিয়ে 
ভীতে জুবলে ময়া চাতুষ্যেণ ভীষগ্নিত্বা কথং স্বাভীষ্টং নির্বাহিতম্‌ অধুনা ত্রচ্চাতুরী ক্ধ গতেতি ফ্মেরয়ন্তং 
ঈষদ্ধাসয়ন্তং কাকাক্ষি ন্যায়েন আলাপভঙ্গ্েতি বামাক্কে ইত্যাদৌ ছ্মেরয়ন্তমিতান্র চ সম্বন্ধঃ ৷ প্রথম-্রন্সে 
টতুঃষষ্ঠ্যাত্মিকা বা তয়া যা কেলিঃ ক্রীড়া তয়া যশ” 


শগারে যা কলা কলনা আবিম্টতেতি যাবৎ । 





যুগলের সে সভাতে, বিশাখার আদেশেতে, 
সে সব সজীত মনোহারী । 

কবে বা করিব গান, রদ করি মৃতিমান, 
নৃত্যের কৌশলে ফিরি ফিরি ॥ 

গান শুনি সমী-সঙ্গে, শ্রীরাধামাধৰ বুজে, 
উল্লাসেতে মোরে. বাঁর বার । 

মণিমুক্তা-পদক হার» - কবে দিবে পুরস্কার, 


সে সৌভাগা কি হইবে আমার £” ও ॥... 
19 ্‌ 





১৪৩ | [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


সৌভাগ্যং তেন মত্তাং মদধত্তাম্‌ ৷ তথা চ চ মেদিনী ৷ কলা স্যাল্মূলকে রূদ্ধো শিল্পদাবংশমাতকে ৷ যোড়শাং- 
শেচ চন্দ্রস্য কলনা কাল মানয়োরিতি ॥ 8 11. 
॥। ইতি শ্রীত্রীরঘূ নাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা বিবৃতি 
সবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদের লীলারসের নিবিড় স্ফুরণ ৷ অভীষ্টবস্ত প্রাপ্তির 
নিমিত্ত অন্তরে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা । স্বরূপের প্রবল আবেশ । বাহ্যজগতের কোন অনৃভুূতি অন্তরে নাই। 
প্রীতির আতিশয্যে যুগলমাধূর্যে চিত-মন ডুবিয়া আছে। মননশীল সাধকের চিত্তও সর্বদা ভাবরাজ্যে 
বিচরণ করে । ভগবৎ-মাধূরীর আস্বাদন পাইলে চিত্ত অন্যন্্র যাইবে কেন £ 
“ল্বধ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন, 
পতিব্রতাজন যেন পতি । 
অন্যন্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের হেম, 
এই মত প্রেমভন্তিরীতি |” প্রেঃ ভঃ চঃ) 


গৌড়ীয়বৈষ্ণবের উপাস্য যুগলমাধুরী ! যুগল-চরণারবিন্দ ছাড়িয়া তাঁহাদের মন-মধুকর অন্যত্র 
যায় না। অধ্যাত্মরাজ্যে ইহাতেই আস্বাদনের পরাকাষ্ঠা। “যুগলচরণে প্রীতি, পরম আনন্দ তথি, 
রতি প্রেমময় পরবন্ধে” । (এ) ছি নিক 


শ্রীপাদের চিত্ত-মন লীলারাজ্যে। স্ফরণে একটি মধুময় লীলাচিন্ত্র সম্মখে ফুটিয়া উতিয়াছে ! 
একটি নিভূত নিকুর্জে সখী-মঞ্জরীগণের চেষ্টায় শ্রীত্রীরাধামাধব মিলিত হইয়াছেন | রত্রসিংহাসনে আসীন 
শ্ীযুগলের অপরিসীম মাধূর্যে কুজগৃহ উদ্ভাসিত ! সখী-মঞ্জরীগণের নয়ন-সফরী যুগল-মাধুরী-সায়রে 
মহাসুখে সন্তরণ করিতেছে । তুলসীমঞ্জরীরূপে শ্রীপাদ যুগলসেবায় নিরতা। শ্যাম-মাধুর্যে তাঁহার নয়ন 
মন নিমগ্ন । একেত শ্যামমাধুরী সীমাহীন অনন্ত, তথাপি শ্রীরাধার সুনির্মল প্রেমদর্পণের সানিধ্যে তাহা 
নব-নবায়মানরাপে প্রতিভাত হইতেছে ! শরীকৃঞ্চের শ্রীমুখোত্তি-_ 
“যদ্যপি নিশ্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পশ ॥ 
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাতে ক্ষণে ক্ষণ ॥ 
আমার মাধূর্য্যের নাহি বাটিতে অবকাশে । 
এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে 10৮ €(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ) 
সান্দ্রীভূত শ্যামশোভায় শোভমান প্রতিক্ষণে নবনবায়মান কান্তিকন্দলদ্বারা সৃকোমল গোবিন্দের 
অঙচ্ছটার মাধুরীতে কিন্করী তুলসীর হাদয় ভরিয়া গিয়াছে । দেখিতেছেন-_“কান্ত্যা নিন্দন্তমুদ্য- 
জ্জলধরনিচয়ং” “যাঁহার শ্্রীঅঙ্গকান্তিতে নবজলধরের শোভা তিরস্কুত হইয়াছে ।” মহাকবি শ্রীল 
কর্ণপূর লিখিয়াছেন-__“স্তামরত্রদলিতাঞ্জনমেঘপূর্জ-প্রত্যগ্রনীলজলজন্ম-সমানভাসম্‌” . অর্থাৎ “তোমার 
কান্তি-নীলকান্তমণি, দলিতাঞ্জন, মেঘপু্জ ও নীলকমলের ন্যায় ।* “কুবলয্প-নীলরতন, দলিতাজন মেঘপু্জ, 


পত্রীরুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা ] হত. 


জিনি বরণ সূঙ্বাদ” মেহাজন) সত্যই এই শ্যামচিন্ধণকান্তির তুলনা নাই। উপনিষদের খষি “শ্যামাচ্ছবলং 
প্রপদ্যে” এই রসসুত্তে যেন শ্যামবর্ণের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্থ ইহার ভাষ্যে 
বলেন--শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে' ইত্যাদি *মন্ত্রাঙ্নাম্নঃ পাবনেো। জপার্থশ্চ ধ্যানার্থে বা। শ্যামো গন্ভীরোবর্ণ_- 
শ্যাম ইব শ্যামঃ হাদ্দং ব্রক্ম অত্যন্ত দুরবগাহ্যত্বা” অর্থাৎ “এই পবিভ্্র মন্ত্র পাঠ, জপের জন্য ও ধ্যানের 
জন্যও হইতে পারে । শ্যাম গভীর বা নিবিড়বর্ণ, শ্যাম অর্থে পরম হার্দ্য পরব্রশ্মাই সুচিত হন, তিনি 
অত্যন্ত দ্ুরবগাহ্য ! শ্রীল বিল্বমঞ্জল ঠাকুর লিখিয়াছেন-- 
*“চাতুর্য্যেকনিদানসী মচপলাপাজচ্ছটামন্থুরং 
লাবগ্যামৃতবীচিলোলিতদ্শং লক্ষণীকটাক্ষাদ্তম্‌ । 
কালিন্দীপুলিনাঈনপ্রণয়িনং কামাবতারাস্কুরং 
বালং নীলমমী বয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধূনূমঃ ॥৮ (কৃষ্ণকর্ণাম্থৃতম্‌-৩ ) 
*হাঁহ।র টাতুর্যের অসীম নিদানস্বরাপ চপল অপাঙ্গছটায় ব্রজগোপীদের গতি মস্থুর হইয়া যায়, 
লীবপ্যামৃতলহরীমালায় যাঁহার দৃষ্টি চঞ্চল, যিনি শ্রীরাধার কটাক্ষদ্বারা আদৃত, কালিম্দীপুলিনাঙ্গন যাঁহার 
অতিপ্রিয় স্থান, নিখিল কীমাবতারের যিনি অঙ্কুরস্বরূপ, অনন্ত 'মাধূর্ষের নিকেতন-__-দেই নীলবর্ণ 
কিশোরকে আমরা আরাধনা করি 1” | 
কিন্করী দেখিতেছেন,_সেই নীল অঙ্গে আবার “তপ্তকান্তস্বরীভং বাসো বিভ্রাণম্‌” 
“তপ্তকাঞ্চনের প্রভার ন্যায় দ্যুতিসম্পনন পীতবসন শোভা পাইতেছে । “বানং দ্রবৎ-কনকন্বন্দ-নিভং দধান্‌ 
গীতবসন দেখিলে মনে হয় কেহ যেন র্লাশী রাশী সোনাকে গলাইয়া ঢালিগ়া দিয়াছে! *আরদ্র মাথিয়। 
কেবা, সারদ্র বনাইল রে, এঁছন দেখি পীতাণ্ধর” চেশ্ডিদাঁস) পীতান্থর রূপে যেন প্রেয়সী-শিরো মণি শ্রীরাধার 
অঙ্গ কান্তিকেই আীঅঙ্গে জড়াইয়া রাখিয়ছেন-_রাধারাণীর রসোদ্গারে দেখা যায়--*আমার অজের বরণ 
ল্লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম” জোনদাস)। ্‌ 
আবার “*ফ্িমত-রুচিরমৃখান্তোজম্” মুখকমল ঈষৎ হাস্যমকরন্দে পরিশোভিত ! সে 
হাসির কি মাধুরী ! মহাজন বলিয়াছেন-_“ঈষৎ হাসির তরজ-হিল্লোলে মদন মূরছা পায়” গোঁপাজনা- 
গণের প্রতি এই হাস্য-মকরন্দের মাদকতা সর্বাতিশায়ী ! আীরাপ লিখিয়াছেন__. 
প্প্রপন্নজনতা-তমঃক্ষপণ-শারদেন্রুপ্রভা ব্রজাঘ্বএবিলোচনা-স্মরসম্দ্ধিসিদ্ধোষধি্ । 
বিড়স্বি ত-সৃধাম্থধি-প্রবলমাধূরী-ডস্বরা বিভন্ত্‌ তব মাধব ! ফ্মিতকড়ম্ব কান্তিমূদম্‌ ॥৮ 
“হে মাধব ! ভক্তরুন্দের _হৃদয়ান্ধকার নাশকারিণী, বরজসুন্দরীগণের অনজরদ্ধির সিদ্বোষধি, 
সুধাসিন্ধুর মাধূর্য-তিরস্কারিণী, চন্দ্রকান্তির্‌ ন্যায় তদীয় ছ্িমিতকান্তি আমার অসীম আনন্দ বিধান 
করুন । সর্বোপরি শ্রীরাধারাণীর প্রতি এই হাস্যাম্থতের প্রভাব জীমাহীন । “হাসির হিলোলে মোর, 
পরাণ পুতলি দোলে, দিতে চাই যৌবন নিছনি”-(শ্রীরাধার পূর্বর/গে মহাজন ) | 
আবার বিবিধ বেশভুষায় ভূষিত শ্যামঅঙ্জ “আকলিতাজম্‌"।, সেই শ্য়ন্মঅঙ্গ 'ভুয়ণেরও 


১৪৮ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


_ ভূষণস্বরূপ 'ভূষণভূষণ|জম্‌* । ভোগবত) কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন--এঁ অস্থৃতাঙ্গে যাহাই সন্গিবিষ্ট হউক না 
কেন, সবই যেন অস্থতময় হইয়া যায়--“মাধূ্র্যসিন্ধ্মধি যস্য ভবেনিপাতত্তৎ কেবলং মধুরিমাণমুরী- 
করোতি 1” জআনন্দরন্দাবনচম্পূ) 

কিক্করী তুলসী দেখিতেছেন, সেই মাধূর্যবারিধিশ্যাম শ্জজাররসকেলিমভ্তা শ্রীরাধাকে বামাক্ছে 
স্থাপনপূর্বক নানাবিধ পরিহাস ও মিথ্যাবাণীর দ্বারা তাঁহাকে হাসাইতেছেন এবং ভঙ্গীপূর্বক আলিজন, 
চন্বনাদি করিতেছেন । “ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয়া পড়িছে খসি, হাস্য-পরিহীস সভ্ভীষণে” (প্রার্থনা ) সেই 
শ্রীয্গলের লাবশ্যাম্ৃতসিন্ধৃতরঙ্গে ভাসমানা কিস্করী তুলসী হস্তে ব্যজনী লইয়া সেবার জন্য অগ্রসর 
হইতেছেন, ইত্যবসরে জ্ফৃতির বিরাম । বিপুল দৈন্যের উদ্রেকে সাধকাবেশে বলিলেন--সেই রূপমাধুরীর 
সাক্ষাৎ দর্শন দূরে থাক, যেন তাহা চিত্তে স্মরণ করিতে পারি ॥ 


“কেলি-কুঞ্জ অভ্যন্তরে, রতন-বেদির পরে, 
মদনমোহন শ্যামরায় । 

জিনি নব জলধর, রসে অজ ঢর-র, 
লাবণ্য-তরঙ্গ বহি যায় || 

তপ্তহেম-কান্তি হর, পরিধানে পীতান্বর, 
মেঘে সৌদামিনী ঝলমল । 

নিঙাড়িয়া সুধানিধি, গড়েছে প্রসিক বিধি, 
হাসিমাথা বদন-কমল || 

ভূষণে ভূষিত অঙ্গ, যেন অভিনয়-রঙ, 
অভিনব রূপ মনোহারী । তি 

বামক্রোড়ে শ্্রীরাধিকা, রুষ্ণকেলি আরাধিকা, 
দ্যোতমানা পরমাসন্দরী ॥ 

রসিক-নাগর ছলে, রসের প্রসঙ্গ তুলে, 
হাস্য-পরিহাস সম্ভাষণে । 

বিলাসচাতুর্য্য-বাক্ে, মুগ্ধ করি প্রিয়াজীকে, 
বার বার করে আলিঙ্গনে ॥। 

সেই ব্রজরাজ-সৃত, বিদগধ লীলাম্ৃত, 
অনুদিন করিয়ে স্মরণ | 

রঘুনাথের এ প্রার্থনা, দিব্য চিন্তামণি সোনা, 


“হরিপদ*-ভজন রতন 1৮ ৪1 


॥ ইতি শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোম্বামিকৃত-প্রাথ নার সুবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ 


[ ৫ ] 
অথ গ্োবর্ধনাশ্রয্র্দশকয়্‌ 


॥। শ্রীত্রীগ্রোবদ্ধনায় নমঃ ॥ 
সপ্তাহং মবজিৎকব্রাপ্ুজপরিভ্রাজৎ-কনিষ্ঠাঙ্ছুলি- 
[প্াছ্দ্বত্গববাট(কাপবিমিলনু-পরদ্বিব্রেফোহুপি ঘঃ। 
পাথঃক্ষেপক-শক্রনক্রম খতঃ 'ক্রাড়ে ব্রজং ভ্রাগপাৎ 
কক্তং গোকুলবান্ধবং গিরিবন্তং গোবর্ধনং নাশ্রয়ে ? 5 


অনুবাদ । যিনি সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণের করকমলস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পন্মকোষে মুগ্ধ ভূঙ্গের 
ন্যায় অবস্থান করত অতিরুঙ্টিকারী ইন্দ্ররূপ কুভীরের কবল হইতে অতি শীঘ্র ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়া- 
ছেন, সেই গোকুনবান্ধব গিরিরাজ-গোবর্ধনকে কোন্‌ ব্যক্তি না আশ্রয় করে 2১ ॥ 


টীকা ॥ অথ সব্বভ্রোদাসীনস্যৈকন্ত্র বস্থানমনচিতমি্ি গাবদ্ধ'নাশয়িণমাজ্মানং প্রত্যন্যথ?- 


সভাবিনং আীগোবদ্ধ'নমাহাত্ম্যং প্রকাশয়তি । সপ্তাহমিত্যাদিনা দশকেন | সন্তীহমিতি । সব্ব্থা গোকুল- 





নিবাসাকাঙক্ষী কঃ প্রাণী তং গোবদ্ধনং গিরিবরং পব্ব তশ্রে্ঠং নাশ্রয়েৎ ন সেবেত, কিস্তুতং গোকুলসা 
ব্রজজন-বন্ধুরুত্যমাহ । যো গোবদ্ধ নঃ_ সপ্তদিনং_ পাথওক্ষে পকশক্রুনন্রুমুখতঃ স্কাশাৎ ভ্রেগাড়ে স্বোৎসঙ্গে 
ব্রজং দ্রীক্‌ ঝটিতি অপাৎ রক্ষিতবান্। পাখো জলং তস্য ক্ষেপকঃ প্রেরকঃ শক্তি সব্বং ক মিতি 
শত্রঃ পরমশস্তিমানিষ্্ঃ স এব নক্রঃ কুস্তীরত্তস্য মুখং মুখমিব ঝঞ্ঝাবাতাদি তক্মাৎ। কিন্তুতঃ সন্নপাৎ 
সুরজিতো মূরারেঃ শ্রীকুণস্য করাম্মজে পরিভ্্রাজন্তী প্রকাশম্ানা যা কনিতাঙ্গুলিঃ সৈব প্রোদ্যন্‌ বরাউকো-; 
বীজকোষস্তস্যোপরি মিলন্‌ মৃগ্ধদ্বিরেফো মত্তভ্রমরোইপি সম্নিতি। অন্র পব্বতে ভ্রমরত্বারোপরূপকালঙ্কারেণ - 
পুচ্ছজলেনাপ্রাব্য নক্রেণ গ্রস্তং জলং তৎ সরোবর-পদ্মকোস্থ ভ্রমরভ্্রাতুমসমথঃ অগ্পন্ত তদ্ধপোহপি ন্নপা- 
দিতি ব্যতিরেকালঙ্কারো ব্যজ্য$ ॥ ১ ॥ 


সবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রথুনাথ সাধকাবেশে এই গোবর্ধনাশ্রয়-দশক সবে 
শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনের আশ্রয়ের মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন ৷ শ্রীম্. রূপগোস্বামিপাদ -ভন্তিরসামুতসিল্ধু 
গ্রন্থে চৌষটি প্রকার ভজনাঙ্গের মধ্যে যে অসাধারণ বীর্ষশালী সাধন-পঞ্চকের কথা উল্লেখ করিগ়্াছেন, 
ব্রজবাস বা ব্রজধামাশ্রয় তাহার অন্যতম । 


তি 2 [ শ্রীত্রীভ্ভবাবলী 

“দুরাহাদ্ভূতবীর্যোহস্মিন্‌ শ্রদ্ধা দুরেহস্ত পঞ্চকে । ধন্র গ্ল্োহপি সপ্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ।” অর্থাৎ 
'শীমৃতিসেবা, শ্রীমন্ভাগবত-শ্রবণ, সাধূসঙ্গ, শ্রীনামকীর্তন ও ব্রজবাস এই পাঁচটি অঙ্গ দুরাহ ও অদ্ভুত 
বীর্যশালী, এই সাধন-পঞ্চকে শ্রদ্ধার কথা দূরে থাক, ইহাদের অত্যন্পমান্র সম্বন্ধেও নিরপরাধ জনের চিতে 
অবিলঘ্বে ভাবের আবিভ্ভাব হইয়া থাকে ॥ ধাম চিন্ময়, স্বপ্রকাশ আ্ীভগবানের অন্তরঙ্গা চিন্ময়ীশত্তি 
সন্ধিনী-অংশপ্রধান শুদ্ধসত্বের পরিণতি | 


“সন্ধিনীর সার অংশ---শুদ্ধসত্ত্ নাম | 

ভগবানের সত্তা হয় ফাহাতে বিশ্রাম ॥ 

মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর । 

এ সব কুকের শুদ্ধসভ্বের বিকার ॥৮ (টৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পররিঃ) ূ 


“সত্তা শব্দে অস্তিত্ব এবং শবশ্রাম' অর্থে সুখাবস্থিতি । আ্রীভগবানের লীলারসের আস্বাদন, 
জনিত সুখের সহিত অবস্থান সন্ধিনাংশ-প্রধান শ্ুদ্ধসত্বের পরিণতি শ্রীধামেই সম্ভবর্পর হইয়া থাকে 1 
ইহার মধ্যেও ব্রজ মাধূর্যময় ধাম | এশখর্ষজ্ঞানগন্ধশন্য বিশুদ্ধমাধূর্যমর-লীলার সহিত সুখাবস্থানের এক মান্র 


নিকেতন এই ব্রজধাম। এই জন্যই ব্রজের মধ্যেও আবার শ্রীরুষ্ণের রহস্যময়ী লীলাক্ষেত্রের তারতম্যে 


লীলাস্থানের বৈশিষ্ট্য বগিত হইয়া থাকে [ এ বিষয়ে শ্রীগিরিরাজ বগাবর্ধঁন সকল লীলাক্ষেত্রের শীর্ষে ! 
শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_" 
“বৈকুষ্ঠাঙ্জনিতা বরা মধুপূরী তশ্রাপি রাসোসবার্দ্‌- 
বন্দারণ্যমদারপাণি-রমণাতন্রাপি গোবদ্ধনঃ 1. 
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমীমৃত-প্লাবনাৎ 
কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ 11” (উপদেশা মুত-৯) 


“শ্রীবৈকুষ্ঠ অপেক্ষা মথুরা শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাসোৎসবহেতু শ্রীরন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে উদারপাণি 
শ্রীরুফের কেলিবিলাসহেতু শ্রীগোবর্ধন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যেও আবার গোকুলপতি শ্রীকৃফ্চন্দ্রের প্রেমামৃতের প্লাবন- 
হেতু শশ্রীশ্রীরাধামাধবের উচ্ছাসময়ী লীলানিকেতন বলিয়া) শ্রীরাধাকুণ্ডই সর্বশ্রেন্ঠ ৷ লিবরা 
বিরাজিত এই আীরাধাকুণ্ডের সেবা কোন্‌ বিবেকী জন না করিবে ?” 


শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধাকুণ্াশ্রয়ী ৷ শ্তরীকুণ্ডবাসেই তাঁহার এঁকান্তিকী নিষ্ঠা ৷. শ্রীরাধাকুণ্ডের 
কথা বলিলেই শ্রীপাদ দাসগোস্বামির কথা মনে পড়ে । আরও মনে পড়ে--সেই রাগযভের মহাখত্বিক্‌ 
এই শ্রীকুগুতটে নিরবধি নয়ননীরে ভাসিয়া ভজননিষ্ঠা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও আতিময়ী প্রেমভক্তির আদর্শ কি- 
ভাবে বিশ্বের নয়নসম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন সেই কথা। এই শ্রীকুণ্ড ্রীগিরিরাজেরই অন্যতম অঙ্গ- 
বিশেষ । ্‌ 


শ্ীআীগোবদ্ধ নাশ্রয়-দশকম্‌ [ ১৫১ 


শ্রীপাদ বলিতেছেন-_-“গোকুল-বান্ধব শ্রীগিরিরাজ-গোবর্ধনকে কোন্‌ ব্যক্তি নী আশ্রয় করে £ 

কেহ স্বচেস্টায় ধামাশ্রয় করিতে পারেন না। ভাগ্যবান সাধক-ব্যক্তি শ্রীধামবাসে উন্মুখ হইলে শ্্রীধাষ 
রি ৯০০০০ 

করুণা করিয়া তাঁহাকে স্বচরণে আশ্রয় দিয়া ধন্য করেন । যেমন সাধু-গুরুর কৃপায় কেহ শ্রীভগবানের 


2 ই 


৬৩8৮৪৯১০৯০০ ৩০০-.-০৯১৯৯৭ 
ভজনোন্মূখ হইলে তাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের তদ্দিষয়া মতি হয়, অর্থাৎ ভগবান মনে করেন, এ আমার 
না -২. সা শা ০ 





৮ ৯ শাটার 7টি 37 রা টা 37333 শিট 


আশ্রিত, অতএব সর্তোভাবে আমাকতৃ ক রক্ষণীয়। তদ্রপ শ্রীধাম-বাসে উন্মুখ হইলেই ধাম তাঁহাকে 
আশ্রিত বা রক্ষণীয় ভাবিয়া স্বীয় বক্ষে স্থান দিয়া ধন্য করেন । “আশ্রায়ঃ শব্দের ইহাই তাৎপর্য বঝিতে 
রি ০-০-০৯ল০হা হাজত হাত নি ৭ 


হইবে । 


শ্রীগিরিরাজকে ণগোকুলবাহ্ধব' বলিতেই শ্রীপাদের গিরিরাজকতৃ ক গোকুল রক্ষার কথা মনে 


পড়িয়াছে। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণেরও পৃজ্য তাঁহার পিতা, পিতৃব্য শ্রীনন্দ, উপনন্দাদি গোপগণ-কতুক 


এ 
প্রদত্ত পূজোপহার গ্রহণ করিয়া দেবর তত হইতেছিলেন। করুণাময় শ্রীভগবান্‌- 
৮৮ - ট এটি 
তাঁহাকে এই অপরাধের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং স্বীয় ভক্তবর্ষ শ্রীগিরিরাজের সেবা ও মহিমা 











স্থাপনের নিমিত্ত ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করত শ্ীগোবর্ধন যাগ আরম্ত করেন। এখর্ধাভিমানী দেবরাজ ইন্দ্র 

শ্ীভগবানের এই মহাকারুণ্যের লীলামর্ম বুঝিতে না পারিয়া বজ্র, বারিপাতাদি দ্বারা গোকুলধ্বংস করি- 

বার মানসে প্রলয়ঙ্কর সাম্ব তকাদি মেঘগণকে নিযৃক্ত করেন । তাহারা প্রলয়ঙ্কর রুজ্টিপাত, শিলাপাত, 
রি উল মর... 22 --০:০১১:১১৫৪৯৫ 


সি 


বজ্রপাত ও ঝটিকা সুরু করিলে ব্রজবাসিগণ বিপনন হইয়া তাঁহাদের একমান্ত্ আশ্রয় শ্রীকুষ্ণেরই শরণ 





গ্রহণ করেন । 
৬ €$ | 
কৃষ্ণ কুঞ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো । 
ন্রাতুমহসি দেবানঃ কুপিতাডভ্তবৎসল ॥।৮ ভোঃ.-১০1২৫।৪৩) 
অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ! হে মহাভাগ ! হে ভক্তবতসল ! হে মহাশভ্তিশলিন্‌ ! আমাদের প্রতি 


কুপিত ইন্দ্রের হাত হইতে তোমারই প্রতিপাল্য গোকুলকে রক্ষা কর ॥ 


্রীরুষ্ণ ইন্দ্রের অত্যাচার-পীড়িত বিপন্ন ব্রজবাসিগণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের আতিময্মী 

বাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন-_“আমার শরণাগত, আমার প্রতিপাল্য এবং আমার পরমাজ্ৰীয় এই গোষ্ঠ- 

বাসিগণকে আমি আত্মশক্তিপ্রভাবে রক্ষা করিব । শরণ!গত-প্রতিপালনই যে আমার এক মান্র ব্রত।” 
পসরা. ধ্যাত হ 


এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা গোবর্ধন পর্বত উৎপাটন করিলেন এবং বালক যেমন ছত্র ধারণ করে, 


রর টি নিউ 





অবলীলা ক্রমে তদ্রপ বামকরে গিরিরাজকে ধারণ করিলেন ! 
“তঙ্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্‌ 
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোইয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥ 
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবদ্ধনাচলম্‌। 
দধার লীলয়া কুষ্ণশছন্রাকমিব বালকঃ ॥” ভো$-১০1২৫।১৮-১৯) 


১৫২ | ৃ 1 শ্ীশীস্তবাবলী 


ইন্দ্রত্ব নিভূতং গবাং সুবনদীতোঘুন দীনাত্মনা 
শংক্রণান্ুগত। চকার সুরভি'্নাভিষকং ছবেঃ। 
যগকচ্ছেছজনি তেন নন্দিতজনং গোবিন্দকুণ্ডং কৃতী 
কম্তভং গোনিকরেক্দ্রপট্রশিখব্রং গোবর্নং নাশ্রয়েত ? ২।। 
অন,বাদ। শ্রীরুষ্ণ*-করতৃক গোকুল রক্ষিত হইলে দীনভাবে ইন্দ্র-কতুক অনুনীত। মাতা 
সগুরভী ঘে নিভৃত স্থানে আগমনপূর্বক সুরনদী মন্দাকিনীর পাবনী মীরার গোপালের ইয়া পদে 









চর সপ ৬ 


শ্রীকৃষ্ণ বামকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে অনায়াসে দিনে ধারণ ফারিডা তাঁহার নিশ্নে সমগ্র 
(১8ি১১০৪১৪৯২০২৪৯১১০-০০ ০৯১৩ 
ব্রজবাঙসী ও তাঁহাদের গোধনাদিকে আশ্রয় প্রদান করত সপ্তাহকাল | নিশ্চলভ্ভাবে অবস্থান করিলেন ] 


৬০০ 


-  স্ত্রীপাদ বলিতেছেন, গিরি গিরিরা'জ শ্রীকুষ্ণের করকমলস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্মবীজকোষে মুগ্ধ 
পর 


হা 


ভঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগি লাগিলেন । অর্থাৎ কমলের মরধুপানে রত নে রত ভু্গরাজ_ যেমন মকরন্দ-মত্ত 
পপ ্্্ স্পর্শ ০ 

অবস্থায় কমলকোষে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তদ্রপ হরিদাসবর্য শ্রীগিরিরাজ শ্রীকুফের করকমলে 
পত্হা-্-_স---_-7- 


__-্্টীশি তা আট 


ক্রমাগত সপ্তদিবারান্র স্থান লাভ করিয়া তাঁহার পরমাভীম্ট শ্রীকরক মলের শোভাব্ূপ মকরদ্দ-রসাস্থাদনে 
বিভোর হইয়া রহিলেন! এইভাবে 'অতিব্বষ্টিকারী ইন্্ররূ্প কুভ্তীরের কবল হইতে অনায়াসেই তিনি 
ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিলেন! 


সরোবরস্থ কমলকোষে ভঙ্গ মধূপান করিতে থাকিলে এবং কুস্তীর কমলিনীর উপর প্রচুর জল 
৬ 


ালাপশশাসীপাি 





নিক্ষেপ করিলে কমলিনী নিজেও রক্ষা পাগ্প না, ভ্রমরকেও রক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু এখানে তাহার 
অধরা একানে জিতের কথা দূরে থাকুক, ভূঙ্গরূপ গিরিরাজেই সকলকে 
ইন্দ্ররূপ নক্রকতুক বাষত জলধারা হইতে রক্ষা করিলেন ! এই ক্লোকে “্যতিরেক* নামক অলঙ্কারটি 
বিন্যস্ত হইয়াছে । উপমান হইতে দোষ বা গুণবশতঃ উপমেয়ের টৈলক্ষণ্য বণিত হইলে “ব্যতিরেক' 
অলঙ্কার হইয়া থাকে । “উপমানাৎ বিলক্ষণ ইতি গুণেন দৌষেণ চ' (অঃ কৌঃ ৮1১৪২ ) শ্রীপাদ বলি” 


লেন-__“কোন্‌ ব্যত্তি এইরূপ গিরিরাজের আশ্রয়ন গ্রহণ না করিবে £ 


“সপ্তদিন ত্ীকৃষ্ণের করপদ্মশেষে । 
কনিষ্ঠাজুলীরূপ মঞ্জু পদ্মকোষে ॥ 

তাহে মুগ্ধ ভুজ-ন্যায় হয়ে অবস্থিতে | 
রষ্টিকারী দেবরাজ-নক্রু-মুখ হ'তে ॥। 

যিহো এই ব্রজভূমি রক্ষা করিয়াছে । 
“গোকুলবান্ধব" বলি খ্যাত গিরিরাজে ॥| 
হরিদাসবর্ধ সেই গিরি-গোবদ্ধ'নে । 

কোন্‌ প্রাণী আশ্রগ্ন না করে সব্বক্ষণে ?” ১ ॥ 


শ্রীত্রীগৌবদ্ধ নাশ্রয়দশকম্‌ ॥ [1 ১৪৩ 


জীকনেতারারিনিহবিররিরাহিতাি নিই সর দের আাাফদোরীলােরর্টানিযিত সাতদিন 


'সকলের নয়নানন্দপ্রদ শ্রীগোবি রতেছেন, সেই শীগোবিন্দের বিশ্রামস্থান শ্রীগোবর্ধনকে 


কোন্‌ ব্যক্তি না আশ্রয় করে £ ২) 
চু চারি স্ীকা ॥ ননু শ্রীকৃফেনৈব স্বশত্য্যোদ্ধৃত্য ব্রজং রক্ষিতবান্‌ গোবদ্ধ নজ্য কিমায়াতমিত্যাহ 
ইন্দ্রত্বে ইতি। যেন শ্রীক্কফণেনোদ্ধতেন তা গোকুলরক্ষিণা হেতুনা গোবদ্ধ'নেন সুরভী কন্রী' গবামিন্দ্রত্বে 
গবীশ্বরত্বে নিভৃতমন্যেঘামগোচরং যথাদ্যাতথা হরেরভিষেকং টকারেত্যন্বকঃ । কেন সুরনদী গঙ্গা তস্যা- 
তোয়েন। কিন্ুতা সতী দীনাত্মনা দীনম্থভাবেনেদ্দ্রেণানুগতা অনুনীতা । অন্যদপ্যেতন্মাহাজ্মাং শ্ন্বিত্যাহ 
যদিতি। তেন কুাশয় জনস্যাদ্যোপজশ্ধিানেন- গোবদ্ধ'নেন হেতুন? যস্য কচ্ছে নিকটগ্রদেশে গোবিন্দ- 
কুণসজনি প্রাদুভূতিম্‌। নন্দিত আনন্দিতো জনো ফেন তং গোবদ্'নং কঃ কুতীতি পুববাবৎ এবং সব! 
গোনিকরেন্স্য ্ীকৃষ্ণস্য পট শ্রমোপশমন-নিবেশস্থানং শিখরমুদ্চপ্রদেশে যস্য তম্। গোনিকরেত্যাদিনা 
গবামপি বিশ্রামস্থানমিতি ব্যজ্যতে ॥ ২ ॥ ্ | 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । সপ্ত দিবারান্র শ্রীরুষ্ণ একভাবে শ্রীগিরিরাজ ধারণ করিয়া দণ্ডায়- 

মান রহিলেন? ব্রজবাসিগণ তৃষিত চাতকের ন্যায় এই সপ্ত তাহোরান্ধ ক্ুষফ্ণ-নবজলধরের মাধূর্যান্থুত 
আস্বাদন করিতে লাগিলেন । 

“গিরিধরবদনেন্দো নেন্দো রশ্মিপীধ্ষধারাং, পিবদিহ পশুজাতং সপ্তরান্রিন্দিবানি 

ক্ষ ধমপি সতৃষং তষং তন্নাঘযৌ তহি তস্য, প্রণয়িজনগণানাং কিং বুবে ন ঞ্ুবে কিম্‌ ॥। 














শীমুখেন জনতা সুধারসৈরস্য ভূধরধরস্য পৃর্যতে । এবমপ্যবয্নতী তদা প্রসৃস্তল্মুহুব্বহুরসৈরপ্রয় ॥” 
জের গো-মহিষাদি পশুবর্গ পর্যন্ত সপ্ত অহোরান্র নিরন্তর গিরিধারী শ্তরীরুষ্ণের কদনচন্দ্রচ্ছটা- 
রর উস 


পীযৃষ-ধারা পানে নিরত ছিল বলিয়া তাহাদের ক্ষ ধা-পিপাসাদি কিছুই_অনভব হয় নাই। সুতরাং 


কে পরম্রিয় ব্রজবাসী ৯১৬৬৩ ৯ সাত দিন শরীৃক্ষঘদন দর্শনে যেকি আনন্দ ইবি 
শুখারবিন্দ-দর্শনামৃতরসে আঁপ্যায়িত হইতেছেন দেখিয়া মা যশোদা দণ্ডে দণ্ডে জ্ষীর-নবনীতাদি রসে 
্ীকুফের বদন-কমল পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন 1 

ভ্রীকৃষ্ণের মহামহিমা দর্শনে সিংহতাড়িত ত গজের ন্যায় মহাভয়ে কম্পমান ইন্র সেথগণকে 
নিবতিত করিয়া স্বর্গে” পলায়ন করিলেন | কিন্তু হ হায় ! না গিয়াই কি তিনি শান্তি ৮২ £ শান্তি- 





- লাগিল, এখনি বুঝি জদর্শন চক্র আসিয়া স্বর্গবাসী জহ এই স্বর্গরাজ্য দণ্ধ করিয়া ফেলিবে। অথবা 
০০১ ২১িশশ্ারা া্া্্্া্াা্্া্্র্শারই্াশী 


জানি না আমার ভাগ্যে কত কঠোর দণ্ডের বিধান হইবে $ আীগোপালচম্প্‌ গ্রন্থে বণিত আছে--“ইতো 
29 ত 





১৫৪ টে [ শ্রীত্রীত্তবাবলী 


গত্বা দৈন্যং মত্বী মত্বী জখনদোজা বিড়ৌজাঃ ক্ষয়ং গচ্ছন্নপ্যসৌ ক্ষয়মুচ্ছনিব স্থিতবানতু শচীমচীকমত । নচ 
নিজ্জ'রসদস্ি নিজ্জগাম 1৮ 

দেবরাজ ইন্দ্র হতগর্ব হইয়া অতি দীনভাবে স্বর্গে গমন করিলেন । সেখানে গিয়া তাঁহার [মনে 
শান্তি হইল না, তিনি যেন মহাতয়ে ভীত হইয়া দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ।  শচীর সহিত 
্রেমালাগ এবং দেবসভায় গমন করিয়া দেবকার্ষ মনতণাদি পর্যন্তও পরিত্যাগ করত তিনি নিরন্তর 


অমরাবতীর নিভুতকক্ষে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । দেবগুরু উর িশাতি- এ সাবাস রাবরা ভা তাঁহার 
শ্রিকট আগমন করত ভৎসনার সহিত বলিলেন-_ 
5 -2০2-০ ূ 
“যস্মাদভজসি বিষ্তং জিষ্কো তঙ্মীদনেধিতাসে ত্বম্‌ ॥ 
2 যা ০2--2 
ন বিনা চন্দ্রং বিন্দতি জীবনরতিং বনস্পতিঃ কোহপি ॥ 
অথবা সহহ্রদূশমপ্যহো ! ভবাদশমভিভুয় 
সস পরার... রস 
ভশীভবন্তি তাদ্‌শী মদাদ্ধতা নাসদৃশী । যতঃ সরেশোহসি ॥ "শত, 
(1 বাঁ টিটি 
ইন্দ্র উবাচ--অবিচারিতমেবাচরিতমিদং ময়া ৷ ভবভিস্ত সাম্প্রতং সাম্প্রতম্পদিশ্যতাম্‌ ॥ 


/ রহসপতিকুষাত-_ সতী ॥ তক্মাৎ তদনৃ- 
তাস নাাসি 


সরণমেব শরণম্‌। তদেবং ভূদী সখেদীভবন্নবধায় ধাতারমেব গত্বা সঙ্কোচমমন্ত্া স্বাপরাধমবধার- 
্লমাস 1৮ (গোপাচম্পৃঃ) 














“হে দেবরাজ দঃ যদিও তুমি জিষ্কু অর্থাৎ অসুরবিজয়ী, তথাপি শ্রীরুঞফ্চরণ ভজন কর নাই 
বলিয়া কোন প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। চন্দ্র ব্যতীত কি কোন বনস্পতির জীবন রক্ষা 
হয় £ ত্রমি সহম্রনয়ন সমন্বিত হ হইয়াও এরাপ অন্ধ হইয়াছ ইহাতে বিষ্মিত হওয়ার কোন কারণ 
নাই; যেহেতু তুমি সুরেশ'। ্রগরাজ্যের অতুল এ্র্যই তোমায় 5 সহম্্র নয়ন থাকিতেও অন্ধ তও অন্ধ করি়াছে | 
অথবা তুমি সুরা ঈশ বা নিয়ত মদ্যপানে মত্ত, এই মত্ততাই তোমায় অন্ধ করিয়াছে । 

লারা ারাচিতা সপ: 





রৃহস্পতির এই ভৎ"সনা-বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন__হে গওরো ! আমি 
১০১৬৪৪১১০৪ 
ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার ষে দুশ্চেম্টা করিয়াছি” ইহা প্ররুতপক্ষেই বিষম [ম অন্যায় বা নিতান্ত অবিচারের 


কাজ করা হইয়াছে | সম্প্রতি আমার অপরাধ মোচনের উপায় উপদেশ করুন 1, 


সপ পাপা হু ২ শী বাঁ টাটা শী স্স্স্প্পীশশ্প সী 


পাশা 


ু ্হস্পতি বমিজেন- হে ছি ] এক মান্তর ব্রচ্মাই তোমার এই দুঃসময়ে সৎপরামর্শ দানে সমর্থ, 


অতএব তুমি সত্বর তাঁহার নিকট গমন কর ।, " বহস্গতিরা আদেশে দেবরাজ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া 
রি. গত ঃ 
বিস্তৃতভাবে নিজের অপরাধ-ৃত্তান্ত তাঁহাকে স্তনাইলেন। দেবরাজের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন__ ৮/ 

পাশা পাপ পপ 

“হন্ত বি ধাধিপেনাপাবুধেন ভবতা পাবুধেন ভবতা ভবতা দুঃসাধরাধঃ সোহয়ং মহানেবাপরাধঃ রুতঃ । যং খলু সাধবঃ 


সরুদপাবধারয়ন্তত্ামবধীরয়ন্তঃ সাবধানঃ শ্রোতমপিদধতে | তথাপি সৃষ্টিবিধিৎসা দুবিধিনা বিধিনা 
সা 


শ্্ীত্রীগোবদ্ধ নাশ্রয়াদশকমু | [ ১৫৪ 


অয়া তদিদমূপদিশ্যতে । পৃব্বং তন্মহিমজিক্াঙয়া ধাষ্ট্যমনুম্ঠিতমভ্ভীতি তন্মান্রকিজিবষবিষমসইহমানেন 
অল্লা দুর্মাণময়াগাধতবদপরাধক্ষমাপণায় ক্ষমতা নম লভ্যতে ! কিন্তু-- 


১ গবাং কষ্ডয়মং কুর্ষাদ্‌গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণাম্‌। নিত্যং গো প্রসন্নাসু গোপালোহপি প্রসীদতি ॥ 
ইতি মৌতমাদিসঞ্মণতা গো-জাতিষু প্রীতিরীতিপরীতম। তস্য ক্মাপণা়ি কাতরক্ত্বং তজ্জাতিমাতরং সুরভি- 
মৈব ভজস্ব, নটেদসুরতঃ সরভীসঙ্জতিভ্ভবিষ্যতি 1” গ্রে) 

হায়” হায় ! তুমি বিবুধাধিপতি হু হইয়া ম্ে 1 অনুধের ন্যায় কার্ষ করিগাছ, তাহাতে অগ্রতিকার্থ, 
মহাপরাধ _ ঘটিয়াছে। তোমার এই অপরাধের কথা একবার মান একবার মান্কর্মগোচর ২ হইলেই বিগণ জাবধান সাবধান 
হইয়া কর্ণপিধান করিঘেন» ,তথাপি আমি সৃষ্টি রক্ষার বিধান করিবার জন্য তোমায় উপদেশ প্রাদান 
করি প্ররত্ত হইতেছি। কিছু দিন পর্বে একবার জামি জীরুফের মহিমা জানিতে গিয়া মহাধৃ্টতা 
প্রকাশ'করিয়াছি। -জামি দেই অদীম অগাধ মহাপরাধ ক্ষমা করাইহার কোনই উপায় অদ্যাপি পাং পাই 
নাই। কিন্ত কিন্ত গৌতমাদি খ্রিগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রতাহ পগোগণের অঙ্গকণু য়ন, গোগ্রাসদান ও গো- 
গ্রাক্ষিণ করিবে । গগোগণ যাছাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, জীগোপালদেবও তাহাদের উপর প্রস্ 
হন। । অতএব গো-জাতীতে স্বাভাবিক শ্রীতিমান্‌ শ্রীভগবাঁনকে ঘদি সন্তুষ্ট করিতে চাও, তাহা হ ই 
গোজাতি-জননী সরভির নিকট পমন কর। নচেৎ অস্গুরগণের অত্যাচারে সত্বরই সুরগণের ভরি 
্ারিত হইবে সন্দেহ নাই ৮. রি 
ব্দ্মার আদেশে ইন্ডর সত্বরই স্রভীলোকে গমন করিলেন এবং সুরভীকে নিজের অপরাঁধ- 
্বত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ব্রজভুমিতে আগমন করিলেন ৷ এদিকে ক্কুপামন্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁহা- 
দিগকে শ্রীচরণান্রয় দিবেন যেন নিজ সঙ্গী গোপবালকপণকে কার্থান্তরে প্রেরণ করিয়া একাকী 
গোবর্ধনপর্কতে রত্রশিলার উপর উপবিষ্ট হইয়া হাস্যসমন্বিত দৃষ্টিসঞ্চর করিতে করিতে তাঁহাদের 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন! তাহা | দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ধারে ধাঁরে দীলভাবে সভ'্ ও লভ্জচিতে_ জীুষ্ণ- 
চরণনিকটে আ ণনিকটে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পুরঃসর$ নতজানু হইয়া ভয়বিজড়িত গদ্গদকণ্ঠে শ্রীকুষ্ষের মহামহিমা- 
বক সবি করিহোন। ই ভবের রাতারাতি হা ক জেন এব রি 
আক্রুষ্ণের অভিষেক করিলেন । দেবরাজ ইন্্রও গণন্সহ' পররাবত করো দ্ধত মদ্দাকিনী-বারিধারা-প্রবাছে 
শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিজেন এবং সকলে মিলিয়? তাঁহাকে * দি হর 
প্রদান করিবেন জৈই লোহিপাত গলে সেই ছুলেই গোবর অসিত পর শপে 
? সকলের নয়্নানন্দপ্রদরূপে বিরাজ করিতেছেন । শ্রীপাদ বলিলেন-কোন্‌ 
ক বিশ্রামস্থুল গিরিরাজ*গোবর্ধনের আশ্রয্স গ্রহণ না করিবে £ 
*শ্রীগোবিন্দ গোবদ্ধ'ন উত্তোলন করি । 
ব্রজমণ্ডল রক্ষা কৈল এই দৃশ্য হেরি ॥ 











































১৫৬ 1 - | [ শ্রীশ্রীস্ভবাবলী 


স্বপূন্যাদি-বব্রেণ্যতীথ গণতো। ছ্াগ্ঠান্তজজ্রং ছব্েঃ 
সীবরিব্রক্ষহরাপ্নরঃপ্রিয়কতৎ্শ্রীদানকুগ্ডান্যপি । 
প্রমক্ষেস-কুচিপ্রদানি পরিতে। ভ্রাজস্তি যস্য ব্রতী । 
কম্তং মান্যমুনীক্্রবণিতগুণং গোবর্ধনং নাশ্রয়েৎ? ৩।। 


জ্যাৎআ্ামোক্ষণ-আাল্যহাব্র-জুমনোগীবী-বলাবিধ্বজ। 
গান্ধার্বাদিসরাংসি নিঝরগিবিঃ শূঙ্জারসিংহাসনম্‌। 
গোপালোহুপি হবিস্থলং ছবরিরপি স্ফ্ভত্তি যৎসর্ত্বতঃ 
কম্তং গোমৃগপক্ষিবৃক্ষললিতং গোবর্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৪ ।। 


অনুবাদ । গঙ্গাদি তীর্থ অপেক্ষাও হার্দ্য এবং প্রেম, মঙ্গল ও ভজনে রুচিপ্রদ শ্রীরুফ, 
৬. পপ রা ৪ পটার 


- ০৮ 


বলদেব, ভ্রক্মা, মহ।দেব ও অপ্সরাগণ্ের প্রীতিদায়ক শ্রীদানকুণ্ড প্রভৃতি বহুতর কুণ্ড সকল যাহার চারি- 


মরি 


দিকে পরিশোভিত, হাসান মুনিবর জীগুকাদৰ কর্তৃক যাহার গগাবজী বিশেষভাবে বািত হইয়াছে 


কোন্‌ ব্রতপরায়ণব্যক্তি সেই গো আ করিবে £ 


যাঁহার চারিদিকে চন্দ্র, মোক্ষণ, মাল্যহার, সুমনঃ, ;, গৌরী, বলারিধবজ, গন্ধর্ প্রভৃতি সরোবর 


সকল এবং নিঝ রগিরি বি নীকু্ণ বরং গোপালরূপে যেখানে বিরাজ করিতেছেন, যিনি শূঙ্গাররসের শৃঙ্গাররসের 


সিংহাজনস্বরূপ, গো, দি দ্বারা অতীৰ মনোহর হওয়ায় যেখানে সততষই শ্রীকৃষ্ণের স্ফৃতি 
হইয়া থক, 7 বসপদ্পালিপিলি পশলা 80. 


ন্‌ 


টীক।। বহু তী্াশ্রয়ত্বেনাসৌ_ সব্বদৈব সেব্য ইত্যাহ দ্বাভ্যাং বরীদীতাদে। যস্য 
৯০০৪২১৩৩০০০ ৯০ ৯০০০০ 
গোবদ্ধ'নস্য পরিতশ্চতুদিক্ষ, সীরি-ব্রক্মহর।স্সরঃ প্রিয়কতৎ শ্রীদানকুণ্ডানি ভা ভাজি প্রকাশন্তে তম্‌। সীরি, 











ইন্দ্র দৈন্যে জী আনি গোবদ্ধনে । 
গোবিন্দচরণে লুটায় সহম্র-লোচনে |) 


মন্দাকিনী-জলে রুফ্ণে অভিষেক করে ৷ 

যাহা হৈতে আবির্ভূত দিব্য সরোবরে |) : 
ভকত নয়নানন্দ শ্রীগোবিন্দকুণ্ড | ক 
পবিন্র করয়ে যেই অখিল ব্রক্ষাণ্ড ॥ 
ব্রজেন্দ্রনন্দনের হয় বিশ্রামের স্থান ॥ 
ভৌমরন্দাবনে শ্রীল গোবদ্ধন নাম ॥ 

সেই গিরিরাজে কোন্‌ কৃতী মহাশয় । 

আশ্রয় না করে যাতে সব্ব'লভ্য হয় ॥” ২॥| 





্্রীত্রীগোবদ্ধ'নাশ্রয়দশকম্‌ ] [ ১৫৭. 


বলরামঃ অন্যে স্ব-স্ব নামনা প্রসিদ্ধাঃ । সীর্য্যাদীনাং প্রিয়ং কুব্ববন্তীতি স্বার্থে কঃ তানি চ তানি প্রসিদ্ধানি চেতি 
এপ স্পা এ স্পা হাসা াহযুজিজত 
এবস্ভতানি চ তানি শ্রীদানকুণ্ডানি চেতি বিগ্রহঃ প্রেমা ভন্তিঃ ক্ষেমামজলং রুচিঃ কান্তিঃ এতাঃ প্রদদতীতি 
2... 2 ০ 
তানি । তং গোবদ্ধ'নং কো ব্রতী ব্রতপরায়ণো নাশ্রয়েৎ মান্যঃ পূজ্যা যো মুনীন্দ্রঃ শ্রীশুকত্তেন বণিতো 
৩0. ১১১১-৩০-৩১ 


বিস্তারিতো গুণো যস্য তম্‌। | 
বস... 
জ্যোৎযা ইত্যাদি । স্য সব্ব তশ্চতুদ্দিক্ষু, জ্যোস্বামোক্ষণ-মাল্যহারেত্যাদীনি সরাংসি স্ফুজ্জস্তি 


০ 
প্রকাশত্তে তমিত্যর্থঃ। কিনস্তৃতং গো-মৃগ-পক্ষি-রৃক্ষৈেলললিতম্‌ উঈপ্সিতম্‌। । জ্যোতস্ামোক্ষণ-মাল্যহারাদীনি 





স্ব-স্ব নাম প্রসিদ্ধানি। গোপাল ইতি হরিঃ শ্রীরুষ্কো গোপালঃ সন গোচারণ-ব্)াপারবান্‌ সমন্িতি ভাবঃ। 
অন্যৎ স্পম্টম্‌ ॥ ৩-৪ ॥ 
ভ্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগিরিরাজের আশ্রয়-মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে অতঃ- 


পর গিরিরাজের চতুষ্পার্থে ভক্তি, নিত্য মঙ্গল ও ভজনে রুচি বা স্পৃহা প্রদানকারী যে অসংখ্য তীর্থরাজি 
বিরাজ করিতেছেন, দুইটি শ্লোকে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন ৷ শ্রীকুঞ্ণ, বলদেব ও গোপবালকগণের 





চা 


বিবিধ লীলানিকেতন শ্র টি লীলাস্তুলীই এক একটি, মহাতীর্থ । ইহা ব্যতীত ব্রহ্মা, ত ব্রহ্মা, মহাদেব, 





সুরভী, ইন্দ্র, গঙ্ধর্ব, অপ্সরা প্রভুতির প্রীতিপ্রদ ও তাঁহাদের নামে সুপ্রসিদ্ধ কুণ্ডাদি তীর্থরাজিও_ শ্রীগ্িরি- 
রাজের চারিপাশে বিরাজ করি; | 


গর্গসংহিতায় বণিত আছে, শিথুলাপগতি মহারাজ বলা দেবষি নারদের নিকউ গিরিরাজের 
তীর্থাবলীর পরিচয় জানিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
“কতি মুখ্যানি তীর্থানি গিরিরাজে মহাত্মনি । 
এতদ্‌ ব্রুহি মহাযোগিন্‌ সাক্ষাত্বং দিব্যদর্শনঃ ॥” 


“হে মহাযোগিন্‌! আপনি সাক্ষাৎ দিব্যদৃষ্টিসম্পন, সেই জন্য আপনার নিকট জিজ্ঞাসা 
বরিতেছি, গিরিরাজ গোবর্ধনে কি কি মুখ্যতীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহা কৃপাপূর্বক বর্ণনা করুন । মিথিলা- 


পতির প্রার্থনায় দেবষি নারদ বলিলেন-_ 
“পরিপূর্ণ তমঃ সাক্ষাৎ শ্রীরুষ্ণো ভগবান্‌ স্বযম্‌। অসংখ্যব্রক্ষান্ড পতিগগোলোকেশঃ পরাৎপরঃ ॥॥ 


অফ্মিন্‌ স্থিতঃ জদাক্রীড়ামভকৈঃ সহ মৈথিল । করোতি তস্য মাহাজ্ম্যং বক্তং নালং চতুম্মু্থঃ ॥ 
যন্ত্র বৈ মানসীগঞ্জা মহাপাপৌঘনাশিনী । গোবিন্দকুণ্ডং শুভদং শুভশ্চন্দ্রসরোবরঃ ॥ 

রাধাকুণ্ডং কৃষ্ণকুণ্ডং ললিতাকুণ্ডমেব চ। গোপালকুণ্ডং তত্রেব কুসুমাকর এব চ॥ 
শ্রীরুষ্কমৌলিসংস্পর্শাৎ মৌলিচিহশ শিলাভবৎ । যস্যা দর্শনমান্রেণ দেবমৌলিভভবেজ্জনঃ | 

যস্যাং শিলায়াং কৃষ্ণেন চিন্রানি লিখিতানি চ। অনদ্যাপি চিন্রিতা পুণ্যা নাম্না চিন্রশিলা গিরৌ ॥ 
যাং শিলামভকৈঃ কৃষ্কো বাদয়ন্‌ ক্রীড়নে রতঃ। বাদনী সা শিলা জাতা মহাপাপৌঘনাশিনী ॥ 
ঘন্ত শ্ত্রীরুষ্ণচন্ড্রেন গোপালৈঃ সহমৈথিল । রুতা বৈ কন্দ্নকক্রীড়া তৎক্ষেন্রং কন্দুকং স্মৃতম্‌ ॥ 


পালা 


৯৫৮ | 1 শ্রীশ্রীস্তবাঝলী 


দৃষ্ট্বা শর্রুপদং যাতি নত্বা ব্রক্মপদঞ্চ ত€। বিলুষ্ঠন্‌ ধা রজসা সাক্ষাদ্িষ্ণ$পদং ব্রজেৎ ॥ 
গোপানাযুষ্ক্যিন্যন্্ চোরয়ামাস মাধবঃ | উষ্চিষং নাম ততীর্৫ঘং মহাপাপহরং গিরো ॥ 
মীপপলাশপন্্াণাং ক্ৃত্বা দ্রোখানি মাধবঃ ॥ জঘাস বালকৈঃ সাদ্ধং পিচ্ছিলানি দধীনি চ।! 
দ্রোণাকারাণি পন্জাণি বর্তুবঃ শাখিণাং তদাঁ। তৎক্ষেন্রঞ্চ মহাপৃণ্যং ভ্রোণং নাম নৃপেহর ॥ 
দধিদানং তত্র কৃত্বা পীত্বা পন্রধ্তং দধি 1 নমস্কুর্যযান্নরস্তস্য গোলোকান চ্যুতিভবেৎ ॥ 
নেরে ত্বাচ্ছাদ্য যন্তব লীলোহভুশ্মাধবোহ্ভকৈঃ ॥ তন্ত্র তীর্থং লৌকিকঞ্চ জাতং পাপপ্রণাশনম্‌ ॥ 
কদস্থখণ্ডতীর্থঞ্চ লীল।যুক্তং হরেঃ সদা । তস্য দর্শনমান্ধেণ নরো নারায়ণো ভবে ॥। 
যত্ত্র বৈ রাধয়া রাসে শুঙ্গারোহকারি মাধবঃ । তন্র গোবদ্ধনে জাতং স্থলং শ্ঙ্গারমণ্ডলম্‌ ॥। 
এরাবতস্য সুরভেঃ পাদচিহণনি মন্ত্র বৈ। তন্ত্র নত্বা নরঃ প্রাপী বৈকুগ্ঠং যাতি মৈথিল ॥ 
হস্তচিহং পাদ্চিহ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ । দৃস্ট্বা নত্বা নরঃ কশ্চিৎ সাক্ষাৎ কৃঞ্ণপদং ব্রজেছ |! 
এতানি প তীর্থানি কুণ্ডাদ্যায়তনানি চ। অঙ্গানি গিরিরাজস্য কিং ভুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥% 
( গর্গসংহিতা ) 
"হে মিথিলাপতে 1 পরিপূর্ণ তম সং ভগবান্‌ অখিল ব্রন্মাণ্ডপালক গোলোকপতি পরাৎপর 
্ীু্ণ এই পোবরধন পর্বতে অবাস্থত হইয়া গোপরালকগণ সঙ্গ সর্বদা জং সহ সর্বদা ক্রীড়া কারন, সুতরাং চত্ুরানন 
্দাও ইহার মাহাত্্য বর্ণচন সক্ষম হন না। 





গোবর্ধনে মহাপাপনাশিনী মানসীগঙ্গা, ছুচ্ছভলপূর্ণ গোবিম্দক্ু্ড, চন্দ্রসরোবর, শ্রীরাধাকুণ্তঃ 
শ্যামকুণ্ড।ললিতাকুণু, গেপালকুণ্ত ও কুসুমসরোবর পা ভি িস্হারিিত। লোহুবুর সতের এক 
অংশে শ্রীকৃষের মস্তক স্পশ হওয়ার সেক্ষানকার শি মাস্তকর্টিহৎ সমন্বিভ। সেই শিলা যে দর্শন করে 
(সে দেবতাগণেরও শিরোধার্য হয়। গোবর্ধন পর্বতে যে সব শিলাখণে শ্রীরুঞ্চ নানাবিধ চিত্রাঙ্কন 
হ্‌ ভ্রীড়া করিতে করিতে শ্রীরুষ্ণ যেস্থানে শিলা বাঁদন করিয়াছিলেন সেই শিলাসমৃহ “বাদনীশিলা” 
নামে বিখ্যাত, উহা মহাপাপসমহ নাশিনী। গোবর্ধনের যেস্ছলে শ্রীক্্ণ গোপবালকগণ সহ কল্দুকপ্রীড়া 
করিয়াছিলেন, উহার নাম “কন্দুকক্ষেন্র” ॥ সেস্থান দর্শনে ইন্্রপদ লাভ, প্রশামে বর ্রহ্ষর্পদ : প্রান্তি সত এবং 
ধলিতে হিল্চ্ভিত হইলে বিষ্ণপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে । গোবর্ধন পর্বতের যেস্থানে [নে শ্রীকৃষ্ণ গরিহাসছলে 


গোপবালকগণের উষ্ণীষ চুরি করিয়? রাখিগ়্াছিলেন, তাহার নাম“ নাম “উষ্িষতীর্থ” উহা সং সর্বপাপহক্র ॥ 


একদা কতিপয় গোপ্পরমণী দৃধির পসরা লইয়া বিক্রয়হলে পোবর্ধনের তটস্থিত পথ দিয়া 


যাইতে ছিলেন, ইত্যবসরে ্রীরুফ্ণের ইজিতে গেপবালকগরণ তাঁহাদের দধির প্রা | কাড়িয্না লইয়া ভূমিতে 
নিক্ষেপ [করিলেন । শ্রীরুষ্ও লকগণের এই উদ্ধত ব্যবহারের কথা নন্দ* যশোদার নিকট 
বলিয়া দিবেন বলিয়া গোপীগণ চলিয়া চলিয়া গেলে? বু কদম্ব ও, -পলাশপনরদধারা অসংখ্য দ্রোণ দোনা) 


০ চাস 
ঁ 








৬ 
শশী 


শ্রীশ্ীগোবদ্ধ নাশ্রয়দশকম্‌ ] | ১৫৯ 


প্রস্তুত করিয়া সেই ই ভুতলে নিপতিত ঈধি | গোপবালকগণের সঙ্গে ভক্ষণ 2১৯৯১৪২ সেই স্থানের 
এরি য়া উজ 
তাহা অতীব 


এপ ০০০০৬ (প্র 
পৃণ্যময় নত নামে বিখ্যাত । সেস্থানে দধিদান এবং টস পাতে কে ব্যক্তি দধিপান 





সি ১১৩ ০ বি 
করিয়া ভন্তিপূর্বক সৈই স্থানে প্রণাম করে, গোলেক হইতে তাঁহ হার কোন কালেই বিচু/তি : ঘটে না। 

গোবর্ধন পর্বতের যেস্থানে শ্রীকৃ্ণ গোপবালকগণ, সহ ক্রীড়ী করিতে করিতে করিতে নেপ্র আচ্ছাদন 

করিস্পা লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, তাহার নাম “লৌকিকতীর্ঘ” উহা অর্বপাপহর । গোবর্ধন পর্বতে অবস্থিত 


“কদন্বখণ্ড” নামক তীর্থ শ্রীরুষ্ণের বিবিধ লীলাভুমি। তাহা হাঁ দর্শন মানতেই নর _নারায়ণ-সারপ্য প্রাপ্ত 
হয়। শ্রীরুষ্ণ গোবর্ধন প পর্বতের যেস্থানে শ্ীরাধার সহিত নানাবিধ শ্ঙ্গাররসবিলাস করিয়াছিলেন, সেই 


মি 








সা এ এ 








স্থান “শৃঙ্জর মণ্ডল” নামে ম বিখ্যাত | 


গোবর্ধন পর্বতের _যেস্থানে এরাবত_ ও. সুরভীর পদচিহ আছে, সেম্তানে_: প্রণাম প্রণাম করিলে মহা- 
পাপী বৈকুষ্ঠগমনের আঁ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে । গোবর্ধন পর্বতের স্থানে সান স্বয়ং ভগবান্‌ কুকের 


_ ১ পিসি শসা আসা হারার 


বলিলাম, এক্ষণে কি শুনিতে বাসন বাসন। হয় তাহা, বল। 
_দেবহ্ি নারদের মুখে গোবর্ধনস্থিত তীর্ঘরাজির রৃভ্ান্ত শ্রবণ করিয়া মিথিলাপতি _বহুলাহব 
পরমানন্দে মগ্ন হইলেন ও লন ও করযোড়ে শরীনারদকে বলিজেন-_“হে দেবর্ষে ! আপনি সবক্ত, কৃপা করিয়া 


হি বার্সা 
গোবর্ধনের কোন্‌ অঙ্গে কোন্‌ তীর্থ বিরাজ করিতেছেন, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করিলে আমার জীবন 
25 গা পা ০০৬৩ 
ধন্য হয় হয়। ৮” মিথিলাপতির প্রার্থনাবাক্যে পরম অন্তুষ্ট হইয়া দেবষি বলিলেন__ | 
_. শ্যন্্ যস্য প্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ তদঙ্গং পরমং বিদুঃ। কব্রমতো নাস্ত্যঙ্চচয়ো গোবদ্ধনস্য মৈথিল ॥ 


যথা সব্ব'গতং ব্রক্ম সব্বণঙ্গানি চ তস্য বৈ। বিভুতের্ভাবতঃ শশ্বৎ তথা বক্ষ্যামি মানদ ॥ 





শ্জারমণ্ডলস্যাধোমূখং গোবদ্ধ'নস্য চ। ঘত্ত্রান্নকুটং কৃতবান্‌ ভগবান্‌ ব্রজবাসিভিঃ | 

নেত্রে বৈ মানসীগঞঙ্জা নাসা চন্দ্রসরোবরঃ । গোবিন্দকুণ্তং হ্যধরৌ চিবুকং কুষ্ণকুণগ্কম্‌ ॥ 
রাধাকুণ্ডং তস্য জিহবা কপোৌ ললিতাসরঃ। গোপালকুপ্তং কর্ণে চ কর্ণান্তঃ কুস্মাকরঃ ॥ 
মৌলিচিহ্ণ শিলা তস্য ললাটং বিদ্ধি মৈথিল । শিরশ্চিন্রশিলা তস্য গ্রীবা বৈ বাদনীশিলা | 
কান্দুকং পাখ দেশাংশ্চ ওষঞ্চিষং কটিরুচ্তে । দ্রোণতীর্থং পৃষ্ঠদেশে লৌকিকং চোদরে স্থিতম্‌ ॥ 
কদন্ব খণ্ডমুরসি জীবঃ শুঙ্জারমণ্ডলম্‌ । শ্ত্রীরুষ্ণপাদচিহন্্ত মনস্তস্য মহাত্মনঃ || 

হস্তচিহ* তথা বুদ্ধিরৈরাবতপদং পদম্‌। জুরভেঃ পাদচিহেন্ষু পক্ষৌ তসা মহাত্মনঃ ॥ 

পৃচ্ছকুণ্ডে তথাপুচ্ছং বৎসকুণ্ডে বলং স্মৃতম্‌ । রুদ্রকণ্ডে তথা ক্রোধঃ কামঃ শন্রসরোবরে ॥ 
কুবেরতীর্থং চোদ্‌যোগে ব্রহ্মতীর্থে প্রসন্গতা । যমতীর্থে হ্যহঙ্কারো বদভ্তী্থং পূরাবিদঃ ॥ 


১৬০ ] 1? শ্ত্ীত্রীঘ্তবাবলী 


এবমজানি সব্বন্ গিরিরাজস্য মৈথিল। কথিতানি মগ়্া তুভ্যং সব্ব পাপহরাণি চ॥ 
গিরিরাজ-বিভুতিঞ্চ যঃ শুণোতি নরোভ্তমঃ | স গচ্ছেদ্ধাম পরমং গোলোকিং ঘোগিদুল ভম্‌ ॥% 
(গর্গসংহিতা ) 
“হে রাজন! গোবর্ধনপর্বতের যে যে জঙ্গে, যে যে তীর্থ বিরাজিত এবং প্রসিদ্ধ আছে, তাহা 
তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি । কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার ক্রমনির্দেশ বা শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ভভাব নাই। 
00 লতা হারল 
যেমন সর্বব্যাপী পরব্রন্মের বিভুতি সবন্র ব্যাপ্ত এবং তাঁর অঙ্গ-প্রত্ঙ্গাদির শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ভতার বিচার নাই 
সস 
তদ্ধপ ঘনীভূত পরবুদ্ধ শ্রীরুষ্ণের অজসম্ভৃত এবং নিত্যলীলানিকেতন শ্রীগিরিরাজেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির 





রি সস 


পাপা 
ক্রুমনির্দেশ বা শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠতার কোন বিচার নাই । 


যাহা হউক, গিরিরাজ গোবধনের সবাজেই বিবিধ তীর্থরাজি বিরাজিত আছে । ত]ুহার মধেো 
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সস ৮৮২ 


শীর্ণ যেখানে বজবাসী গোপগণসহ অন্নকৃট যাত্রীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই শ্জারমগ্লের অধোবতি তি 
স্ীশশীশ্ীাাা রে টা ট ট্র্াাাটার্র্ডি৫ুু শশী? 


ররর 


রা স্ 





স্থান গোবর্ধনের মুখ | মানসীগঙ্জা গোবর্ধনের নেন্ত, চন্্রসারোবর নাসিকা, গোবিন্দকুণ্ড অধর এবং কৃষণ- 
কৃশড চিবুক। রাধাকুণ্ড গোবর্ধনের জিহ্বা, ললিতাকুণ্ড কপোল, গোপালকৃণ্ড কর্ণ এবং কুসুমসরোবর 
কর্ণবিবর॥ শ্ীরুকের মন্তকচিহ সমস্িত শিলাঝিও গোবরধনের জলাউ, চি্পশিলাভীথ গোবর্থনের মস্তক, 
বাদনীশিলা গোবর্ধনের গ্ীবা, কদ্দুকতীরথপার্খদেশ এবং উফিষতীর্ঘ কটি জোণভীর্থ গোবর্ধনের পৃষ্ঠ, 
লৌফিকতীর্থ উদর, কদক্বখণ্ডবক্ষঃসথল এবং শ্ঙ্ারমণ্ডল গৌবর্ধনের জীবনীশল্তি । গোবর্ধলের যেস্থানে 





০ 

শ্ীকুষের শ্রীচরণচিহ শ্রীচরণচিহ? আ আছে, সেই স্থান গোবর্ধনের ঘন, আীকুফ্ণের হস্তচিহ সমন্বিত স্থান গোবর্ধন্রে বদি, 
৮ াীাীীশীর্শী পাশা 

স্পা স্থান পদ এবং সর্ভীর পদচিহন্যক্ত হান গোবর্ধনের পক্ষ | ৷ পুচ্ছকৃণ্ড গোবর্ধনের পুচ্ছ' 


হৎসকুণ্ড ১ বল, রুদ্রকৃণ্ড ক্রোধ, ইন্দ্রসরোবর কাম, কৃবেরতীর্থ উদ্যোগ, বৃহ্গতীর্ঘ প্রসম্নত?  প্রসন্নতা এবং যমতীর্থ | 














অহঙ্কার নি 





হে মিথিলাপতে ! বিক্গণ এইরূপে গোবর্ধনের অঙ্গ-প্রতাঙ্গাদি এবং সেস্থানের তীর্থাদির বিহয় 
বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সেই ভাবে তাহা তোমায় বলিলাম । যে সমস্ত ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি শ্রীগিরিরাজের 
এই বিভুতিবার্তা শ্রবণ করেন, তাঁহরা ফোগীজনদুর্লভ গোলেকিধামে বাসের অধিকার প্রাপ্ত হন 1 


শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়্াছেন_ শ্রীকু্ণ স্বয়ং গোপালরর্পে যেখানে সদা বিরাজ করিতেছেম 1? 
এ-বিষয়েও গর্গসংহিতায় শ্রীনারদ বহুলাশ্বের নিকট বলিয়্াছেন_- 
“যেন রূপেণ কুষ্ণেন ধূতো গোবদ্ধনো গিরিঃ। তদ্রপং বিদ্যতে ত্র নৃপ শূর্জারমগুলে | 
অন্দাশ্চুতঃ সহজ্াণি তথা চাস্টৌ শতানি চ। গতাস্তত্র কলেরাপো ক্ষেন্রে শ্জগ(রমণ্ডলে | 
গিরিরাজগুহামধ্যাৎ সবের ষাং পশ্যতা নৃপ 1 স্বতঃসিদ্ঞ্চ তদ্ধপং হরেঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ! 
শ্রীনাথং দেবদমনং তং বদিষ্যন্তি সঙ্জনাঃ। পোবদনগিরৌ রাজন্‌ ! সদী লীলাং করোতি যঃ 11 
যে করিষ্যন্তি নেন্াভ্যাং তস্য রূপস্য দর্শনম্‌। তে রুতার্থাভবিষ্যন্তি মৈথিলেন্দ্র কলৌ জনাঃ ॥ 


শ্রীত্রীগোবদ্ধ নাশ্রয়দশকম্‌ ] [ ১৬১ 

জগন্নাথো রঙঈগনাথো দ্বীরকীনাথ এব চ। বদ্রিনাখ্ন্টতুক্ষৌণে ভারতস্যাপি পব্ৰতে ॥ 

মধ্যে গোবদ্ধ'নস্যাপি নাথোইয়ং বভ'তে ন্প। পবিন্রে ভারতে বর্ষে পঞ্চনাথাঃ স্রেশ্বরাঃ ॥ 

সদ্ধশর্মমণ্ডলে স্তম্ভা আন্ত'ন্রাণ-পরায়ণা$ ; তেষান্ত দর্শনং কৃত্বী মরো নারায়ণো ভবেছ | 

চতুর্ণাং ভূবি নাখানাং কুত্ৰী যাত্রী নরঃ সুধীঃ। ম পশ্যেদ্দেবদমনং ন স যান্রাফলং লভেৎ 

শীনাথং দেবদমনং পশ্যেদ গোবদ্ধ মে গিরৌ । চতুর্ণাং ভূবি মাখানাং যাল্রায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ |» 

সুর (গর্সংহিতা ) 

অর্থাৎ হৈ ন্প! শ্রীকৃষ্ণ যে মৃতিতে গৌবর্ধনগিরি ধারণ করিয়াছিলেন, শুঙ্গারমণ্ডলে তাঁহার 
সৈই মৃতি অদ্যাপি বিরাজমান আঢছন | চারি হাজার আটশত বৎসন্ধ অতীত হুইল, সেই মতি সেখানেই 
অবস্থান করিতেছেন । কলির প্রথমভাগে গর স্বতঃলিদ্ধমৃতি গোবর্ধনের গুহামধ্য হইতে প্রকটিত হইবেন ও 
সকলের দৃষ্টিগোচর হইবেন । নিই স্ত্রীপাদ মাধবেন্দ্রপগুরীকে স্বপ্নাদেশ করিয্মা শ্ীগিরিরাজের গুহা 
হইতে প্রকটিত হুম, ইনিই শ্রীনাথমূতি, প্রথমে গোবর্ধনের উপর প্রতি্ভঠিত ছিলেন, অধুনা র্াজস্থানে 
'নাথদ্বার্ে, মহাসমারোহে ইহার সেবা হইয়া থাকে 1) লভঙ্জনগণ মেই মৃতিকে দেবদমঘন বা শ্রীনাথ 
আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। ঘাঁহারা এই মূতি একবার মাত্র নগ্ননে দেখিবেন, ঘোল্ধ কলিকালেও 
তাহারা কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের চতুক্ষোণস্থিত চারিসর্বতে জগন্াথ, রঙ্গনাথ, দ্বার্ষা- 
সাধ জিনাজ-পই-চাকিমুতিতে শীডগনানু বিরাজিত_ আমন | গেকের্ন-পর্বতামধ্যেও জীভসবাণ্‌ 
'শ্রীনাথ রূপে বিরাজিত।_ এই পঞ্চ নাথ" মৃতি ধর্মম্ডপের ভত্তদ্বরাপ ও আর্তন্রাপ-পরায়ণ। এই 
পঞ্চনাথ-মূতির দর্শনে নরপণ নারাস্নণ-স্বারাপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জগন্াথ, রঙ্গনাথ প্রভৃতি চারি মৃতির 
ক্ষেত্রে গমন এবং দর্শন করিয়াও যদি কেহ "শ্ীনাথ'-মৃতি দর্শন না করেন, তবে তাঁহার এ চারিমৃতির 
দর্শন নিক্ষল হয়৷ শ্রৌমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীরাপ, সনাতন, র্ুনাথাদি গোস্বামিপাদগণের সময়ে শ্রীনাথ- 
মৃতি গোবর্ধনেই ছিলেন এবং তাঁহাদের দর্শনোৎ্কষ্ঠায় শ্লেচ্ছভয়ের ছল করিয়া নিম্নে অবতরণ কন্পত 
তাঁহাদের দর্শন দিয়াছিলেন ৷ সুতরাং আীনাথ দর্শনের নিমিত্ত তাঁহাদের নাথদ্বার যাঁইতে হয় নাই) 
যে সমস্ত ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি গোবধনে শ্রীনাথমৃতির দর্শন করেন, তাঁহারা জগন্নাথাদি মুতি দর্শনের সুযোগ না 
পাইলেও কেবল শ্রীনাথমৃতি দর্শনেই পঞ্চনাথ দর্শনের ফললাভ করিয়া থাকেন । 


শপ পাপ 


শ্রীপাদ বলিতেছেন, শ্রীরাধারুষ্ণের পরম রমণীয় লীলা্থলী বা তাঁহাদের শ্ঙ্গারলীলার সিংহা- 
সন-স্বরূপ গোবর্ধনের বৃক্ষ, লতা, গো, মগ, পক্ষী প্রভৃতিতে রমণীয় নৈসগীক শোৌভায় সততই শ্রীহরির 
্ফুরণ বা উদ্দীপন হইয়া থাকে । কোন্‌ ব্যক্তি সেই গোবর্ধনের আশ্রনন গ্রহণ না করিবে £ 
“বহুতীর্থের সমাশ্রয় গিরি-গোবদ্ধন। মহাতীর্থ হৈয়াছেন ভূবনপান্বন ॥ 


গঙ্গাদি তীর্থ হৈতে মহিমা প্রধান । নর্বতীর্থ-ফষল যিহৌ করেন প্রদ্দান ॥। 
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১৬২ 7] ভি [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


গঙ্জাকাট্যধিকং বকারিপদজাবিষ্টার্িকুণ্ং বছুন্‌ 
ভক্ত্য। ঘ» শিব্রসা নতেন সততং প্রেয়ান্‌ শিবাদপ্যভূৎ। 
ব্লাধাকুগমণিং তথৈব মুরজিৎ-প্রৌডপ্রসাদং দধৎ 
প্রেপ্ঃস্তব্যতমোইভবৎ ক ইহ তং গোরর্ধনং নাশ্রয়েৎ? ৫ ॥ 
অন্জবাদ । যিনি ভক্তিপূর্বক নতমস্তকে কোটি গঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেনঠ শ্রীকুষ্ণপাদপদ্ম সস্ভূত 
অরিজ্ট কুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড এবং ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকৃণ্ডতকে_ ” বহন ক করত শিব অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের, অতি 
প্রিয় ও সমধিক প্রসাদভাজন হইগ্লাছেন এবং ভক্ঞরন্দেরও সাতিশগ্স স্তবনীয় হইয়াছেন, এই বিশ্বে কোন্‌ 
ব্যক্তি সেই গোবধনের আশ্রয় গ্রহণ না করে £ ৫ ॥ 
| টীকা। জাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে ইত্যনেন হরিতন্তপ্রধানত্বাদসাবেবাবশ্যং সেব্য ইত্যাহ 
গঙ্গেতি। যো গোবদ্নো ভত্যা নতেন মৃদ্ধনা বকারিপদজারিষটারি কু ং শ্রীকষ্ণচরণজাত শ্যামকুগুং 


সরলার 


সততং বহন্‌ শিবাদপি শঙ্করাদপি প্রেয়ান্‌ প্রিয়োহভূৎ বভুব তখৈব ভক্ত্যা নতেন মৃদ্ধ,না রাধাকুণ্ডমণিং 





রাঁধাকুগুরূপ মণিং সততং বহন্‌ মুরজিৎ প্রোডপ্রসাদং : দধৎ সন্‌। রেয়স্তব্যতমোহভবদিত্যন্বয়ঃ । 


সা সী ্ - 
রি 


প্রেগ্সসামাং জীয়ানাং মধ্যে স্তব্যতমোহ্তিশয় স্তবনীয়. ইত্যর্থঃ। কাদিযৃক্ত্ত্যোদিন। বিসর্গ লুক্‌ । শিবস্য স্যতু 











গঙ্গাধরত্বম্‌ উদ্ধ্ব_ মৃদ্ধ মা তন্ত্রাপি ভগীরথ ্রার্থনয়া নতু বিষ্ণপাদোদ্ভূতেতি ভক্ত্যা অস্য তু তস্ত্যা নতেন 
রক ০০০১ পা 


শপ. পা পার 


দ্ধ না না তৎ কোট্যাধিকারিষ্ট্কুশুবহ্বান্মানশূনযস্েন এবং গঙ্গায়া _বিষ্পদাদুড়ূতত্বাদরিষ্টারিকুুস্য তু 
বকারেঃ স্বয়ং ভগবতঃ আকৃফ্ণস্য পাদজত্বাৎ শৈষ্ঠযমতস্তদ্রহনেনাপি শিবাদস্য প্রেয়স্ত্রমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ।1 
০.2. সপ্০-১০৯১১ 1, ৩ 


স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্থামিচরণ এই শ্লোকে ভক্ত বা বৈষ্ণব- 
গণের শিরোমণি “বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভূঃ” শ্রীমল্সহাদেব্‌ অপেক্ষাও হরিদাসবর্ষ গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধনের 


মহিমাতিশয়, শ্রীকুকফ্ণপ্রিয়তা, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদভাজনতা এবং ভক্তজনপ্রিয়তা গুণের প্রকাশ করিতেছেন । 





শ্রীগোবিন্দ বলদেব ব্রহ্মা হর করি । অপ্সরা শ্রীদানকুণ্ড চারিদিকে ঘেরি ॥। 
যাঁর শোভা সততই করিছে বদ্ধন। শুকমুনি যাঁর গুণ করেন কীত্তন ॥ 
সেই গোবদ্ধন কোন্‌ ব্রতপরায়ণ |. আশ্রয় না করিবেক লইয়া শরণ || ৩-॥ 


যাঁর চতুদিকে জ্যোৎস্া-মোক্ষণ, মাল/হার । সুমনো, গৌরী, বলারিধ্বজ করি আর ॥ 
গান্ধর্বাদি মনোহর নানা সরোবরে । নিঝর-গিরি যথা আছে শোভা করে ॥ 

স্বয্নং ভগবান্‌ সদা গোপালমৃতি ধরে । _বিহরিছে যথা নিত্য নানা খেলা করে ॥ 
শঙ্গারের সিংহাসন যাঁহার স্বরূপ। বিছায়ে রেখেছে দেহ লীলা অনুরূপ ॥ 

গো, মুগ, পক্ষী যত বৃক্ষ-লতা গণে । সাজায়ে রেখেছে যিহৌ করিয়া উদ্যানে ॥। 
অতি মনোহর সেই গিরি গোবদ্ধ'ন। যথা বিহরে কৃঞ্চসহ সখাগণ ॥ 

লীলাঙ্থলী গোবদ্ধ'নে কোন্‌ ভাগ্যবানে । আশ্রয় নাহিক করে লীলা দরশনে ॥% ৪ | 


ও 


শ্্রীত্ীগোবদ্ধ নাশ্রয়দশকম্‌ ] | [১৬৩ 


শ্রীমন্মহাদেব শ্রীবিষ্ণপাদপদ্ম-সম্ভূঁতা গঞ্জীকে মস্তকে ধারণ করিয়া 'শিব' হইয়াছেন । “যৎ্পাদনি$- 
স্বতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মৃদ্ধ ন্যধিক্কতেন ?  শিবঃ শিবোহভুদিতি” (ভাঃ ৩২৮২২) অর্থাৎ যাঁহার 

(শ্রীবিষ্ণর) শ্ত্রীচরণ হইতে নিঃসৃত নদীত্রেষ্ঠ পরম পবিল্ন শ্রীগার জল মণ্তকে ধারণ করিয়া জীশিৰ 'শিব' 
হইয়াছেন । এখানে স্ীশিব “শিব” হইয়াছেন অর্থে শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম-নিঃস্ৃতা গজাকে »স্তকে ধারণ 
করিম্া তিনি ভন্তিসুখে-নিমড্জিত হইয়াছেন এবং বিশ্বেরও ্বেরও ভ্তপ্রদাতা হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
কারণ টীকাকার শ্রীধর ধর ামিপাদের মতে 'শিব' শব্দে পরমসুখ গ্রাপ্তিই বুঝায় এবং সেই গরমসূখ প্রাপ্তিও 

ভক্তিতেই পর্যবসিত হইয়া থাকে । যেহেতু ভন্তি ব্যতীত পরম বা অধিক সুখ আব বিশ্বে কিছুই নাই 


* ইহাতে শ্রাগজা যে ভগবভ্তক্তির উদ্বোধক, তাহা বুঝা যাইতেছে । ৃ 


_ শ্াগাদ বলিতেছেন- শ্রীরুষ্পাঁদপদ্ম-সম্ভূত অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড কোটি গঞ্জা অপেক্ষাও 

শ্রেষ্ঠ ! শ্রীগোবিন্দটরণ-সম্পর্কেই সব তীর্থের তীর্থত্ব ৷ "তীর্থযান্রা-পরিশ্রম, কেবল সনের ভ্রম, আব্ব- 
সিদ্ধি গোবিন্দটরণ” € প্রেমভতিচন্দ্রিকা) সেই শ্রীচরণের পাঞ্চিঘাতে যাহার উৎপত্তি, তদুপরি শ্রীগোবিন্দের 
ইচ্ছায় ও আদেশে শ্রক্মার্ডের সর্বতীর্থের যাঁহাতে আবির্ভাব + তাঁহার মহিমা কে-ই বা বলিতে পারে ৪ দেই 
শ্রীঅরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড ষে স্বভাবতঃই কোটি গঞ্জা অপেক্ষা মহামহিমাম্ম সমলঙক্কত হইবেন-- 
ইহাতে আর রর বিচিন্ততা কি! তদুপরি ব্রজনুকুট মণি শ্রীরাধাকুশুঃ ্রীরুফই যে রাধাকুণ্ডের মহিম মহিমাকে নি নিজ- 


_ পপ প শা 


কুণ্ড বাঁ শামকু্ অপেক্ষা অধিক করিয়াছেন । যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীর ন্যায়ই শ্রীরুফেনর প্রিয় প্রিয়, 


যাহাতে একবার ম মান্র জ্লান মিনিট স্রীর্কষ্ণ প্বানকারীকে শ্রীরাধারাণীবু ন ম নিন 1 এসেই 




















না ্অ 


১ স্পা 
শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধন হৃগপৎ টব কুদ়্কে ভ ডক্তিভরে সতত মস্তকে ধারণ করিয়া সস. তিনি নে 
৮০০০ -25হহহ52277-পস্পপ 


৮ সাবা 


গঙ্গাধর ভ্রীমন্মহাদেৰ অপেক্ষাও_ সমধিক ভক্কিরসাস্বাদনকারী ও অন্যকেও প্রেমভক্তি প্রদানকারী হইবেন_. 
পা পপর. 
ইহাতে আর ঈন্দেহছ কি £ 

নক 





বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাদেবের গঙ্; ধারণ অপেক্ষা শ্রীল গিরিরাজের জ্রীকুগুদ্ধয়কে শিরে ধারণের বহু 
বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । প্রথমতঃ শ্রীমন্মহাদেব মম্ভকে ঘে গঙ্গা ধারণ করিয়াছেন, তিনি বিষ্পাদোভবাখ] 
যাক কিন্ত য়ং ভগবান সবমুলগবরাঞ বরজে্দ্দনের গাদপদর-সম্ভূভ ততোধিক _মাইমান্বিত 
শ্রীরাধাকুণ। দ্বিতীয়তঃ মহাদেবের মস্তকে একা পাই জাছেন, কিন্তু শ্ীশ্যামকণ্ডে ও অখিল ব্রস্মাপ্ডের | 
তীর্থগণের স্থিতি আছে, তাহা ও আবার ঘ্বষ্মং ভগবানের আহ্বানে তীর্থগণের আগমন ঘটিয়াছে। সেই 


».১৫০০্প্প্ম সপ 
সব তীর্থ আবার সমধিক, আগ্রহে এবং ভর্তিভরে শ্রীরাধাকৃণডে অবস্থান করিতেছেন এবং ; নিজেকে ধন 
বলিয়া মানিয়াছেন সী 

হরি, 


৮ 





















1 পরবতি শ্রীরাধাকুণ্াচ্টকে শ্রীকুণ্ডের উৎপতি বণ 'ন-প্রসঙ্গে রষ্টরা বি 


৯৬৪ |] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


যস্যাং মাধবনাবিো ব্সবতীমাধায় ব্রাধাং তরে 
মধ্যে চঞ্চলকেলিপাত-বলনাল্রাসৈঃ স্তবত্যাস্ততঃ। 
স্বাভীষ্টং পণমাদধে বহুতি স] যস্মিম্মনোজান্বী 
কম্তং তন্নবদল্পতীপৃ.তিভুবং গোবর্ধনং নাশ্রয়েৎ? ৬ ॥ 





তৃতীয়তঃ শ্রীমন্মহাদেব স্বয্পং ভন্তিভরে বিষ্ণপাদোভ্ভবা গঞ্জাকে শিরে ধারণ করেন নাই। 
ভগীরথ নিজকুল উদ্ধারের জন্য গঙ্গা আনয়নের নিমিত্ত তপস্যা করিস গ্াকে প্রসন্ন করিলে ব্ক্মলোক 
হইতে : গঙ্গার ভুলোকে নি কে নিপাতের বেগ ধারণ করিবার নিমিভ গজার নিদেঁশে ভগীরধর-_মহাদেবকে প্র প্রসন্ন 
করিয়া রাজী করান এবং এইভাবেই মহাদেব শিরে গঙ্গা ধারণ করেন। কিন্তু শ্রীগিরিরাজ “ত্তা” অথাৎ 
পরমভন্তির সহিত মহামহিমান্বিত শ্রীকুণুদ্ধয়কে শিরে ধারণ করিয়াছেন । কাহারো অনুরোধে বা কোন 1 


৬৮ 0ম 






উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নছে। 
০ 
চতুর্থতঃ শ্রীমন্মহাদেব মস্তকে গজা ধারণ করিয়া নানাকার্য করেন, নানাস্থানে বিচরণাদি করেন, 


ৰা 






কিন্ত গিরিরাজ এই মহা ভক্তিভরে শিরে ধারণ করত নিরন্তর অবনত শিরে 'শিরসা 


নতেন” অবস্থান করিতেছেন এবং অনন্তকাল করিবেন । দণ্ব€ প্রণতির মুদ্রায় শ্রীগিরিরাজ পরম ভন্তি- 


ভররিিলিরদেতো জীরুওরচক ারপ করিয়া গলাধর_ অপেকচা উকিরির দি জীতিভাজন ও জনে 
প্রসাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীভগবানের প্রীতিগান্ন বা কুপাগান্ত হওয়ায় অশেষ তত্তরন্দেরও ত্তবনীয় ও 
সমধিক ভক্তিভাজন হইয়াছেন__হরিদাসবর্ষ শ্রীল গিরিরাঞজ গোব্ধন। কারণ এতাদ্‌শ পরমভাগবতের 
প্রতি ভত্তিতে শ্রীভগবানের চরণে তত্তি অপেক্ষা শ্রীভগবানের অধিক করুণাভাজন বা প্রসাদভাজন হওয়া 


যায় জানিয়া ভত্তরন্দও গিরির | ক্ত-শ্রদ্ধা পোষণ করিগ্লা থাকেন । শ্রীপাদ বলিলেন, 


কোন্‌ ব্যন্তি এতাদৃশ গিরিরাজ গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করে £ 
“কৃষ্ণপাদপদ্ম-জাত শ্যামকুণ্তড নাম। 
কোটি গঙ্গাধিক যাঁর মহিমার গান ॥। 
দিব্যচিন্তামণিরূপ শ্রীরাধাকুণ্ড। 
দুই কৃণ্ডের গুণগায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড || 
মহাতীর্থ দুই কশ্ড অবনত মাথে। 
বহন করেন যিনি সেবাব্রত ভাবে ॥ 
মহাদেৰ হৈতে তাঁর মহিমা অপার । 
রুঞ্ণ*-অনুগ্রহ-পান্র বন্দিত সবার ॥ 
হরিদাসবর্ধ্য দেই শ্রীল গোবদ্ধনে। 
কেবা না ভজন করে লইয়া শরণে ?% ৫ ॥ নং 


্রীশ্রীগোবদ্ধ'নাশ্রয়দশকম্‌ ] [ ১৬৫, 


অনুবাদ ॥ যেখানে ত্রীরুঞ্ণ,নাবিক হইয়া রসবতী শ্রীরাধিকাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া 
পাস টিটি ০৭০০০ উরি... 

তরঙ্গময় মধ্যজলে নৌকার কম্পনহেতু পড়িগ্না যাওয়ার আশঙ্কায় ভয়-বিহ্বলা শ্রীরাধাকত ক স্তত হইয়া 
চি 

মুখচুম্বনাদিরূপ দ্বাভীষ্ট পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ মানসগঙ্গা যেখানে প্রবাহিত হইতেছে, যি যিনি 


০০০ ৯ 
নবদম্পতি শ্রীরাধাকুষ্ণের প্রতিভু বা মধ্যস্থ-স্বরূপ হইয়াছেন”_কোন্‌ জন সেই গিরিরাজ গোবর্ধনকে না 


আশ্রয় করিবে £ ৬॥৷ 


টাকা। ব্রজনবীনকিশোরয়োঃ খেলাষ্পদত্বেন তয্মোদর্শনার্থং  তদাশ্রয়স্যাবশ্যকতামাহ 
যস্যামিতি। তন্নবদম্পতী প্রতিভূবং তং গোবদ্ধ'নমিতি সম্বদ্ধঃ। সা প্রসিদ্ধা সা চাসৌ নবদম্পতী চেতি 
তস্যাঃ প্রতিভূবং লগ্নকং মধ্যস্থমিতি যাবৎ দম্পতীত্বস্য ঘটকমিত্যর্থঃ । তস্য দম্পতীপ্রতিভূত্বমাহ। য্িমন্‌ 





গোবদ্ধনে সা মনোজাহন্বী মানসগঙ্গা বহতি প্রবাহরূপেশ দেশাদ্দেশান্তরং প্রাপ্পোতি । সা কা তন্রাহ যস্যাং 
মনোজাহনবাং মাধবনাবিকঃ কৃষ্ণরূপনাবিকো, রসবতীং দধ্যাদি রসসহিতাং রাধাং তরৌ নাবি আধায় 
আরোপ্য চঞ্চলকে মধ্যে তততস্তস্যা রাধায়াঃ আকাশাৎ স্বাভীষ্টং অজজ্পর্শ-চুষ্ব নাদিরূপং পণমাদদে 
ইত্যন্বয়ঃ | চঞ্চলম্‌ আবর্তরূপেণ তরঙ্গায়মাণং কং জলং যন্ত্র তন্ত্র মধ্য ইত্যস্য বিশেষণম্‌। ততঃ 
কিস্তৃতায্সাঃ নিপাতবলনাৎ পতনপ্রবন্ত নাৎ ভ্রাসৈভয়্েঃ স্তবত্যা স্ততিং কুব্বত্যাঃ || ৬ ॥॥ ্‌ 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । আ্রীমৎ রঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদ শ্রীনিরিরাজের মহিমা কীতন 
করিতে করিতে সহসা তাঁহরি চিত্তে স্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় লীলাস্থলী শ্রীগোবধনের শ্রে অজ মানস- 
গঙ্গার একটি নিগ্ঢু লীলার স্ফতি হইয়াছে । এই শ্লোকে তাহাই বিরত করিতেছেন । | 


ক সালের তি চাদে দির মনলগার তীয় একাকী বিরাজ ফিতে ৪ 
মিলের আকা শী হইতে গোবরলের দিকে ঢলিাছেন। ভগ রুনথ অ্রী-হরগে ছা 
ন্যার শ্রীমতীর পিছনে । প্রেম-পুলকিত-চিত্তে সখীসঙ্গে ক্ষ্ণকথারজে চলিয়াছেন শ্রীমতী । ললিতা- 
বিনাখাদি গণের নর্ম পরিহাসবাক্যে দেহ-লতিকায় বিবিধ ভাবকুসম বিকসিত হইতেছে ! ভাবি 
শ্যামদর্শনের আনন্দে মন্থ্রালস গতি ! গিরিরাজের কি অপূর্ব শোভা ! ঘনতুণাচ্ছাদিত সানৃদেশ রক্ষ- 
লতিকায় সমাচ্ছন্ন । কুসুমের সৌরভে মদান্ধ অলিকুল ঝাকে ঝাকে শাখা-প্রশাখায় গুঞ্জন করিয়া 
বেড়াইতেছে ! নানা পক্ষীর কলকৃজনে মুখরিত বনভূমি | শশক, মুগ, হরিণাদি পশুসম্হ স্বচ্ছন্দে 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে । রৃক্ষ-লতিকায় সরস ও সূপক্ধ ফলরাজি শোভা পাইতেছে । স্থানে স্থানে 
সুন্দর ঝর্ণা, গহ্বরাদি সুশোভিত । সসখী বৃন্দাবনেশ্বরীর দর্শনে স্থাবর-জজম পুলকিত ! 

ওদিকে শুকের মখে শ্যামসন্দর সসখী শ্ীমতীর আগমন-বাত্তা পাইয়াছেন। বর্ষাকাল । 


 মানসগঙ্গা আতটপূর্ণ ! - মাধব একটি জীর্ণ তরণী লইয়া নাবিকের বেশে মানস-জাহদ্বীর 


নীলালোকে জাহনবীর বক্ষঃ আলোকিত করিয়া আপন মনে গীতালাপ করিতেছেন । ধারে ধীরে শ্রীমতী 
৮০-2৯-০৯৯৯ ৬০-০০-৬০০৯ 5১ 8০ 


১৬৬ ] 1 শ্ীত্রীত্তবাবল' 


সখীসঙ্গে মানসজাহন্বীর তীরে উপনীত হইয়াছেন। অভিনব নাবিকের দর্শনে শ্রীমতীর প্রেমসিদ্ধু উচ্ছ- 
সিত। চরণ চরণযুগল নিথর | সখীগণ 1 প্রা নামাইয়া “নাবিক' “নাবিক” বলিয়া ডাকিতেছেনু। নাবিক 


ঃ নল ০  স্প্্্্্রয ৃ 
নয়াও শুনিতেছেন না, দেখিগ্মঙি দেখিতেছেন না। অন্যদিকে চাহিয়া আপমমনে সংগীতালাপ 
স্পা 
রতেছেন। ॥ বেশ কিছুক্ষণ ড'কাডাকির সিক নাবিক সেই দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে নৌকাখানি 


ূ তীরে আনয়ন করিজেন। শীর্ণতরী ।. | 


“মানস-স্রধূনী দ্কুল পাথার 1 কৈছনে সহটরী হোয়ব পার ॥ 
প্রার্ট সময়ে গরজে ঘন ঘোর । থরতর পবন বহই তহি জোর ।! 
দ্ূরহি নেহারত নাগর শ্যাম ! তরণী লেই মিলল সোই ঠাম ॥। 

হাঁসি হাসি কহয়ে নাবিক-্বর কারন । চঢ সবে পার উতারব হাম | 
শুনি সৃবদনী ধনী হরঘিত ভেলি। চঢুল তরণী পর সহচরী মেলি | 
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান! বেগেতে তর্ণী লেই করল পয্মান |! 
টুটী তরণী হেরি ভেল তরা'স। সিঞ্চয়ে পানী করে জ্ঞানদাস 01৮ 


শ্রীমতী রসবতী, অর্থাৎ হাদগ্নে মাদনাথ্যরস এবং সঙ্গে গে কলস । তরীখানি মধ 


গঙ্গার আসিয়াছে | : আকাশে মেঘ উঠিয়া প্রবল বাতাস বহিতে লাগিল । জীর্ণতরীখানি সঘনে কীাপি” 
তেছে ! ডুবিয়া যায় যায় অবস্থা । সখীসহ শ্রীমতীর হাদয় দুরু দুরু করিয়া কাপিতেছে। ডুঁবিয় 
যাওয়ার ভয়ে শ্রীমতী ভীতা। নাবিককে কত'শত স্তব করিতেছেন “বাঁচাও বাঁচাও বলিয়া ॥ নাবিকের 
পারের মূল্য আদায় করিয়া লইতেছেন ! 


“মানস-গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল” 
দ্র'কুল বহিয়া যায় ঢেউ । | 
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাটিল বেগ, 


তরণী রাখিতে নে কেউ ॥ 
দেখ সী ! নবীন কাণ্ড।রী শ্যামরগ্নি | 

কথন না জানে কান, বাহিবার সন্ধান, 
জানিগা চড়িলু' কেনে নায় ॥ 

নাইয়ার নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটি কয়, 
কুটিল নয়ানে চীহে মোরে । 

ভয়েতে কাপিছে দেখ... এ লা সহিবে কে, 
কাণ্ডারী ধরিগ্লা করে কোরে ॥। 


শ্ীত্রীগোবদ্ধ নাশ্রয়দশকম্‌ ] | ১৬৭ 


অকাজে দিবস গেল, নৌকা পার নাহি হৈল, 
পরাণ হইন পরমাদ । 
জ্ঞানদাস কহে সখি, থির হৈয়া থাক দেখি, 


এখন না ভাবিহ বিষাদ 1৮ 


সখীগণ আদ্ভূত যুগল-লীলামাধূরী দর্শনে বিমোহিতা! যুগল-প্রেমরসসিন্ধুর কল-কল্লোলে 
এ পাটা টি টীকা শর্ট: ০) ৮ সীল 
তাঁহাদের চিভতরীও ডুবু ডুব্‌ ! শ্রীমতী ঘন ঘন “কাণ্ডারী” “কাণ্ডারী” বলিগ্া ডাকিতেছেন। রসিক 


সস 





০ 


০ 
নাবিক প্রেম-গদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন-_ 





স্হান বিনোদিনি ধনি, আমার কান্ডারী তুমি, 
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে । 

তুয়া অনুরাগে প্রেম- সমুদ্রে ডুবেছি আমি, 
আমারে তুলিয়া কর পারে ॥ 

যোগী ভোগী নাপিতানী, তোমার লাগিয়া দানী, 
ওঝা হৈলাম তোমার কারণে ॥ 

তুয়া অনুরাগে মোরে, লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে, 
তুয়া লাগি করিলু' দোকানে ॥ 

রাখাল লইগ্লা বনে, সদা ফিরি ধেনু-সনে, 
তুয়া লাগি বনে বনচারী । 

তোমার পিরীতি পাইয়া, এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়া, 
তুয়া লাগি হইনু কাণগ্ারী ॥ « 

না বোল কুবোল ধনি, রমণীর শিরোমণি, 
তুয়া প্রেমে কি না করি আমি। 

দাস জগন্নাথে কয়, না ঠেলিই রাঙ্গা পায়, 


জাতি জীবন ধন তুমি ॥% 


যারা 


লীলা সম্পাদন করিয়া কুঙ্জরন্ধে, নয়ন দিয়া যুগল-বিলাসমাধুরী আস্বাদন করিলেন ! সকলের মনো- 


ধীরে ধীরে তরণী তটে সংলগ্ন হইল । মানসগঙ্জার তটসম্নিহিত হত কুঞ্জে সখীগণ যুগলের মিলন- 
দু পাটা টা হা 


০ 
কামনা পূর্ণ হইল । শ্রীমতী সখীগণ সহ ছানা, মাখন, নবনীতাদি, শ্যামকে ভোজন করাইলেন। । মিলন- 
প্র... 
বিরচ্ছের আনন্দ-বেদনার জোতে গা ঢালিয়া দিয়া 1 সকলেই আপ আপনাপন স্থানে চলিয়া গেলেন। 


সপ 
পপর 


“ত্বরায় তরণী লৈয়া তীরে আইলা শ্যাম । 
সফল করিলা বিধি পূরিল মনকাম ॥ 


চা 





1 শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


১৬৮ ] 
বাস আ্রীশতবন্দ্য-সুন্দব্-সখী-বৃন্দাঞ্চিতা সৌবভ- 
ভ্রাজৎকুষ্৫র্রসাল-বাহুবিলসৎকণ্ঠী মধো মাধবী । 
ব্লাপ। নৃত্যতি যত্র চাক্ত বলতে রাসস্থলী স। পরা 
যম্মিন কঃ স্ুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্ধনং নাশ্রয়ৎ? ৭॥ 
অনুবাদ । যেখানে রাসলীলায় শত শত কমলার বন্দনীয় অতি রমণীয় সখীগণে পরিবৃত ও 
শ্রীরুফ্ণের সুরভিত ও শৃঙ্জাররসময় বাছতে গৃহীত-কণ্ঠ হইয়া মাধবপ্রিয়্া শ্ত্রীরাধিকা মধুমাসে নৃত্য করিয়া- 





নমবনী মাখন ছেনা যে ছিল পসারে ! 

সকল দিলেন শ্যামনাগরের করে ॥ 

অঞ্জলি অঞ্জলি করি করিল ভো'জন | 

সবে মেলি চলিলেন আপন ভবন ॥ 

আইলা মন্দিরে রাই সখীগণ-সঙ্গে ! 

হরিষে বসিলা ধনী প্রেমের তরে |” (পদকল্পতরু ) 

শ্রীপাদের স্ফৃতির বিরাম হইয়াছে! বাহ্যাবেশে ঝলিলেন-_ এইপ্রকার যুগলের নানাবিধ 

রহস্যময় লীলানিকেতন মানসগঞ্গা যে গিরিরাজে শোভা পাইতেছেন এবং যগলের উৎকণ্ঠামগ্ী মিলন 
লীলার যিনি প্রতিভু বা মধ্যস্থ হইয়াছেন, সেই গিরিরাজ গোবর্ধনকে কোন্‌ ব্যক্তি না আশ্রয় করিবে ? অর্থাৎ 
আশ্রয়ীকে কৃপা করিয়া গিরিরাজ স্বীয় বক্ষে অনুষ্ঠিত এইপ্রকার যুগলের রহস্যময় লীলাদর্শন করাইয়া? 
ধন্য করিয়া থাকেন--ইহাই অভিপ্রায় । 

“যে স্থানেতে শ্রীগোবিন্দ নাবিক রূপেতে | 

রসবতী রাধিকায় চড়ায়ে নৈকাতে ॥ 

তরঙ্গিত মস্থলে নৌকার দোলনে | 

ভয়েতেদ্বিহবল রাধা হাদয়-কম্পনে | 

স্ততি করে রসবতী শ্রীরুষণ-চরণে । 


পণ লগ্ন নাবিক চুম্ন-আলিজনে |। 

সেই ত মানসগঙ্গা ভুবনপাবন । 

সপ _বিরাজিত যেস্থানেতে সেই গোবদ্ধন 1 
ব্জনবদস্পতীর মধ্যস্থ-স্বরূপ ৷ 
অখিল ব্রক্মাণ্-মাঝে ধন্য রসকৃপ ॥ 
সেই গোবদ্ধ'ন ভাই এই ভ্রিভুবনে | 
কেবা না আশ্রয় করে একান্ত শরণে 11” 
মদ পদ লি/ আট ৮ রিটপতি ১৩ শা 


শ্রীত্রীগোবদ্ধ নাশ্রয়দশকম্‌ ] [ ১৬৯ 


ছিলেন, সেই দ্বিতীয় রাসস্থলী অদ্যাপি যেখান বিরাজ করিতেছে, এতাদশ অতিশ্রেষ্ঠ গোবর্ধনকে কোন্‌ 
দু রর্্ষ্ ্ - » ভাগপাস্ টা ৮ সপ ্পহাা ৯ 
পৃণ্যাক্মা না আশ্রয় করিবেন £ ৭ ॥ 
০22 





টীক।। পুনঃ “সাধৌ সঙ্জঃ গ্বতৌবরে ইতি দিশা লাধুষু শ্রেষ্ঠত্বাদসৌ সেব্য ইত্যাহ রাগে 
ইতি । অয়ে ভত্তাঃ কঃ সুকুতী ভজন্‌ দৃষ্টবান্‌ উন্নতমতিশ্রেষ্ঠং তমিতি সন্বন্ধঃ। উতমুচ্চমিতি 
ব্যাখ্যায়াম্‌ উচ্চস্যাশ্রয়পোষকত্বাভাবাদপুষ্টত্বদৌষঃ স্যাৎ। যন্ত্র গোবদ্ধ'নে মধৌ বসন্তে রাধামাধবী রাঁসে 
নৃত/তি। মাধবী মাঁধবস্য প্রিরা মাধবী লতা চ। কিন্তৃতা শ্রীণতেন লক্ষমীশতেন বন্দ্যং বন্দনীয়ং যৎ সুন্দরং 
সর্ীরন্দং তেনাঞ্চিতা শোভিতা | পক্ষদ্বয়েহপি সাম্যম্‌ | পুনঃ কিন্তৃতা সৌরভেণ গন্ধেন ভ্রাজস্মানোহরো 
যঃ কৃষ্ণস্য রসালবাহঃ রসং শুর্জারমালাতি স্পর্শে দদাতি রসালস্তন্র বিলসন্‌ কো গলে? যস্যাঃ সা। 
পক্ষে রুফবর্ণ রসাল আম্ন-স্প্য বাহুরিব বাঃ শাখা তন্ন বিলসনূ সংলগ্লো ভবন্‌ কণ্ঠঃ শিখরাধোভাগো 
যস্যাঃ সাচ। যক্ষিংস্চ অপরা রাসস্থলী বলতে বিরাজতে । যক্সিনিত্যন সমুচ্চয়সুচক চকারাভাবান্ন্যুন- 





পদতা দোষঃ পৃব্ববৎ সোতব্যঃ ॥ ৭ 1) 

স্ভবামৃতকণ] ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দাসগৌস্বামী এই শোকে শ্রীগিরিরাজের অপর একটি 
শ্রেভতম মহিমার উল্লেখ করিতেছেন ৷ শ্রীরুষ্ষের লীলাভেদে লীলাভুমির বৈশিস্ট্যের অভিব্যক্তি হইয়া 
থাকে । সর্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীশ্রীরাসলীলা । “রস+ শব্দের উত্তর সমৃহার্থে ₹ প্রত্যয়ে "রাস" শব্দটি 
নিম্পন্ন হইয়া থাকে । অর্থাৎ নিখিল অপ্রাকুতরসের বিক।শ যে লীলায়, তাহাই রাসলীলা' । শ্ীভগবানের 
ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় লীলায় যে আস্বীদনটি খণ্ডিতভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহাই শ্রীরাসলীলার মধ্যে 
অখনণ্ডিতভাবে বিরাজিত। কারণ ইহার মধ্যে পূর্বরাগ অভিসারাদি হইতে আরম্ত করিয়া উৎ্কণ্ঠিতা, 
মান, বিরহ, মিলন প্রভতি বহু বহু নিগৃঢু রসময়ী লীলার রস একাধারে নিহিত রহিয়াছে! এই অপ্রাকৃত 
পরমরসকদঘ্বময় রাসলীলাবিনোদ একমান্ত্র লীলাপুরুষোন্তম স্বরং ভগবান্‌ ষশোদানন্দনেই সম্ভব । কারণ 
তিনি মহাসমর্থ, রসিকশেখর বা এখর্ষজ্তান-গন্ধশ্ন্য বিশ্ুদ্ধ ভ্রীতিরসা স্বাদন-লোলুপ, সাক্ষাৎ শ্জার ও 
পরমকক্ঞণ । এই সব শুণ সমন্বিত অগ্রারৃত নউরাজ ও মাদনাখ্য মহাভাঘবতী দ্াসেশ্বরী শ্রীমতী 
রাধারাণী ভিন্ন রাসলীলা-বিনোদ কখনই সম্ভবপর নহে | রন্দাবন যমুনাতট এই 3 রাসলীলার রমণীয় 
নিকেতন । এই জন্যই শ্রীরন্দাবনের এত মহিমা । কিন্তু হরিদাসবর্ষ শ্রীগোবর্ধনও এই মহাসৌভাগ্যে 
বঞ্চিত নহেন। তাঁহার তটেও শ্রীশ্রীরাধামাধবের বসন্তরাসের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে ॥ 


শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্ত্রীগ্রোবর্ধনে সসখী শ্রীরাধামাধবের ব্লাসলীলার স্ফরণ গ্রাপ্ত হইয়াছেন । 
২ 

স্বভাবতঃই নৈসগাঁক-শোভাসম্পদে পরম-সম্দ্ধ শ্রীগিরিরাজের খতুরাজ বসন্তের আগমনে কি অপূর্বশোভা ! 

কোমল মলয়পবনে আন্দৌলিত হইতেছে ললিতলবঙগলতী । কুঞ্জে কুর্জে অলির গুঞ্জন, কোকিলের কৃজন। 

মধুর বসন্তদিনে কোমল। লতিকার অঞ্চল আন্দোলিত করিয়া মলয়ানিল যেন নতকীর মত তাহাদের নৃত্য 

& ূ নত; 
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১৭০ 1 [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


শিক্ষা দিতেছে !. |. তমালকুসুমের সুবাস আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ম্গমদের সৌরভকে ৷ বনে টস নাররাজা 
পলাশের ফুল, যেন মদনের তীক্ষ নখাস্ত্র ! মদনরাজার স্বর্ণছন্ত্রদণ্ডের ন্যায্স বিকসিত হইয়াছে কেশর- 
কুস্ম। থরে থরে প্রদ্ফ্টিত পাটলীকুসূমে শোভা পাইতেছে ভুঙ্গের দল, যেন মদনের বাণভরা ফুলধনু ! 
কেতকী কুসুমের বিকাশ দেখিয়া মনে হয় যেন দত্তবিকাশ করিয়া হাসিতেছে বাসন্তী । মাধবীর পরিমলে 
মালতীর গন্ধে সূরভিত বনভুমি । মুকুলিত রসালতরু মাধবীলতার আলিঙ্গনে পুলকিত ৷ রসালের 
নিবিড় শাখায় কোকিলের ঘন ঘন কুহুনাদ, যেন মদনের জয়্ডঙ্কা। মধুগন্ধে মাতোয়ারা ভ্রমরের দল 
বারে বারে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে আম্মর্জরীকে । সমীরণ মলীলতার বুক হইতে পুষ্পপরাগ আহরণ 
করিয়া তাহার গন্ধ ছড়াইতেছে দিগন্তে । সায়ংকালে উদিত হইয়াছেন পূর্ণচন্দ্র-সূরক্তিম রাগে পূর্বাশা 
রঞ্জিত করিয়া । যেন প্রবাস হইতে সমাগত প্রিয়তম বিরহিণী প্রিয়ার বদনখানি নবকুস্কমরাগে করিয়া- 
ছেন সুর্জিত ! এ হেন বাসন্তীশোভাঁর পরিবেশে সসখী শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে রাসন্ত্য করিতেছেন নটরাজ 


শ্যামসুন্দর | 








“সরস বসন্ত সময় বন শোহন 
মোহন-মোহিনী সঙ্গ । 

অপরূপ রাস বিলাসহি নিমগন 
দহ দু” অঙ্গহি অঙ্গ ॥ 
দেখ সখি ! রাস-বিলাস । 


কত কত মন্ত্র তন্ত্র সঙারত 
কতহু রাগ পরকাশ ॥৷ 

যৃথহি যৃখ মিলি সব কামিনী 
যামিনী বিলসই ভাল । 

মাচত রজিণী প্রেমতরঙিশী 
গাওত মদন গোপাল ॥৷ 

বাওয়ে উপাঙ্গ ডম্ফ স্বর-মগ্ডল 
কঙ্কণ কিক্কিণী রোল । 

বহুবিধ তাল মান ধর করতলে 


অনন্ত আনন্দ-হিলোল ।1” পেদকলতর) 


শ্রীপাদ বলিতেছেন-_শ্রীরাধার যে সব সখী বসন্তরাসে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা শত শর্ত 
স্পা সপ ৯ খিস্পপাপাাা সি 

কমলারও বন্দনীগ়্া। সকলেই মহাভাববতী, ব্রজরমণীগণ ব্যতীত অপর কোন ভগবকান্তার মধ্যে 

মহাভাব নাই। এই মহাভাবই রাসরসের একমান্র উপাদান । তাই ব্রজ ছাড়া অন্যন্জ কোথাও রাস- 








শ্রীত্ত্রীগোবদ্ধ নাশ্রয়দশকম্‌ ] [ ১৭১ 


লীলা হয় না। শ্ত্রীদ্ধব মহাশয় রাসলীলীর মধ্য দিয়াই ইহাদের লক্ষী-বিজয় মহিমার ঘোষণঃ 
করিয়াছেন-_. 

"নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ! 

স্বর্ষোষিতাং নলিনগন্ধরুণচাং কৃতোহন্যাঃ । 

রাসোৎসবেহস্য ভূঁজদণ্ুগৃহীতকণ্ঠ- 

লব্ধাশিষাং ঘ উদ্গাদ্ব্রজসুন্দরীনাম্‌ ॥৮ ভোঃ্-১০।৪৭৬০) 


অর্থাৎ “রাসোৎসবে স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনদ্দনের ভূজলতা দ্বারা কণ্ঠে গৃহীতা হইয়ী মনোৌরঞ 
গ্র্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ শ্ত্রীক্ুষ্ণের যেন্ধুপ প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বামবক্ষঃস্থলে নিত 
বর্তমানা পরম গ্রেমময়ী লক্ষমীদেবীও তাহা লীভ করিতে পারেন নাই, জেন্য ভগবৎুকানস্তার কথা দুরে 
হাকুক) ঘ্বর্ণকমলের ন্যায় গন্ধ ও কান্তি যাঁহাদের সেই বৈকুষ্ঠস্থা ভু, লীলা প্রভৃতিও লাভ করিতে পারেন 
নাই, স্তরাং স্বর্গাঙগনাগণ, অপ্সরাগণও পুথিবীর ভ্রীগণের তো কথাই নাই 7” 


: এইরূপ জ্রীরাধার সখীগণ এবং ব্রজসুন্দরী-শিরোমণি সাক্ষাৎ মহাঁভাব-স্বরূপিণী রাসেশ্বরী 
আরাধারাণী গোবর্ধনে যে দ্বিতীয় রাসস্থলীতে ্রীরুক্ষের সুরভিত এবং শৃঙ্গার র্ময় বাহদ্বারা গৃহীত কণ্ঠ 
হইয়া মহাসুখে রাসনৃত্য করিয়াছেন, সেই পরম মহান্‌ শ্রীসিরিরাজ গোবর্ধনকে কোন্‌ সূরুতী না আশ্রয্ন 
করিবেন £ অর্থাৎ এই রসময়ী রাসাদি লীলার অনুভূতি লাভের নিমিভ মহাসৌভাগ্যবান্‌ সাধকগণ এই 
গিরিরাজের তটকেই একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন । 


“যাঁদের বন্দনা করে লক্ষমী শত শত. 
রমণী সখীগণে হয়ে পরির্ত ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের রসময় সৌরভ পূরিত । 
দীর্ঘার্গল-সম 'যেই বাহ সুবলিত ॥ 

সৈই বাহ যুগলেতে আবদ্ধ হইয়া 1 
মাধবের প্রিয়া রাধা কণ্ঠ মিলাইয়া ॥ 
মধুমাসে নৃত্য করে নবীন দম্পতি । 

দ্বিতীয় সেই রাসস্থলী গোবদ্ধনে খ্যাতি ॥ 
অভুল মহিমাময় শ্রীল গোবদ্ধ'ন । 

কৈবা না আশ্রয় করে ওহে ভক্তগণ ॥৮ ৭ ॥! 


১৭২ ] [ শ্রীন্রীতঘ্ভবাবলী 


যত্র স্বীযগণস্য বিক্রমভূত। বাচ৷ মুহ্ুঃ ফুলতোঃ 
স্মের-ক্র,ব-দৃগত্ত-বিভ্রম-শবৈঃ শশ্বন্মিথে। বিদ্ধয়োঃ । 
চার হুসন্‌ জ-্ততে 

কম্তং তৎপৃথ্ুকলিসুচনশিলং গোবর্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৮ ॥ 


অঞ্চবাদ । যেস্থানে স্বজনগণের সুবল, মধুমজল ও ললিতা-বিশাখাদির) বান্ধলহে পরস্পর 


সা শ নি 


বিক্রমপূর্ণ বচনদ্ারা শ্রীযুগল সমুৎফুল্লচিত, পুনঃ পুনঃ ঈষৎহাস্য, কুটিল ভধন ভ্রধনু চালনা করিয়া অপাজ- 


৬৬ টির সদ কী ইষ্ট 
বাণে উভয়ে উভয়কে বিদ্ধ করিতেছেন, সেই শ্রীাধাকুষ্ষের অভিনব দানকেলি-কলহ নানা ভঙীতে : হাস্য- 
পরিহাসের সহিত পরিবধিত হইতেছে এবং যেস্থানে সেই দানলীলাসূচক শিলাসমৃহ বিরাজমান, সেই 


হই স্্াশাস্জাস্পলাশ্কানি সস ০০০০০০০০০০০ 
আগোবর্ধনকে কোন্‌ জন না আশ্রয় করিবে £ ৮ নি 


ওটি 


টীক।। । যমিকটভূপ্রদেশাবকলনেনাপি রাধারুফ্ণয়োঃ স্ফৃতিস্তং বিহায়াপরঃ কঃ সেব্যোহস্তী- 





ত্যাহ যন্ধেতি। যন্ত্র গোবদ্ধনে তদ্যুনো রাধারুফ্য়োভঙ্গ্যা বাক চাতুর্যেশ নবদান সৃন্টিজকলিন্:তন- 
দানক্ৃতিজন্য কলহো হুসন্‌ প্রকাশমানো বিজ্ভতে অবদ্ধত বন্তমান সামীপ্যে ভূতে লটু। হযদ্বা অপ্রকট- 
প্রকাশেন সব্বাঁসাং লীলানাং নিত্যত্বাৎ বভ"মান প্রয়োগঃ । “জয়তি জননিবাস* ইতি বৎ। কিন্তৃতয়োঃ 
স্বীয়গণস্য মধূমজল ললিতাঁদিকস্য বিক্রমভূতা অনসৌ মদনমোহনো মম সখৈবাস্যাধীশ্বরো যয়মস্য প্রজা 
ইতি মধূমজলস্য “রাধা র্ুন্দাবনে বনে ইতি দিশা রাধিকায়া এব রাজীত্বং যৃন্মাতিস্ত্র নির্লজ্জেরাজ্যাং 
ধাচ্ট্যমাচর্য্ত ইতি জলিতায়াঃ বিরোধ প্রাগ্লভ্য যুজা বাচা মৃহর্বারং বারং ফুলতো হা্টয়োঃ। পনঃ 
কিস্ভূতয়োঃ শশ্বনিরন্তরং স্মের-ত্রুর দৃগন্ত-বিভ্রম-শরৈমিথঃ পরস্পর বিদ্ধয়োঃ স্মেরাঃ প্রকাশমানা যে 
ক্রুরস্য ঘোরস্য বিভ্রমাশ্চালনানি তে এব শরাত্তৈঃ। 'ক্ররস্ত কঠিনে ঘোরে" ইত্যাদি মেদিনী ॥| ৮ ॥। 


স্তবামৃতকণ। ব্যাথয।। শ্রীগোবর্ধনে অনুচ্ঠিত শ্রীত্ীরাধামাধবের পরিহাস-রসময় লীলা- 
গুলির অন্যতম দানলীলার ড্ফৃতি শ্রীপাচদের চিতে উদিত হইয়াছে । গোবর্ধনের মহিমা কথন-প্রসঙ্গে এই 
শ্লোকে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। গোবর্ধনে দানঘাটিতে দানলীলায় নিজগণসঙ্গে আড়ুম্বরময় বাক্য- 
কলহে শ্রীযুগলের পারস্পরিক শুঙ্গাররসমাঁধুরীর অপূর্ব আস্বাদন। দানলীলা সত্যই অতি লীলা সত্যই অতি অদ্ভুত 
রসা্াদনমরী। কথিত আছে, ্ীপাদ রছুনাথের বিরহ-কাতর দশাদর্শনে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির অগ্নিতাপে 
ভালার উপশমের ন্যায় ্ীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বিরহরসাস্বাদনে তাঁহার বিরহঙ্ালার উপশম হইবে ভাবিয়া 
বিপ্রলম্ত-রসময় ললিতমাধব নাটকখানি শ্রীরঘুনাথকে পড়িতে দেন। নাটকের মহাবিপ্রল্ত-রসাত্মক 
কাহিনীর পাঠে রঘুনাথ উন্মত্তপ্রাক্ন হইয়াছিলেন, এমনকি তাঁহার প্রাণরক্ষাও কঠিন হইয়াছিল । শ্রীরূপ 
গোস্বামিপাদ তখন মিলনরসা ঘ্বক জ্রীযগলের অপূর্ব হাস্য-পরিহাসরসময় দানলীলা “দানকেলি-কৌমুদীতে” 
বর্ণনা করত রঘুনাথকে তাহা পড়িতে দিয়া শোধন-ব্যপদেশে ললিতমাধব ফিরাইয়া আনেন। ইহাতে 
শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত রসাত্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এতই আস্বীদন লাভ করে যে, ইহার রসোদ্গার স্বরূপ 

পপ 2 








শ্রীত্রীগোবদ্ধ নাশ্রয়দশকম্‌ ] [ ১৭৬ 


তিনি “দানকেলিচিন্তামণি” এবং “মুক্তাচরিত” নামক সম্তোগরসপ্রচুর হাস্য-পরিহাসাত্মক কাব্যদ্বয় রচন। 
[ানকেলিচিন্তামণি” এবং "মুভ্তাচরিত সপ্রচুর হা: ১ 


করেন । 


শ্রীবসুদেব মহাশগ্ের ইচ্ছায় শ্রীরুফণ-বলদেবের মঙ্গলের নিমিত শ্রীভাগুরী প্রভূতি খষিগণ 


গোবর্ধনতটে গোবিন্দকুণ্ডে যক্ত আরম্ভ করিয়াছেন। হক্তে স্বৃতদানকারিণী গোপীগণের অভীম্টলাভ 
সনিশ্চিত। ব্রজে সর্বত্রই এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে । "আ্ীমতী রাধারাণী নলিতাদি সখীগণ সঙ্গে 
সং - স্পা ১368 গাগা রজত 
উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া দ্বর্ণকলসে সদ্যজাত ঘৃত লইয়া গোবিন্দকুণ্ডের দিকে চলিয়াছেন। 


সা ্্্প্পপাপপা্পাাগাযান ৪ 
সৌন্দর্যে পথ আলোকিত ! মনের কথা-_ “দানচ্ছলে ভেটিব কানাই” | শ্রীমতী চকিত নেন্রে এদিক ওদিক 
রজসপা্জ স্পা রাগ 











তাকাইতেছেন--'কোথায় প্রাণনাথ”? ! 
হি রা 


ব্রজেন্দ্রনন্দন এই সংবাদ পাইয়া সুবল-মধূমজলাদি প্রিয়নর্ম সখাগণের সঙ্গে মানসগঙার সন্নিহিত 


স্থানে শীগিরিরাজের উপরে বিরাজমান শ্যামবেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া নিরুপম দানখাটী রচনা করিয়া 
নিত: উর সপ 
অবস্থান করিতেছেন । তাঁহার সৃমধুর বেণুনাদে স্থাবর-জঙ্গম পুলকিত ! 


নাল 





“সুন্দরি ! শুনহ আজুক কথা । 


তাপ দূরে গেল সব ভাল হৈল 
ইহা উপজিল যথা ॥ | 

অরুণ-উদয়ে ব্রাহ্ণ-নিচকে ্ 
আইল গোকুলমাঝ । 

জরতীর স্থানে করি নিবেদনে 

আপন মনের কাজ ॥ 

গোবদ্ধ ন-পাশে আমরা হরিষে 
করিব ঘক়ের কাম। | 

যে গোপ-যুবতী ্‌ ঘ্বৃত দিবে তথি 
ইন্টবর পাবে দান ॥ ্‌ 

জটিলা শুনিয়া | আমারে ডাকিয়া 
যতন করিয়া বৈল । ্‌ 

বধুরে সাজাঞ্চা ্‌ গবীঘ্বত লৈম্মা 
তুরিতে তাঁহাই চৈল ॥ | 

এ সব বচনে সব সখীগণে 


রাইয়ের আনন্দ হোয়। 


১৭৪ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবঙগী 


সে হেন নাগর গুণের সাগর 
দরশ হইবে মোয় ॥ 

এত মনে করি অতি রসে ভরি 
অঙ্গহি সুবেশ কেল। 

ম্বতের পসরা চা সাজাঞা সত্ব 
সবে মেলি চলি গেল ॥ 

এ কথা জানিয়া সে যে বিনোদিক্সা 
বাধিগ্ন। ও চূড়া চান্দে। 

সবলাদি লইয়! আধপথে যাইয়া 
রহল দানীর ছান্দে ॥ 

বেণুর নিসান করয়ে সঘর্ন 
বাজায় ও জয়-তুরী ৷ 

এ যদুনন্দন | করে দরশন 


নিবিড় আনন্দে ভরি 11” 


সখীসঙ্ে শ্রীমতী দানঘাটীর সমনিহিত হইয়াছেন । প্লারস্পরিক দর্শন! মহাভাবময়ীর হদগ্- 
রি পর্লিক হাশন। মহভিব সয় র হাদ 


তটিনীতে মহাভাবের প্রগাত তরঙ্গ উচ্ছলিত তৈছে ! সখীগণ-সঙ্গে হাস্য-পরিহাসরজে চলিঃ চলিয়া 
ছেন। “বাটি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ যে, ও গোয়ালিনি ! আরে, দান দিয়া যাঁও ৮ উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন 
এরি 
সুবল। ভ্রক্ষেপ নাই। গরবিনীগণ বাহুনাড়া দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীমতীর প্রতিটি পদবিন্যাস 
শ্যামনাগরের মনের উপর | ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণে অমৃতসিঞ্চন। মুগ্ধ নাগর ছূটিয়া আসিতেছেন। 
মোহনিয়া দানী । হাতে ব বাঁশি, মুখে থ হাসি, নয়নে কটাক্ষ ! যুগলমাধুরীর প্লাবনে প্লাবনে সখী-মঞ্জরীগণের 
টস ৭ 
মনোমীন মহাসুখে অন্তরণ করিতেছে! নাগর পথ অবরোধ করিয়া বলিতেছেন-_* দান দিয়া যাও ॥ 
সু... সি ০ নিস প্র 
শ্রীমতীর নয়নে কিলকিঞ্চিত ভাবের প্রকাশ ! 











পি 

“গরবহি সুন্দরী চললহি আনত 
“নাগর পম্থ আগোর | 

কহতহি বাত | দান দেহ মঝ, হাত 


আন ছলে কাচলী তোর ॥ 
বিলি অপরূপ প্রেম-তরঙ্গ ॥ 
দানকেলি-রস-.: | কলিত মহোৎসব 
বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ ॥ 


শ্রীশ্রীগোবদ্ধ নাশ্রয়দশকম্‌ ] [ ৯৭৫ 


অলপ পাটলভেল অথির দৃগঞ্চল 
তাঁহ জল-কণ পরকাশ । 

ধুনাইত ভুরধনু পুলকে পূরল তনু 
অলখিত আনন্দ-হাস ॥ 

এছন হেরি চরিত পুন তৈখনে 
বাহুড়ল পদ দুই চারি । 

রাধামাধব দুহু" কর-পদতলে 


এয »৮৮৮৮7 বাসস 


প্রস্থ গজ. ই ০৯ স্পা 
স্বামিনী গার্ভীর্যবতী-মৌনী ! তাঁর মুখে, নেত্ে ভাবতরঙ্গের কি সুরসাল অভিব্যক্তি ! মোহিত নাগর 
৮... কস ভর্তা এপস 
ক্ীমতীর গায়ে হাত দিতে যাইতেছেন । ললিতা স্ত্রীরাধার সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া বলিতেছেন-_ 
(পাতা ৩ সপ 2222 


“এই মনে বনে দানী হইয়াছ 
ছু'ইতে রাধার অজ । 

রাখাল হইয়া রাজ-কুমারী সঙ্গে 
কিসের রভস রঙ্গ ॥ 

এমন আচর নাহি কর ডর 
ঘনাঞ্া আসিছ কাছে। 

গুরুবর আগে করিব গোচর 
তখন জানিবে পাছে ।৷ 

ছুঁইও না ছু'ইও না নিলজ কানাই 
আমরা পরের নারী । 

পর পুরুষের পবন পরশে 


সচেলে সিনান করি ॥ 

গোবিন্দ দাসের বচন মানহ 
না কর এমন ঢঙ্গ। 

যোই নাগরী ও রসে আগরী 


করহ তাহার সঙ্গ |1” 
[ শ্রীদানকেলিকৌমৃদী ও শ্রীদানকেলিচিস্তামণিতে এইসব সংলাপ দ্রষ্টব্য | 


তে 1 শ্রীশ্রীপ্তবাবর্লী 


শেষে ললিতাদি সথ্থীগর্ণের ও সুবল, মধুমঙ্জলাদি সখাগণের পরস্পরের ব্ৃবন্দাবনের আধিপত! 
লইয়া বিক্রমপূর্ণ বাক্যে কলহ হইতেছে । সখীগণ নানাধুত্তিপূর্ণ বাক্যে ও প্রমাণ দ্বারা বুন্দাবনেশ্বরী 
শ্রীরাধার শ্রীরন্দাবনের আধিপত্য বা অধিকার প্রতিপাদন করিয়া সখাসঙ্গে শ্যামসুন্দর লক্ষ লক্ষ গাভী- 
চারণে যে তুণাদির ও রুক্ষ-লতিকাদির শ্রী নষ্ট করিয়া রুন্দবিনকে উন্মূলিত করিতেছেন-__ এজন্য তৃণ- 
কর চাহিতেছেন। সখাগর্ণও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনাধিপত্য স্থাপন করিয়া ঘাটী দান চাহিতেছেন ৷ তাঁহাদের 
কলহবাক্যে উৎফুল্লিত শ্রীযুগল সহাঁস্যবদনে ভ্রধনু চালনা করিয়া পরস্পরকে শত শত কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ 
করত উভগ্মে উভগ্নের চিত্তকে বিদ্ধ করিতেছেন । এইভাবে কলহ বধিতই হইয়া চলিয়াছে ! আ্ীরুফসন্ 
সখাগণের উঁদ্ধত্য দর্শনে কৌন সখী গোপনে শ্রীমতীর কর্ণে বলিতেছেন-_. 


“সুন্দরি ! অলখিতে হও তিরোধান । 
গিরিবর কুর্জ- কুটিরে অতি গোপতে * 
যাই রাখই নিজ মান ।। 
ইহ অতি চপল- চরিত বর গিরিধর 
কিয়ে জানি করু বিপরীত । 
শুনি উহ সুবচন ভীতহি জনু জন 
রাই করল সোই নীত ॥ 
বুঝি পুন নাগর সব গুণ-আগর 
অলখিতে তহি উপনীত । 
রাধামোহন পুন দেখি সুনাগরী 
আনন্দে নিমগন চিত ॥ 
কৌশলে উৎকণ্ঠিত যুগলের গিরিবর গোবর্ধন-কুজে মধুর মিলন সম্পাদন করাইলেন জঙীগঞ্ । 
কুঞ্জরন্ধে, নয়ম দিয়া সখী-মঞ্জরীগণ ঘৃগলবিলাস-মাধুরী আস্াদনে ধন্য হইলেন । 
“পরশহি গদ গদ নহি নহি বোল। 
তনু তন্‌ পুলকিত আনন্দ-হিলোল || 
কো করু অনুভব দুহ'ক বিলাস । 
এক মুখে সীতকার একমুখে হাস ॥ 
নিমীলিত নয়ন নয়ন অরু থির । 
মণি তরলিত মণি মঞ্জু মজীর 11 
--3১70- নাগরী দেওয়ল ঘন-রস দান । 
রাধামোহন পহু অমিয়া সিনান 1% 


শ্ীত্রীগোবদ্ধ'নাশ্রয়দশকম্‌ ] [ ১৭৭ 
শীদামাদি-বয়স্যসঞ্চয়বৃতঃ সঙ্কর্ষণেনোল্পসন্‌ 
তিন পারা কার পহারসনারো। 
ব্জে ে গুচগুহাস্ চ প্রথয়াতি সথরক্রিয়ং ্িয়াং রায়! 
কম্তং সৌভগভুষিতাঞ্চিততনুং গো ?৯॥। 
অনুবাদ । যেস্থানে শ্রীকুফ্ণ, বলদেব ও জখারুন্দসহ মিলিত কি সুচারুরূপে গোচারণ 


করিতে করিতে “রী রী” এইভাবে মধুর স্বরে গান করিয়াছিলেন এবং যাহার নিভৃত গুহারূপ রঙগমঞ্চে 
শ্রীরাধার সহিত কন্দর্প-কেলিরূপ অপূর্ব নাট্যরজ-বিস্তার করিয়াছিলেন £ এইসব সৌভাগ্যভুষণে ভূষিত 





আগিরিরাজ গোবর্ধনকে কোন্‌ ব্যক্তি না আশ্রয় করে £৯॥। 


টীকা । সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তীতি ন্যায়েন সৌভাগ্যবতঃ সেবনমূচিতমেবেত্যাহ শ্রীদামেতি । 
কঃ সৌভাগ্যাকাঙ্ক্ষী সৌভগভুষিতাঞ্চিত তন্ং গোবদ্ধ'নং নাশ্রয়েৎ। সৌভগং সৌভাগ্যমেব ভুষিতং ভূষণং 
তৈন অঞ্চিতা প্রাপ্তা পূজিতা বা তনূর্যস্য তম্‌ ।  যক্গিমন্‌ গোবদ্ধ'নে অসৌ শ্রীরুষ্কো রীরীতি গানালাপ- 
বিশেষং যথাস্যান্তথা সঙ্কর্ষণেন রামেণ সহ গায়তি পৃব্ববৎ বন্তমান প্রয়োগঃ। শ্রীদামাদি বয়স্যস্য 





আপাদ হিরন লিও বধুরাডিনর দানলীলাসৃচক চিহ্বে চিহিন্ত শিলাসমৃহ যে গিরিরাজ 
নোবর্ধনে অদ্যাপি শোভা পাইতেছেন, সেই গিরিরাজকে কোন্‌ ব্যক্তি না আশ্রয় করিবেন ঢ 


“মধূমজগলাদি ছলে কহে ব্যঙ্গ করি। 
অবধান কর ওগো ললিতা-সৃন্দরী ॥ 
ব্বন্দাবনের রাজা কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ৷ 
তোমরা তাহার প্রজা যত গোপীজন ॥ 
শুনিয়া ললিতা কহে শুন ওহে বটু। 
ব্বন্দাবনের রাজী রাধা কেন কহ কটু ॥ 
তোমরা সকলে রাধার একান্ত আশ্রিত | 
বাক্য-কলহেতে রাধাশ্যাম হাম্টচিত্ত ॥ 
কিলকিঞ্চিত ভাবে অপাঙ্গ-চালনে । 
পরস্পর বাণে বিদ্ধ কলহ-বচনে ॥ 
যে স্থানেতে রাধাকুষ্ণের নবদান-লীলা । 
সেই চিহ্ে সুচিহি্ত গোবদ্ধ'ন-শীলা ॥ 
হরিলীলাক্ষেত্র এই গিরিবর-রাজ । 
কেবা না আশ্রয় করে ভকতসমাজ €” ৮1) 





১৭৮ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


সঞ্চয়েন সমূহেন বুতঃ আর্তঃ গোচয়স্য গোসমৃহস্য ইতস্ততো নৃতন শস্পভোজন-্প্রযুক্ত্যা চারু বিলক্ষণং 
হচ্চারণং ভ্রামণং তদেব পরং শ্রেষ্ঠং যস্য। “পরঃ শ্রেষ্ঠাবিদৃরান্যোভরে ক্লীবন্ত ফেবলে ইতি মেদিনী । 
রঙ্গে নৃত্যক্রিয়ায়াং গৃঢগুহাসূ চ অতি নির্জন গহ্বরেষু র্াধয়া অহ স্মারক্রিয়াং কন্দর্পক্রীড়াং প্রথয়তি 
বিস্তারয়তি তন রঙ্গে স্মারক্রিয়াং প্রিয়ে তবোরস্যেতৎ কিং পশ্য ত্যজগ্মামীত্যঙ্গস্পর্শাদিকাং নিভৃতং কিঞ্চিৎ 
কথয়ামি শৃন্বিতি কর্ণে লগিত্বা চুম্ধনাদিকঞ্চ গৃঢ় গুহাসু ত্বত্তরজরূপাম্‌ ॥ ৯ ॥ 

ভবানৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোবর্ধনের মাহাতআ্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে অপর এক- 
দিবসের জ্ফৃতিপ্রাপ্ত একটি লীলার উল্লেখ করিতেছেন । এই সমস্ত লীলা রাগানুগীয় সাধকের ধ্যান- 
ধ্যেয় সম্পদ্‌ । র্াগান্গামর্গে ভজনের সৌভাগ্যলাভ করা বহু সাধনা এবং অহেতুক মহৎকুপাঁর ফল । 
যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ এবং অপ্রারৃত ভাবতত্বের ধারণায় সমর্থ, তাঁহারাই রাগানুগামার্গে প্রেমসেবার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন । এই রাগমার্গের মধ্যেও আবার গোপী-আনুগত্যময়ী ভজন 
অতিশয় রহস্যময় । একমাত্র তাদশ ভাব সমন্বিত মহতের কৃপাসাপেক্ষ ৷ শ্রীপাদ গোস্বামিগণের এই 
সব মহাশক্তিশালী বাণীর শ্রবণ, কীর্তন এবং টিন্তনে জাধকের মধ্যে তাঁহাদের কৃপার ধারা জঞ্চরিত 
হইগ্লা থাকে । সাধক অনায়াসে ভাবরাজ্যে উন্নীত হইয়া এইসব রহস্যময়ী লীলার নিগুঢ রসাস্বাদনে ধন্য 
হইতে পারেন । | ূ 


একদা নিদাঘের দিবাভাগে হযাবটে শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহে কাতরা | শ্যামবিরহের আতিশয্যে 
প্রাণ কণ্ভাগত ! তুলসীকে বলিতেছেন-_“তুল্ি ! তুই-ই আমার এই সঙ্কটকালে একমাত্র সহায় । 
প্রিয়তমের দর্শন করাইয়া প্রাণরক্ষা কর্‌ ।” দ্বামিনীর শ্রীচরণাশ্রিতা কি্করী, সবকার্ষের একমান্র অবলম্বন । 
মহাজন বলেন-_যুগলবিলাস সুখস্থরূপ, বিভূ বা স্বপ্রকাশ হইলেও সখীগণের সহায়তা ভিন্ন পরিপুষ্টি 
লাভ করে না। যেমন পরব্রন্ম বিভূ বা স্বপ্রকাশ হইলেও চিচ্হন্তির সহায়তা ভিন্ন পুঞ্টিলাভ করেন না 
তদ্রপ। 

“বিভূরতিসুখরূপঃ স্প্রকাশোইপি-ভাবঃ ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃফয়োর্যা খতে স্বাঃ 

প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীবিবেশঃ শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসভ্ভঃ ॥৮ 


“সখী-বিনু এই লীলা পু্টি নাহি হয় । 
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ৮ (টৈঃ চঃ) 


সখীগণের মধ্যেও আবার শ্রীমতীর অভিনপ্রাণা অভিন্নদেহা মঞ্জরীগণ সবোর্ধে ! কারণ সখীর 
নিকট অনেক মনোভাব প্রকাশ করিতে শ্রীরাধা সঙ্কোচ বোধ করেন, কিন্তু দাসীর কাছে অসঙ্কোচে মনো- 
ভাব ব্যত্ত করেন । 


শ্রীমতী বিপুল উৎকষ্ঠায় তুলসীর সঙ্গে গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন। দিঞ্বিদিক্‌ জানশূন্যা, 


শ্রীশ্রীগোবদ্ধ'নাশ্রয়দশকম্‌ ] .. [ ১৭৯ 


দিবাভিসারিকা শ্রীমতী পরমানুরাগভরে তুলঙসীর হাত খরিয়ী চলিয়াছেন। মর্মক্তা তুলসী তাঁহাকে 
জীগিরিরাজ-গোবর্ধনের দিকে লইয়া যাইতেছেন । 
“মাথহি তপন তপত-পথ-বাল্‌ক 
আতপ-দহন বিথার । 
নোনিক পৃতলি তনু _ চরণস-কমল জন্‌ 
দিনহি কয়ল অভিসার ॥ , 
হরি হরি ! প্রেমক গতি অনিবার ! 


কানু-পরশ-রমে পনরবশ রসবতী 
বিছুরল সবছ' বিচার ॥ 

শুরুচভন-নক়্ ন” পাশগণম্বারণ 
মারুত-মণ্ডল-ধূলি ৷ 

তা-সঞ্চে মেলি টললি বররঙ্গিণী 
পতিগেহ-নীতহি ভুলি” ॥। 

ঘত ষত বিঘিনি জিতলি অন্রাগিণী 
সাধলি মননসিজ-মন্ত্র 1 

গোবিন্দদাস কহই--অব সমুঝউ 


হরি সঞ্জে রসময় তন্ত্র 1) 

ননীর পুভভলিকা শ্রীমতী ৷ ধাম সক্কুচিত হইয়া 1 ক্ষণকাঁলমধ্যেই তাঁহাকে গোবর্ধনের সন্নিহিত 

স্থানে আনয়ন করিয়াছে । গোবর্ধনোপরি শ্যামসূন্দরের বলদেব ও সখাগণসঙ্গে “রী রী" শব্দে গান শ্রবণে 
ও গাভীকুলের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ দর্শনে তুলসী গ্রোবর্ধনোপরি শ্যামসৃদ্দরের অবস্থিতি অনুমান করিয়া 
একটি গোপনকুঞ্জে স্রীমতীকে বসাইয়া “রী রী” রবানুসরণে শ্যামের তনুসগ্ধানে চলিয়াছেন ! বলদেব ও 
সখাগণসঙ্গে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া তুলসী কিঞ্চিৎ দূরে কৌশলে শ্যামকে একবার দেখা দিগ্া বৃক্ষান্ত- 
বালে আত্মগোপন করিয়াছেন ! তুলসী শ্রীমতীর ছানা । শ্যাম তুলজীর দর্শন মাত্রেই প্রিয্াজীর বিরহে 
তাধীর হইয়া পড়িলেন। বলদেৰ তাঁহাকে আনমনা দর্শনে বলিলেন, "ভাই ! তুমি ক্রান্ত হইয়াছ, এই 
বুক্ষতলে একটু বিশ্রাম কর। আমি অখাসঙ্গে গো-সম্বীলন করি ।, এই বলিয়া তিনি সথাগণসঙ্জে 
গোধনগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলে তুলসী শ্যামের নিকট আগমন করিলেন এবং গিরিরাজের এক 
নিভৃত গুহামধ্যে যুগলের মিলন সম্পাদন করিলেন ! 





1 লীলাভেদে চিন্মযসধামের সঙ্কোচন- প্রসারণ ধর্মের প্রকাশ হইয়া থাকে |! অর্থাৎ শীঘ্র মিলন সম্পাদন করাইয়া 
উৎকপ্ঠিত রাধামাধবের সেবার জন্য ধাম সঙ্কুচিত হইয়া দূরবতি নায়ক-নায়িকাকে মিলিত করেন এবং যখন কোন 
ইবরোধী জন লীলাক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে, তখন প্রসারিত হইয়া তাহাকে দুরে সরাইয়া দেন ! 


১৮০ |] বু [ শ্তরীত&রীভ্তবাবলী 


কালিন্দীং তপনোভ্তবাং গিব্রিগণানত্যুন্নমচ্ছেখরান, 
শরীবৃন্দাবিপিনং ং জনেপ্লিতধ্রং নন্দীশ্বরং ছাশ্রয়ম্‌। 

হিত্ব। যং প্রতিপুজয়ন, ব্রজকৃতে' মানং মুকুন্দো। দাদৌ 
কম্তং শৃর্জিকিরীটিনং গিবিনৃ্পং গোবর্ধনং নাশ্রয়েৎ? ১০ ॥ 


অন বাদ। শ্রীকুষ্ণ সূর্যতনয়া কালিন্দীকে, ব্রজের অত্যু্নত গিরিগণকে এমনকি ব্রজবাসি- 
০০ [8৫৮-০০০ সা ছি রাারাজস্পার 
জনগণের পরমাশ্রয় ও বাগঞ্ছিতপ্রদ শ্্ীনন্দীশ্বরকেও ত্যাগ করিয়া ব্বন্দাবনের রক্ষাহেতু পর্বতগণের শিরো- 


“নুহ” দৌহা দরশনে ভাবে বিভোর । 
দুহু ক নয়নে বহে তরকত লোর ॥ 
দুহ' তনু পুলকিত গদ গদ বোল । 
ঘরমহি ভিগল দুহু'ক নিচোল ॥। 
অপরাপ দুহ' জন-ভাব-তরঙ্গ । 

ক্ষণে ঘন কম্পন ক্ষণে থির অঙ্গ ॥। 
চলইতে চাহি দুহু" চলই না পারি। 


কহে মাধব দুহ যাঁও বলিহারি 1৮ 


গোবর্ধনের নিভৃত গুহারূপ রঙ্গালয়ে শ্রীশ্রীরাধামাধবের কত শত কন্দর্পবিলাসরূপ নাট্যাকলা 
প্রকাশিত হইতে লাগিল ! আড়ালে থাকিগ্লা সেই নৃত্যকলার তালে তালে ভাগ্যবতী তুলসীর চিভ্-মনও 
অপূর্ব নটনরঙ্গে নাচিতে লাগিল । সেই স্ফুরণপ্রাপ্ত দিব্যলীলার স্মৃতিতে শ্রীপাদ বলিলেন-_ শ্রীত্রীরাধা- 
মাধবের এইসব রসময়ী লীলার ও গোচারণাদি লীলার রমণীয় নিকেতন শ্রীগিরিরাজের ন্যায় সৌভাগ্য 
আর কাহারই বা আছে £ সতাই তিনি এই অভিনব সৌভাগ্য-বিভূষণে বিভুষিতাঙ্গ ! কোন্‌ জন সেই 
গিরিরাজের আশ্রয় গ্রহণ নাকরে£ | 


“আীদামাদি সখাগণ বলদেব-সঙ্গে । 

যে স্থানেতে শ্রীগোবিন্দ গোচারণ-রজে ॥ 

“রী রী” করি মধুর স্বরে করে নানা গান । 

নিত্য বিহরিছে যথা গোবদ্ধ'ন নাম ॥ 

যার গুহা-গৃহ-মধ্যে দেখি রজস্থল | 

কন্দর্পকেলি করে নবীন-যুগল ॥ 
_সৌভাগ্যশালী সেই গিরি গোবদ্ধ'ন | 
-কেবা না আশ্রয় করে. ওহে ভক্তগণ ॥৮ ৯) 





্রীশ্রীগোবদ্ধ নাশ্রয়দশকম্‌ ] [ ১৮১ 


ভূষণস্বরূপ যে গিরিরাজের অর্চনা করিগ্লা তাঁহাকে সম্মান দান করিয়াছিলেন, কোন্‌ ব্যন্তি সেই গিরিরাজ 


০৮০ 


গোবর্ধনের আশরর গ্রহণ না করে £১০॥ 85 

টীকা । যেষাং প্রভোঃ সেব্যোহয্ং তেষাং সেবনীয়োহদসৌ কথং ন ভবেদিত্যাহ কালিন্দী- 
মিতি। এতান্‌ হিত্বা মুকুন্দো ব্রজক্তে ব্রজরক্ষণ-নিমিত্তায় পৃজয়ন্‌ সন্‌ বং প্রতিমানং দদাবিত্যন্বয়ঃ | 
হেয়বিষয়্ানাহ। কালিন্দীমিতঠাদি। তপনোগ্ভবাং তপতি কিরণৈঃ শোষয়তীতি তপনঃ স্য্যস্তস্মাদুভবো 
যস্যাত্তাম্‌। সৃষ্যস্ত স্বকিরণে রসং হিত্বা ততৎকালে মেঘদ্বারা তং বর্ষতীতি মেঘাস্তস্যাক্তাবহা এব 
অতমস্ভৎ কন্যাসেবনেনৈব তদ্বাধ্য মেঘকতৃুক বিদ্বাহনুদয় এব স্যাদিত্যেবস্তুতত্বেহপি । অত্যন্ন মচ্ছেখরা- 
নিতি অতিশয়ম্‌ উন্নমন্তি উদ্ধবং-গত্বা ভূমিস্পৃষ্ট প্রায়াণি শেখরা ণ্যগ্রাণি যেষাং তান্‌ তেষামপি উন্নমদগ্রা- 
ধো দেশে ইন্দরর্ষ্ট্যা ব্রজরক্ষণ-ক্ষমত্বেহপি। জনেগ্সিতধরমিতি জনানামীগ্সিতমভীষ্টং যেভ্যোধেনু- 
লতারুক্ষেভ্যঃ কামধেন্‌ কল্পলতা কল্পর্ক্ষ রূপেভ্যস্তান্‌ ধাঁরয়তীতি তথা এতস্যাপি জনেপ্সিত ধারকত্বেন 
বষ্টিবারণ-সমর্থত্বেহপি স্বয্পং ভগবতাঁ আশ্রীয়তেহসাবিতশ্রয়ঃ স্বয্মং ভগবত আ্রয়স্থানত্বেনাধপ্রারুত ত্বাৎ 
তন্ত প্রাক্কৃতানাং মেঘানাং প্রভৃত্বাভাবেহপীতি ধ্বনিঃ | - অন্যৎ স্পম্টম্‌ || ১০ ॥ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। | এই ত্তবের পরিশেষে শীল গিরিরাজের অপর একটি মহিমার উল্লেখ 
করিয়া আীপাদ গিরিরাজ-আশ্রয়ের একান্ত প্রশ্নোজনীয়তা প্রতিপাদন করিতেছেন । চৌরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডলে 
মহামাহাত্মযসম্পন্ন, নানা লীলাস্থলী থাকিলেও শ্রীকুঞ্ণের প্রিয়তাধিক্যে গিরিরাজই যে সর্বাতিশায়ী ; তাহা 
সহজেই জানা যায়। কারণ ব্রজরক্ষার নিমিত শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গিরিগণের শিরোরত্র শ্রীগোবর্ধনকেই নিবা- 
চিত করিয়া ইন্দ্রযাগের পরিবর্তে গিরিরাজেরই অর্চনার প্রবর্তনা করিয়াছিলেন । শ্রীগিরিরাজের অর্টনা 
স্থাপনোদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্‌ পুরুষানুক্রমে ইন্দ্রযাগপরাগ্ণণ নন্দাদি গোপগণের নিকট কর্মবাদ স্থাপন করিয়া 
কৌশলে গিরিরাজ-অচনীর প্রয়োজনীয়তাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ৷ শ্রীরুফণের শ্রীমুখোদগীর্ণ-বচনামৃত 
শ্রবণে নন্দাদি গোপগণের বিনা প্রতিবাদেই গিরিরাজের অর্টনায় মহতী শ্রদ্ধা জাত হইয়াছিল, কারণ 
গোগণের উপজীব্য গিরিরাজ দ্বভাবতঃই ব্রজবাসিগণের পরম ভক্তি ও আরাধনার পান্র। এ বিষয়ে 
আীহরিবংশে বণিত আছে-_ 

“দামোদরবচঃ শুতত্ব। হাস্টাস্তে গোষ জীবিনঃ। তদ্বাগম্থতমাসাদ্য প্রত্যুচরবিশঙ্কয়া ॥ 

তবৈষা বাল মহতী গোপানাং চিত্তবদ্ধিনী । প্রীণয়ত্যেব নঃ সব্্বান্‌ বৃদ্ধির্দ্িকরীগবাম্‌ ॥ 

ত্বং গতিস্ত্বং রতিশ্চৈৰ ত্বং বেভা ত্বং পরায়ণম্‌ । ভয়েজ্বভয়দক্ত্বং নস্তমেব সুহাদাং সূহাৎ ॥” 


্রীকুষ্ণের কথ। শুনিয়া ব্রজবাসী গোগগণ পরম হা্ট হুইলেন। তাঁহার বাক্যাম্ত পান 
করিয়া যেন তাঁহাদের সর্ববিধ ভগ দূরীভূত হইয়া গেল। তাঁহারা শ্রীরুষ্চকে বলিতে লাগিলেন__“হে 


বালক ! তোমার এই মহতী বৃদ্ধি গোপগণের হিতকারিণী এবং গোগণের বৃদ্ধিকারিণী ! তোমার এই 
বুদ্ধি আমাদের সকলেরই মহাপ্রীতি বর্ধন করিতেছে । তুমিই আমাদের একমান্র গতি, ব্রজবাসিগণের 


হি. দি এটি 


১৮২ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


একমান্র তোমাতেই রতি, তুমিই আমাদের হিতাহিতবেভা ; তুমিই আমাদের উয্নিকালে অভয়দাতা এবং 
তুমিই আমাদের পরম সূহাৎ 1” নন্দাদি ব্রজবানিগণ বিপুল উৎসাহে এবং নানাবিধ সন্তারে গিরিক্লাজের 
অর্চনা আরম্ভ করিলে গিরিগণের শিরোরত্ব গোবর্ধন রত্রশিলাময়রূপে তাঁহাদের পুজা গ্রহণ করিয়্।ছিলেন 
এবং পৃথিবীস্থিত সুমেরত, হিমাচলাদি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্বতরাজি নানা উপায়ন লইয়া গিরিরাজের আরাধনা 
নিমিভ উপস্থিত হইয়্াছিলেন । 


ৃ / “গোবদ্ধ নো রত্রশিলাময়োহভুৎ সুবর্ণ শুঙ্গেঃ পরিতঃ গ্ফুরত্তিঃ | 
ম্তালিভিনিঝ রসুন্দরীভিঃ দরাীভিরুচ্চাঙ্গকরীঘ রাজন্‌ ॥ 
তদৈব শৈলাঃ কিল মৃত্তিমন্ত সোপায়সনা মেক্ুহিমাচলাদ্যাঃ | 
নেমুগিরিং মঙ্গলপাণয়মস্তং গোবদ্ধ'নং রূপধরং গিরীন্দ্রাঃ ॥৮ গের্গসংহিতা) 


“গর্গ, ভাগুরী প্রভৃতি বেদক্ত ব্রাক্মণগণণ যখন গিরিরাজ গোঁবধর্মের অর্চনা আরম্ভ করিলেন, 
তথন গোবর্ধন-্পর্বত অসংখ্য সুবর্ণশূঙ্গে রত্বশিলাময্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন ! নিবিড় পুষ্পিত বুক্ষলতায় 
মতভুঙ্গকুল গুঞ্জার করিতেছিল, রমশীয় নিঝ'র, গুহা ইত্যাদিতে গিরিরাজ পরিশোভিত হইতেছিলেন ! সে 
সময়ে সুমের, হিমাচল প্রভৃতি পর্বতরাজি 'মৃতিমান্‌ হইয়া নানাবিধ উপহার সহ গোবর্ধন-নিকটে আসিয়া 
উপনীত হইলেন এবং সকলেই ভক্তিভরে গিরিরাজ গোবর্ধনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন 1” 


অপর একটি বিশ্ষে চাতুরী অবলম্বনে শ্রীভগবান্‌ বিশেষভাবে গ্রিরিরাজের প্রভাব এবং আরান 
ধনার শ্রেষ্ঠতা সকলের মন ও নয়নের গোচরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন । নন্দাদি গোপগণ যখন ভক্তিভরে 
গোবর্ধনে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান এবং ভূরি ভুরি নৈবেদ্য সমর্পণ করিলেন, তখন স্ত্রীরুঞ্ণ পর্বতোপরি এক সুরহৎ 
ও পরমাদ্ভূত মনোহর মৃতি ধারণ করত বলিলেন- “হে নন্দাদি গোপগণ ! আমিই গোবর্ধন, তোমাদের 
পূজায় ও ভর্তিভাবে প্রসম হইয়া আবিভ্ত হইলাম 1” এই কথা বলিয়া তিনি গোপগণের সমপিত 
নৈবেদ্য-স্তুপ অপূর্ব পরিপাটীর সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন । 


“কৃফণোহপি সাক্ষাদ্রজশৈলমধ্যাণ্, ধৃতাতিদীর্ঘং কিল চান্যরূপম্‌ | 

'শৈলোহঙ্সি” লোকানিতি ভাষয়ন্‌ সন্, জঘাস সব্বং কৃতমননকুটম্‌ || 

গোপাশ্চ গোপীগণব্ুন্দমৃখ্যা, উচুঃ স্বয়ং বীক্ষ্য গিরেঃ প্রভাবম্‌ । 

দাতুঃ বরং তন্ন সমুদ্যতং তং, সুবিঞ্মিিতা হধিতমানসাস্তে ।। 

জ্তাতোহসি গোপৈগিরিরাজদেবঃ, প্রদশিতো নন্দসূতেন সাক্ষাৎ । 

নো গোধনং বা কিল বন্ধূবর্গো, রুদ্ধিং সমায়াতু দিনে দিনে কে ॥। 

তথাস্ত চোকত্বা গিরিরাজ্রাজো, গোবদ্ধ নো দিব্য-বপুদ্দধানঃ | রঃ 
কিরীটকেয়ুরমনোহরাঙ্গঃ, ক্ষণেন তন্রান্তরধীয়তারাৎ ॥” গেরগসংহিতা) : 


শ্রীতত ্ীগোবদ্ধ নাশ্রয়দশকম্‌ ] [ ১৮৩ 


“গোপরাজ নন্দ ও ব্রজবাসিগণ যে সময়ে গোবর্ধন-পর্বতের পুজায় প্রর্ভ্ভ হইলেন, তখন শ্রীরুষ্ণ 
অতি দীর্ঘমৃতি ধারণ করত গোবর্ধনপর্বত হইতে আবিভূত হইলেন এবং গোপগণকে আহ্বান করিয়া 
“আমিই গোবর্ধন' এই কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত অন্নাদির স্তুপ ভোজন করিতে লাগিলেন । গোপ- 
গোপীগণ গোবর্ধনের এই মহাপ্রভাব দর্শনে এবং তাঁহাকে বর-প্রদানে সম্ৎসুক জানিয়া আনন্দিত ও 
সৃবিজ্মিত হইয়া বলিলেন-_-“হে গিরিরাজ ! আমরা নন্দনন্দনের প্রসাদেই আপনার এই দিব্যমৃতি দর্শন 
করিতে পারিলাম। আপনার কৃপায় যেন আমাদের গোধন ও বন্ধুবর্গ দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।” 
গোপগণের এই প্রার্থনা শুনিয়া কিরীট-কেয়ুরাদি পরিশোভিত দিব্য কলেবরধারী গিরিরাজ “তথাস্ত” বলিয়া 
তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইলেন 1” 


ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলের অন্য স্থানের এত প্রভাব বা মহিমা স্বয্নং 
ব্যক্ত করেন নাই। অতঃপর ইন্দ্রপূজা বন্ধ হইলে ইন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার মানসে 
প্রলয়কালীন মেঘের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তখনও শ্ীভগবান্‌ ব্রজরক্ষার জন্য গিরিরাজকেই ধারণ 


4 


করিলেন ! 


কালিন্দী সূর্যতনয়া, মেঘগুলি সূর্ষের আজ্তাবহ ঃ যেহেতু গ্রীষ্মকালে সূর্যই স্বীয়তাপে রসশোষণ 
করিয়া বর্ষাকালে তাহা মেঘদ্বারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং সূর্যতনয়ার আরাধনা করিলে মেঘ 
আর কোন বিদ্ই করিতেন না। অনায়াসে ঝড়-রুষ্টি কৃত উৎপাতের অবসান হইতে পারিত ৷ কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসসাধ্য এবং ফলপ্রসূ যমুনার আরাধনা না করিয়া গিরিরাজের মহিমা প্রকাশের জন্য 


তাঁহাকেই শ্রীহস্তে সপ্ত দিবারান্্ ধারণ করিলেন ! 


আবার নন্দীশ্বর-ণিরি ব্রজবাসিজনের এক মানত আশ্রয় এবং স্বাভীষ্ট-প্রদাতা | শ্রীরুষ্ণও নন্দীশ্বরেই 
বসবাস করিতেছেন, সুতরাং ইন্দ্রযাগের পরিবর্তে নন্দীশ্বরের আরাধনা এবং ইন্দ্রের অত্যাচারে নন্দীস্বর- 
গিরি ধারণই সর্বতে।ভাবেই সমীচীন এবং অনায়াস-সাধ্য ৷ কিন্ত শ্রীকৃঞ্চ সব ছাড়িয়া গিরিরাজ-গোবর্ধনের 
আরাধনারই প্রবর্তন করিলেন এবং ব্রজরক্ষায় তাঁহারই সহায়তা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সর্বাধিক মহত 
স্থাপন করিলেন ! শ্্রীপাদ বলিতেছেন-__ “কোন্‌ ব্যন্তি সেই পর্বতরাজের তশ্রয্ন গ্রহণ না করিবেন ৮ 


“কালিন্দী, গিরিগণ, ব্রজতীর্ঘগণে ৷ 
নদ্দীশ্বরে ত্যাগ করি ব্রজেন্দ্রনন্দনে || 
বৃন্দাবন-রক্ষা লাগি গিরিগোবদ্ধ নে । 
_ অচ্চ নায় সম্মানিল শ্রীনন্দনন্দনে || 
পর্বতের শিরোমণি সেই গিরিরাজে । 
কেবা না আশ্রয় করে ভ্রিভুবন-মাঝে £ ১০ ॥” 


১৮৪ ] 1 শ্রীত্রীগ্ বাবলী 


তম্মিন, বাসদমস্য ব্রম্দশকং গোবর্ধনস্যেছ যৎ 
প্রাছুরভতমিদং ঘদীয়কৃপয়। জীর্ণান্ধবক্তণদপি | 

তত্যোগ্যদগ ণবৃক্দ-বন্ধুরখনেজীবাতু্জপস্য ত- 

ভোষায়াপি অলং ভবাত্বিতি ফলং পক্কং ময়া ম গ্যতে ॥ ১১॥। 


|| ইতি শ্রীক্রীগোবন্ধনাশ্রয়দশকং সম্পর্ণম্‌ ॥ ৫ ॥। 


অন্রবাদ । যাহার অনুগ্রহে মাদশ জীর্ণান্বব্যত্তির , বদন হইতেও গোবর্ধন-বাসপ্রদ এই রমণীক়্ 

গোবর্ধনাশ্রয়দশকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই উৎরুষ্ট শুণসম্হের রম্যথনি_ ..মদীয়, জীবাতু-স্বরূপ 

শ্রীগোবর্ধনের অথবা আমার জীবাতু-স্বরাপ অখিল গুণের খনি শ্রীরাপগোস্বামীর সন্তো বার্থ ০ দশক সমর্থ 
এসি 


হউক, আমি ইহার এ ইরূপ পরিপক্ক ফল কামনা, করি ॥ ১১] 


ধলা | উপ 








টীকা। “হরৌ রুষ্টে গুরুত্ত্রাতা গুরৌ রুজ্টে ন. কশ্চন। তঙ্মাৎ সব্ববপ্রযত্রেন গুরুমেব 
প্রসাদয়েদিশতি । শ্রীগুরুতপ্রীত্যৈব সব্ব্ং ভবেদিতি স্বরূত গোবদ্ধ'নস্তোন্রেণ গুরুঃ প্রসীদত্বিতি প্রার্থয়তে । 
তস্িমিনিতি। যদীয় কৃপয়া গোবদ্ধনস্য রম্যং দশকং জীর্ণান্ধবক্তাদপি প্রাদুভু তং তস্য জীবাতুরূপস্য 
তদ্রম্যদশকং তোষায় অলং সমর্থং ভবত্বিত্যেতদ্রপং পন্ধং ফলং ময়া স্থগ্যতে অন্বিষ্যতে ইত্যন্বয়ঃ ৷ 
তত্তোষণেনৈতদ্দশকং সফণং ভবেদিতি ভাবঃ । তঙ্িমন্‌ গোবদ্ধ নে বাসং দদাতীতি তৎ জীর্ণঞ্চ তদন্ধমনং 
ভূমিশ্চেতি তদ্রপং বক্ত'ম্‌ অন্তর বক্তস্যান্ধত্বারোপণেন . ক্কুপয়েত্যন্্রাম্থৃত-বূম্টিত্বারোপঃ ফলান্বেষণেন দশকে 
বক্ষত্বারোপ ইতি পরস্পরিতরূপকালঙ্কারোহন্র ধ্বনিঃ। জীবাতুশ্চাসৌ রূপত্তন্নামা গোস্বামী চেতি তস্য 
কিস্ৃতস্য উদ্যদুদয়ং প্রাপ্নুবদ্যদ্ণরন্দং গুণসমূহস্তস্য বন্ধুরখনেঃ রম্যাকরস্তস্যাঃ | “বন্ধুরং মুকাউ 
পুংসি ভ্রীলিজং তৈল কল্কয়োঃ। বন্ধুরে বধিরে হংসে ভ্রিষু স্যদ্রম্য-নম্য্লোরিতি” মেদিনী ৷ তোষায়াপি 
অলং ভবত্বিত্যেব, পাঠঃ1 কচিল্লেখকপ্রমাদাৎ তোষায়াপি ত্বলমিতি পাঠঃ। ততন্রাপীত্যস্য গুরুত্বে 
ছন্দোভঙ্গাপত্তিঃ স্যাৎ। ননু তোষায়াপি অলমিতি পাঠেপি বিসন্ধিদোষাপত্তিঃ স্যাদিতি ন বাচ্যং জরি 
সরুৎ সন্ধ্যকরণে তদ্দোষাবকাশত্বাদিতি সব্ব্বমনবদ্যম্‌ ॥ ১১।| িস্গিতি 

॥ ইতি শ্রীগোবদ্নাশ্রয়দশক-বির্তিঃ ॥ ৫ | 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘূনাথ এই শ্লোকে গোবর্ধনাশ্রয়নদশকের ফলশগতি উল্লেখ 
করিতেছেন । প্রথমতঃ স্তোন্রের স্বপ্রকাশতালক্ষণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “মাশ জীর্ণান্ধ অর্থাৎ জরা- 
তুর এবং অক্তান ব্যক্তির বদন হইতেও এই স্বপ্রকাশ পরম রমণীয় গোবর্ধনাশ্রয়দশকের আবির্ভাব 
হইয়াছে | শ্রীরূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--. 


“অতঃ শ্রীরুঞ্চনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহ্যামিন্দ্িয়ৈঃ | 
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ দ্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ১২২৩৪) 





শ্রীশ্রীগোবদ্ধ'নাশ্রয়দশ্নকম্‌ ] [১৮৫ 


অর্থাৎ শ্রীরুঞ্চের (উপলক্ষণে মহাভক্তগণেরও ) নাম, গুণ, লীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিপ্নগ্রাহ্য নহে। 
জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় নামাদির সেবায় নিযুক্ত হইলে স্বপ্রকাশ নাম, গণাদি স্বশ্নংই জিহ্বাদিতে ক্ফৃতিপ্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন । শ্ীমর্ভাগবৰতে ভরতের মৃগদেহে নামকীর্তন এবং গজেদ্রের হতীদেহে শ্ীভগবানের স্ততির 
কথা জানা যায়। অর্থাৎ পশুর জিহ্বায় কখনই হরিনাম বা হরিগুণ উচ্চারণ সম্ভবপর হইতে পারে না। 
কিন্তু স্বপ্রকাশ নাম-গুণাদি তাহার অপেক্ষা না করিয়াই ভরতের হরিণদেহের জিহ্বায় এবং গজেন্দ্রের 
হস্তী-জিহ্বায় স্বয়ং সমুদিত হইয়াছেন । 


প্রশ্ন হইতে পারে-'ত্ীপাদ ! সেবোল্মুখ ভত্তের জি হ্বাতেই শ্রীভগবান্‌ ভ ভক্তের নাম-গুণাদির 
প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে আপনি নিজেকে “জীর্ণান্ধ* বলিতেছেন কেন £ তদুত্রে দৈন্যের খনি জ্রীপাদ 
বলিলেম--“ঘদীয় ক্ৃপয্া” ইহা একমান্ত্র শ্রীগিরিরাজের ক্ুপাতেই সম্ভবপর হইয়াছে । নিখিল অযোগ্যতার 
নিরসনকারিণী শ্রীভগবান্‌ ও ভন্তের ক্কুপা। কারুণ্যাদি অশেষ গুণরত্বের খনি শ্রীল গিরিরাজ আমার 
অযোগ্যতাদি কোন দোষেরই  বিচীর না করিয়া মাদ্‌শ জীর্ান্ধ বাত্তির মুখ হইতেও এই রমণীয় স্তোন্ের 
প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়াছেন । বিশেষতঃ শ্রীল গিরিরাজ এই জীবাধমের জীবাতুস্বরূপ ৷ তাঁহার রুপা ব্যতীত 
মাদ্‌শ জীবের কোনই গতি নাই । তাঁহার করুণায় স্ফুরিত এই দশক সেই গিরিরাজের সন্তোযার্থ জম্্থ 
হউক, অর্থাৎ ইহার শ্রবণ, ীতনকারীর প্রতি গিরিরাজ পরম প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশ্রয়দানে ও প্রেম”. 
দানে ধন্য করুন-__আমি এই দশকের এই সূপরিপক্ক ফলই কামনা করি । 
বর্ণনার পারিপাট্যে স্রীপাদ তাঁহার পরমাভীম্ট শ্রীগুরু এবং তাঁহার জীবাতুস্বরূপ অখিল গুণ- 
খনি স্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের কৃপাতেই যে তাঁহার ন্যায় জীর্ণান্ধ ব্যক্তির মুখ হইতেও এই ভ্তবের আবিভাব 
হইয়াছে-_তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন ! জ্ীমৎ নূপগোদ্বামিপাদের প্রতি শ্রীপাদের অতুলনীয় ভকি-্শ্রদ্ধার 
পরাঁকাষ্ঠী তাঁহার বর্ণনার নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। শ্রীমুন্তাচরিতের শেষে লিখিয়া ছেন__- 
“আদদীনস্তৃণং দন্তৈরিদং যীচে পুনঃ পুনঃ । 
শীমদ্রপপদান্তোজধুলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি 11 
অর্থাৎ “দতন্তে তুণ ধারণপূর্বক আমি পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করি, যেন জন্মে জন্মে শ্রীরাপ- 
গোদ্বামিপাদের চরণারবিন্দের ধুলি হইতে পারি ।৮” বিশাখানন্দদস্তোভ্রের শেষে লিখিরাছেন__, 
“শ্রীমদ্রপপদান্তোজ-ধূনীমান্রেক-সেবিনী ৷ 
কেনচিদ্গ্রথিতা পদ্যের্মালাপ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ ॥৮ 
“শ্রীমৎ রাপগোস্বামিপাদের পাদপদ্ম-ধুলির একমাত্র সেবনকারি মাদ্‌শ ব্যক্তি পদ্যদ্ধারা এই মাল্য 
গুম্ষ্ষন করিয়াছে, জীরূপের অনুগত শ্রীযুগল-উপাসকগণ ইহাকে আতঘ্রাণ করুন ॥” জীবাতুরূপেও বার 
দ্বার উল্লেখ দেখা যায়-_. 
ঠক 


১৮৬ |] _[ শ্্রীত্রীস্তবাবলী 


“শৃন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিন্দ্রোহজগরায়তে | 
ব্যান্রতুর্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতক্য মে ॥” ( প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দশকম্-১১ ) 


“আমার জীবাতু অর্থাৎ জীবনধারণের উপায়-স্বরূপ শ্রীরাপগো স্বামীর বিরহে সমগ্র গোষ্ঠভুমি 
আমার নিকট শুন্য শুন্য প্রতিভাত হইতেছে । শ্রীগোবর্ধন অজগরের ন্যায় ও শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাগ্রের ন্যায় 
মুখব্যাদান করিয্মা আমায় যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে 1» 


“অপৃব্বপ্রে মাক্ধেঃ পরি মলপয়ঃ ফেননিবহৈঃ, সদা যো জীবাতুর্ধমিহ কৃপয়া সিঞ্চদতুলম্‌ 1. 
ইদানীং দুদ্রবাৎ প্রতিপদবিপদ্দাববলিতো, নিরালম্বঃ সোইয়ং কমিহ তদ্বুতে যাতু শরণম্‌ 11৮১০) 


অর্থাৎ “আমার জীবাতু যে শ্রীরূপগরোস্থামী প্রেমপাথারের সুরভি-সলিলের ফেনসমূহদ্বারা 
আমায় যথেম্টরূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সম্প্রতি দুর্দেববশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদ্ধপ দাবানলে অন্তপ্ত 
আশ্রয়হীন আমি £ তিনি ভিন আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব £% ইত্যাদি । 


শীপাদ রছ্ুনাথ বলিতেছেন__এই গোবর্ধনাশ্রয়দশক অখিল গুণের খনি সেই শ্রীরূপের সন্তোষার্থ 
হউক, এই স্তোত্রের ইহাই সুপরিপস্ক ফল । | 


“যাঁর কৃপায় জীণান্ধ মোর মুখ হৈতে | 
গাবদ্ধনাশ্রয়-দশক হৈয়াছে প্রাদুভূতে !ঃ 

সেই গুণখনি গিরির সন্তোষ-বিধান । 

হউক ইহাতে মোর এই ত মনস্কাম ॥ 

কিন্বা শিক্ষাগুরু যিনি শ্রীরাপ-গোত্থামী ॥. 

তাঁর সন্তোষ-বিধানার্থ অভীজন আমি | 

গোবদ্ধ নাশ্রয়-দশক দিব্যকল তরু | 

তাঁর করে সমপিণ বাঞ্ছাকলতরু ।॥ 

মুই দীন জরা-অন্ধ এই ভ্ত্রিজগতে !. 

মো হেন অধমে যদি সিঞ্চে কুপাম্থৃতে | 

তবে এই দিব্যদশক-কল্পতরু-ডালে । 

অচিরায় মোর ভাগ্যে প্রেমফল ফলে | 

তাহাতে সন্তজ্ট হবে শ্রীরূপ-গোসাঁই । . | 
ইহা হৈতে অধিক লাভ মোর কিছু নাই 0৮ ৯১1... 


॥ ইতি শ্রীণ্রীগোবর্ধানাশ্রয়দশকের্র ভতবাম.তকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৫ ॥ 





| [৬ 7 
| ০ ০ 
অথ শ্রীশ্রীঞোবর্ধনবাসপ্রার্থনাদশকম় 
স্রীশ্বীগোবদ্ধ নপাদপন্দ্মভ্যো নমঃ 

'নিজপ্তিভুজদগচহন্রভাবং প্রপদ্ 

প্‌ তিছতঅদধুষ্টোন্দগুদেবেন্দ্রগর্ত্র । 

অতুলপুথুলশৈলশ্রেণিভুপ পি.যং মে 

নিজনিকট নিবাসং দেহি গোবদ্রন তৃম্‌ ॥১। 

উঅস্কূবাদ । হে আীগোবর্ধন ! তুমি স্বীয় প্রভূ শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ডে ছন্রভাব প্রান্ত হইয়া 

জভিমান-মত্ত ও উদ্ধত ইন্দ্র গর্ব চূর্ণ করিয়াছ এবং বিশ্বের শ্রেন্ঠ গ্িরিবর্গের অধিপতিরূপে বিরাজ 
করিতেছঃ তুমি আঙগার-_সাঁতিশয় প্রিয় তোমঃর নিকটে নিবাস প্রদান কফরিয়। ধন্য কর ॥ ১1 


টাকা ? গোতদ্ধ নস সব্ববোহকর্খং নিজ তল্িবটিবাসানিৰ সা বেষ্ট 





কটবাসং প্রার্থয়তে নিজ পতীত্যাদিনা পদা-দশকেন | হে গোবদ্ধ ন ত্বং মে মম প্রিয়ং নিজনিকট- 
নিবাসম্‌ অন্যঙ্গমাৎ কঙ্মমাদঙ্গি তীর্থান্তরন্মঙ্গ মন আকৃষ্য নিকটস্থিতিং ছে মহ্যং দেহীত্যল্বয়ঃ। কাকাক্ষি- 
্যায়েন ছে ইত্যসপ্রিয়মিত্যনেন দেহীতানেন ট সম্বন্ধঃ 1 নটবন্রান্যে বহবঃ পব্বতাঃ সন্তি তমিকটবাস- 
ন্মচ্য কথং মনিকটবাসর প্রার্থাতে তন্রাহ আতুলেত'দি।_ হে অতুল-পৃুলশৈলশ্রেপিডুপ অতুলা অনু- 
পমা অথচ গৃথুলা পুষ্টা ঘা শৈলশ্রেণিঃ গব্ব-তসমৃহস্ত সা ভপো রাজা ছে তথাবিধ সব্বভীম্টগ্রদ চক্রবন্তি- 


০০০ 


সমীপং তাকৃত্বা ক্লুপণ মণ্ডলেশ্বর-সমীপাবস্থিত্যালমিতি ভাবঃ | নন্ুু জ্ঞাতং ব্রজবাসাকাওক্ষী তং তদ্যত্র 
কুত্রাপি ব্রজস্যৈকদেশে নিবাসঃ ক্রিয়তাং £কিমেতহু প্রার্থনয়েতি চেতন্তরাহ নিজেত্যদি । নিজস্য স্থস্য 
পতিঃ প্রস্ভুঃ স্ত্রীরুক্চস্তস্য ভূজদভ্ডে ছন্রভাবৎং ছন্রত্বং প্রপদ্য প্রাপ্য প্রতিহততা নাশিতো মদেন গ.বব'ণ ধুষ্টঃ 
এ ১০৯৯ ২০ ম্টটিটী? পপ 
প্রগল্ভোহ্থ চ উদ্দণ্ড উদ্ধতো যো দেবেন্দ্রো মব্রতত্বান্‌ তস্য গব্বোহহঙ্কারো যেন হে এবভ্তুত মদ্তক্তপৃজাভ্যাধি- 

২ পরা ৮০০০ তে ৮০০০-০ শারররররররাররররররর পাশা পপ 
কৈতি নম্য়েন_ শ্রভোভক্র্নিকটস্থতেেনৈব ভ্রুপাতিশয়ো ভদেদিতি ভাবঃ। ইন্্র বাজকপদোপাদীদেন বাভি- 
টারী বোধয়িভুং ন শক্যতে তন্ন ব্যভিচারিণও শব্দোপাভত্বেন ম দোষ ইতি মদগব্ব য়োর্থাভিচারিণোঃ শক 
বাচ্যতেহপি ন রসদোষঃ 1১ ॥। ূ 











কা 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা) আ্ীমৎ রদ্ধনাথদাস গোস্বামিপাদ এই শ্রীত্রীগোবধনবাস-প্রার্থনা 
দশকে শ্্ীপ্িরিরাজের মহামহিমায় নাঁতিশয়্ প্রলুব্ধচিভ হইয়া শ্রীগিরিরাজের যৎকিি€ ভগগানগূর্বক তাঁত 
অতিন্ত্রিয় গিরিরাজের তটে বসবাসের জাকাজ্ক্ষা গ্রকাণ করিতৈছেন। প্রথমতঃ বলিতেভেন-_্শনজ- 
_শ্তি-ভুজদগচ্ছন্ত্রভাবং প্রপদ্য "হে গোবর্ধন ! তুমি নিজ প্রভু শ্রীকুষ্ষের হস্তরূপ দগ্ডে ছন্ত্ভাব প্রাপ্ত হইয়। 


টি 


১৮৮ ॥] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


সপ্ত অহোরান্্র একভাবে বিরাজমান করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ ” এইপ্রকার অনন্যসাধারণ সৌভাগ্য 
একমান্তর গিরিরাজই প্রাপ্ত হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরক্ষার্থে সহসা গিরিরাজকে উৎ্পাটন করিয়া বালক 
যেমন অনায়াসে ছত্র ধারণ করে, তদ্রপ তাঁহাকে ধারণ করিলেন ৷ শ্রীশুকমূনি বলিয়াছেন--“দধার 
লীলয়া কৃষ্*ছভ্রাকমিব বালক$” ভোঃ ১০।২৫1১৯) গির্িরাজরাপ ছন্রের শ্রীকৃষ্ণের বামবাহুই যেন দণ্ডের 
ন্যায় শোভিত হইল এবং ব্রজবাসিগণ সেই অদ্ভুত ছত্ত্রের নিম্টে স্থান লাভ করিয়া যেন ভ্রেলোক্য-দুর্লভ 
সম্পদ্‌ প্রকাশ করিলেন ! শ্রীমৎ জীবগোস্থামিপাদ লিখিক্সাছেন__ 
“বিলসতিমণিদণুত্রীম কুন্দস্য বাহুস্তদুপরি পরিতোইপি চ্ছন্তরতুল্যো গিরীন্দ্রঃ | 
প্রতিদিশমিহ মুক্তাদামবদারিধারা ব্রজসদনজনানাং প্রত্যুতাভুূদ্দিভূতিঃ ||” (গোপালচম্পূঃ) 


“শীকৃফচ গোবর্ধন-নিম্নস্থ গরতাকার 1 ভুভাগে ব্রজবাসিগণ পরিবেন্টিত হইয়া বামহ্স্ত উত্তোলন 
গস জাই 
পূর্বক তাহাতে গোৌবর্ধন-পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের উধ্বলম্বিত বামবাহু 
নীলমণিদণ্ত, তদ্দুপরি জংন্যস্ত গোবর্ধন-পর্বত বিশাল প্রসারিত ছন্তর এবং গোবর্ধন-শিখরোপরি নিপতিত 
চরএকঞ্বারিস্পাশশা জনা: াপম্হর ০ 
বারিধারা গোবর্ধন-পর্তের চারিদিক হইতে অবিরত বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতে ছিল, 
দেখিয়া মনে হয় যেন ছত্রের চারিদিকে লন্বিতভাবে সবিন্যস্ত মুক্তার মালা ! ব্রজবাসিগণ এই প্রকার 
পাকার য়া যারা 
অত্যদ্ভূত গোবর্ধনরূপ ছন্তরতলে অবস্থান করত যেন তাঁহাদের ভ্রিভূবন-দুর্লভ বিভুতিই প্রকাশ করিতে 


লাগিলেন ! 
ইন্দ্র এশ্বর্যমদে অতিশয় মত্ত এবং উদ্ধত । সহস্রনয়ন_ থাকিবে থাকিলেও এইজন্যই তিনি " তিনি অন্ধ । 
|. স্পা 


শ্রীকৃষ্ণের অসুর-মারণাদি বিবিধ অচিন্ত্য এশখবময় লীলা _সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ যখন ইন্দ্রধাগ 
১ 


গা - পাশাপীতিক্পী ক 


খণ্ডন করত গোবর্ধন-যাগের প্রত্তন করিলেন, তখন তিনি ব্রজধ্বংসের সংকল্প গ্রহণ করিয়া প্রলয়কালীন 
ন্র্তকাদি মেঘগণকে নিযুক্ত করিলেন ৷ আশ্ীমঘজীবগোস্বামিপাদ শ্রীগোপালচম্পৃ গ্রন্থে পূর্ব চম্পূ ১৮শ পূরণে) 
ইন্দ্রের এশ্বর্যমদ ও ওদ্ধত্যের কথা বিশেষভাবে বিরত করিয়াছেন । তাহার মর্মার্থ এইরূপ যে, ভ্রমাগত 
বিপূল ঝড়, রষ্টি ও বজ্রপাতের পর ব্রজের * সব প্রলয়প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ করিয়া সঠিক স্ংবাদ 
জানার জন্য ইন্দ্র বায়বীয় শত সংখ্যক দূত প্রেরণ করিলেন । দূতগণ ফিরিয়া আসিয়া বলিল" 


“মহারাজ ! সেখানে এখনো প্রলয় হয় নাই ॥ 
টিলা পালাসালা শত হা 





তৎপরে ইন্দ্র মেঘগণকে অধিকতর জলধারা বর্ষণ করিবার আদেশ দিয়া ব্রজমণ্ডলকে ভাসাইয়্া 
দেওয়ার প্রযত্র করিলেন এবং ভাবিলেন এতক্ষণ এই বিশাল জলপ্রবাহে নিশ্চয়ই ব্রজমণ্ডল ভাসিয়া 
পাপা পাপা সীস্্মরাত সাপিী 
৬ কাছে |. এই ধারণায় তিনি মেঘগণকে দৃতরূপে সঠিক সংবাদ জানার জন্য প্রেরণ করিলেন ৷ তাহারাও 
"০০৩০২ রি 
শীঘ্র আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ ] 


এ 
তৎ শ্রবণে ইন্দ্র আশ্চর্যান্বিত স্বয়ং এরাবতে আরোহণ করত মহাক্রোধে এরাব 
অক্কুশের আঘাত করিলেন এবং শীঘ্র ব্রজের আকাশে আসিয়া বার _ করিয়া বজাছি 








শ্রীশ্রীগোবদ্ধ'নবাসপ্রার্থনাদশকম্‌ ] [ ১৮৯ 


নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । শেষে বিদ্যুৎকে দৃতরূপে সংবাদ জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন । বিদ্যুৎ 


ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, “হে দেবরাজ ! একটি আশ্চর্য-সংবাদ শ্রবণ করুন, অন্নকৃট-ভোজনে 


১ 


৬৪ 


চট ৯... সপ 
গোবর্ধন-পর্বতের অশেষ পরাক্রম বধিত হইয়াছে, কেননা সে তে বহু উধ্রবে অবস্থান করিতেছে । 


ইন্দ্র পুনরায় বিদুযুৎকে দৃতরূপে প্রেরণ করিয়্ী বলিলেন_ “যাও, ভালরাপে জানিয়া আইস, 
গোবর্ধন কেন এত উচ্চে- উঠিয়াছে এবং শোকাকুল ব্জবাসিগণ পুজাদি আতময়গ্রথ সহ_ কোথায় চলিয়া 
গিয়াছে! “যে আজ্ঞা” বলিয়া বিদ্যুৎ পুনরায় ব্রজে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া ইন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, “হে 
দেবরাজ! আমাদের মনে হয় বৈদুযুতানলে দগ্ধ হইয়া ব্রজবাসী সব ভঙ্মমীভূত হইয়া গিয়াছে, কারণ 
ব্রজমণ্ডলে কোথায় কাহাকেও দেখা যাইতেছে না।” তত্শ্রবণে ইন্দ্র আনন্দিত হইক্সা তোমরা দীর্ঘাযু হও, 
বলিয়া তাহাদের _আানীর্বাদ করিলেন_ এবং পুনরায় ভালরূপে সব দেখিয়া আসিতে বজিলেন, । তাহারা 


পূনরায় ব্রজে আসিয়া ভালরূপে সব নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, “হে ভ্রিদিবেশ্বর ! ব্রজবাসী 
কেহই বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই, পরন্ত গিরিরাজের নিম্নদেশবতি গর্তে _ প্রবিষ্ট হইয়া সকলেই_ আনন্দ- 


কোলাহল করিতেছে এবং বলান্জ শ্রীকৃষ্ণ হস্তে গোবর্ধন ধারণ করিয়াছেন এইরূপ প্রতীত হইতেছে ॥ 
সস... ০০ 
তণ্শ্রবণে ইন্দ্র বলিলেন--ওহো, এতক্ষণে বৃুঝিলাম । পর্বে আমি পবতের_ পক্ষছেদন 
০ 2০৯৩ 
করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই গোবর্ধনের পুনরায় সেই পক্ষ গজা [ই সে ব্রজবাসিদের আশ্রয় দিয়া 
তাহাদের পক্ষপাতিত্ব করিতেছে! আচ্ছা বেশ, আমি পুনরায় ইহার সংহারার্থ প্রবল বজ্রাগ্সি নিক্ষেপ 





করিতেছি, যাহাতে গোবর্ধনের নিপাতনে তাহার তলদেশে অবস্থিত ব্রজবাসী সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় ॥ 


১ ্‌ 
এইরাপ বলিয়া ইন্দ্র তদ্রপ বজ্ঞাগ্রি নিক্ষেপ করিলেন এবং দৃতদ্বারা জীনিতে পারিলেন তাহাতেও 


“কিছুমান ফল হয় নাই। তখন ইন্দ্র কুপিত হইয়া দূতকে বলিলেন-__“তোমরা ভালভাবে জানিয়া আইস 


যে, সেখানে কি হইতেছে, যাহাতে আমার বজ্রাগ্রি বার বার এইভাবে নিক্ষল হইয়া যাইতেছে £ 


দূতগণ ভালভাবে সব নিরীক্ষণ করিয়া সংবাদ দিল ষে_+হে দেবরাজ! আপনার বজ্ঞান্সিতে 
গিরিগোবর্ধনের উপরের বৃক্ষের দুই তিনটি পাতাও ঝরিয়া পড়ে নাই এবং পর্বতোপরি যেসব পিপীলিকা 
সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাদের একটিও মরিয়া যায় নাই। সুতরাং পৰ্তনিশ্নে সুরক্ষিত এবং আনন্দ- 
তরঙ্গে ভাসমান ব্রজবাসিজনের কি হইতে পারে £ তবুও ইন্দ্র পাষাণ-বিদারক বজ্র গিরিরাজের উপর 
পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়াও সবই ব্যর্থ জানিয়া বিদ্মমিত হইলেন এবং লঙভ্জিত ও ভীত হইয়া শ্রীরুষ্ণের 
ছারা ইজ জমে মাতা এবং উদ্ধতোর প্রা জানা যায় এবং শিরিরাজের 

মহিমার নিকট উহা কিভাবে প্রতিহত হইয়াছিল, তাহাও বুঝা ০০ 


1 শ্রীগোপালচম্পূ প্ব চম্প্‌ ১৮শ প্রণ দ্রষ্টব্য ৷ 





১৯০ ] ্‌ শ্রীত্রীত্তবাবঙ্গী 


প্রমদমদনলীলাঃ কন্গবরে কন্দরে তে 
ব্রচগ্নতি নবযুনোদ্ব ন্মন্তিল্নজন্দম্ | 
ইতি কিল কলনাথৎ অগ্বকভতদ্দ্ধয়োষে 
নিজ-নিকট-নিবাসং দেছি গোব্র্ধন ত্ৃম্‌ ॥ ২॥ 
অনুবাদ | হেশ্রীগোবর্ধন ! আ্রীযুগল-কিশোর তোমার প্রতি কন্দরে কন্দরে মহাউন্মাদনাময় 
মদনলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই লীলাময় ীফগলের দর্শনের নিমিত্ত আসি সাতিশয় অধীর হইয়া 
পড়িয়াছি। অতএব তুমি আমর তোমার নিকটে নিবাস প্রদান কর || ২ ॥ 


ধা 


টীকা । ননূ ত্বৎ প্রার্থনা তাবদঙগীরুতা ভদ্রং ছিন্রি দিনং বাসঃ ক্রিয়তাং_নিবাসমিত)নেন 


777 ইল ও 
সাব্বকালিকোবাসঃ কিমিতি প্রার্থতে ইতি চেত্র ঠচেততজাহ প্রমদেত্যাদি | ছে গোবদ্ধন নবধুনোছ ন্ং স নবধূনোদবন্থং_ রাধারুফ- 
০৯ 


ঘুগলং তে তব কন্দরে কন্দরে প্রতিগুহং_আমন্দমতিশয্স তথা  প্রমদৃমদনলীলাঃ রটয়ি স্পস্ট 
সা 
নিরত্তরং ত€কলনায় [নিব বাসঃ ঃ প্রার্থাত ইতি ভাবঃ। প্রমদয়তি মতি উন্মতয়তি যো মদনস্ভেন যা লীলাঃ ক্রীড়া 


স্তাঃ। ইতি হেতোত্তৎ দয়োস্তন্নবষনোঃ কলনার্থং কলনার্থং দরশনপ্রাপণায় লগ্রকো মধ্যথঃ জন্‌ ইতি পরেশ জম্বন্ধঃ ৷ 

যদ্বা তদিত্যব্যয়ং ষষ্তী বহুবচনাস্তং ছয়োস্তৎ কলনার্থং তা লীলা দর্শযি তৃমিতি যাব€ ॥ ২॥ | 
স্বামূতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথের বিশুদ্ধসন্ত্রভাবিত চিত্তে হরিদ।সবর্ষ শ্রীগিরি- 

রাজের নানাবিধ মহিমার অভিব্যক্তি হইতেছে । শ্রীভগবানের 088 “আমার 








গথশৈৈশ্ে িদপ ্িং মে নিভনিকটনিবাসং দেহি গোরছ'ন ত্বম্‌্” “হে গিরিপতে | বিশ্চজ, জুমের 

প্রভৃতি মহাগিরিগণের তুমি আধরাজ, তোমার তটনিবাস আমর অত্যন্ত প্রিপ্পঃ তাই তোমার নিকটে বসবাস 
করিতে আমি সর্বদাই লোলুপ । কিন্তু ক্লুপা করিয়া শ্রীধাম আশ্রয় না দিলে গ্বচেস্টায় কেহই খয় বাস 
করিতে গারেন না।_ তাই প্রার্থনা, কৃপা করিয়া তুমি খ্ীয় তটে নিবাস প্রদানে আমায় খন্য কর 1 

“ওহে গোবদ্ধ'ন ! তুমি এই অকিঞ্চনে । 

মোর অতিশয় প্রিয় তব সন্নিধানে ।। 

বাস দান করি মোরে কৃতার্থ করহ। 

অতুল মহিমা তব আমারে দেখাহ ॥ 

শ্রীরুষ্ণের হস্তরূপ দণ্-অগ্রভাগে | 

বিরাজিত হয়ে তুমি যেন ছন্রভাবে ॥ 

মদমত্ত উদ্ধত যে শচীপতি ইন্দ্র । 

তার গর্ব খর্ব কৈলে মহিমা প্রচণ্ড ॥ 

গিরিবররাজ তুমি এবড় মহিমা । 

আত্মসীৎ কর মোরে করিয়া করুণা |” ৯ 


টা াঁ টা পাজি 


শ্রীতীগোবদ্ধ'নবাসপ্রার্থনাদশকম্‌ ] ্‌ [ ১৯১ 


ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়” এই অতিপ্রায়ে শ্রীপাদ স্বাভীষ্টদিদ্ধির জন্য ভক্তশিরোমণি শ্রীল গিরিরাজের 
স্তবে প্ররূত্ত হইয়া তাঁহার সানিধ্যে বসবাস কামনা করিতেছেন । ঃ 

শ্রীগিরিরাজ যেন বলিতেছেন-_-“ওহে রঘুনাথ ! তুমি যখন এত আকৃতির সহিত আমার নিকটে 
বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ, তখন দুই চারিদিন বসবাস করিলেই তো তোমার অভীম্টসিদ্ধ হইবে, 
চিরকাল বসবাসের প্রয়োজন কি £ এই ব্রজমণ্ডলে “দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভত্তিঃ প্রজাপতে” 
পেদ্মপুরাণ) একদিন নিবাস করিলেই হরিভন্তি লাভ করা যায়, এইরূপ শান্্রবাকা আছে। সুতরাং দুই 
চারিদিন বাস করিলেই তুমি ধন্য বা কুতার্থ হইতে পারিবে ৷” 


তদ্ুত্তরে বলিলেন-- হে গিরিরজ ! আমি কেবল ভন্তিলাভ করিক্ ধন্য হইবার জন্যই ব্যগ্র 
নহি, আমার আরও কিছু আকাঙ্ক্ষা আছেঃ তাহা তোমার শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছি । তোমার কন্দরে 
কন্দরে আমার শ্যাম-স্বামিনীর মহাউন্মাদ্নাময় মদনজীলা] নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । মহাজন 
বলিলেন--“সাধু সাবধান ! প্রাকৃত মদন নয়, “রন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন-অদন | কামগায়ন্র 
কামবীজে যাঁর উপাসন ॥ পুরুষ যোঘিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম । সব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥॥৮ 
( চৈঃ চঃ )। শ্রীকুষ্ণকর্ণামুতে (৩) 'কামাবতারাঙ্কুরম্* এই শব্দের টীকায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_ “প্রাক্ুতা প্রাকৃতকন্দর্পনিদানর্ুন্দাবনাভিনবকন্দর্পমিত্যর্থঃ! আগমাদৌ কাম- 








গায়ন্র্যা কামবীজেন চ তস্য তদ্রপেণোপাস্যত্বাৎ। কোটীমদনবিমোহনাশেষচিতাকর্ষক-সহজমধূরতর- 
লাবণ্যাস্ৃতাপারার্ণবেন মহানুভাবচগ্নেনানৃতুগ্পমান-তন্তন্মহাভাব-নিবহেন শ্ত্রীমন্মদনগোপালরূপেণাধুনাপি 


বন্দাবনে বিরাজমানত্বাচ্চ 1” (সারঙ্গরজদা টীকা ) অর্থাৎ “শ্রীরন্দাবনের এই অভিনব কামদেবই প্রাকৃত: 
অপ্রাক্কৃত সকল কামদেবের ম্লস্বরূপ-_নানা অবতার প্রাকট্যের অবতারী। আগমাদি শাস্ত্রে কামগায়ন্ত্রী : 


কামবীজের দ্বারা ইহারই উপাসনা বিহিত হইয়াছে । ইনি কোটি মদনবিমোহন, অশেষ-চিত্তাকর্ষক এবং 
সহজ-মধুরতর লাবণ্যাম্বতৈর অপার সমুদ্র, মহাভাব-নিবহেই ইহার মাধূর্ষের অনুভব হয় । ইনি রম্দাবনে 
শ্রীমন্মদনগোপালরাপে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন |” ব্রজদেবীগণের প্রেমের সারাৎসার মহাভাবের 
দ্বারাই এই অগ্রাক্কৃত নবীনমদনের অনুভব হয় বলিয়া তাঁহাদের মহাভাবকেও শাস্ত্র ও মহাজনগণ “কাম, 
আখ্যা দিয়া থাকেন । | | 
1 “প্রেমেব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌ ॥| ৃ 
 ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ছত্তি ভগবপপ্রিয়াঃ 1” ভেঃ রঃ সিঃ-১২২৮৫, ৮৬) 
“গোপরামাদের প্রেমই “কাম” বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । এই জন্যই ভগবৎপার্ষদ শ্রীউদ্ধবাদি 


সি পা -০. হা ইহা 
মহামনীষিগণ এই কামসিন্ধুর একবিন্দু পাইবার বাঞ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাইতে পারেন না ।” 


শ্রীমন্মহ প্রভুর কৃপায় গৌড়ীয়বৈষ্কবগণের এই সুদুর্লভ বস্তই আরাধ্য বা সাধ্যতত্্ব হইয়াছে । শ্রীরূপ- 
রঘুনাথাদি গৌড়ীয়-বৈষ্কবাচার্যগণ তাহাই স্বয়ং আস্বাদন করিয়া বিখসাধকগণকে শিক্ষা দিয়াছেন । 


পাস্থাগোপরাপপাা,৮ন। 
চারাণাগাঞ্জ 


মি 


সিবিনীর০০৫ পাপ 


১৯২ ] ? শ্রীশ্রীত্ভবাবমী 

শীগোবদ্ধ'নের রত্ৰময় কন্দর বা গুহা অতি নিজন এবং যুগলবিলাসের 
মণিপ্রদীপ, মাল্য, চন্দন, তাম্ুলাদি বিলাসোপকরণে ভরপুর | তাই এইসকৰ কন্দর যুগল-কিশোরের 
রহস্যময় বা মহাউন্মাদনাময় প্রেমবিলাসের উপযোগী স্থান। ব্রজমণ্ডলে যাহা আর কুন্রাপি নাই । 
আীপাদ বলিতেছেন- হে গিরিরাজ ! তোমার সামিধ্যে চিরকাল বসবাস করিলে শ্রীআীরাধামাধবের সেই 
সকল প্রেমলীলা দর্শনের বা অনুভবের সৌভাগ্য লাভ হইবে । ভুমি জান, আমি আীরাধিকার কিঞ্করী । 
সেইসব লীলাবিলাস দর্শনের সঙ্গে জগ শরীঘুগলের তাৎকালীন নিরুপম সসবা-সৌন্গ্য রপ্ত হইফ়্া আমি 





বিশেষভাবে ধন্য ও কুতার্থ হইতে চাই । ভোমার সামিধ্যে বসবাস করিলে আমি দেখিতে পাইব আমার 
৯8৬৯০৯৯৯৬০০০৪১০৯১০৫১৯৬৬১০৯১৬ 


ঈশ্বরী তাঁহার প্রাণনাথের সঙ্গে নিবিড় মদন-সমরে শোভা পাইতেছেন ! 


“রতিরসে মাতল অতিশয় নাহ অমিয়া-সরোবরে দু" অবগাহ | 
সহজে নিরঙ্কুশ নাগর-রাজ । তাহে মনমথ নৃপ কৌতুক কাজ ॥ 
দৃঢ় পরিরভ্ণে ঘন সীতকার । অনুখন কিক্কিণী করয়ে ফুঁকার ॥। 
কর গহি রাখি ও যুগ চকেবাঁ। দংশইতে সরসিজ বারব কেবা |! 
কহ হরিবল্পভ সহচরী-কুলে । দেখই নিভুতে উলাসহি ফুলে 1) 
কবে দেখিব, নিবিড় মদনলীলার অবসানে আমার ঈশ্বরী শ্রাত্ত, ক্লান্ত, স্বেদাদ্র অজে মদনশয্/যি 
প্রাণনাথের অঙ্গে নিপতিতা আছেন । 
*শ্রমজলকণদিগ্ধস্লিগধনিষ্পন্দমৃত্তিগগলি তবসনভুষাকল্জল্গপ্রজল্লা । 
্রিরহাদি পতিতাজী রাধিকা মীনিতাকষা স্থিরতড়িদিব নব্যঃ্তাধরে সা বযরাজীৎ 0” 
€ গোবিন্দলীলা মৃত ম্-১৫।২৩ ) 


“ভ্্ীরাধা যুদ্ধশ্রমজন্য ঘর্মবিন্দুতে লিপ্তা। স্রিগধা, স্পন্দনবিহীনা, তাঁহার আীঅঙ্ হইতে বসন, 
ভূষণ, বেশভুষা বিগলিত, গদ্গদকণ্ঠে জল্পনা করিতে করিতে তিনি প্রাণনাথের হৃদয়ে নিপতিত হইয়? 
নিমীলিত নেত্রে নবজলধরে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন 1” 


“রতিশরস-ছরমে শ্যাম-হিয়ে শুতলি 
শরদ-ইন্দু-্মখী বালা । 

মরকত-মদনে কোই জনু পূজল 
দেই নবকাঞ্চন-মালা | 

শ্যাম-বয়ান পর বয়ান বিরাজই 
উর পর কুচ-ফুগ সাজে । 

কনক-কুস্ভ জনু | উলটি বৈসায়ল 


মদন-মহোদধি-মাঝে ॥ 


শ্রীত্ীগোবদ্ধ নবাসপ্রার্থনাদশকু ৬৯৩ 


জোড়ল তনু 'মন ভুঁজে ভূজে বন্ধন 
অধরহি অধর মিশান ॥ 
'বেড়ল স্বুণালে হেমনীলমণি জনু 
| বান্ধল খুগ একঠান ॥1 
ঘন জঞ্ছে দামিনী দুকুলে দুকুলে জনু 
দুহ' জন এক পটবাস। 
চরণ বেটিয়া চার অরুণ সরোরুহ 
মধ্কর গোবিন্দদাস 11৮ 
"হে শ্রীগিরিরাজ ! তোমার তটে নিবাস প্রাপ্ত হইলে আমি আমার ঈশ্বর-ঈশ্বরীকে তোমার. 
সুহাঁয় এইভাবে বিলসিত দেখিতে পাইব। তখন আমার সেবার অবঙ্গর আসিবে । মধুর বীজনের 
দ্বারা তাঁহাদের ঘর্মাস্ৃবিলৃপ্ত করিব ঘর্মাম্ববিলৃপ্ত করিব । সুবাসিত নীরে মুখকমলহস্তাদি স্বর্ণডাবরে প্রক্ষালন করাই ক্ীবদনে 
সুবাসিত_ও রস তাম্থুল অর্গুণ ই তার আদব হরিব | জ্রীচরণে বিগলিত নৃপুর-কক্কণাদি পরাইয়া_ দিব। শ্রীতঙ্ে 
উন্দন-কপৃ*রাদির চর্চা অর্গণ করিয়া গলে পৃঙ্পমালা পরাইব 
“গোবদ্ধন গিরিবর, কৈবল নিজ্জনস্থল, রাইকানু করিবে শয়নে । 
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, সুখময় রাতুল-চরণে ॥ 
কনক-সম্পূুট করি, কর তাম্থল পূরি, যোগাইব বদনকমলে । 
মণিময় কিস্কিণী, রতনন্পুর আনি, পরাইব চরণযুগলে ॥ 
কনক-কটোরা পৃরি, কপূর চন্দন ভরি, কবে দিব দুজনার গায় । 
মল্লিকা মালতী যুথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি, কবে দিব দৌহার গলায় ॥» প্রোর্থনা) 


গৌড়ীয়বৈষ্ণবের এই আকাজ্ক্ষা জীবনভরা, ইহাই তাঁহাদের সাধ্য, ইহাই সাধনা । সাধনে 
এইসব সেবাচিন্তা, হি দ্ধিতে চিন্তনীয় সেবাপ্রাপ্তি! শ্রীপাদগণ নিত্যপরিকর । দসাধনার জগতে আসিয়া 
স্বয়ং আচরণ করিয়? গৌড়ীয়বৈষ্থৰের ভজন-পরিপাটী শিক্ষা দিতেছেন। শ্ত্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, 
“হে গোবর্ধন ! এইসব রসসিদ্ধির তুমিই মধ্যস্থ, তুমি এই সৌভাগ্য দান করিয্না এই বস্ত পাওয়াইয়া 
দিতে পার। এইজন্য তোমায় অন্য কিছুই করিতে হইবে না, তোমার তটে নিবাস প্রদান করিলেই আমার 
অভীগ্সিত রসের সিদ্ধি হইবে। অতএব চিরতরে তোমার তটে নিবাস প্রদানে অ!মায় ধন্য কর ।, 
প্রমদ-মদনলীলা কন্দরে কন্দরে । 
করিতেছে নিত্যনব ষুগল-কিশোরে ॥ 
সেই লীলা দরশনে আকুল পরাণ । 
তোমার নিকটে শীঘ্র বাস কর দান ॥৮ ২) 


১৯৪ |] [ অ্রীত্রীতস্তবাবলী 


অন্ুপম-অণিবেদী-বত্বন্িংহাসানোবী- 
ক্হছঝব-দব্রসানুক্রোণি-সঙ্থেষু ত্াঙ্গেঃ ! 
, সহ বল-সখিভিঃ সংখেলয়ন্‌ স্বপ্রিয়ং মে 
নিজ-নিকট-নিবাসং দেছি গোবর্ধন ত্বম্‌ ॥ ৩ ॥। 
অনুবাদ । হে শ্রীগিরিরাজ ! নিরুপম মণিবেদীরূপ রত্রসিংহাসনে, নানাবিধ রুক্ষরাজিতে, 
নিঝ'রসমূহে, গরতসমূহে, পর্বতসন্নিহিত সমতলভূমিতে ও __ গিরিসক্কটস্থানে শীবলদেব ও সখাগণসহ 
্রীরুফকে তুমি নানা কৌতুকে খেলা করাইয়া থাক, সেই তোমার পরমধ্রিয় তটদেশে আমায় নিবাস 


প্রদান কর || ও ॥ 


৪ 


টীকা । ননূ সঙ্কেত বন-সমীপে_ নিবস-তন্রৈব নবযুবদ্বন্দ সুষ্ঠু লীলানুভবে। ভাবী কিমনয়া 
প্রার্থনয়েতি চেতৃন্রাহ অন্পমেতি । হে গোবদ্ধ" ্ রঙ কুতুকিভিঃ বল-সথিভিঃ সহ নহ অনুপমমণিবেদী- 


রজ্মসিংহাসনাদিষু স্বপ্রিয়ং শ্রীকুষ্ণং সংখেলয়ন্‌ সম্যক খলাং কারয়ন্‌ সন নিজনিকটনিবাসং দেহীত্যন্বয়ঃ | 
অস্র নিবাসে শ্ত্রীকুষ্ণস্য সব্্ব লীলানুভবো ভবেদিতি ভাবঃ । অনুপম-রত্ববেদ্যেব সিংহাসনং তচ্চ উব্বাঁ- 
৬ পাব াসীশাট্িস্লপপাানটীসিা সার 








রুহোবক্ষঃ সচ ঝরোঝোর ইতি ও প্রসিদ্ধঃ স চ দরোগভঃ স চসানুঃ সমানপ্রদেশঃ স চ দ্রোণিরন্যপ্রদেশঃ 





স চ তেষাং সঙ্ঘেষু সমূহেষু শ্রমাপনোদন পরিহাসাদিভির্দোলন্রূপ খেলাবিশেষেঃ গবান্বেষণরূপাদিভি- 
পপ সা তাক, "সপ্ন পল্লী 
ল্‌ক্কায়নাদি খেলাবিশেষৈঃ পরস্পর মল্ক্রীড়াদিভিরিতি যথাযথং সন্বন্ধঃ। দরোইস্ত্রী সাধ্ধসে গে কন্দ- 
০ ্্িলি্াাাা 





রেতু দরী ক্মুতেতি মেদিনী ৷ ক্নূঃ প্রস্থঃ জানুরস্্রিয়ামিত্যমরঃ । দ্রোণোহস্ত্রিয়ামাঢুকে স্যাদাঢবাপ 
চতুষ্টয়ে । পুমান্‌ কৃপীপতৌ দগধকাঁকে শ্রী নীরুদন্তরে । তথা কাণ্ঠাম্থবাহিন্যাং গবাদন্যামপীষ্যত ইতি 
চ মেদিনী ॥॥ ৩।। 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । প্রার্থনার তরঙ্গে ভাসমান শ্ীপাদ রঘুনাথের মহাভাব-ভাবিত চিত্তে 
শ্রীগিরিরাজের অনুপম নৈসগিক শোভাসম্পদের পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের কত শত মধুময় লীলাবলীর স্ফুরণ 


চি 


জাগিতেছে। পূর্বশ্লোকে গোৌবর্ধনের নিজজন কন্দরে যুগলকিশোরের প্রমদ-মদন-লীলা দর্শনের আকাক্ক্ষায় 
তাঁহার তটদেশে চিরবসবাসের সংকল্প ব্যন্ত করিয়াছেন । তাহাতে শ্রীগিরিরাজ যেন বলিতেছেন__ওহে 
রছুনাথ দাস ! তুমি সঙ্কেতাদি যুগলের মিলনস্থানে বসবাস করিলেও এরূপ প্রমদ-মদন-লীলা দর্শনের 
সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে । এইজন্য যে আমার তটেই তোমায় বসবাস করিতে হইবে, ইহার 
কোন বৈধ কারণ দেখি না। বিশেষতঃ আমার দুর্গম গহবরাদি অপেক্ষা তত্তৎ সমতল লীলাভূমিতে 
মনোরম নিকুঞ্জ মন্দিরে স্বচ্ছন্দে তোমার যুগল-লীলা দর্শনের সৌভাগ্যও অনায়াসে সুলিদ্ধ হইতে পারিবে | 


তদুত্তরে শ্রীপাদ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিলেন-_-হে গিরিপতে ! তোমার র শ্রীচরণ-, 
সামিধ্যে বসবাস প্রার্থনা করার আরও অনেক কারণই রহিয়াছে । একাধারে তুমি সখীগণসহ 


০৯টি হি 
সওা১৬পডলাসম্পা্ শপ 


্রীত্রীরাধামাধবের রহস্যময়, লীলার, যেমন, মনোরম আস্পদ, তেমনি বলদেব ও সখাগণসঙ্গে 





শ্রীশ্রীগোবদ্ধ' নবাসপ্রার্থনাদশকথম্‌ ] | [ ১৯ 


বিচিত্র ্র খেলা-কৌতুকে ফেরও অনন্য সুখাস্পদ। তোমার রত্ববেদী, পুষ্পিত ও ফলিত নানা রূক্ষরাজি, নিঝ'র, 
গহ্বর, সানুদেশ, গিরিসঙ্কট স্থান,_সখাগণসহ ্ীন্ীরুফবলদেবের শ্রমাপনোদনত নানা রসময় পরিহাস, 
গাভীঅন্বেষণ, হিন্দো নাখেলা, লুকোচুরি, 88 ভোজন, শরনাদি বিবিধ লীলার মনোরম সুখাস্পদ । 
শ্রীমভাগবতে শ্রীরাধা রাণীর শ্রীমুখবাণী 11 “মানং “মানং তনোতি সহগোগণয়ে ভয়ে ৃ 
কন্দমূলৈ৪” (১০।২১/১৮), অর্থাৎ “এই গোবধন নির্মল মল জল, সুকোমল তৃণ, বিচিন্র চিত্র ওহা এবং নানাবিধ 


স্পা সপাং. 


কন্দমলাদি ং দ্বারা গোপবালক ও ধেনুপাল পরিবেজ্টিত শ্রীকুফ্-বলদেবের নানাবিধ সেবা সেবা করিয়া থাকে থাকে ।” 
৫ | ১ ে৯১৯-০৪, 





বাপ 
“তনেতীতি সব্বৈ 'রন্যৈরপি ক্রিয়মানং মানমগ্ং বিস্তারেণ করোতীতার্থঃ» পানীয়।নি পেয়ানি _জঙলমধ্বা*_ 





দীঘি 3০ সুষবসানি কোমলানি পুড্টিবদ্ধ নানি__দুষ্ধসম্পাদকানি_ | যদ্বা পাশীয়ং সবতে ক্ষরস্তি 


পানীয়সূবো নিঝ'রাঃ 1 ভু 1ঃ1 ভু ইতি ক্লচিৎ পাঠঃ 1 উপবেশাদ্যর্থং সুন্দরস্থানমিত্যর্থঃ। কদ্দরা ওহাঃ $ তৈশ্চ 
তন্তরত্যরত্রপর্ত্য্ক পীঠপ্রদীপাদর্শাদয়োপ্যুপলক্ষ্যাঃ যথা সম্ভবঞ্চ তৈতস্তেষাং মানো জেয়$” টৌকা-বৈষফ্বতোযনী) 
অর্থাৎ শীগিরিরাজ নিজদেহে নানাবিধ সেবার উপকরণ বিস্তার করিয্সা গোগণ ও সখাগণসহ শ্রীরঃম- 


“কন ৯ 





ক্ুষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। যেমন নির্মল জল, মধু, ফলের রসাদি পানীষ়্, (গোভীর জন্য) বলবর্ধক ও 
দুষ্ধবর্ধক সুকোমল তৃণসমহ, নিঝ 'রাদি মনোরম, উপবেশনের স্থান, শুহাতে রত্বপালক্ক, বিবিধ বধ আসন, 
রত্ুপ্রদীপ, মণিদর্পণ প্রভৃতি সসজ্জিত রাখিয়া সেবা করেন শ্রীপাদ বজিতেছেন- হে গিরিরাজ | 
তোমার তটে বসবাস করিলে এইসব লীলাদর্শনেরশ সৌভাগ্য লাভ হইবে ।” 

প্রশ্ন হইতে পারে- শ্রীপাদ রছুনাথ শ্রীরাধার কিন্করী, তাঁহার মঞ্জরীভাবের উপাসনা, স্তরাং 
সসখী শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলাদর্শনই তাঁহার কাম্য বা অভীষ্ট হওয়া উচিৎ । কিন্তু বলদেব ও সখাগণ- 
সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাদর্শনের কামনা এই শ্লোকে গিরিরাজের নিকট তিনি জানাইয়াছেন কেন £ 

এ বিষয়ে আচার্ষপাদগণের অনুভব-লব্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রজে নিত্যকিশোর রসরাজ রসিকেন্দ্- 
মৌলী ব্রজেন্দ্রনন্দনের মহাভাবময়ী আীরাধারাশীর সজে শুঙ্গাররসলীলার তুলনা নাই । সখ্য, বাৎসল্যাদি 
সমস্ত ভাবের লীলাই যৃগল-কিশোরের শ্গার-লীলার পরিপোষক । শ্রীরাধারাণীর সহিত বিচিন্র শ্জার- 
রসমাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত মাতা, পিতা, সখা, সর্খীগণ সকলের সহিত বিবিধ লীলারই প্রয়োজন । সব 
লীলাই যেন যুগল-লীলাকে পরিপৃষ্ট, সমৃদ্ধ, সর্বাতিশায়ী রসময় এবং আস্াদ্য করিয়া তুলিতেছে ! 


৩ ০০ ০০০72 স্লিপ সি শি 5 


যেমন যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি _বাৎসল্যরসের ঘনীভুতমৃতি মাতৃগণ থাকিতেও শ্রীকৃষ্ণকে 
শ্রীরাধারাণীর ্রীহস্তপাচিত অ অন্ন ভোজন না করাইলে যেন কাহারো তৃপ্তি হয় না। এই ব্যপদেশে প্রত্যহ 
সসখা শ্ীরাধার নন্দালয়ে আগমন এবং রন্ধন, ভোজনাদি লীলায় বিচিন্র শৃঙ্গার-রস মাধুরীর চমৎকার 
আস্বাদন। তদ্রপ গোষলীলাও শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে মিলন-মাধুরী আত্বাদনের জন্যই । “রাখাল লইয়া 
বনে সদা ফ্রিরি ধেনুসনে, তুয়া লাগি বনে বনচারী” (পদকল্পতরুচ )। সব সময়ের জন্যই রাধারাণী 


শ্যামসুন্দরের অন্তরে খেলা করিতেছেন ! গোষ্ঠাদি লীলায় দুর্লভতা বহৃবার্ধমানতা, ্রচ্ছননকামত 





1 অষ্টম প্লোকে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে। 


ঞ্জ 


১৯৬ 4 ? শ্ত্রীত্রীস্তবাবলী 


বরসনিধি-নবযুনো* সাক্ষিণীং দানকেলে- 
ছুতিপব্রিমলবিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্কাশ্য। 
ব্কসিকববকুলানাং মোদমাস্ফালযন্মে 
নিজ-নিকট-নিবাসং দেছি গোবর্ধন তম, ৪) 
অনল্াদ। ওহে গিরিরাজ ! রসনিধি শ্রীযুগল-কিশোরের দানলীলার সাক্ষিত্বরাপ কান্তি” 
যুত্ত ও সুরভিত' শ্যামবেদী প্রকাশ করিয়া তুমি রসিক, ভাবুক কৃফ্ভক্তগণের  পরমানন্দ-বর্ধন_করিতেছ 
অতএব তুমি আমায় নিজনিকটে বাস দিয়া ধন্য কর || ৪ 11 
ূ টীকা।॥ অদৃষ্ট দর্শন জন্ভাবকঃ প্রার্থয়তে রসেতি । হে গোবদ্ধন রসনিধি-নবষূনোঃ রাধা 
ক্ঁফয্লোর্দানকেলের্দানলীলায়াঃ সাক্ষিণীং প্রকাশনীং শ্যামবেদিকাং তন্নাম্নীং বেদীং প্রকাশ্য প্রকটয্য 
রসিকবর-কুলানাং রসিকবরাঃ কুষ্ণতক্তান্তেষাং কুলানাং মোদং হর্ষম্‌ আজ্ফালয়ন্‌ স্প্টীকুব্ন্‌ সম্নিতি 
সম্বন্ধঃ। কিন্তুতাং দুযুতিঃ কান্তিশ্ পরিমলঃ সুগন্ধিশ্চ তাভ্যাং বিদ্ধাং যুক্তাস্‌ । তদ্বেদিকা দর্শনানন্দজাত 


৩৯ 


কোলাহলানাং রসিকানাং ত্বশ্নিকটবাসেন নিনদং শ্ুত্বা অহমপি তন্র গত্বা দ্রক্ষামীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥ 





ভিতর দিয়া লীলারসের চমৎকার আস্বাদন ! রসিক অনুভবী জন ইহার মর্ম বুঝিতে পারেন । বলদেক 
ও সখাগণসঙ্গে গোচারণ, - নিলায়ণাদি ক্রীড়ার মধ্যেও যুগলের উৎকণ্ামক্সী শুজাররস-লীলার অপ্ঝ 
বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত রহিয়াছে । তাই শ্রীপাদের প্রার্থনা 
“ওহে গোবদ্ধ ন্‌! তুমি অতি মনোহর £ 
তোমার নিকউ বাসে জুড়ায় অন্তর 1) 
নিরুপম লীলা যত তার দরশনে 1 
সুখ অনুভব কর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে |) 
অনুপম মণিবেদী রত্বসিংহাসনে ॥ 
মনোহর রুক্ষশোভা পরম নিজ্জনে |) 
কিবা নিঝ'র সানুদেশ গিরিকন্দরেতে ৮ 
বলদেব সখাসহ গিরি-সঙ্কটেতে ॥ 
সদা বিহরিছে কুষ্ণচ পরম আনন্দে 
পরিহাস লুকোচুরি মললক্লীড়াচ্ছন্দে ॥ 
নব নব লীলা যত তোমার গোচরে । 
তোমাতে বিহরে সদা নবীন কিশোরে ॥ 
তোমা-সম ভাগ্যবান্‌ নাহি ব্রিভুবনে | 
পদতলে স্থান দাও এই দীনজনে ॥৮ ৩ 


শ্রীআ্ীগোবদ্ধ নবাসপ্রার্থন।দশকম্‌ ] [ ১৯৭ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই গ্লোকে শ্রীনত্রীগিরিরাজের অনন্য-লীলাভুমি 
দানঘাটীতে শ্যামবেদীর_.মহিমার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আী্রীরাধামাধবের মহারসময় লীলাবলীর 


মধ্যে দানলীলা অন্যতম ৷ শ্রীপাদ দানলীলার স্মৃতিতে ইহার নায়ক-নায়িকা শ্রীত্রীরাধামাধবকে 
পা. 

“রসনিধি-নবষূনোঃ” ” অর্থাৎ  ব্লসসিন্ধু ্্ীশ্রীযুগল-কিশোরের দানব্ী1 বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
আচার্যপাদগণ অখণ্রসঘনতত্ত অখিল-রসামৃত'মৃতি বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়তত্ব আীকৃষফ্কে যেমন শজার- 
রসরাজমৃতিধর, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ, অপ্রারুত » নবীনমদন নমদন্‌ এবং আত্ম পর্যন্ত সর্বচিতহর বলিয়া বর্ণনা 
কাট যা. 

করিয়াছেন, তেমনি অখম্ডরসবল্পভা শ্রীমতী রাধারাণীকে আন _আনন্দচিন্ময়-রসঘনবিগ্রহা, মহাভাব-বিভাবিতা, 
বিশুদ্ধ কুষ্ণপ্রেমরত্বাকরা এবং সৌন্দর্য, মাধূর্য, সৌভাগ্যাদি অখিল গুণখনি বলিয়াও নিরূপণ করিয়াছেন ॥ 


অখণ্ড রসঘনবিগ্রহ শ্রীরুষ্ণের অথণ্ডরসবল্লভা ভানূনন্দিনীর সহিত রসবিলাস যেন পার, অনন্ত বিগ্রাহ্য 
২৬১ 


কল্লোলিত রসসিম্ধু। যাহার এককণা মান্র অখিলব্রক্মা কে নিমজ্জিত করিতে সক্ষম, তাহার : প্রভাব যে 
কত অসীম, অনন্ত তাহা কে নিরাগণ করিবে ৫ মহা মহা রসিকততমুকুটযণিগণ এই চিন্ময় কজোলিত 
বলসসিম্ধুর তটে আসিয়া বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয্লা থমকিস্পা দাঁড়াইয়াছেন। হয়ত তে থাকিয়া এক, 
কণিকা মা স্পর্শ করিস্াছেন এবং তাহাতেই নিজের সমগ্র সাধনার সাফল্য অনুভব করিয়াছেন সর্বোপরি 


শ্রীরাধার সবভাবোদ্গমোজাসী মাদনাখ্যরস আনন্দঘনবিগ্রহ আকুফেরে অপূর্ব »*ভতা জন্মায়, এই মাদন- 


রসসিন্ধুর তটে সাক্ষাৎ শ্রীরুঞ্ণও কাণ্ঠপুর্তলিকাবৎ নিরব, নিথর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন ! সেই চিন্গ্ন 
.____ ১২: ৮৮ টা তাপস. ২ 
ভাবসিন্ধুর কি অপূর্ববিলাস ! দুষন[লিঙ্গনাদি সহত্র সহস্র অর মিলনানূভুতির মে মধ্যে সহতপ্রকার বিয়োগানুত্ুতি, 


সস 


একটি প্রকাশেই_ পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি প্রকাশধর্মের অনুভব অতীব বিলক্ষণ !! এই প্রকার বিষাহৃতে 
একন্র মিলনরূপ প্রেমতত্তের পরম পর্যবসান শ্রীমতী ভানুনন্দিনীতে । অখিল চিন্ময়রসানন্দের এইস্থানেই 


পরাকাষ্ঠা। দানকেলিতে জেই রুসানন্দের ভিবকে প্রচুর ও প্রভূত। তাই তাহার নায়ক-নামিকা 
শ্রীরাধামাধব ব্রসনিধি। 


রসিক ভাবৃক কৃষ্ণভক্তগণ দানঘাটীর শ্যামবেদীতে অনুচ্ঠিত শ্রশ্রীরাধামাধবের দানলীলার 
রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহা একদিকে যেমন কেলি-কৌতুক-পরিহাস-তরঙ্গ-সন্ুল, অপরদিকে তদ্রপ 
কোটিসমুদ্রগন্ভীর- অপার, অতলস্পর্শ ! কল্পে।লিত সিন্ধুর উপরে অনন্ত উদ্সিমালা উদ্বেলিত ঠ হইয়া উঠে, 
অথচ উহার ১০৪১ 5 1 তদ্রর নজীর সহী ও সথাগণ পরিবেষ্টিত ও রীশ্রীরাধা- 
রুষ্ের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুন্তিময্স বচনসমূহে উচ্ছবসিত-কৌতুকরসতরজরাজি, কিন্ত উহার গভীর অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়া রসিক ভাবুক ভন্তগণ অনুভব ক করেন-_-অখণ্ড চর নিরুপাধি | প্রেমের রর নিবিড় গভীরতা ! স্থায়ি- 
ভাবরূপ প্রীতিসাগরের উপরে ঘেন হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, অস্য়াদি উত্তাল ব্যাভিচারিভাব তরঙ্গের উচ্ছৃসিত 
নৃত্য 1 


5 উচ 3 ? শ্রীশ্রীস্তবাবর্সী 


শীরাধা সখীসজে যক্ভীয় হবি বহন করিয়া গমন করিতেছেন ! ইহা ছল মান্র, তাঁহাদের 
£সিপর্্া্পস্্া্্্্্প্্্০প্ পসপ.১. উজ িসাচাদিন 
উদ্দেশ্যই হইতেছে 'দান-ছলে ভেটিব কানাই ।” দান্ঘাটীতে সখাসহ্‌ শ্রীকুষ-কতৃকি সহসা অবরুদ্ধা 
। হওয়ায় শ্রীমতীর 'িরকিফ্িত' ভাবের প্রকাশ ! হর্ষ হইতে উথ্থিত গর্ব, অভিলাষ, রোদন, স্মিত, অসুয়া, 
রা 





সস 
ূ ভয় ও ক্রোধ এই সপ্তপ্রকার ভাবের মিশ্রিকরণ। সাগরের বুকে একটি তরজ উ্থিত হইয়া যদি উহা 
অপর একটির দ্বারা আবৃত হয়, তখন পরস্পরের সংঘর্ষে যেন অনন্ত জঙকণা চতুদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়। 
ৃ | গড়ে, তদ্রপ আশানুরূপ শ্রীকুষ্ণদশনে শ্রীভানুনন্দিনীর প্রণয়-সাগরে “হষ' তরঙটি “অবহিথা” দ্বারা আবৃত 
লট সস পন 
| হওয়ায় অর্থাৎ ডেই অসীম আনন্দ গোপন করিতে চেম্টা করায় পরস্পর সংঘাতে এ সকল অনুভাব 

ঠশাজপস্পরারারা্তসা ০২ শা পা... 8১৩০ ১৩-৯৯-১১৩৯ ইউ ৮৪ 
বহিবিকাশ লাভ করিগ্লাছে ! এই প্রকার দানলীলায় পরস্পর _উক্ভিশ্প্রত্যুন্তিমগস সংলাপে বূসসিন্ধু ও 
পল তে 


8৮  ___ ্ 
ভাবঙ্গিন্ধুর অনন্ত উচ্ছলন ! 


ব্রজসুন্দরীগণ বিনা শুল্কে শ্রীরুঞ্চ-সেবাই কামনা করেন, শ্রীমভাগবতে রাসলীলায় তাঁহারা 
নিজেকে শ্রীরুষ্চের “অশুল্কদাসিকাঃ* বলিগ্জা উল্লেখ করিয়াছেন । অথচ দানলীলার শ্রীকৃঞ্ণ তাঁহাদের 
নিকট সুতক চাহিতেছেন। প্রেমরাজ্যের এই ব্যবহার সবই. বেদবিধির অগোচর ! আসলে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমই আভি- 
লাম করেন, দান ব্যবহারটি বাহ্যব্যাপার ৷ নিরুপাধী প্রীতিই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা করিয়াছেন, | 
তাই তিনি দানঘাটীতে সভাদানীক্দ্র । মহাদান বিনা শ্রীরাধার গমন দুর্ঘট । এইজন্য পৌর্ণমাসীদেবী, 
বজিয়াছেন-_দাণীজ্দের এই বিশ্বপ্রকটদান অর্থাৎ এই দানছলে তিনি বিশ্বের নিকট তাঁহার প্রেমব্শ্- 
তাই প্রকাশ করিয়-হেন | শ্রীরুষভানুনন্দিনীর প্রীতিরসাস্থাদনরূপ প্রেমবশ্যতাগ্তণের অভিব্যন্তিতেই শ্রীরুষ্ণের 
২ প্রেমভক্তির আকাশে অজস্রভাবে উদ্ডীন হইয়াছে । “স চ তাসাং দানব্যবহারো- 
বাহ্যঃ, অতিলষিতবতত্বন্তরেতু বাস্তব এব” বিশ্বনাথ) অর্থাৎ “তাঁহাদের বাহাদান-ব্যবহারে পারস্পরিক 
পরম অভিলধিত বাস্তব প্রেমরসাস্বাদন বস্তুটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । শ্রীমণ্ড রূপগোস্বামিপ্পাদ লিখিয়াছেন-- 

ভিন, সকলহঠিনামাদদে চক্রবভী, শ্ুল্কং নান্যদ্ব্রজমুগদশা মর্পণাদ্বিগ্রহস্য । 

ঘটস্যোচ মধুকর রুচস্তস্য ধামপ্রপটৈ8, জ্যাক সদা রোহিত নঃ11% 








(স্তবমালা ) 


অথাৎ “মরকত শিলানিমিত ঘটপ্রদেশের কান্তিতে যাঁহার সানুদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে, ৮ শ্রীকৃষ্ণ যে _ 
ঘের চুর অর্থাৎ কর্তা হইয়া গোগীগণের দেহাপ্ণ ভি অন্যপণ ্রহণ করেন নাই, সেই গোবর্থন 
আমাদের মঙ্গল বিধান কর রুম (” রসিক ভাবুক ভন্তরন্দ ইহার রহস্য অনুভব করেন । 
| শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-__-“হে গিরিরাজ ! তোমার উপরে দানঘাটীতে যে কান্তিযুন্ত ও 
সুরভিত : বদী, অদ্যাপি সেই পরম রঙ্গময় লীলার সাক্ষা দিতেছে! অর্থাৎ রসিক ক্ুফ্ণভক্তগণ্ 








1 আীমং রূপগোস্বামিপাদের দানকেলিকৌমূদী ও শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর দানকেলিচিস্তামণীতে পারস্পরিক 
সংলাপ দ্রষ্টব্য । 


শ্রীশ্রীগোবদ্ধ নবাসপ্রার্থনাদশকম্‌ ] [ ১৯৯ 


হুব্তিদাঘিতমপূর্ব্বং রাধিকা-ক.গমাত্ম- 
পি য়ুসখমিহ কণ্ঠে নম্ণাজিঙ্গ্য গুপ্তঃ। 
নবযুবযুগ-খেলান্তত্র পশ্যন্‌ ব্রহো। মে 
নিজ-নিকট-নিবাসং দেছি গোবর্ন ত্বম্‌ ॥ ৫ ॥। 
অনুবাদ । হে গোবর্ধন! তুমি তোমার অতিশয় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ-দয়িত অপূর্ব শ্রীরাধাকুণ্ডকে 
কৌতুকবশতঃ কণ্ঠে আলিঙনপূর্বক নব-যুব-যুগল শ্রন্রীরাধামাধবের কুঙলীলা নিভুতে দর্শন করিতেছ, 
অহো ! উড ৮০৫৬ | ৫ ॥ 
টাকা । ননু বহুনি মন্নিকট স্থানানি বিদ্যন্তে তন্ত্র কুন্র বাস প্রার্থ: প্রার্থতে বদ তন্ত্রাহ হরাত্যাদি। 
কিস্তৃতঃ সন্‌ ন্‌ততর রাষিকাবুতে নবযুব-যুগখেলা নৃতন যুব-যুগমস্য লীলাঃ কর্ম্মভূতাঃ তাঃ পশ্ান্‌ রহো নিজ্জনে 
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহা্য্বয়ঃ | কিন্তুতঃ সন্‌ পশ্যন্‌ ইহ স্থলে আত্মপ্রিয়সখং রাধিকাকুণুং নঙ্্মণা 


কৌতুকেন কণ্ঠে আলিঙ্য গুপ্ত সন্। যন্র স্থিত্বা ত্বমিব তীলাঃ সুম্টু অনুভবামি তন্র বাসং দেহীতি ভাবঃ। 
এগার প্র রা 
কিন্তৃতং হরেঃ শ্রীরুষ্ণস্য দয়িতং প্রিয়ম্‌ অপৃব্ব মাশ্র্যযম্‌ . অন্তর রহঃ শব্দে! [ইব্যয়ং তথা চামরঃ 











রহশ্চোপাংশু চালিজ ইতি ॥ ৫ ॥ 
সবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগিরিরাজের চতুস্পার্শে স্থিত নানালীলাস্থলীর 
মহিমা এবং তত্তৎ লীলার মাধুরী বর্ণনা করত সেই সেই লীলানৃভূতির নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজের তটে নিবাস 


- নাশ্া্িশিশীশীটি াাাাশা্ীশাাপপোশী পি 7 নাশ 





তাহা দর্শন করিলেই যেন রাধাশ্যামের উজ্জ্রল অঙ্গকান্তিতে শ্যামবেদী কান্তিময় বা উজলিত হইয়া 
রহিয়াছে এবং তাঁহাদের শ্ীঅজের অপ্রাকৃত গন্ধে সেই স্থান সুরভিত রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করেন, 
ইহাতে তাঁহাদের পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে । “হে গিরিরাজ! সেই আনন্দ-সিন্ধুর একবিন্দু 
আস্বাদনের লালসায় আমি তোমার তটে বসবাস করিতে অভিলাষ করিতেছি । “নিজ-নিকটনিবাসং দেঁহি 
গোবদ্ধন তব 

“ওহে গিরিরাজ ! তোমার প্রেমময় রূপ ৷ 

রাধারুঞ্চের দান-লীলার সাক্ষিত্বরূপ ॥ 

দিব্যকান্তি পরিমল "শ্যামবেদী” নাম । 

প্রকাশ করিয়া তুমি অতি ভাগ্যবান্‌ ॥ 

রসিক ভকতগণের আনন্দ-বদ্ধন । 

করিতেছ সব্বক্ষণ ওহে গোবদ্ধন ॥ 

পরম নিজ্জ ন স্থান তুয়া পাদদেশে । 

স্থান দিয়া ধন্য কর লীলার উদ্দেশে ॥৮ ৪ ॥ 


/ 


২০০ |] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


প্রার্থনা করিয়াছেন । তাহাতে শ্রীগিরিরাজ যৈন বলিতেছেন- হে রগুনাথ ! আমার পাশ্রে ও চতুদিকে 
তো অনেক স্থান আছে, তাহার মধ্যে কোন্‌ স্থানে তোমার বসবাস করিবার অভিলাষ, তাহা আমার 


নিকটে খুলিয়া বল ।' গিরিরাজের এইরূপ উক্তির অনুভব পাইরা এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া গিরিতটে 
শ্ীরাধাকুণ্ডবাসই কামনা করিয়াছেন । 


কুওবাসী শ্রীরঘুনাথ, শ্রীব্রাধাক.গুবাসেই তাঁহার একান্ত অনুরন্তি। শ্রীকুণডতটে বসিয়াই 
নয়ন-নীরে ভাসিতে ভাসিতে এই 'স্তবাৰলী” লিখিয়াছেন । আীকুণ্ডতট ত্যাগ করিয়া অন্যন্র কুন্ত্রাপি যাওয়ার 
তাঁহার ইচ্ছা বা অভিলাষ নাই। তিনি ষে কুভেশ্বরীরই কিহ্করী, শ্ীরাধাকুণ্ড যে তাঁহার কোটি কোটি 
প্রাণাপেক্ষাও অধিক ঠিয় ! বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তবের শেষে জিখিগ়্াছেন-_ 
“ঘ্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ সদাস্পদম্‌ । 
অন্ৈব মম সংবাদ ইহৈৰ মম সংস্থিতি ॥% (৯৭) সু 
“হে চপলাক্ষি শ্রীরাধে ! তোমার কুণ্ড তোমার ও তোমার প্রাণবল্পভ শ্রীকফ্কের পরমপ্রিয় 
প্রেমবিলাসের স্থান । এই রাধাকুশুতীরেই আমার বাস ভ নিত্যস্থিতি হউক ॥ সংবাস সংস্থিতি 
অর্থাৎ “সম্যকরূপে বাস ও সমাকস্থিতি' এই কথাগুলি স্ত্রীপাদের রাধাকুণডবাসে সুদৃঢ় নিষ্ঠার ব্যঞজক । 
শর প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দশকে ৩) লিখিয়াছেন -- 
“উদঞ্চৎ-কাকুণ্যাম্তবিতরনৈ জীবিত-জগর্্‌- 
য্বদ্ন্দ্ং গন্ধৈগ সুমনসাং বাসিতজনম্‌ । 
ক্লুপাঞক্েন্সময্যবং কিরতি ন তদা ত্বং কুরু তথা 
যথা মে আকুণ্ডে সথি সকলমজং নিবসতি 11৮ 
'হে সখি রূুপমজরি! সমুদিত কারুণ্যামুত বিতরণপূর্বক যে যুগল-কিশোর বিশ্ববাসীকে জীবিত ্ 
করিয়াছেন ও যাঁহারা অসীম গুণরূপ কুসুমের সৌরভে সকল'জনকে সূরভিত করিয়াছেন-_-সেই ত্রীরাধা- 


[ধব যদি আমার ন্যায় অধমের প্রতি ক্ৃপাপ্রকাশ না করেন, তৰে তুমি এইরাপ বিধান করিও যাহাতে 


আমার শরীর চিরদিন শ্রীকুণ্ডে বসবাস লাভ করে এবং কুণশ্ডতটেই আমার দেহপাত হয় ৮ এতদ্ৰারা 


শীপাদের শ্ররাধাকুণ্ডবাসের যে কিরূপ অচল-অটল নিষ্ঠা তাহা উপলব্ধি হয় । 


শ্রীগিরিরাজের নিকট রাধাকুণ্বাস প্রার্থনা করিতে গিগ্না শ্রীপাদ প্রথমেই বলিলেন, “হরিদয়ি- 
তমপৃব্বং রাধিকাকুণ্ডম্” শস্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় এবং অপূর্ব পদ্মপুরাণে কথিত আছেন. 
“যথা রাধা প্রিয়া বিষ্কোস্তস্যাঃ কুশ্ুং প্রিগ্নং তথা । * 
সব্বগোপীষ্‌ সৈবৈকা বিষ্চোরত্যন্তবলভা ॥৮ 
অর্থাৎ 'শ্রীরাধা শ্রীনন্দনন্দনের যেরূপ প্রাণাধিক প্রিয়তমা শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তৈমনি 
প্রিয়তম । সকল গোপিকাগণের মধ্যে শ্রীরাধা নন্দনন্দনের অত্যন্ত বল্পভা অর্থাৎ সর্বোভমা প্রেয়সী ॥ 


শ্রীত্ত্রীগোবদ্ধ নবাসপ্রার্থনাদশকম্‌ ] | [২০১ 


তিনি মাদনাখ্য মহাভাববতী এবং প্রেম, সৌন্দর্য, সৌভাগ্যাদি সবগু শাশ্বিতী বলিয়া নিরুপম প্রিয়তী। 


০ সাপপস 


আীকুগও তদ্ধগ পশ্রীকুফের হি _নিরুপম প্রিয়তম । শ্রীকুণ্ডের উৎপত্তিকালে জীরুফ্ শীমখেই ইহা ব্য 
করিয়াছেনন_ 
“প্রোচে হরিঃ প্রিয্লতমে তব কুগ্ডমেতৎ ম€কুণ্ডতোহপি মহিমাধিকশস্ত লোকে । 
1 অন্রৈেব মে সলিলকেলিরিহৈব নিত্যং স্বানং যথা ত্বমসি তদ্দিদং সরো মে ॥৮ 
€ শীল বিশ্বনাথ চক্রুবতী ) 








“হে প্রিয়তমৈ, 1 তোমার কুণ্ড আমার কুণ্ড হইতে মহিমাতৈ অধিক হউক, তামার এই কত 

আমি নিত স্ান-৩জলকেলি_করিব। তুমি যেমন আমার প্রিয়া, তোমার কুণ্ডও আমার তদ্রপ, পরি 
হইবে ।” এই প্রকার হরিদয়িত আশীরাধাকুণ্ড অপূর্ব ৃ ্িয়াজীর, সরসী রিপ্াজীর ন্যায়ই মনোরম 
শোভাসম্পদ্‌্মকেলিসম্পদ স্বীয় নীরে এবং তাঁরে ধারণ করত ব্জমণ্ডলের যুগলবিলাস-ভূমিসমূছের 7 শিরোমণি নি 
রূপে বিরাজ করিতেছেন! “কুণ্ডের মাধুরী খেন রাধার মধুরিমা । কুণ্ডের মহিসা যেন রাধার মহিমা ॥” 
€ চৈঃ উঃ) শ্রীল শ্রবোধানন্দ সরস্থতীপাদ কুণ্ডের নৈসগিক শোভার অপূর্বতা-সপ্বন্ধে লিখিয়?ছেল”- 
"রাধাকুর্ণ-রহকথান্বদনাদাশ্চধ্যমাধূষাবদ 

ধ্বানৈঃ শ্রীশুকারিকা ব্যতিকরৈরানন্দসব্ৰ স্থদম্‌ । 

কর্ণাকমি-কুহ্‌ঃ কুহ্রিতি কলালাপৈর তং কো'কিলৈ* 
_নৃত্যন্মভমগ্নুর মন্যবিহগৈশ্চানন্দকোলাহলম্‌ 1 

তন্মধ্যে নবমঞ্জুকুঞ্জবলয়ং শোভাবিভুত্যাসমা* 

নোদ্ধ'ং দিব্যবিচিন্ত্ররত্রলতিকাদ্যানন্দপৃজ্পশ্রিয়া ॥ 


চি অন্তস্তল্পবরং বরেপকরণৈরা্যুং সমন্তান্দধদ.. 
চি এ 


রাধামাধবভুক্তভোগ্যমথিলানন্দৈক জাআজাজ্যভঃ ) 

মধ্যৈতাদূশ কুঞ্জ মণ্ডলমহে? কৃণ্তং মহামোহনং 

সান্দ্রানন্দমহারসা ম্বৃতভরৈঃ স্বচ্ছৈঃ সদা সংভূতম্‌ 

রত্রাবদ্ধচতুস্ততী বিলজ্িতং সদ্রত্রসে।পানব- 

ভীর্থং শ্রীতউসকদস্ব ক-তলচ্ছায়া শী কুটি মূ 11৮ (বৃঃ অং 8১০৫, উ শু ৭) 

*বিচিভ পল্লব, পন্ত্র ও স্তবকসন্্‌হে ও বিচিত্র কুসুমজভ্ভারে স্রভিত, জ্যোতির্ময় বক্ষরাজিতে 
কৃশারণ্য বিম্ভিভ । শ্রীস্্রীরাধারুষ্টের রহঃলীলর গ্াঠহেতু আশ্চর্য ম্পীধূর্ষপূর্ণ শুকম্সরিকাসমৃহের 
উচ্চনিনাদে আনন্দাতিশয্য দীনকারী-_কর্ণানন্দী “কুহু “কুহ্‌* এই অব্য, মধুর আলাপকারা কোবিলিকুল 
মভিত-_ন্ত্যপরায়ণ ময়ূরের শোভায় ভূষিত ভ নানাবিধ পক্ষীর কলকুজনে আনন্দ মুখরিত । 
26 হিট 











২০২ । শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


স্থল-জল-তল-শাম্পডু ক্রহচ্ছায়য়া চ 
প্রতিপদমন্কালং হুত্ত সন্বর্ছয়ন্‌ গাঃ। 
ভ্রজগতি নিজগান্ত্রং সাথ কং খ্যাপয়ন্মে 
নিজ-নিকট-নিবাসং দেছি গোবদ্ধন ত্বম্‌ ॥ ৬ ॥ 
অনুবাদ । হে গোবর্ধন ! তুমি স্থানে স্থানে স্থল, জল, তল, তৃণ ও তরুছায়াদি প্রকাশ 
করিয়া তদ্দ্বারা গোসমৃহকে নিরন্তর সম্যক্রপে পালন বা বর্ধন করত তোমার “গোবর্ধন” নামকে সার্থক 
করিতেছ, হায় ! কৃপা করিয়া তুমি আমায় নিজনিকটে নিবাস প্রদান কর ॥ ৬॥ 


দ্্রীকা। আত্মনভ্ভাদৃঙ, নিগৃঢুলীলা দর্শনাযোগ্যত্বং মন্বানোহন্যৎ প্রার্থয়তে স্থলেতি। হে 


খা 


গোবদ্? ন অনকালং সব্বকালে প্রতিপদং স্থানে স্থানে স্থল-জল-তল-শস্পৈভূ-ুহচ্ছায়ক়া চ গাং জন্বদ্ধয়ন্‌ 
__. এপ শাটার টার টি নি 


| 





তন্মধ্যে নবীন মনোহর কুঞ্জসমূহ শো ভা-সম্পদে রত্বলতিক।দির আনন্দময় পুজ্পশ্র!তে অতুলনীয় । 
এ সব কু্জমধ্যে উভ্মোভ্তম উপকরণ-মন্তিত অত্যুত্কুষ্ট শয্যা বিরাজিত এবং চতুদিকে শ্রীরাধামাধবের 
ভুক্ত ও ভোগ্য বস্তরাজি শোভিত । এইভাবে সবন্তরই যেন আনন্দের সাম্রাজ্য প্রতিভাত হইতেছে ; __ 


অহো! এতাদৃশ কুজসমৃহের মধ্যে মহামোহন শ্রীকুণ্ড_ সান্দ্রানন্দ মহারসব্মূপ ভ্বচ্ছ অমৃত 
(জল) রাশিতে সদাকাল পূর্ণ £ তাহার চারিতট রত্ববদ্ধ, ঘাটসমূহ উত্তমোৌভম রত্রসোপানদ্বারা মস্ত, 


শা? 





তটপ্রদেশে কদদঘতরুর ছায়ায় ছায়ায় বিরাজ করিতে সধিকুটিম 1” 

শ্ীস্্রীরাধামাধবের রহস্যময় কেলিবিলাসের এত নির্জন, বিচিত্র নৈসগিক শোভাসম্পদে পূর্ণ ও 
সববিষয়ে উপযোগিস্থান ব্রজমণ্ডলেও কন্ত্রাপি নাই। তাই সসখী শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরম রহস্/মস্স 
মধ্যাহন্লীলার স্থান শ্রীকৃশুতটই | শ্ীপাদ বলিতেছেন--হে গিরিরাজ ! তোমার পরমপ্রিয় সেই 
শ্রীরাধাকুণ্ডকে তুমি প্রিক্সসখার ন্যায় কণ্ঠে আলিঙ্গন করিপ্লা রাখিয়াছ এবং প পরমানন্দে নিভৃতে থাকিয়া 
ত্রীতত্রীরাধামাধবের রহস্যময় মধ্যাহল্লীলার রসমাধূরীর দর্শন ও আস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া । তোমার 
সেই অতিপ্রিয় কুণুতটে তোমার সানিধ্যে আমায় নিবাস প্রদান কর। যাহাতে আমিও দেই লীলামাধুরী 








আস্বদনে ধন্য হইতে পারি । 
“গোবদ্ধন ! ভুমি মোর নিবেদন ধর | 
তোমার নিকটে সেই স্থান দান কর ॥ 
প্রিয়সথা শ্রীকৃশ্ডেরে আলিজন করি । 
গুপ্তভাবে সদা হের বিলাস-মাঁধুরী ॥ 
কৃষ্ণপ্রিয় রাধাকতণ্ডে ফুগলের খেলা । 
বিভোর হইয়া হেরি সে আনন্দলীলা |” ৫ ॥৷ 


ক 


্্ীশ্রীগোবদ্ধ নবাসপ্্রার্থনাদশকম্‌ ) ? ২০৩ 


সুখিনীঃ ক্‌ব্ব ন্‌ ভ্রিজগতি নিজগোদ্রং ্বনাম সার্থকং খ্যাপয়ন্‌ গাঃ বদ্ধ'য়তি শস্পাদিনা পুষ্টপ্তীত্যর্থ 
উনিও, ৮০ ২... পাটা টাটা লিটা 
বিশিষ্টং খ্যাপয়ন্‌ য়ন্‌ খ্যাতিমানরনিতি পরেণ রেণ সম্থন্ধঃ_ শস্পরৃক্ষাদি মন্নিকটপ্রদেশবাসেন কদাচিৎ_ গোসস্তা- 

০ ১০ ০০৯৬৫ 
এনাগতন্য  অদভীষ্টদেবস্য শ্রীকু্ণস্য দর্শনং মে, ভবিতব্যমেবেতি ভাবঃ ! জলতলেতি ভুতলবৎ স্বাথিক 


প্রত্যয়ঃ । শস্পৈর্ঘাসৈঃ 1 ভুদ্হো র্ক্ষঃ ॥॥ ৬৭ 





স্তবামৃতকণ] ব্যাখ্যা । শ্রীপ্গাদ দাসগোস্বামী এই গ্লোকে শ্রীগিরিরাজের গাবর্ধন নামটি 
যে অন্বর্থ বা তিনি সার্থকনামা, তাহাই প্রতিপাদনপূর্বক তাঁহার সান্নিধ্যে বসবাসের জন্য প্রার্থনা 
করিতেছেন । শ্রীগিরিরাজ তাঁহার স্থানে, স্থানে গোচারণের জন্য স্থল» গোগরণের পানের নিমিভ জল, 


বিশ্রামের জন্য তল ঘা সমতল তল ভুমি, ভোজনেক জন্য তুণ ও তাপ, ব্ষ্টি প্রভৃতি নিবারণের জন্য রক্ষ-ছায়াদি 
প্রকাশ করিয়া গোসমৃহকে পালন ও বর্ধন করত তাঁহার গোবর্ধনঃ নামকে সার্থক করিতেছেন । ভগবান্‌ 


০ পাটি 


শ্রীগোপাঁলদেব তাঁহার সপ্তমবর্ষ বয়সে হ ইন্জবাগানুভানে উদ্যত নন্দাদি ব্রজৰাসী গোপগণকে । ঠিক এই কথা 
বলিয়াই ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করত গোবর্ধন-পূজার কতব্যতাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন । 





"ন্‌ নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বম্‌ । 
বনৌকসস্ভাত নিত্যং বনশৈলনিৰাজিনঃ ॥ 


... ৮. 
গল 


ত্মাদ্পবাৎ ব্রাহ্মণানামদ্রেন্ডারভ্যতাং মং মখ$ 1 


“হে পিতঃ! আমাদের নগর, জনপদ কিন্বা প্রামাদি কিছুই নাই। আমরা গোপজাতি, সুতরাং 
নই আমাদের গৃহ, গোচারণাদির জন্য বন, পর্বতাদিতেই বসবাস করিয়া থাকি । সুতরাং আপনারা 
গো, ব্রাহ্মণ এবং গোবধনপর্তের শ্রীত্যর্থে ঘজ জারভ্ত করুন 1” “অন্মাকং যোগক্ষেমহেতুর্বনশৈলাদয় 





এবেতি ভাবঃ” স্বৌমী টীকা) শ্রীগোপালদেব বলিলেন--“হে পিতঃ ! আমরা গোপজাতী, গাঁভীগণই আমা- 
দের যোগ, ক্ষেমের হেতু বা জীবিকা, সাক্ষাৎ গোবর্ধন অর্থাৎ গোসমূহের বর্ধন করেন যিনি,সেই গোবর্ধন- 
পর্বতের আরাধনা ভিন্ন আমরা অন্য দেবতার উপাসনা করিব কেন ?” শ্্রীগোপালের সযৌন্তিক বাক্য 
শ্রবণে গোপগণ পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন এবং একবাকো পরমোল্লাসে তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে 
প্রচলিত ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করিগ্পী তাঁহারা পোবর্ধন-পৃজায় জমুদ্যত হইয়াছিলেন। গোপগণ ইহাতে গ্রর্ভ 
হইলে তাঁহাদের উপজীব্য গোসমুহ কোন অজ্ঞাত- সুখোল্লাঙ্সে আনন্দকোলাহলে দশদিক মুখরিত করিয়া 
তুলিয়াছিল, তাহাতে গোপগণের অশেষ আনন্দ বধিত হইয্লাছিল | 


“আনন্দজননো ঘোষো মহান্‌ মুদিত গৌক্লকঃ । 
তুষ্যপ্রণাদঘোষশ্চ বৃষ্ভানাঞ্চ গঙ্জিতৈঃ )। 
হাম্বারবশ্চ বৎসানাং গোপানাং হর্ষবদ্ধ'নঃ 0৮ € হরিবংশম্‌ ) 
অর্থাৎ "ব্রজে যখন গোবর্ধন-যাগের আয়োজন আরম হইল, তখন চতুদিকে আনন্দ-কৌলাহল 
হইতে লাগিল এবং গোসমূহ পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। তুর্যধ্বনি, গো-রর্ষণণের হুঙ্কার ও 


২০৪ ] | [ শ্রীস্্রীস্তবাবলী 


বৎসগণের হাস্থারবে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল ! ব্রজবাস্গণ তাহাতে আনন্দসাগরে ভাসিতে 


লাগিলেন ।”, 
ূ গিরিপূজাকাঁলে ভগবান্‌ শ্রীগোপালদেব স্বপ্নং শ্ীগিরিরাজের অদ্ভূত মৃতিধারণ করত বরোন্মৃখ 
হত গোপগণ গোধনরদ্িই প্রার্থনা করিলেন । এবং তিনিও তাহাদিগকে আ্ীমখে আদেশ করিলেন--- 
টিটি ০০০৯০০০০০৬০ ০০১১৭৬০র 


“স উবাচ ততো গোপান্‌ গিরিপ্রভবয়া গিরিঃ। 
পপ 


রা 
॥ অহং বঃ প্রথমো দেবঃ সব্ব কামকরঃ শুভঃ । 

| মম প্রভাবাচ্চ গবামযুতান্েব ভোক্ষথ ॥| 

শিবশ্চ ভবিষ্যামি মভভ্তানাং বনে বনে । 


৫৮০০০ 


রংস্যে চ দহ যুস্মাভিরষথা থা দিবিগতভথা ॥। 


০০ 














৯৯ 


যে চেমে প্রথিতা গোপা নন্দগোপপূরোগমাঃ | 
এবং শ্রীতঃ প্রযচ্ছামি গোপানাং বিপুলং ধনম্‌ ॥” (হরিবংশম্‌ ). 


এ এ ০-২০৯ 

“গোপগণের কথা শুনিয়া সেই সুৃহৎ মতি গ্রাবর্ধন জলদগভীর স্বরে বলিলেন-_হে, 
গোপগণ ! তোমাদের যদি গোধনাদিতে দয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা আজ হইতে আমারই অর্চনা 
উই 58১০০. জা: 


করিবে । আমিই তোমাদের আরাধ্য দেবতা, সুতরাং আমিই তোমাদের সর্ববিধ মনোরথ-পূরণ ঙ 
ধ্ামহ তোনালেম আমা ১ সি নি 


বারা 


কল্যাণ বিধান করিব । আমার কৃপাপ্রভাবে তোমরা সহস্র সহমত গোধন উপভোগ করিতে পারিবে । 
টি হা. রাই 





তোমরা আমারই ভত্ত, সুতরাং তোমাদের বনে বনে সর্ববিধ মহ্বল লাভ হইবে । (অর্থাৎ গ্োপ্পালন- 
উপযোগী প্রচুর তৃণ, জলাদি উপলব্ধ হইবে ।) আমি জামার ধামে যেরূপ নিজ পার্ষদগণসহ নানাবিধ 
্লীড়াদি করিয়া থাকি, সেইরাপ তোমাদের সহিত বনে বনে বিবিধ ভ্রণীড়াদি করিব । ব্রজমণ্ডলে নন্দ 
প্রভৃতি যেসব সব ুপ্রসিদ্ধ গোপগণ বসবাস করেন করেন, আমি তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে 7 দগকে বিপুল 


ধন-রত্রাদি প্রদান করিব 1৮| 


সুতরাং সার্থকনামা শ্রীগোবধন গাভী'গণের জন্য বিপুল সুগন্ধিত, জুকোমল, অতি উপাদেয় ও 
পুষ্টিকর তৃণ দান করেন, যাহার ভক্ষণে গাভীকলের অপূর্ব তুম্টি ও পুষ্টি বিধান হইয়া থাকে । 
তাহাদের বিপুল দুগ্ধ-রদ্ি হয় এবং এ দুগ্ধ পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ নিহিত থাকে । যাহার সেবনে গোপাল- 
দেব পরম পরিত্প্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং তাহার সেবনে গোপগণের শ্রীগোপালের পাদপদ্মে অনির্ব- 
লী পরেমসমপ রি হইসা থাকা তব আ্নিরিরাজ গোপণ ও গোগণের সু বার্াদির শীত 


জল, ঘনপন্র- নরত স্িগ্ধ সুশীতল 1 গো ও গোপগরণের বিশ্রামের নিমিত্ত ও ভাপ, 


রুনি তি নিবারণের জন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন । তদ্রপ গো ও গোপগণের বিশ্রাম ও সুখসঞ্চরণাদির 
সা ৮০০০০. 

স্থল সমতলভুমি প্রভৃতির দ্বারাঁও_ নানা উপায়ে গোগণের বৃদ্ধি সাধন করিয়া তাঁহার “গোবর্ধন নামকে 

পা... ৭: 


সার্থক করিয়া থাকেন.। 








শ্রীশ্রীগোবদ্ধ নবাসপ্রার্থনাদশকম্‌ ] [ ২০৫ 


সুর্ূপতিকৃত-দীর্ঘাদ্রাহুতে। গোষ্ঠবক্ষাং 

তব নব-গৃহজ্পস্যাস্ত্রে কুর্বঘতৈব। 
অঘ-বক-বিপুণোচ্চির্দতমান ভ্রতং মে 
নিজ-নিকট-নিবাসং দেছি গোবর্ধন তুম্‌ ॥॥৭॥ 


অনুবাদ । হে গোবর্ধন ! অঘ-বকাদি নাশক শ্রীরুঞ্চ তোমায় ধারণপূর্বক তোমার নিষ্ন- 
৬... সী পপ 


দেশরূপ অভিনব গৃহে স্বকীয় গোষ্ঠবাসীকে ইন্দ্রের দীর্ঘ শত্রুতা হইতে রক্ষা করত তোমায় বিপুল সম্মান 
পাপা... ০০০০০০০ ০-০০ীটিশিশািট শি্দ সি্ীস , টি 





10০ 


টীকা। ননু ভবতা যদ্যন্মনসি কুত্বা মন্নিকটবাসঃ প্রার্থ্াতে ততচ্ছী বুন্দাবনস্যেকপ্রদেশ-বাসে- 
নৈব ভবেদিত্যলমেবং প্ররার্থনয়েতি চেত্তন্রাহ সুরপতীতি । হে অঘবকরিপুণা দত্োচ্চৈর্মান গোবদ্ধন ! 
চিজ তারি উস পট 
অঘোদরপ্রবিষ্টবৎ সপাল-রক্ষণবৎ প্রকারান্তরেণাপি ভ্রজরক্ষণ-শক্ততেহপি অঘব্করিপুণা শ্ররুষেন দত্ত 
উচ্চৈর্মহান্‌ মানঃ পূজা যক্মৈ হে তথাবিধ । অথবক-রিপুণা কিস্তৃতিন নবগৃহ-রূপস্য তবান্তরে মধ্যে 
পা ঠাটানো রা 
সুরপতিক্ুত দীর্ঘদ্রোহতো দ্রোহাৎ গোশরক্ষাং কুব্বতা। প্রভুঃ স্বমান্যজন-নিকটউবাসিনং কভ ব্যাকরণেন 
্‌ হাউ উ৯১০৮-. 
কুপার্নহমপি কৃপয়তীতি ভাবঃ। সরপতি ইত্যন্র স্রপদেনোনপঞ্চাশদ্বায়বে। মন্তব্যাস্তেন তৎপতিত্বেন 
হা ্পস পাপ 
তৎসাহিত্যাবগতে দ্রোহস্যাদীর্ঘত্রমিতি ভাবঃ ॥| ৭) 
৬ স্পন্সর 





স্তবামূৃতকণ। ব্যাখ্যা ॥ বিশ্তদ্ধসত্তভাবিত শ্রীপাদের চিত্ত-মনে শ্রগিরিরাজ-গোবর্ধনের কত 
শত মহিমার স্ফুরণ হইতেছে । স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অদ্বিতীয় লীলাস্থলী শ্রীশ্রীগিরিরাজ । 





শীপাদ বলিতেছেন--“হে গিরিরাজ ! তুমি কৃপা করিয়া আমায় তোমার সান্নিধ্যে বসবাস 
প্রদান করিলে আমি গোচারণ ও গো-সম্বালনীদির জন্য সমাগত আমার পরমাভীভ্ট সখা সঙ্গে শ্রী মম্মাদন- 
গোপালদেবের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। তাই বলি, নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবদ্ধ'ন 
ত্রম্‌ | 


/ এ ও 


“স্থল জল তল ঘাস রৃক্ষছায়া দানে । 
বদ্ধন করহ তুমি সদা গাভীগণে ॥ ূ 
তাই 'গোবদ্ধ'ন” নাম অন্বর্থ তোমার | ্ 
অতএব তব পদে প্রার্থনা আমার ॥ 
রা | সেবার সৌভাগ্য তোমার ভ্রিজগতে খ্যাতি । 
তোমার নিকটে আমায় দিবে কি বসতি £ 
গোচারণে শ্রীগোবিন্দে কোন শুভক্ষণে । 
নিশ্চয় পাইব দেখা তুয়া সঙ্গ গুণে ॥1৮ ৬ ॥ 


.. পোপসপ সি শশা 
খি 


২৬৬ 1 | শ্রীশ্রীপ্তবাবলী 


হরিদাসবর্ষ--শ্রীহরির অদ্বিতীয় সৈবক | সবার ঈর্ববিধ উপচার লইয়া সেবারসে নিষ্ত মগ্ন। শত 
শত সেবক থাকিতেও বা সেই সেবা-সম্পাদনের অন্য শত উপায় থাকিতেও সেব্য ঘদি সব উপেক্ষা করিয়া 
দেবক-বিশেষের সেবাই গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন, তবেই সেই সেবার এবং সেবকের যথার্থ সার্থকতা । 
শ্রীল গোবর্ধন যে ভ্ররুষে্রে এইর্ধূপই অনন্য সেফ, তাহাই এই গ্লোকে প্রতিপাদন করা হইতেছে । 


শ্রীকৃষ্ণ অঘাস্র-বকাস্রাদির হত্তা। অঘ, বকাদি অসুরগণ এতই বিপুল বলশালী যে 

ঘাহাদর প্রভাবে ইদ্দ্রাদি দেবতাগণ সভয়ে মেঘান্তরালে আত্মগোপম করেম। এতাদৃ'শ প্রভাবশালী অসুর- 

গঞ্শকে যিনি বাল্যক্রীড়াছুলে হেলা নিধন করিয়াছেন, তিমি সামান্য ইন্দ্রের পীড়নে অম্য উপায় অবলম্বন 

করিক্না অনাগ্মান্পেই ব্রজকে রক্ষী করিতে পারিতেম। এজন্য তাঁহার বিপুল আগ্মাস-সাধ্য সপ্ত অহোরান্র 

গোবধন ধারণ করিয়া রাখার কোন প্রক্নটজন থাকিতে পারে বলিয়া মমে হয় মা। আ্রীপাদ বলিলেন 

ইহা কেবল তিনি গোবর্ধনকে বিপুল সম্মান দানের জন্যই করিয্পটিন ! গিরিরাজ দ্বপ্নং ভগবান্‌ প্রজেন্দ্র- 

নন্দনের নীলবা1ত মণিদগ্ডচের ম্যায় বাহদণ্ডেং উপরে ছঞ্জাবারে সপ্তহিকাল বসবাসের সৌভাগ্য বা সম্মান 

জীভ করিক্পেন এবং শ্রীরুষত্রিয় -গোকুলবাসীকে রক্ষা করার প্রভূত ঘশোলাভ এবং গরিষ্সেবা লাভ 
করিলেন ! শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-- 

7 “নীলস্তভ্তোজ্জ্বল-র চিভরৈমমর্ডিতে বাহুদণ্ডে, ইন্ুচ্ছায়াং দধদঘরিপোর্লব্ধসপ্তীহবাসঃ 1 
. ধারাপাতগ্রপিতমনসাং রছি ভা গোকুলানাং, কুষণপ্রেয়ান্‌ প্রথয়তু সদা শঙ্্ম গোবদ্ধ'নো ম£ 11৮ 

(স্তবমালা ) 

“নীলমণিস্তভ্তের ন্যায় উজ্ভ লকান্তিপটল মস্তিত শ্রীকৃষ্ণের ভূজদণ্ডে যিনি ছন্দের ন্যায় শোভ? 

ধারণ করিয়া জপ্তাহকাল বসবাসের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি _বষিত হুম্টিধারায় 


ব্যাকুলিত-চিভ গোক্লবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই গিরিরা'জ-গোবর্ধন আমাদের মল বিধান 
১৮১১-১- ই বি ই ০৪১ 
কক্পতন |” 








শ্রীরুঞ্চ গোবর্ধন ধারণ কনিলে ছে বর্ধনের নিষ্নপ্রদেশ অভিনব মনোরম ও সুবিশাল গৃহের! 

হের 
আকারে সশোভিত হইগ্লাছিল। এ বিষয্নে “ইতু;কত্বেকেন হস্ভেন” ইত্যাদি (ভাঃ-১০।২৫১৯ ) শ্লোকের 
পি ০২ হিং 


- বৈষ্কবতোষণী টীকায় লিখিত আছে--“তত্ ব্রজকর্তক দর্শনসৌকর্য্যায়, শ্রীরুঞফ্কর্তক_ধারণসৌকর্য্যায়, 


০৬০০ 

চে ৮৮ রি 
শোভীবিশেষায় ৯ ইদং কল্যতে, উত্থাপনসময়ে লীলাশজ্যানুকুল্যেন পব্বতমধ্যাধোভাগাৎ বিচ্ছিদ্য কটি- 
রথ. ২৭ পাটা লা ০১ 


মায়মানো মহাশিলাসমূচ্চয় একো মধ্যগভেয ছিতঃ, যং শিলাসমুচ্চয়মাক্হ্য যং নিষ্নং পব্বতমধ্যদেশং 
শ্রীহস্তেন বিজ্টভ্য চ সুখং দধারেতি 1” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন বামবঙ্কর গোবর্ধনগিরি ধরণ করিয়া দণ্ডায়- 
মান হইলেন, তখন ব্রজবাসিগণ খাহাতে অনায়াসে তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিতে পারেন, গোবর্ধন 
উৎপাটনে তাহার নিষ্নস্থ গর্ভাকার ভূমিতে উন্নত, অবনত অংশ থাঁকাগ্ন শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণে ও 
বজবাসিগণের অবস্থান যাহাতে কোন অসুবিধা মা হয় এবং যাহাতে গিরিধারীর্‌ শোভাবিশেষের প্রকাশ 


/ 





। 
$ 


শ্রীশ্রীগোবদ্ধ' নবাসপ্রার্থনাদশকম্‌ ॥ [ ২০৭ 


হয়ঃ এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-উত্থাপনকালে লীলাশক্তিপ্রভাবে গোবর্ধনের অধোভাগের মধ্যস্থান হই হইতে 
একটি অতি _সুবহৎ শিলাখণ্ড খসিয়া গতের উপর পড়িয়া গোবর্ধন-পর্বতনিমনস্থ স্থান কটিমের অর্থাৎ 





প্রস্তর বাঁধানো সমতলভুমির আকার ধারণ করিল । শরীক তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া মহাসুখে 
ই: 





বিজিত সিন. টিন 


গিরিরাজকে ধারণ করিলেন এবং ব্রজবানিগণও তাঁহার চারিপার্বে সুখে সাত দিবারান্র অবস্থান করিলেন । 
সেম্ান এতই প্রশস্ত ও বিশাল যে, ব্রজবাসীর কেন, তাহাতে ভ্রিলাকবাসীরও অনায়াসে স্থান হইতে 





পারে । হরিবংশে বণিত আছে-_-“শৈলোৎপাটনভুরেষা মহতী নিম্িমতা ময়া। ব্রিলোক্যমপ্যুসহতে ূ 





রক্ষিতুং কিং পুনব্রজম্‌ ॥৮ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__-“গোবর্ধন-পর্বত উৎপাটন করিয়া আমি যে নিরাপদ বাস- 
১১১১১ 


স্থান নির্মাণ করিয়াছি, তাহাতে ভ্রিলোকবাসী সমস্ত জীবগণকে আশ্রয় দিতে পারি, ব্রজবাসিগণের কথা 
স্পা শা স্পা 


ত সামান্য” এ-বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হও হের কিছ কারণ থাক্ষিতে পারে না, কারণ চিন্ময়” 


ধামের একটি ধূুলিকণথার মধ্যেও অনন্ত ব্রঙ্মানণ্ডের সমাবেশ হইতে পারে ! 








এরি 


ইন্দ্রের আদেশে সাম্বর্তকাদি প্রলয়কালীন মেঘগণ-কর্তৃক ভ্রমাগত সপ্ত অহোরান্্র বষিত বিপুল 
| জলধারা হইতে ব্রজবাসিগণের সুরক্ষাবিষয়ে গর্-সংহিতায় বণিত আছে-_ 
“জলৌঘমাগতং বীক্ষ্য ভগবাংস্তদ্গিরেরধঃ । সুদর্শনং তথা শেষং মনসাক্তাং চকার হ ॥ 
কোটিসূর্যযপ্রভং চাদ্রেরাদ্ব'ং চক্রং সূদর্শনম্। ধারাসম্পাতমপিবদণস্ত্য ইব মৈথিল ॥ 
অধোইধস্তদ্গীরেঃ শেষঃ কুগুলীভূতমাস্থিতঃ। রুরোধ তঙ্জলং দীর্ঘং যথা বেলা মহোদধিম্‌ ॥ 
সপ্তাহং সুস্থিরস্তস্থৌ গোবদ্ধ'নধরো হরিঃ | শ্রীকুঞ্ণচন্দ্রং পশ্যন্তশচকোরা ইব তে স্থিতাঃ |1% 


ঃ ৮.3 


শ্রীরুঞ্ণ বামকরে গোবর্ধনগিরি ধারণ করিয়া নিশ্নভাগে ব্রজবাসিগণকে আশ্রয় দিলেও ইন্দ্র 
১ ২ 
প্রবল বর্ষণে বিরত হইলেন না। সেই বিপুল জলধারা গোবর্ধনের নিম্নপ্রদেশ প্লাবিত করিয়া গোপগণের 








উদ্বেগের হেতু হইতে পারে ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে সুদর্শন এবং শেষনাগকে আদেশ দান করিলেন। 





তখন কোটি সূর্যসদূশ সমুজ্দ্বল দীপ্তিশালী সুদর্শনচক্র গোবর্ধনের উধ্ব দেশে সকলের অলক্ষ্যে অবস্থান করত 
পা পাস্তা টা টস শর 77 রহিত 


_অগস্ত্য যেন অনায়াসে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তদ্রপ ধারাকারে পতিত বৃষ্টির জল শোষণ করিতে 





লাগিলেন । শেষনাগও গোবর্ধন-পর্বতের চারিদিক্‌ কুশুলাকারে বেষ্টন করিয়া রিয়া বেলাভূমি যেমন সমুদ্রের 
চপ ২৭১১ 


জলকে রোধ করিয়া সিন্ধুতটস্থ গ্রাম-নগরাদি রক্ষা করে, তক্রুপ গোবর্ধনের _ চতুদিক্‌ হইতে প্রবলবেগে 
সমাগত জলপ্রবাহ রোধ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহক।ল 


গোবধনধা রভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ব্রজবাসিগণ চকোরের ন্যায় গিরিধারীর 
১৯১: লাগিলেন । 


শ্রীকুষ্ণ ইচ্ছামান্রেই এক মূহুর্তে ইন্দ্রের বজঁসমুদ্যত হভ্কে এবং মেঘগণের বর্ষণকে ' স্তভিত 
৯ লা ্া্াটটট শী শট শা 
করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু গিরিরাজ-গোবর্ধনের সৌভাগ্য প্রকাশের নিহ্গিভ ইন্দ্রকে দীর্ঘ শক্রুতা করা: করার 
পা... ১. পাস... স্প্্স্্্পপা 
অবকাশ দিয়া সপ্তাহকাল গিরিকে শ্রীহত্তে ধারণ বরিজেন ও ভ্রজবাসিগগসঙ্গে এই জগ্তদিবজ ক্ষণ ক্ষণে 
সা টন সী নি 


] 


] ্‌ 1 ্রীশ্রীস্ভবাবল্রী 


গিব্িনৃপ ছব্িদাসশ্রেণিবর্ধ্যেতি নাম।- 
মৃতমিদমুদিতং শ্রীবাধিকাবজ্ঞ,চন্দ্রাৎ। 
ব্রজনবতিলকত্বে ক্৯গ্ত বেদৈঃ স্ফুটং মে 
নিজ-নিকট-নিবাসং দেছি গোবর্ধন ত্বম্‌ ॥ ৮ ॥ 
অনুবাদ । হে গিরিরাজ! তোমার “হরিদাসঘর্য্” এই নামাম্ুত সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকার 
শ্রীমূখচন্ড্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । বেদ ও শাপ্রাদি ব্রজের অভিনব ললাট-তিলকরাপে তোমায় নিরূপণ 
করিয়াছেন ।. তুমি আমায় নিজ-নিকটে নিবাস প্রদান করিয়া ধন্য কর ॥। ৮11 
টীকা । ননু পঞ্চযোজনমেবাত্তি বনং মে দেহরূপকমিতি পুরাণবাক্যেন কুক্রু-দেহরাপেণ 
নিরূপিত রন্দাবনৈকদেশবাসেনৈব সব নিজেমটসিদ্ধি্ভবেদেব অঞ্মান্মম তেষঠত্বেন কিমতিত্তত্যা_নিবাসঃ 





যে অনির্বচনীয় ও অপূর্ব লীলামাধূরী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও আস্বাদনের সৌভাগ্য দান করিলেন। 
রা সস গাও 
জ্রীমৎ জীবগোদ্বামিপাদ গিরিধারীর দেই অবর্ণনীয় লীলার ইঙ্গিত দিতে গিয়া লিখিয়াছেন--- 
০০০ 


“সপ্তাহনিশনিষ্তিমতা গিরিভূতা যে যে বিলাসাস্তদা, 


তান্‌ কল্পেঃ সহ সপ্তভিঃ কথয়িতুং শেষোহপি নাশেঘতঃ । 
সা 





এবক্ে্বচনৈর সুংকিচতুরৈঃ সচ্চাতুরীবজ্জিতৈ- 
সতুর্ণং বণিতবান্‌ কবিঃ স্বয়মসৌ দুভূ ঘ দোদুয়তে ॥” €গোপালচম্পুঃ ) 

“গিরিধারী সাত দিন ব্রজবাসিগণের সহিত হে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, তাহা সহশ্রবদন 
নশেষও জপ্তকল্প পরিমিত কাজেও বর্ণনা করিয়া শেব করিতে পারেন না। সেই সমন্ত লীলা যদি কোন 
। হইতে হইবে” 
ূ শ্রীপাদ বলিতেছেন-_“হে গিরিরাজ ! তোমার ন্যায় মহাসৌভাগ্যবান্‌ হরিভক্তশ্রেষ্ঠের সানিধে 

কাহার না বসবাসের ইচ্ছা হয় £ অতএব এনজ-নিকটে-নিবাসং দেহি গোবদ্ধন তৃম্।৮ 
“অঘ-্বকাসুর-শন্রু গোবিন্দ আপনে । 
ইন্দ্রের জিঘাংসা হৈতে ব্রজবাসিজনে ॥। 
নবগৃহরূপ তোমার যেই মধ্যস্থানে ৷. 
রক্ষা লাগি বাস দিল ক্রমে সাঁতদিনে ॥। 
এইরূপে তব মান বদ্ধন করিল । 
হরিদাসবর্্যনাম সার্থক হইল | 
ওহে গিরিরাজ মোরে তোমার নিকটে ৷ 
স্থান দিয়া ধন্য কর যাচি করপুটে ॥৮ ০1 


] 
| 
| 


মলা যা ্ রঃ 


শ্রী্ীগোবদ্ধ নবাসপ্রার্থনাদশকম্‌ | ২০৯ 


প্রার্থাতে ইতি চেতন্তরাহ গিরিন্পেতি । গিরিন্পশব্দস্য প্রকতোপযোগিত্বং পুরা ব্যাখ্যাতম্‌ ! হে গিরি" 
নূগ যতো *রাধিকাবভ্চন্ঞাৎ হস্ায়মজিরবলা হরিদাসবর্ধ” ইত্যাদি জরীভাগবতীয়পদ্যেন হ্রিদাসবর্ষেদতীদং 
নামামৃতমর্থাবোদিতমূ, অতো বেদৈব্র'জ-নবতিলকত্বে ব্রজস্য নৃতন ললাটভূষণত্ে ক্৯প্ত প্রকটিত হে তথা- 
ভূত ইতি পরেণ সন্বন্ধঃ ৷ অধিকস্যাধিকং ফলমিতি ন্যায়েন শ্রেষ্ঠ-নিকটবাস এব যোগ্য ইতি ভাবঃ । 
ক্৯ভ্ত ইতি সম্বোধনং পদং হরিদাসেষু কৃষ্ণভত্তেমু বর্ধ্যঃ শ্রেষ্ঠ ইতি সব্বমনুকরণেবেতি সুলুক্‌ “নো জানে 
জনিতা কিম্মভিরমৃতৈঃ কৃষ্কেতি বর্ণদ্বগীগতি বু ।। ৮11 





স্তবামৃতকণ। ব্যাখা । শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বপ্লোকে শ্রীভগবান্‌ ব্রজরক্ষাচ্ছলে শ্রীগিরিরাজকে 

যে প্রর্ভুত সম্মান দান করিয়া তাঁহার সর্বাতিশায়ী মহিমা ব্যস্ত করিয়াছেন, তাহা নিরাপণপর্বক শ্রীগিরি- 
তটে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীগিরিরাজ যেন বলিতেছেন-_“তহে রঘুনাথ 
তুমি পরম বিজ্ঞ, পদ্মপুরাণোত, শ্রীকুষের শ্রীমুখবাণী মরণ কর--“পঞ্চযোজনমেবাত্তি বনং মে 
দেহয়পকম অর্থাৎ “পঞ্চযোজন ব্বন্দাবন আমান দেহস্বরূপ” সুতরাং সর্ধাভীষ্টপ্রাদ শ্রীকুষ্ণের দেহস্বরূপ 
বন্দাবনের এ একদেশে বসবাস কর, তোমার ডি সিদ্ধ হ হইবে । আমাকেই ব্রজের সবশ্রেষ্ঠ স্থানরূৈ 


প্রতিপাদন করত এইরাপ অতিত্ততি করিতেছ কেন ৮” শ্রীপাদ গিরিরাজের এইরাগ উত্তি সম্ভাবনা করিয়া 
বলিলেন--“হে গিরিরাজ ! ইহা কিছুমান অতিস্ততি নহে! র্বপুরাণ-শিরোমণি শ্্রীমভাগবতে স্বয়ং 
বার্ষভানবী শ্ীরাধারাণী তোমায় “হরিদাসবর্যযঃ' আখ্যা দিয়াছেন |, 
“হন্তায়মদ্রিরবলা ছব্রিদাসবর্ধ্যো। যদ্রামকুঞ্চচরণস্পর্শপ্রমোদঃ 
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্ঘৎ পানীয়স্ঘবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥৮ 
( ভাঃ-১০২১১৮) 

“হে সখিগণ ! এই গোবধন-পর্বত হরিদাস-টূড়ামপি, যেহেতু সে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের চরণস্পর্শে 
হর্ষাকুল হইয়া নির্মল জল, সুকোমল তুন, বিচিত্র ভহা_ এবং লানাবিধ কলগুবাদি দ্বারা গোপবালক। তৃণ, বিচিত্র ভহা_ এবং নানাবিধ কন্দমূলাদি দ্বারা গোপবালক ও 
খেনুপাজ-পরিবেষ্টিত শরীৃ্ণ ও ও বলদেবের নানাবিধ সেবা করিয়া থাকে 1” 





স্ীমভ্ভাগবতে বেণুগীত বা গোপসুন্দরীগণের পূর্বরাগ-বর্ণনায় এই শ্লোকটি গোপিকাগণের উক্তি 
বয়স আছে । কিন্ত শরম দাসগোত্াসিপাদ স্বপোপী-শিরোমাণ ছয়ং_রষভনুনদদিনীর জীুখ- 
চন্দ্র হইতেই এই শ্লোকটি উদিত হইয়াছে বলিয়া এই ক্সোকে সুস্প্টন্ধপে বর্ণনা করিয়াছেন । প্রব, 
প্রহলাদ, নারদ, ব্যাস, শুকাদি ভক্তচুড়ামণিগণ সর্বত্যাগ করিয়া শ্ীভগবানের সেবা করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
শ্রীগোবর্ধনের নার নিজদেহকে কেহই শ্রীভগবাঁনের লীলাক্ষেন্ করিতে পারেন নাই বলিয়াই স্রীরাধারাণী 
শ্রীম্ে তাঁহাকে “হরিদাসবর্ধ্য” বা 'হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ” বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভাগ- 
বতে বহু ভন্তের কথা বণিত থাকিলেও মাত্র তিন জনকে “হরিদাস* আখ্যা দেওয়া হইয়াছে যুধিষ্ঠির, 
হি 7 চি: 





কচ 


২১০ ] ্‌ ক, নীরব 


উদ্ধব ও গোবর্ধন। এই তিনের মধ্যেও গিরিরাজ শ্রেষ্ঠ । কারণ গিরিরাজ একদিকে. যেমন সখাগণ 
সহ শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব এবং তাঁহাদের পরমপ্রিয় গ।ভীগণের সেবার জন্য ছচ্ছ শীতল পানীয়, ফল, করুন্দ- 
মূলাদি, বিশ্রামের নিমিত্ত সুশীতল রক্ষছায়া, র্র্যক,, ক, রত্পীঠ, মণিপ্রাদীপাদি শোভিত কন্দর, সুকোমল 
তৃণ, বিস্তৃত স্বি্ধ ও শীতল বিশ্রামস্থানাদি নিজের অঙ্গে সাজাইয়া রাথিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি রাম- 
রুষ্ণের শ্রীচরণষ্পর্শে প্রমোদিত হইয়া তুণোদগমছলে পুলক, আদ্রতাছলে তাছলে স্থেদ, 'নিঝরছলে অশুপ্রকাশ 


রর একিরিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইতেছেন | পপঁতরাং, তিনি যথার্থই হরিদাজ-শিরোমণি | 


উচিত 








ভক্ত 


শ্রীপাদ বলিতেছেন._হে গিরিরাজ ! প্রাকৃত চন্দ্র হইতে নিঃস্থত অস্ত যেমন প্রারুত দেব- 
গণের ভোগ্য, তদ্রপ অপ্রাকৃত_ প্রেমময় শ্রীরাধাবদন-বিধু হইতে নিঃস্ত তোমার হবিদ্াসবর্ষ এই 
নামাম্ৃতরস_. অপ্রারুত সু!ধু-ভত্তগণেরই অনুসেবনীয়। (পূর্বে গিরিরাজের গঞ্গাম্থত সেবনের উল্লেখ 
করিয়াছেন ) শ্রীপাদ রঘুনাথ যেন একটু প্রোটোন্তির সহিত বলিলেন__“হে গিরিরাজ ! তুমি যে পুরাণোক্ত 
শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে জাশীয় তোমার চরন-সান্িধ্য ত্যাগ করিক্া রন্দাবনে বাস করার কথা বলিলে, আমরা 


আরাধার দাসী, শঠ-শিরোমণির ছলনাময় বাঁণীর মর্ম সব সময় বুঝিতে পারি না! আর আমার ঈশ্বরী 
সরলা পরম উদারস্বভাবা ঃ তাঁহার বচন বিশ্বাস । এমন কি উহাই আমাদের 
_.. ালাটাস্পো স্পেস টা পল টি এপ্স 
জীবাতু । আবার পুরাণবাণী অপেক্ষা পরাণ-শিরোমণি বা মহাপরাণ আীমদ্ভাগবতের বাণী যে সমধিক 

পা ০৯ পা... কী শ্রী 


এশা তিশীটা টিটি 


প্রামাণ্য ইহা সহজেই বৃঝা যায়। বিশেষতঃ রসাস্বাদনের পক্ষে কুষ্ণের সঙ্গ অপেক্ষাও রসিক কৃষ্ণভত্তের 
৬০০০১ 


সঙ্গই সমধিক শ্লাঘনীয় ৷ ভাগবত. বলেন-__“রতিরাসো ভবেভীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনাদ্দনঃ” (৩1৭১৯) 
'মহৎসজ বা মহৎসেবার ফলে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে স্বাভাবিক প্রেমাৎসব সঞ্জাত হইয়া থাকে 1 
মহাজন রসিকভত্তের সজকে রসোৎপত্তি অন্যতম সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন__“রসিকাসজ- 
রজিণাম্‌? গাম্‌* (ভঃ রঃ সিঃ) অর্থাৎ রসিকভত্তের সজেই যাঁহাদের রজ বা বা সাতিশয় উল্লাস, তাঁহারাই ভত্তি- 


পাপা রা 


রসাগ্থাদনের অধিকারী । অতএব তোমার সালিখ্যে বসবাসই আমার চরম-কাম্য | 


লাশ 











আরও বলি--হে গিরিপতে ! তুমি ব্রজমণ্ডলের ললাট-তিলকরূপে বেদশাস্ত্রে খ্যাতি 
করিয়াছ ।, শ্রীগর্গসংহিতায় বণিত-_ | 
“গেবদ্ধ নগিরি রাজন্‌ সব্ব তীর্থবরঃ স্ম্ৃতঃ ৷ রুন্দাবনঞ্চ গোলোকমুকুটোহদ্রিঃ প্রপূজিতঃ || 
গোপগোপীগবাং রক্ষাপ্রদঃ কৃষ্ণপ্রিয়ো মহান্‌। পূর্ণব্রঙ্গাতপত্রং যস্তস্মাভীর্ঘবরশ্চ কঃ ৮ 
শ্রীনারদ মিথিলাপতি বহুলাস্বের প্রতি বলিলেন--“হে রাজন্‌ ! গোবর্ধন-পর্বত সব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ । ৷ 
8 ও গোলোকের নী মুকুটস্বরাপ এই এই গোবর্ধন-__গো, গোপ ও গোপীগণের সতত রক্ষা-বিধান করিয়া | 
থাকেন। ইনি শ্রীর শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয্নতম যিনি পৃ্ব্রন্ধ স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্রনন্দনের আতপন্ত্র, তাঁহার | 
ন্যায় যায় শ্রেষ্ঠীর্থ আর কোথায় 2 জাচঞর হি দিরিরাজ তোমার সানিধ্যে বসবাস দান করিয়া 


আমায় : ধন্য কর 
৯ 











শ্রীত্রীগোবদ্ধ' নবাসপ্রাথনাদশকম্‌ ] ক হ55 


নিজ-জনযুত-রাধাকৃষ্ণীমভ্রীবরসাক্ত- 
বজনব্র-পণ্ড পক্ষি-ব্রাত-সৌখ্যেকদাতঃ। 
অগার্নিত-কক্তণত্বান্মাধুরীকৃত্য তাত্তং 
নিজ-নিকট-নিবাসং দেছি গোবর্ধান তম্‌ ॥ ৯।। 


অনুবাদ । হেগোবদ্ধন! সখা ও সখীগণসহ ্ীত্রীরাধাকুফ্ণের মিন্রতারসযু্ত ব্রজস্থিত | 


০ 





যে সকল মনুষ্য, পশ্ত, পক্ষিসমূহ তুমি তাহাদের 'একমান্ সুতপ্রদাতা, অসীম করুণমনিজয় তুমি মাদৃশ 
দীন তোমার নিকটে বসবাস ভান করিরা ধন্য কর ॥ ৯॥ 

_ টীকা । নন্বন্যং কমপি ব্রজবাসিনং স্বাভীষ্টং প্রারথয়স্ব 1 কিমন্যপ্রার্থনয়েতি চেততন্রাহ নিজ- 
জনেতি । নিজজনেতি £একদাতরিত্যন্তং সমুদায় সম্বোধনম্‌। নিজজনেন স্বীয়লোকেন আলী সখ্যাদি- 


রূপেণ যুতো মিলিতো যো রাধাকুষ্ণয়ো রাধাসহিতঃ রুফস্তত্ যো মৈন্রীরস এতম্াশ্না প্রসিদ্ধো রসস্ভেনাক্তো 
৯৯ 


যৃত্তো যো ব্রজ-নর-পশু-পক্ষি-ব্রাতত্তৎসমৃহস্তস্য সৌখ্যস্য সুখস্য একদাতঃ অদ্বিতীয় সুখদানকত্ত িত্যর্থঃ | 
পা 77 টাটা টাল ্শা্ 8) 
যো হি পরমদয়াল্তয্মা কৃষ্ণহত্তস্পর্শ মান্তরেণ স্বপ্নমেবোগায় স্বগতে ব্রজনরাদিকং যথাসুখং স্থাপিতবান্‌ এবং 


পাপ 
বাঁশী তিশা সস 














, ওএস 


দরালুং পরিত্যজ্য কমন্যং স্বাভীষ্টংসপ্ার্থয়ে ইতি ভাবঃ। ননুষে হি নিজগর্ভং প্রবেশ্য রক্ষিতাস্তে তু 
্রীতয্তভ্নকীনং দ্বাং কথং নিজনিকউনিবাসং দাস্যামীতি চেভজলাহ অপণিতা সংখযাতীতা করুণা 
যস্য তত্বাৎ তান্তং নিতান্তং_ মাসুরীকুত্য অঙ্গীরুত্য ভবানেব স্বভাবং কৃপয়া দীনং মাং তদ্বিষয় প্রীতো 
নিযোক্ষ্যতীতি ভাবঃ 1 ৯ 





সতবামূতকণা ব্যাখ্য। ৷ শ্রীগিরিরাজ যে হরিদাসবর্ধ এই গ্লোকে আ্রীপাদ রঘুনীথ তাহার 
অপর একটি লক্ষণ উল্লেখ করিতেছেন । হযাঁহারা হরিদাস বা যাঁহাদের চিত্-মন শ্রীভগবানের সেবা- 
প্রাণতায় পূর্ণ, অন্যান্য হপ্িভক্তেরও তাঁহাদের প্রতি স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং মৈস্ত্ [থাকে । 
ব্রজে গণসহ শ্রীত্ীরাধারুফের প্রতি যাঁহারা মিন্রতা-রসযৃত্ত সেই সকল মনুষা, পশু, পক্ষী প্রভৃতিরও 





“শ্রীরাধিকা নিজ সখী সম্বোধন করে । 
চন্দ্রমুখে তোমার গুণ কীতন যে করে ॥ 
হতন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্ষ)” ৷ 
হরিদাসগণ-মধ্যে তুমি শিরোধার্য্য |। 
ভাগবতপদ্যে তোমার এই নামামৃত । 
প্রকাশ করিয়া বিশ্ব কৈল আপ্যায়িত ॥ 
তিলক-স্বরূপে তুমি ব্রজের ললাটে । 

ভূষিত আছহ শাস্ত্র কহে অকপটে ॥ 

ওহে গিরিরাজ ! তুমি মহাশত্তিধর । 
পাদদেশে দীনজনে বাস দান কর ॥৮ ৮॥ 


২১২ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


শ্রীগিরিরাজ অশেষ শ্রদ্ধা এবং প্রীতিভীজন হইয়া তাহাদিগকে পরমীনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন । যাঁহাদের 
নি তে নি ১০ 

চি শ্রীত্রীরাধাকৃষ্ের প্রতি প্রীতিরসসিত্ত, হরিদাসব্য গিরিরাজের দর্শনেই ত' তাঁহাদের সেখানে শ্রীস্রীরাধা- 

রুষ্ণের রহস্যময় বিবিধ লীলাবলীর স্ফুরণ হইয়া থাকে । শ্রীকুশ্ডতটে অতি অদ্ভূত ও পরম নিগৃত 

দীর্ঘকাল-ব্যাপী রী শ্রীযুগলের স্বচ্ছন্দ মধ্য।হনলীলা, গোবর্ধনে দানলীলা, নৌকালীলা, রাসলীলা প্রভৃতি রহস্যময় 

লীলার স্বচ্ছন্দ ও নিজ্জন নিকেতন শ্রীগিরিরাজ । ইহা ছাড়াও গিরিরাজ রিরাজ স্বীয় অঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধবের 

রা... সা ই নি ২০ ডি 

নিগুঢ়লীলার বিবিধ চিহ ধারণ করিয়। যুগল-প্রেমিকগণের ণের পরমানন্দের হেতু হইয়া থাকেন। শ্রীমৎ 
তান স্প০স্প্প্ | ১ পাপা 

রাপগোপ্থামিপাদ লিখিয়াছেন__ 

“গান্ধব্বায়াঃ সুরতকলহোদ্দামতাবাবদূৃকৈঃ, ক্লান্ত শ্রোন্রোৎপলবলয়িভিঃ ক্ষিপ্তপিঞ্ছাবতংসৈঃ | 


কু্জৈস্তল্পোপরি পরিলুঠ্বৈজয়ন্তীপরীতৈ$, পুণ্যালস্রীঃ প্রথয়তু সদা শম্্ম গোবদ্ধনো নঃ ॥৮ 
(স্তভবমালা ) 


“যেস্থানের কু্জে কর্ণোৎগল ম্লান হইয়া পতিত রহিয়াছে, মণালবলয়, ময়ূরপুচ্ছনিমিত অব- 
তংস যেস্থানে পতিত, শয্যার উপরে. বৈজয়ন্তী মালা লন্ঠিত হইতেছে, সৃতরাং শ্রীরাধার নৈশ-সুরত-কলহের 
প্রকাশকারী কু্জসমূহে যাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে, সেই গোবর্ধন আমাদের মজল বিস্তার করুন ।” 

ব্রজধামাশ্রয়ী পশ্ড, » পক্ষী সকলেরও শ্রীরাধাকৃফে মৈত্রী ও প্রীতি স্বভাবসিদ্ধ। শ্রীরুষ্ণ ( যেসব 


গাভীগণকে চারণ করেন, তাঁহাদের শ্রীরুফে ্তঃসিদ্ধ ব বাৎসল্যপ্রীতি। গাভী, বৎসগণের ্ীরুফপ্রীতি 





ব্রজসুন্দরীগণ স্বয়ং পূর্বরাগদশায় শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন । 
“গাবশ্চ কনুকমৃখনির্গতবেণুগীত পীযৃষমুক্তভিতকর্ণপুটেঃ পিবন্ত্যঃ ৷ 
শাবাঃ জ্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ সম তস্থুর্োবিন্দমাত্মনি দূশাশুহকলাঃ সপৃশত্ত্যঃ 1৮ 
| € ভাঃ-১০।২১1১৩ ) 
“শ্রীর্ন্দাবনের গাভীগণ ও স্তনপানরত বৎসগণ উধ্বদিকে স্থাপিত কর্ণপান্্রে করিয়া আরুফণ- 
মুখনির্গত বেণুগীতাম্থত আস্বাদন এবং নয়নদ্বারা হাদয়ে প্রবিষ্ট কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্ুব্যাপ্ত-নয়নে 
নিম্পন্দভাবে অবস্থান করিতে থাকে |” গাভীসমূহ তো শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপাল্য ও পার্ষদ, তিনি মাতৃভাবে 
ইহাদের লালন-পালনাদি করেন। কিন্তু বনের হরিণগুলি পর্যন্ত শ্ীরুষের প্রতি সাতিশয় প্রীতি বহন 
করিয়া থাকে । 
ক | “ধন্যাঃ জম ম্ডগতয়ো।হপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমূপাত্তবিচিন্রবেষম্‌ । 
আকণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পৃজাং দধুবিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥৮ 
( ভাঃ-১০।২১।১১ 9 


“বনচারিণী হরিণীগণ পেশুজাতি বলিয়া) বিবেকহীনা হইলেও ধন্যা, কেননা তাহারা শ্রীকৃষ্ণের 
বংশীনাদ শ্রবণমান্তরেই কুষ্ণসারগণসহ ক্ষ্ণনিকটে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র বনবিহার-বেশে সুসড্জিত 


শ্রীশ্রীগোবদ্ধ নবাসপ্রার্থনাদশকম্‌ ] [ ২১৩ 


নন্দনন্দনের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিপাত ও আন্তরিক সমাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে ।৮ এইভাবে ব্রজবনের 
পক্ষিসমূহও যে সাধারণ পক্ষী নয় তাহারা সকলেই মুনি এবং শ্রীরুষ্ণে দ্বাভাবিক প্রীতিমান্-_তাহাও 
ব্রজদেবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন-_ 

“প্রারো বতাস্ব বিহগা মুনয়ো বনেহস্মিন্‌ িকেকিতও তদুদিত কারানেপুপীতম্‌ | 

আরুহ্য যে দ্রুমভূজান্‌ রুচিরপ্রবালান্‌ শৃনবন্তযমীজিতদূশো [বিগতান্যবাচঃ ॥. ; ভোঃ-১০।২১।১৪) 

“ওমা ! 1 এই রন্দাবনে যে সকল পক্ষিগণ ব বাস করে তাহারা প্রায় সকলেই আত্মারাম 'মূনি, 
কেননা তাহারা বিচিন্ত্র পল্পবাস্করাদিতে শোভিত রৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার যে শাখা হইতে অবাধে 
শ্রীক্ফ্ণ-দর্শন হয়, সেই শাখায় উপবেশন করে এবং মুরলীনাদ ব্যতীত সর্ববিধ শব্দের শ্রবণ-ভাষণাদি 
ত্যাগ করিয়া অর্ধনিমীলিত নয়নে শ্রীরুষ্ণের মোহন-মুরলীনাদ শ্রবণ করিয়া থাকে !» 

5) এই প্রকার শ্রীশ্রীরাধারুষ্ণের লীলায় অত্যন্ত অন্তরঙ্গ কক্খটী বানরী শুক-সারিকাদি পকষিলের 
নিশান্তে যুগলের প্রবোধন, অভিসারাদির দৌত্য, যুগলের পক্ষ অবলম্বনে শুক, সারিকাদির পরস্পর রসময় 
কলহ, যুগলের রূপবর্ণনা, প্রেমবর্ণনাদি বিবিধ লীলাপুষ্টির কার্যও দেখা যায়। গিরিরাজ যুগল- 
বিলাসের সুরম্য নির্জনস্থান বলিয়া এই সব পশু, পক্ষিগণেরও পরম সুখ বিধান করিয়া থাকেন | গিরিরাজ 
পশ্ত, পক্ষিগণেরও পরম জুখদাতা বলিয়া শ্রীপাদ গিরিরাজের সানিধ্যে বসবাসের একটু স্থান কামনা 
করেন । 

__ গিরিরাজ যেন বলিতেছেন-_“ওহে রছঘুনাথ দাস, তুমি যাহা বলিতেছ সবই সত্য, যাঁহারা পরম 
ভন্ত বা প্রেমিক তাঁহারাই আমার সামিধ্যে বসবাসের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয় এবং আমি তাঁহাদেরই সুখ- 
বিধান করিয়া থাকি । কিন্তু তোমার তো তাদশ ভক্তি নাই, সূতরাং তুমি আমার সানিধ্যে বাস লাভ 
করিবে কিরূপে £% তদুত্তরে বলিলেন-- হে গিরিরাজ ! তোমার এই কথাটি সহম্্র বার ত্য । আমি 


যে ভন্তিহীন বা ভজন-সাধন শূন্য দীনজন, ইহাতে কোন সন্দেহ-ই নাই। তবু বলি, হে গিরিরাজ ! 


তুমি অসীম করুণানিলয়, মাদুশ ভভ্ভতিহীনজনকে নিজগুণে কুপা করিয়াই নিজ নিকটে নিবাস দিয়া ধন্য 


করিতে হইবে নর 

ই “নিজজনে বেল্টিত যে যুগলকিশোর । 

তাঁদের মৈভ্রীরসে যাঁর সিক্ত কলেবর ॥ 

সেই ব্রজনর, পণ্ড, পক্ষী, সুখদাতা । 

এমন দয়াল্‌-স্বভাব আর পাব কোথা ॥ 

কূপা করি মো অধমে অঙ্গীকার করে ! 

তোমার নিকটে বাস দান কর মোরে ॥1৮ ৯1 

ঁ পূর্বরাগবতী ব্জসন্দরীগণের এই সভায় সহ্খীগণ ব্যতীত মাতৃসম্বোধনের মত কেহ না খাকিলেও আশে রমণী- 
জবভাব-সুলভ উক্তিতেই তাঁহারা “ওমা” শব্দটি বলিয়াছেন । 





১৯ 
২ 


২১৪ ] ্‌ [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


নিকুপধি-কক্রুণেন শীশদীনন্দনেন 
ত্বয়ি কপটি-শঠেহুপি ত্বতপ্রিয়্েণাপিতোহস্টি । 
ইতি খলু মস যোগ্যাষোগ্যতাং তামগুভুন্‌ 
নিজ-নিকট-নিবাসং দেছি গোবদ্ন তম ॥। ১০ ॥। 
অন্ুব্বাদ । হেগোবর্ধন! আমি অতিশয় শঠ ও কপটতী হইলেও তোমার অতিপ্রিয় 


নিরুপাধি করুণাময় শ্রীশচীনন্দন-কতুক তোমার চরণে সমপিত হইয়াছি, অতএব আমার যোগ্যাযোগ্যতার 
বিচার না করিয়া আমায় নিজ নিকটে নিবাস প্রদান করিয়া ধন্য কর ॥ ১০ ॥। 


টীকা । অযোগ্যায় নিজনিকটবাসপ্রদানে মুখ্যং কারণং শণ্বিত্যাহ নিরুপধীতি । 

শচীনন্দনেন পরমদয়্ালুনা শ্রীরুষ্ণচৈতন্যেনাফ্িম অহং ত্বয়ি অপিত ইতি হেতোর্মমতাং তাং যোগ্যা- 

যোগ্যতাম্‌ অগৃহ্ণন্িতি সম্বন্ধঃ। কিস্তুৃতোহহং কপটী আত্মনস্তাদূগ্বৈরাগ্যপ্রকটনেন লোকপ্রতারকশ্চাসৌ 
- কালা স্ীািটীিিাীশিশীসা 





» ০ না ই ০০০ ৩ 
শঠঃ পুরঃ প্রিয়বন্তা অসাক্ষাদপ্রিয়কতা চ সচেতি এবস্তৃতোহপি । শচীনন্দনেন কিন্তুতেন ত্বপ্রিয়েশ ভবতঃ 
স্লিপ. পা শা নি ইরা 
প্রেমাম্পদেন প্রিয় বাক্যং প্রিয়েশাবশ্যং কত ব্যমেবেতি ভাব$ঃ, ননু শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেন্রাভবতোহহ্ প্রেরণে তস্য 
কিঞিৎ প্রয়োজনং ভবেদিতি লক্ষ্যতে ৷ ইতি- নে নেত্যাহ_ এস নির্নবিদ্যতে উপাধিঃ ফলানু- 
হও ০০০০ 


নি ০ 


ওপর 
সন্ধানং যন্ত এবভ্তুতা করুণাচিভাদ্র করণ কুপা ঘস্য তেন তন লোকহিতাকাজ্ক্ষিণেত্যর্থঃ |॥ ১০ ॥ 
আপা পপ 


সা রর 





স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । পৃ্বশ্লোকে শ্রীগিরিরাজ বলিয়াছেন-_ভক্তিমান্‌ ব্যক্তিই তাঁহাকে 
পায় রছুনাথের-কি তাদ্‌শী ভন্ভি আছে ষে তিনি তাঁহাকে পাইবেন £ গিরিরাজের সেই বাণী দৈন্যের খনি 
শ্রীপাদের কানে যেন এখনো বাজিতেছে ! এখনো যেন গিরিরাজ বলিতেছেন__'হে রঘ্ুনাথ, মহাসুকুতি- 
মান্‌ ব্যক্তিই আমার সামিধ্যে বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করিয্মা থাকে, তোমার কি তাদ্শ সূক্কুতি আছে যে 
তুমি আমার নিকটে বাস-কাঁমনা করিতেছ ! শ্রীপাদ আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন, “জীবনে তো এমন 


কিছু সুরুতি করি নাই, যাহাতে শ্ত্রীগিরিরাজের রুপা লাভ করিতে পারিব ! অতৃপ্তিই প্রেমের স্বভাব | 
“প্রেমের স্বভাব-_ যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ । সে-ই মানে কুষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ |1৮ (চৈঃ চঃ) দৈন্যের 


সাগরে ভাসমান শ্রীপাদের চিত্তে নৈরাশ্য-আধার ঘনাইয়া উঠিয়াছে । ভাবিতে ভাবিতে নিরুপাধি করুণা- 
ময় শ্রীমন্মহাপ্রভূর কথা মনে পড়িয়া আশার আলোকে হাদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল । মহাপ্রভুর সেই 
নিহেতু করুণার কথা মনে করিয়া এই শ্নোকের অবতারণা করিলেন । 


দৈনাভরে শ্রীপাদ আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন--"হে গিরিরাজ ! আমি অতিশয় শঠ ও কপট, 
অর্থাৎ বাহিরে ভক্তি দেখাইলেও অন্তরে আমার তাদ্শ ভন্তির অভাব এবং সাক্ষাতে প্রিয়বাদী হইয়াও 


পরোক্ষে অপ্রিয়বাদী। আমার অযোগ্যতাঁ অমি ভাঁলরূপেই জানি । কিন্তু সানি কনের 
সমর্পণ করিয়াছেন-_-ত শ্ীমন্মাহাপ্রভূ 


্্রীরদ্নাথের বৈরাগ্য ও ভন্তিনিষ্ঠায় সন্ভম্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার অতিপ্রিয় গিরিরাজের শিলা ও গুঞ্জা- 








শ্রীত্রীগোবদ্ধ'নবাসপ্রার্থনাদশকম্‌ ] [ ২১৫ 


মান প্রদান করিয়াছিলেন । শ্রীল রঘুনাথও প্রভুদ্ত শিলা ও পাইয়া তাঁহাকে উহা প্রদান 
করার মর্মটি প্রভুর বুপায় অনুভব নুভব করিয়াছিলেন__ 


০০০৮০০৯রার-ারএরররররারররর 
০০ 


““রছঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল । . 

গোসাঞ্চির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল-_॥। 

শিল। দিয়। গোসাগ্রি মোরে সমপিলা গ্োবর%গানে। 
গুঞামালা দিয়া দিলা রাধিকা-চরণে ॥ 

আনন্দে রঘূনাথের বাহ্য-বিজ্মরণ | 

কাযমনে সেবিলেন দৌরাঙচরণ ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য ষ্ঠ পরিঃ ) 


শ্রীপাদ হিতে হে গিরিরাজ ! আমি অতিশয় শঠ ও কপট হইলেও নিহেতু ক্ুপাময় 
প্রভু শচীনন্দন যখন আমায় তোমার চরণেই সমর্পণ করিয়াছেন, তখন তুমি আমার যোগ্যাযোগ্যতার 
বিচার করিতে প্রার না।- হেহেতু প্রভু তোমার অতিশয় প্রিয়, প্রভুর সম্বন্ধটি অবলম্বন করিয়াই আমার 
অযোগ্যতার কথা ভুলিগ্লা আমাগ্ন রুপা করিতে হইবে । বিশেষতঃ প্রভুর ওণ প্রিয়দ্রাসেও__সুঞ্চারিত 
হওয়া “স্বাভাবিক । প্রভুর অভাজনের প্রতিও অহৈতুকী করুণা-বিষয়ে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্তীপাদ 


লিথিয়াছেন__ 


“পান্রাপান্রবিচারণং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে দেয়াদেয়-বিমর্শকো ন হি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ ৷ 
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ প্রণমন-ধ্যানাদিনা দুল ভং দত্তে ভক্তিন্সং স এব ভগবান্‌ গৌর$ পরং মে গতিঃ ॥% 
( চৈতন্যচন্দ্রাম্থৃতম্-৭৭ ) 











“ধিনি পান্রাপান্র-বিচার, আত্ম পর দর্শন, দেয়াদেয়-বিচার, কালাকাল-্প্রতীক্ষা না করিয়া শ্রবণ, 
দর্শন, প্রথম ও ধ্যানাদি সাধনেও অতি সুদুর্লভ প্রেমরস তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন, সেই প্রভূ শ্রীগৌর- 
সুন্দরই আমার একমান্ত্র গতি |” শ্রীপাদ বলিলেন-- “হে গিরিরাজ-! প্রভূর এই পরমৌদার্য স্মরণ 
করিয়া তাঁহার প্রিয় তুমি প্রভুর রুপাপথানুসরণে আমায় তোমার শ্রীচরণ-সানিধ্যে বাস প্রদান করিয়া ধন্য 
কর।” 


“যোগ্যাযোগ্য গাল্রাপান্ন তোমার নিকটে। 
যদি পদে বাস দানে এ-বিচার ঘটে ॥ 

সে বিচার ক'রো না হে আমার সম্বন্ধে । 
হ'লেও কুটিল-কপট পতিত-পাষণ্ডে ॥ 

তব অতিশয় প্রিয় শ্রীশচীনদ্দন । 

নিক্পাধি প্রেমদাতা পতিতপাবন ॥ 








২১৯৬ ] [ শ্রীত্রীস্তবাধল্ী 


বসদ-দশকমস্য শ্রীল-গোবর্ধনস্য 
ক্ষিতিধর-কুলভর্ভ ধঃ প্রযত্বাদপ্ীতে । 
সসপদি জুখদহুম্মিন বাসমাসাছ্য সাক্ষা- 
চ্ছভদ-যুগলসেবাব্রত্রমাপ্সোতি তুর্ণস্‌ ॥ ১১ ॥ 
্‌ ॥| ইতি শ্রীশ্রীগোবদ্ধ নবাসপ্রার্থনাদশকং সম্পূণণম্‌ ॥ ৬ ॥ ৮ 
অন্ুবাদ। যিনি পর্বতকুলাধিরাজ স্ত্রীগোবর্ধনের রসপ্রদ এই “গোবর্ধনবাসশ্প্রার্থনা” দশকটি 
যত্বের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি শীঘ্রই পরম সুখপ্রদ গিরিতটে বসবাস প্রাপ্ত হইয়া পরম মঙ্গলগ্বরূপ 
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-রত্ব লাভ করিগ্লা ধন্য হইবেন ॥॥ ১১ ॥। 
টীকা, এতৎ পঠন-ফলমাহ রসেতি। যঃ পুমান্‌ শ্ীল-গোবদ্ধ'নস্য রসদদশকমধীতে 
অধ্যয়নমিবাতিযত্বেন পঠতি স সপদি তৎক্ষণাদেব অফ্িমন্‌ গোবদ্ধ'নে বাসমাসাদ্য প্রাপ্য শুভদ যুগল- 


০৯ 


টা 
সেবারত্রম আপ্লোতি ্রাপ্নোতীত্যন্বয়্ঃ | রসদেতি । সামান্যস্য বিশেষক্ননয়া রসং [ং ভক্তিরসং দদাতীতি 
তত্তচ্চ তদ্দশকঞ্চেতি ততথা । ক্ষিতীতি ক্ষিতিধরন্য পব্ৰ তস্য কুলং সম্হস্তস্য ভর্তা ্রেষ্ঠঃ শুভং 
নস জা: ২:৫১ ই... ২ 
সব্বে 1ৎকৃষ্টসেবারূপ_ পরমমঙ্গলং দদাতীতি তচ্চ তদ্যুগলং রাধাকৃষ্ষুগমং চেতি তস্য সেবারত্রমিতি 
অন্যোইপৃযুদারং ইভ স্তত্বা বা হাউল্ট সৃবর্ণাদিকং প্রাঞ্নোতীতি ধ্বনিঃ 1 ১১।। 
পলাশ বা হরীহািউীি 
টু ॥ ইতি শ্রীগোবর্ধনবীসপ্রার্থনাদশক-বিরৃতিঃ ॥ ৬॥| 
ভবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই গ্লোকে এই গোবর্ধনবাস- ্রার্থনাদশকের 
ফলশ্চতি উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীগোবর্ধন নিখিল পর্বতকুলের অধিপতি । অন্যান্য গিরির কথা দূরে 
থাকুক, যে সমস্ত গিরি পৃথিবীর প্রধান প্রধান তীর্ঘ, তাঁহাদের অপেক্ষাও পরমশ্রেষ্ঠ শ্রীগিরিরাজ-গোবরধন ! 
শ্রীগর্গসংহিতায় লিখিত লিখিত আছে-_- 
“গিরিরাজো হরেরূপং শ্রীমান্‌ গোবদ্ধ'নো গিরিঃ। তপ্য দুর্শনমান্ত্রেণ নরো যাতি কতা ॥ 
০ পা, বি 
গন্ধমাদনযাত্রায়াং যৎফলং লভতে. নরঃ ৷ তঞ্মাৎ কোটিগুণং পৃণ্যং গিরিরাজস্য দর্শনে ॥ 




















| পঞ্চবর্ষসহভ্রাণি কেদারে যৎ তপ তপঃ ফলম্‌। তচ্চ গোবদ্ধনে বিপ্র ক্ষণেন লভতে নরঃ ॥ 
| মলয়াদ্রৌ স্বর্ণভারদানস্যাপি চ যৎফলম্‌ ! তঙ্মাৎ কো কোটি গুণং পৃণ্যং ি  গির্িরাজে হি মাসিকম্‌ ॥ 


| খষামূকস্য সহাস্য তথা দেবগিরে পুনঃ । যান্রায়াং লভতে পুণ্যং সমস্তায়া ভূবঃ ফলমৃ। 


গিরিরাজসয যাত্রায়াং তঞ্মাৎ ১২০০২ ফলমূ। শা্ীকারসেসর ইরিিন ভুত ন ন ভবিষ্যতি ॥” 





ভিহো সমসি মোরে তোমার পদেতে । 
অবিচারে গ্রহণ কর কাঙাল পতিতে ॥ 

এই দেহ সমপিল” ওহে গিরিরাজ । 

স্থান দাও পদে প্রেমভক্তির মহারাজ ॥” ১০1 





স্্ীত্রীগোবদ্ধ'নবাসপ্রার্থনাদশকম্‌ ] 1 ২১৭ 


অর্থাৎ “গিরিরাজ-গোবর্ধন সাক্ষাৎ শ্রীহরিরই রূপান্তর মান্র, তাই গোবরধন দর্শনমান্ত্রেই জীবসমূহ 
ক্কতার্থ হইয়া থাকে । পন্ধমাদন-পর্বত পরিক্রমা ব করিলে মানব যে ফললাভ করিয়া থাকে, গোবর্ধন দশ দর্শন- 
মাত্রই তদপেক্ষা কোটিওুণ ফললাভ হইয়া থাকে । কেদার-পর্বতে পাঁচ হাজার বৎসর তপস্যা করিলে 
যে ফললাভ হয়, ক্ষণমাপ্রকাল গোবর্ধনতটে অবস্থান করিলেই তাহা লাভ হইয়া থাকে । মলয়্পর্বতে 
দবর্ণভার দান করিলে যে ফললাভ হয় হয়, গোবর্ধনতটে একমাস বাস করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফললাভ 
হইয়া থাকে। খধ্যমূকপর্বত, দেবগিরি, সহাগিরি পরিক্রমা করিলে গ্ৃথিবী পরিশ্রুমার ফললাভ হয়, 
গোবর্ধন-পরিক্রমায় তদপেক্ষা কোটিগ্ুণ ফললাভ হইয়া থাকে ।. গিপ্লিরাজেরুন্যায় তীর্থ হয় নাই, হইবে 
না।” এতদ্দ্বারা গোবর্ধন যে নিখিল গিরির অধিরাজ তাহা অনায়াজেই উপলব্ধি করা যায় । সম 
ধর্মফলের চরম ফল শ্রীগোবিন্দপদপদ্মে ভক্তি লাভ । “স্বনুষ্ঠিতস্য ধঙ্্মস্য সংসিদ্ধিহরিতোষণম্” (ভাঃ) 
অর্থাৎ “হরিতোষণই স্ম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত নিথখিলধর্মের চরমসিদ্ধি।” শ্রীগিরিরাজ “রসদ' অর্থাৎ 
ভত্তিরসপ্দ। এইটিই জীগিরিরাজের দর্শন, প্রণমন, পরিব্রমণ ও সেবনাদির শ্রেষ্ঠ বা যথাযথ ফল । 

.. শরীপাদ বলিতেছেন-_জ্রীগিরিরাজের এই "গোবদ্ধ'নবাসপ্রার্থনাদশক”টি যাঁহারা প্রযত্পূর্বক 
পাঠ করিবেন, তাঁহারা অতি শীঘ্র পরমসুখদ গিরিতটে বসবাসের সৌভাগ্য লীভ করিবেন । : গিরিতটে 
বসবাসে তত্রত্য সাধু-মহাত্মাগণের সঙ্গে :পরমসৃখদ ইহরিকথা-শ্রবণ, কীতনাদি অনায়াসে সুসিদ্ধ হইবে 
এবং ভক্তিরসের আস্বাদনও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে । শ্রীম রূপগোদস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--“সজাতী- 
য্নাশয়ে স্বিষ্ধে সাধৌ সঙগঃ স্বতো বরে ॥” অর্থাৎ সাধন-ভজনে অগ্রগতি ও , ভক্তিরসাস্বাদনের সুচারুতা- 
হেতু সাধক সমজাতীয় ভ্রক্তিবাসন, ্বভাবস্সিষ্ধ, স্বীয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গই করিবেন । শ্রখানে 
£সজাতীয়াশয়” এই বিশেষণের দ্বারা তাদ্‌শ সৎসঙ্ে ভজনোননতি এবং ভভিম্রসাস্বাদন সৃচারু'রূপে সম্পন্ন 











ধরার নারি... রিও 


হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন | 'স্বতোবরে এই বিশেষণে বিশেষণে এরূপ মহাভাগবত-সঙ্গে ভন্তিরসের উদ উদয়ও 


হয়, য়, ইহা দেখা ইয়াছেন | 

সৃতরাং ইহা পাণ্ের ফলে এরূপ সুখস্থরূপ গিরিরাজের তটে নিত্যনিবাস প্রাপ্ত হইয়া সাধক 
(িরিরাজের রুপায় স্্রীরাধারুষ্ণের পরম মঙ্গলস্বরূপ সেবারত্র-লাভে ধন্য হন। শ্রীপাদের বিশ্বসাধকগণের 
প্রতি ইহাই করুণার আশীর্বাদ । | 


“ভুধর-কুলের গুরু গোবদ্'ন-পদে ৷ দশ্লোক-বিরচন স্বাদ পদে পদে ॥ 

যিনি অতি যত্র ক'রে করে অধ্যয়নে । অতি শীঘ্র বাস পায় গিরিগোবদ্ধ নে ॥ 

ব্রজে রাধাকৃঞ্চ-সেবা অমল্যরতন । সেই সেবা দেন তাঁরে গিরিগোবদ্ধ'ন ॥ 

দাসরঘুনাথ বসি রাধাকুণ্ড-তীরে । দশগ্লোক মহারত্ব করিলা প্রচারে || 

সেই দিব্য শ্লোকাবলির করি অনুবাদ । লোভে হরিপদ সেবা মাগে অনুরাগ 1); ১১ ॥ 


॥ ইতি গ্রীত্রীগোবর্ধনবাসপ্রার্থ নাদশকর ভ্তরামতকণ। ব্যাখ্য। সমাপ্ত ॥ ৬ ॥ 
86 3553 টকা রিল | 


দিছি ; 


অথ শ্রীশ্রীবাধাকুপ্তাষ্টকমু 


স্রীত্রীমদীস্করীকুর্ডাক্স নমঃ 


ধা রজজিজসধাতিওৎ হাতত পুর্ণম্‌। 
প্রকটিতসপি তন্দাব্রণ্যত্ৰাজ্ঞ প্রমোদি- 
স্তদতি-সুতভি বাধাকুগ্জমবাশ্রয়ো মে ॥ ১ ॥। 


অঙ্গবাদ । রষাসুর € অরিজ্টাস্‌র ) নিধনহেতু শ্রীরুষ্চের সহিত ধর্মকথাছলে পরিহাসগর্ভ- 
বাক্যে কৌতুক-বিস্তার করিতে করিতে শ্রীরাধারাণী স্বীয় নিখিল জখীগণসহ স্বহস্তে ম্বৃতিকা তুলিয়া 
পরমানন্দভরে যে শ্রীরাধাকুগ্ড প্রকটিত করেন, সেই পরম রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার একমাত্র আশ্রয় 
হউন ॥ ১॥। 
টীকা । অথ যথা রাধা প্রিয়া বিফবোস্তস্যাঃ কুশং প্রিয়ং তখেত্যনেন রাধাকুগুস্য শ্রীরুষণপ্রিয়- 
ত্বেন তদাশ্রয্নঃ প্রার্থ্যতে--রুষভেত্যাদিনা পদ্যাম্টকেন । তন্ত্র বহুবিধ পাপনাশকত্বেন ইদমেবাশ্রয়যোগ্যমি- 
ত্যাহ-_রৃষভেতি । তদ্রাধাকুণ্ং মে মম আশ্রয়ো ভবত্বিতি শেষঃ ৷ যদ্রাধাকু্তং ব্বন্দাবন-রাক্তা শ্রীনন্দ- 
নন্দনেন প্রকটিতং প্রাপ্ত প্রকউমপি রুষভদন্জনা শাদ্র্ষাসুরহন্নাৎ নম্্ম-ধর্ট্মোক্তি রজৈরসৌ ব্রজরাজনন্দনো 
ভূত্বা গাং হতবান্‌। তত্র রাক্তা কৃতং পাপং তৎ্প্রজাসু চরতীত্যতোহক্রমাকং প্রজানামপি পাপমভুদতস্তত্রা- 
গায় পৌর্ণ মাসীবন্তাৎ শত তাদ্‌ঙমাহাতআ্্যমেতৎ কুল্ডং প্রবিশামস্তব্রাপি উদ্ধৃত্য পঞ্চমুৎপিন্ডান্‌ স্ায়াৎ পর 
জলাশয়ে ইতি বচনেন মৃতিকা মুদ্ধ্ত্য সাম ইতি কৌতুক-স্বভাব বচন-পরিপাটীভিঃ করণৈঃ নিখিল নিজ- 
সখীভির্ললিতা-বিশাখাদিভিঃ কোটিকোটিভিঃ স্বহস্তেন পূর্ণং জমণ্রীরকুতঃ গভীরীরুতমিতি যাব । নিজস্য 
স্বীয্নস্য শ্রীরাধাভিধজনক্য যা নিখিলাঃ সমস্তাঃ সখ্যস্তীভিঃ । নিজং স্বীয়ে চ নিত্যে চেতি মেদিনী | কিস্তৃতং 
সুরভিঃ কমনীয়ং বিখ্যাতং বা। তথা চ মেদিনী॥। স.রভিঃ শল্যকে মাতৃভিন্মুরা গোষ্‌ যোষিতি। 
চম্পকে চ বসন্তে চ তথা জাতীফলে পুমান্। দ্বর্ণে গন্ধোপলে ক্লীবং স.গন্ধি কান্তয়ো স্ত্রিষু। বিখ্যাতে 
দচিবে ধীরে চৈন্রেইপি চ পুমানয়মিতি । ধন্ট্মোইন্ত্রী পুণ্য আচারে স্বভাবোপলয়ঃ ক্রতাবিত্যাদি চ। রৃন্দাঁ- 
রণ্যরাক্তেতি অন্ত্র তেচানিত্যা ইতি ট প্রত্যয়াভাবঃ 1) ১1) 


প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীগোবর্ধনবাসপ্রার্থনাদশকে গোবর্ধনতটে বসবাসের প্রার্থনা 


স্রীশ্রীরাধাক্কুত্তাম্টকন্ম | ৃ [ ১৯৯৯ 


জানাইয়াছেন। গেবর্ধনতটে বহুতীর্থ খাকিলেও শ্রীপাদের শ্ত্রীরাধারুভ্ডবাসেই একান্ত অনুরত্তি। কারণ 
শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা শ্রীরাধার মহিমারই তুল্য । “কুশ্তের মহিমা যেন রাধার মহিমা” (চৈঃ চঃ ) 
বিশেষতঃ শ্রীপাদের শ্রীকুণ্ডের দর্শনেই জ্রীরাধাদ!স্যে লালস। সঞ্জাত হইয়াহছ । বিলাপকুজু মাঞ্জলিতে (১৫) 
লিখিঘাছেন্‌--- ্‌ 

“দা তব সরোবরং সরস-ভুজসঙ্ঘোল্পসৎ- 

সরোকুহকুলোজ্জবলং মধুরবারি-সম্প্রিতম্‌ । 

স্ফুটসরসিজাক্ষি হে নয়নযুষ্মসাক্ষা দ্বভৌ 

তদৈব মম লালসাহজনি তবৈব দাস্যে রসে ॥” 

"হে বিকসিত-সরসিজাক্ষি শ্রীরাধে ! যখন মধুর ভতজনশীন ভূঙ্গাবলি-শোভিত কমলনিচয়দ্বারা 
মনোহর এবং মধুরবারিপূর্ণ তোমার সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড আমার নয়নগেচর হইয়াছে, তখনি 
তোমার দাস্যরজ্ে আমার লালজা জদ্মিষ্মাছে। £ 

তাই শ্রীপাদ রহ্থুনাথ এই রাধাকুণ্ডাষ্টকে শ্রীকুষ্ডমহিমা কীতনপূর্বক কুণডতটে বসবাসের কামনা 
প্রকাশ করিতেছেন ! এই ঙ্জে!কে শ্রীক্কুণ্-আবিভাবেত্র কথা বর্ণনা করিয্মাছেন। ব্রজমুকুটমণি নিত্যধাম 
শ্রীরাধাকুম্ত-শ্যামকুর্ড অনাদিকাল হইতে প্রকাশমান থাকিলেও শরীরের প্রকউলীলার সময় অখীগণসহ 
আরাধামাধবের পরিহাস-রজময় লীলাবিশেষকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকুণুদ্বয়ের আবিভাব-্প্রসঙ্গ বরাহ- 
প্রাণে বণিত আছে । যথা আদিবারাহে শ্রীগোবর্ধ নপরিক্রমা-প্রসঙ্গে--. 


“গঙ্গায়।শ্চোতরং গত্বা দেবদেবস্য চত্রিণঃ । অরিজ্টেন সমং যন্ত্র মহদ্যুদ্ধং প্রবত্তিতম্্‌ ॥। 

ঘাতগ্নিত্বা ততস্তজ্মিনরিস্টং ব্ষ্বরূপিণম্‌ | কোপেন পাঞ্চিঘাতেন মহ্যাভীর্ঘং প্রকল্সিতম্‌ 1 

ব্বষভস্য বধো জ্েয় আত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা । স্বাতস্তত্র তদা রুষ্ণো রৃষং হত্ব( সপোপকঃ ॥ 

বিপাপমা রাধাং প্রোবাচ কথং ভদ্রে ভবিষ্যসি । বুষহতে ময়া চায়মরিস্টঃ পাপসৃচকঃ ॥ 

তন্ন রাধা সমান্লিষ্য কৃষ্ণমক্রিম্টকারিণম্‌ । ভ্বনা্না বিদিতং কুণ্ডং রুতং তীর্থমদ্ূরতঃ ॥ 

বাধাকুগুমিতি খ্যাতং সব্বপাপহরং শুভম্‌ ॥% 

অর্থাৎ “মানসগঙ্গার উত্তরদিকে স্বপ্পং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অরিষ্টাসূরের সঙ্গে মহাযুদ্ধ গ্রবতিত 
হইয়াছিল । ব্বষর্পধারী অরিষ্টাসূরকে নিধন করিয়া রুষবধহেতু শ্রীঅঙ্গের শুদ্ধিতার নিমিত্ত কোপভরে 
পুথিবীতে বামচরণেব পাঞ্চিরি (গোড়ালীর ) আঘাতে শ্ীভগবান্‌ এক মহাতীর্থ (শ্যামকুণ্ড ) প্রকাশিত 
করিলেন । গোপথণের সঙজে সেই কুণ্ডে স্নান করত শুদ্ধ হইয়! গোষ্ঠ-প্রবেশান্তর দুই তিন দণ্ড পরে 
€( শ্ীহরিবংশের বর্ণনানুসারে ) র্লাসহেভু সশীগণসহ শ্রীরাধাকে বেণুনাদে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে 
বলিলেন-_“হে ভদ্রে! আমি বুষরূপধারী অরিষ্টাস্গুরকে বধ করিয়া এই মহাতীর্থ-প্রকাশপূর্বক শুদ্ধ 


৮৮ 


1 বিলাপকুসুমাঞ্জলির ১৯৫শ শোকের পররিমলকণা ব্যাখা দ্রষ্টব্য! 


২২৪০ ] [ শ্ত্রীস্রীস্ভবাবলী 


হইয়াছি, রাজ্যে রুষভবধের পাপ যে তোমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা হইতে তোমরা কিভাবে 
শুদ্ধিতা লাভ করিবে £ তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা অনায়াসে অসুরবিনাশাদি কঠিন কর্মসাধক শ্রীরুষ্ণকে 
আলিঙ্গন করত শ্রীরুষ্কুণ্ডের পশ্চিমদিকে স্বীয়নামে একটি সর্বপাপহর মহাপুণ্যময় মনোহর কুশু-রচনা 
করিলেন-_তাহাই শ্রীব্রাধাকুগড নামে বিশ্বে বিখ্যাত ।” 


পরম সুরসিক কবি শ্রীল বিশ্বনাথ চন্রবতিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৬।১৫ “এবং ককুদ্মিনং” 

ইত্যাদি শ্লোকের সারার্থদশিনী টীকায় অরিষ্টাসুরবধ-বর্ণনের পর শ্রীস্রীরাধাকুষ্ণের নর্মপরিহাসরস- 

প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তির পৌরাণিকী কথা বিংশতি শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন । তাহার 
সংক্ষিগসার এখানে লিখিত হহূতেছে । 2. ০ 


০ ছ শশ্রীরুষ্ণ বৃষরাপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ-করিবার পর শ্রীরাধারাণী সখীগণসহ তাঁহাকে রৃষঘাতী 
বলিয়া দোষারোপ করিলেন এবং সর্বতীর্থে তিনি ম্লান করিলে তবে গোপীগণের স্পর্শ যোগ্যতা লাভ 
করিতে পারিবেন বলিলেন । তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বামপদের গোড়ালীতে পৃথিবীতে সজোরে 
আঘাত,করিলেন, উহাতে পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হইল । শ্রীরুফণ তাহাতে সর্বতীর্থ 
আবাহন করত শ্রীশ্যামক.গ প্রকট করিয়া উহাতে স্নান করিলেন এবং একুভ্ডে পৃথিবীর সর্বতীর্থের 
আবির্ভাব হইয়াছে বলিলেন । গোপীগণ তাহাতে বিশ্বাস না করিলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় নিখিল তীর্থরাজি 
মৃতিপরিগ্রহ করত অ!পনাপন পরিচয় দিয়া তীর্থজল দেখাইয়া প্রত্যয় করাইলেন । 


শ্রীকৃষ্ণ তখন কৌতুকবশতঃ তিনি এতবড় তীর্থ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু গোপীগণ ধর্ম-কর্মাদি 
রহিত বলিয়া তাঁহাদের পরিহাস করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাসবাণী শ্রবণ করত শ্রীমতী 
রাধারাণী একটি মনোহর কুণ্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্যামকুণ্ডের পশ্চিমদিকে তৎসংলগ্ন ভুমি:ত 
অরিস্টাসুরের ক্ষ-রাঘাতের একটি বিশাল গর্ত দেখিতে পাইয়া সমস্ত সখীগণের সঙ্গে হস্তদ্বারা তাহা হইতে 
সৃতিকা তুলিয়া দুই দণ্ডের মধ্যে একটি দিব্য মনোহর সরোবর খনন করিলেন । এইভাবে শ্রীবাধাকুণড 
প্রকট হইলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকুণুস্থিত সমস্ত তীর্থের জল আনিগ্লা শ্রীরাধাকুণ্ড পূর্ণ করিতে বলিলে 
শ্রীরাধারাণী বলিলেন- শ্যামসুন্দর গোবধ করিয্না শ্যামকুণ্ডে ক্লান করিয়াছেন, উহার জল গোবধপাতকলিগ্ত 
হইয়াছে, সুতরাং এজল রাধাকুণ্ডে আনিলে তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইবে + তিনি দখীগণ সহ পবিভ্র মানজ- 
গঙ্গার জল আনিয়া তাঁহার কুণ পূর্ণ করিবেন । তখন শ্রীরুষণের ইঙ্গিতে শ্যামকুণ্ড হইতে তীর্থ সকল উঠিয়া 
শ্রীরাধিকাকে ভন্তিভরে প্রণামপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের স্তবে রাধারাণী সন্তুষ্ট হইয়া 
তীর্থগণকে তাঁহার কুণ্ডে আসিতে আদেশ দান করিলে শ্যামকুণ্ডের ভিত্তি ভেদ করত অতি বেগের সহিত 
সমস্ত তীর্ঘজল রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃণ্ড পূর্ণ করিলেন ] 


2 মুলশ্লোকগুলি ও তাহার ব্যাখ্যা মৎসঙ্কলিত সরীতীরাধাকুতের মহিমা ও এঁতিহ্য” গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 


শ্রীত্রীরাধাকুণ্ডাম্টকম্‌ ] [ ২২১ 


ব্রজভবি মুব্রশাত্রাঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ- 
বজ্লভমপি তুর্ণং প্.অকল্প্রমং ত্বম্‌। 
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্মাতুক্চ্চেঃ পি.যং ঘৎ- 
তদতি-স্থবভি রাধাকুগমেবাশ্রয়ো মে ॥ ২॥ 
অনুবাদ | যে প্রেমকল্দ্রুম ব্রজভূমিতে শ্রীকুষ্ণপ্রেয়পীগণেরও নিতান্ত দুষ্পাপ্য শ্রীরাধা- 
কুণ্ড তাঁহাতে স্লানকারী জনমান্রের চিত্তভুমিতে সেই প্রেমকল্গদ্রুম সহসা সঞ্জাত করেন, সেই পরম প্রিয় ও 
অতিশয় কমনীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥ 
টীক। । সাধন সহত্রৈরলভা বস্তদত্বেঘপীদমেব.. সেব্যমিত্যাহ__ব্রজেতি 1. »য়দ্রাধাকুণ্ডং 
কত স্াতুরবগাহিতুর্জনস্য হাদি ভূমো হাদয়রূপ পৃথিব্যাং তং প্রসিদ্ধং প্রেমকল্গদ্রুমং প্রেমকল্পরক্ষুং কু্মভূতং 





এই কুণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য জলকেলি হইয়া থাকে । শ্ীশ্যামকুণ্ড অপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডের 

মহিমা অধিক ইহা সাক্ষাৎ আ্ীরাধারাণীর সমানই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ।  কুগুদ্বয়ের প্রকটবার্তা শ্রবণ 
করিয়া ভগবতী পৌর্ণ মাসী দেবী পরমানন্দিত মনে ব্বন্দাকে আহ্বান করত কুণ্ডের চারিদিকে বিচিন্ত্র বুক্ষ- 
লতাদি রোপণ করিয়া শ্রীকুণুদ্ধয়কে সুসজ্জিত করিতে বলিলেন । শ্রীরন্দাদেবীও নিজের ইচ্ছামত 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসোৌপযোগী কুণ্ডের চারিদিকে নানা মণিমৃক্তা-রত্রাদি খচিত ঘাট ও সোপানাবলী রচনা 
করিলেন ॥ কুণ্ডের চারিপাশে নানাপ্রকার বৃক্ষ-লতা ও পুষ্পস্রীদ্বারা মনোহর কুর্জাবলী তৈয়ার করিলেন । 
ঘাটের দুইদিকে মনোহর কল্পরুক্ষ রোপণ করিলেন । রৃক্ষে শুক, সারী, কপোত, ময়ূর, কোকিলাদি 
পক্ষিগণ কূজন করিতে লাগিল । কুণ্তাভ্যন্তরে শ্বেত, নীল, রন্তু, পীত, চতুবিধ কমল শোভা পাইতে 
লাগিল । কুণ্ডের চারিপার্থে ললিতাদি সখিগণের মনোহর কুঞ্জ বিরাজিত । গু এই শ্রীকুণ্তই শ্রীশ্রীরাধা- 
মাধবের পরম রহস্যময় মধ্যাহলীলার অনন্যক্ষেন্ত্র। শ্রীপাদ বলিতেছেন--+সৈেই পরমরমণীয় শ্রীরাধা- 
কুণ্তই আমার একমাত্র আশ্রয় হউন । 

“শ্রীনন্দনন্দনসহ মাতি রঙ্গরসে । 

রাধা নিজ কুণ্ডবর করিলা প্রকাশে ॥। 

রষাসূর-বিনাশাত্তে পরিহাস-ছলে । 

সশ্ীসহ রাধা খনন করি নিজকরে ॥ 

প্রকটিত করিয়াছে যেই সরোবর । 

অতিশয় রমণীয় মনোমৃগ্ধকর | 

সেই রাধাকুণ্ড মোৌর একান্ত আশ্রয্প ॥ 

হউক এই প্রার্থনা করিয়ে নিশ্চয় ॥৮ ১ ॥ 


$ পরবতী ৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


৬ 


২২২ ] ্‌ [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


তুর্ণং শীঘ্রং জনয়তি প্রাদুভাবয়তি ॥ নন মনোধনর্ম-বিশেষস্য প্রেশেনা হাদি প্রান্দু্ভাবে শ্রীকুষ্ণর্ুপৈব কারণং 
সা তু অন্রপ্রাতুরঘ্াতুর্বা ভজনেনৈব ভবেতস্বেইস্য কিমায়াতমিত্যাহ ব্রজেতি ॥।  কিস্তুতং প্রেমকলদ্রুমং 
মূরশন্রেঃ শ্রীকষ্ণস্য প্রেয়সীনামপি নিকামৈনিঃশেষাভিলাষৈঃ করখৈ-ত্রজভূবি অস্গুলভং সুখেনালভ্যং 
তন্িত্যবিহারস্থানে ব্রজভুবি তন্্রাপি তৎপ্রেয়জীনাং প্রেয্জীত্বেন নিত্য জংযোগিনীনাং যোহসুলভঃ মুক্তিং 
দদাতি কছিচিৎ স্ম ন ভন্তিযোগমিতি ন্যায়েন সকিং কেবলমভজনেন ভবেদিতি ভাবঃ । মূরশান্রোরিত্য- 
নেন সত্যভামগ্ী সহ প্রাগ্জ্যোতিপুরগতেন জ্রীরুষ্ণেন মুরং হত্বা জত্যভামা-্প্রীত্যর্থং দ্বর্গাৎ পারিজাত- 
রক্ষানয়নেন প্রেয়সীবসত্বং ব্যজিতং এবভ্তৃতস্য প্রেয়সীনামপ্যলভ্যবস্তদত্েন অব্ব'থা সেব্যমেবেতি ভাবঃ ॥২॥ 


| স্তবামূতকণা ব্যাখ্য। ॥ শ্রীপাদ রঘৃনাথ এই গ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডের একটি অতি রহস্যমগ্ 
অনন্য সাধারণ মহিমার প্রকাশ করিতেছেন । শ্ত্রীরাধাকুণ্ড তাঁহাতে আ্লানমান্কারী ঘে কোনজনের চিত্ত- 
ভুমিতে অতি শীঘ্রই প্রেমকল্পতরু সঞ্জাত করাইগ্মা থাকেন। অর্থাৎ ঘে কোন ব্যত্তি শ্রীরাধাকুণ্ডে জান 
করিলেই তব্ক্ষণাৎ প্রেমলাভে ধন্য হইয়া থাকেন । প্রশ্ন হইতে পারে, দীর্ঘকালব্যাপী সাধন-ভজনের 
চরম্সাধ্য কৃষ্ণপ্রেম শ্রীরাধাকুণ্ডে ানমাজ্েই কিরূপে হাদয়ে সজাত হইতে পারে £ উত্তরে বলা হইয়াছে, 
শ্রীরাধার ন্যায়ই শ্রীরাধাকৃত্ডের মহিমাধিক্য দেখা যায় । যে সাধ্যপ্রেম একমাত্র সাধনার দ্বারাই লাভ 
করা ঘায়, “সাধ্যবস্ত সাধন বিনা কেহ ন।হি পায্স” €(চৈঃ চঃ ) শ্রীরাধারাণীর দর্শনমান্ত্রেই কিন্তু সেই প্রেম 
বিনা সাধনেও তৎক্ষণাৎ লব্ধ হইয্প। থাকে । প্রেমের রাজ্যে একমান্ত স্রীরাধাতত্বেরই ইহা অনন্যসাধারণ 
বৈশিষ্টা ! অন্যের কথা দূরে, স্বয়ং ভগনান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দনেও এই বৈশিস্ট্যটি নাই। শ্ত্রীমৎ দন।ভন 
গোস্বামিপাদ তীহর বৃহদ্ঞাগরতাস্থতে (৯৫২৩৩ শ্লোকে ) হি খিয়াছেন-_“সা রাধিকা ভগবতী হ্কচিদী- 
ক্ষাতে চে, প্রেমা ভদানুভবমুচ্ছতি মৃতিমান্‌ সঃ” অর্থাু “সেই পরম ভগবতী আীরাধিকা যদি ক্কচিৎ দস্টি- 
গোচর হন, তবেই লেই মৃতিমাঁন্‌ প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হুইগ়্া থাকে । শ্রীকুণ্ডেরও ত'দ্‌শ প্রভাব বা 
মহিমা থাকায় স্লানমান্রকারীর হাদগ়্ে তৎক্ষণাৎ প্রেমের উদ্ভব কিছু বিচিন্র কথা নহে। কহ বলিতে 
পারেন, তাহা হইলে রাধাকুণ্ডে হত্র সহমত ঘানকারী নর-নারীর মধ্যে একজনেরও তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভ" 
বিষয়টি আমাদের নয়নগেচর হয় নাকেন$£ যেহেতু এই মহিমাবাণীতে বিশ্বাসের স্বর কোথায় £ 
এবিষয়ে মহাজন বলেন--যেখানে যেখানে শাস্্ অচিন্ত্যশত্তিমান্‌ বস্তর প্রেমদাতুত্বাদি অলৌকিক শক্তির 
কথা বাক্ত করিয়াছেন, তাহা নিরপরাধজনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইরূপ নিরপরাধ জনও অতীব 
বিরল, অর্থাৎ “কোটিতে গুটিক পাই” বলিয়া সেই ফল সহসা আমাদের নয়নগোচর হয় না। তাই বলিয়া 


মহিমায় সন্দিহান হওয়ার কোন বৈধ কারণ নাই। আপরাধ জনও গুনঃ পুনঃ অনুর্ভির ফলে অপরাধের 
অপগমে ফললাভে ধন্য হইয়া থাকেন ।. ইহাই শাস্ত্র ও মহাজনগণের অনুভব-লব্ধ সিছাত্ত । 


কাহারো মনে হইতে পারে, নিরপরাধ জনের পক্ষে সারা মথুরামণ্ডলেরই তো সহসা তাদুশ 
প্রেমদাতুত্ব শক্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায় £ “দিনমেকং নিবাসেন'হরৌ ভন্ভি প্রজাতে” তর্থাৎ মঞ্চুরা- 
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মণ্ডলে একদিন বাস করিলেই হরিভন্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে শ্রীকুণ্ডেরই অনন্যসাধারণ 
বৈশিষ্ট্যের কি আছে £ তদুত্তরে বলা হইতেছে-_নিখিল ভগবৎ-স্বরাপের প্রেম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের 
আধিক্য, যেহেতু তিনি দ্বপ্ং ভগবান্‌, নিখিল ভগবৎ-স্বরাপের অংশী বা ূর্ণতমতত্ব ৷ সুতরাং তাঁহার প্রতি 
প্রেমও পূর্ণতমরূপে অভিব্যন্ত হইগ্না থাকে। আবার দ্বারকা ও মথ্রাবাসীর প্রেম অপেক্ষা ব্রজের 
এরক্ান-গন্ধশূন্য শুদ্ধ মাধূর্যময় রাগাত্মিকা প্রেমের চরমাধিক্য দৃষ্ট হয় । রী 


রি শ্রীরাধাকুশ তাহাতে স্বানমান্রকারীর হাদয়ে তৎক্ষণাৎ যে জাতীয় প্রেমকল্পদ্রুম_ সঞ্জাত কর!ন, 
তাহা সেই ব্রজের দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসের প্রেমিকগণেরও দুর্লভ । এমন-কি শীরুষ্ণের মধুরভাবময়ী 
গ্রেয়সীগণ অর্থাৎ কান্তাভাবময়ী ব্রজসন্দরীগণের পক্ষেও তাহা সুলভ নহে। দীস্য, সখ্যাদি ভাব অপেক্ষা 
মধুরভাবের বা কান্তাভাবের আধিক্যের কথা জানা যায়। 


“দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর শ্জার । 
চারি-ভাবের চতুব্বিধ ভক্তই আধার ॥ 
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে । 
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণসুখ আস্বাদনে ॥ 
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি । 
সব রস হৈতে শ্ঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥৮ (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ) 


অর্থাৎ ব্রজের দাস, সখা, মাতাপিতা ও কান্তা প্রভৃতি চারিভাবের ভত্তগণ নিজ নিজ ভাবের 
আবেশে অখিলরসাম্ৃতমৃতি শ্্রীরুষ্ণকে ভাবের জাতি ও পরিমাণানুসারে আস্বাদন করিয়া থাকেন। হযদ্যপি 
তাঁহারা আপনাপন ভাবের আবেশে তৃপ্ত থাকেন, তবু রসের তারতম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 
কোন রসিকজন যদি তটস্থ হইয়া অর্থাৎ রসের তারতম্য-বিচারে প্ররুত্ত হইয়া এঁ চারিভাবের তত্তগণ যে 
যে ভাবে শ্রীরুষ্ষকে আত্বাদন করিতেছেন, সেই আস্বাদনের উপকরণগুলি অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক, 
ব্যভিচারীর উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দর্শন করেন, তখন আস্বাদনের তারতম্য অনুমান করিতে সমর্থ হন । তিনিই 
বুঝিতে পারেন যে, মধূররসের আস্বাদন-চমৎ্কারীতা সর্বাতিশায়ী ! সেই মধুররস-নায়িকা ব্রজসুন্দরী- 
গণের শিরোমণি বুষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণী । তিনি তাহার অখণ্ড মাদনাধ্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাতিশায়ী 
ও অখগুমাধুরী সমগ্রই আস্বাদন করেন । তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিতা সখী-মঞ্জরীগণের 
মধ্যেও তাঁহার আস্বাদ্য অখণ্ডত-রসমাধূরী সবটিই সঞ্চারিত করেন। স্তরাং ভাবরাজ্যে শ্রীরাধার সখী- 
মঞ্জরীগণের আস্বাদনের ভুমিকা সবোধেব 1 তন্মধ্যেও আবার, অর্থাৎ সখ্খী ও মজরী গণের মধ্যেও মজরী- 
ভাবের আস্বাদনই সর্বাতিশাক্সী । শ্রীকুণ্ড স্ানকারী জনমান্রের চিত্তে এই সর্বোৎকৃষ্ট রাধাদাস্যময় প্রেমেরই 1 





1 পঞ্চম শ্লোকের আস্বাদনীতে ইহা আরও সুস্পচ্টরূপে অভিব্যস্ত হইবে 


৮ 
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অঘবিপুরপি যত্রাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ- 
প্রসর-কৃত-কটাক্ষ-পৃণপ্তিকামঃ প্কামম্। 
অন.সব্াতি যছুচ্চেঃ স্নানসেবান্‌,বন্ধ- 
ভ্ভদতি-জ্রভি রাধাকুগমেবাভ্রয়ো মে ॥ ৩ ॥ 


অন্গব্রাদ । অন্যের কথা কি, ঘ্বয়ং অঘারি ত্রীরুষ্ণও মানমগ্নী শ্রীরাধার প্রসন্নতাপূর্ণ একটি মান্ত্র 
কটাক্ষলাভের অভিলাষে যত্বের সহিত সমান, সেবানুবন্ধদ্বারা যে শ্রীরাধাকুণ্ডের অনুসরণ করিতেছেন_ সেই 
অতি মনোহর শ্রীরাধাকৃণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥ 


.. স্টীকা। অন্যৎ কিং বন্তব্যং ব্রজপালকোহপি শ্রীরুষ্ষোইন্যৈরসা ধ্যং কর্ম সাধস্লিতুং যদাশ্রয়্তে 
অঙ্মাকং কা কথেত্যাহ-_অঘেত্যাদি। অঘরিপুরপি শ্রীরুষ্ণোহুপি অন্তর অঙ্গুল্যগ্র-নিদ্দিষ্টে স্থানে দেব্যাঃ 
দীব্যতি মানস্চক ভ্রভঙ্গ্যাদিভিঃ ক্রীড়তীতি তস্যা মানবত)া রাধায়াঃ প্রসাদপ্রসরক্কৃত-কটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ 


সন্‌ উচ্চৈরতিশগ্লিতৈঃ স্বান-সেবানুবন্ধৈঃ প্রকামমনুসরতি গচ্ছতি তদেতি সম্ন্ধঃ। অথরিপুরিতানেন 
অঘাসুরহাদয়প্রবেশেন তজ্জাঠব্াগ্নেঃ সকাশাৎ সব্ব ব্রভবালক-রক্ষণেন সব্ব গোপগোপীনাং প্রাণবল্লভত্বেন 
সব্বদা প্রসাদযোগ্যোইপি ইতি ব্যজিতম্‌ । প্রসাদঃ প্রসন্নতাঃ তেন যঃ প্রসরঃ প্রণয়স্তেন কৃতো যঃ কটাক্ষ- 
স্তস্য প্রাপ্তৌ কামঃ কামনা যস্য সঃ। প্রসরঃ প্রণয়ে বেগে ইতি মেদিনী। স্মানেনাবগাহনেন যে সেবানু- 
বন্ধাঃ সেবাপরিপাট্যস্তৈঃ ॥ ৩ ॥ 


শ্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীকু শুর করুণার মৃতবিগ্রহ শ্রীপাদ দাসগোস্বামী, কৃণ্ডের 
করুণায় কুণ্ডের রহস্যময় তত্ভাবলির নির্বাধ স্ফুরণ হইতেছে তাঁহার চিত্ত-মনে । শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণা- 
শ্রিত ভত্তগণের আদ্বাদনের হি মিন্ত শ্রীরাধারাণীরই অভিন্ন স্বরাপ শ্রীরাধাকৃণ্ডের নিগুততত্বসমূহ ব্যক্ত 
করিতেছেন এই শ্রীরাধাকৃগ্ডাম্টকে ৷ পৃবশ্লোকে স্লানমান্রকারীর চিত্তে শ্রকৃগু রাধাদাস) বা মঞ্জরীভাবময় 
প্রেমকল্পলতা সঞ্জাত করেন, এ বিষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে । এই শ্লোকে শ্রীকৃশ্ডের সেবার ফলে 





সঞ্চার করিয়া স্ানকারীকে ধন্য বা ক্ৃতার্থ করিয়া থাকেন । জ্তরীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন--'আমার 
পরম প্রিয় এবং অতি কমনীয় সেই শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় হউন । 


“নিত্য স্নান করে যিহোৌ শ্রীরাধাকুণ্ডেতে | 
রুঞ্কপ্রেম-কল্পর্ক্ষ তাঁর হাদয়েতে 
প্রাদুভূ'ত হয় শীঘ্র কুণ্ের প্রভাবে | 

বরজে ব্রজরামাদেরও যাহা ত দুল্্লভে ॥ 
যেই রাধাকুণ্ড হয় অতিশয় প্রিয় । 

দেই সরোবর মোর একান্ত আশ্রয় 1৮ 5. 


লা স্পা্যা_7 াপশা 


শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকমু ॥ ট ২২৪ 


জীব-সাধারণ বাঁ সাধক-সমাজের কথা কি, দ্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দনেরশু যে শ্রীরাধারাণীর কুপা প্রসাদ” 
বাপ পরমাঁভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে, তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন | 


একদিনের স্ফৃতিপ্রাপ্ত একটি মধুর লীলার স্মৃতিতে এই শ্লোকের উক্তি । একদা শ্রীপাদ রছ্বুনাথ 

আীকুণ্ডতটে পড়িয়? শ্রীরাধারাণীর বিরহে রোদন করিতেছিলেন । বিরহে প্রাণ কণ্ঠাগত ! সহসা জ্ীপাদের 
সম্মুখে একটি মধুর লীলার স্ফুরণ জাগিল । স্বীয় মঞ্জরীস্বরূপে স্রীপাদ দেখিতেছেন, কুগ্ততীরে শ্রীশ্রীরাধা- 
মাধব মিলিত হইয়াছেন। একটি মনোহর কুঞ্জে রত্রসিংহাসনে শ্রীযুগল উপবিষ্ট $ স্বর্ণ-নীলালোকে 
কুঞ্জগৃহ উদ্ভাসিত! লিনা, বিশাখাদি সখীগণ অম্মুখে উপবিস্টা ! কেলিসিন্ধুতে নানা কৌতুকময় 
পরিহাসরনের তরঙ্গ উঠিতেছে ! চারিদিকে কি্করীগণ সেবারসে মগ্ন । শ্রীপাদ সিদ্ধদেহে অর্থাৎ তুলসী- 
মঞ্জরী-দ্বরূপে ব্যজনী করে শ্রীহগলকে বীজন করিতেছেন । সশীসহ রাধামাধবের আনন্দের দীমা নাই । 
সহসা ভাবময়্ীর ভাবসিন্ধৃতে একটি বাচন্রভাবের তরজ উঠিল। ্থ্ীয় উজ্জ্বল দ্বর্ণকান্তি মরকতমণিপ্রভ 
শ্যামঅঙ্গে প্রতিফলিত দর্শন করিয়া শ্যাম অন্য নায়িকীসঙ্গে বসিয়া আছেন মনে করিয়া শ্রীমতী মানিনা 
হইয়া পড়িলেন ! 

“রসবতী রাই রসিকবর ঠাম। শ্যাম-তনু-মুকুরে হেরই অনুপাম ॥ 

নিজ প্রতিবিষ্ব শ্যাম-অঙ্গে হেরি। রোখে কহত ধনী আনন ফেরি ॥ 

নাগর এত কিয়ে চঞ্চল ভেলি । হামারি সমুখে করু অন সঞ্চে কেলি ॥ 

এত কহি রাই করল তহি মান। আন ঠামে চলি উপেখিক্না কান ॥ 

সহচরীগণথ তব কতয়ে বুঝায় । উদ্ধবদাস মিনতি করুন পায় ॥” পেদকল্পতরু) 


শ্রীমতী ইতিগূর্বে শুনিয়াছিলেন যে, কুসুমসরোবর-তীরে চন্দ্রার সখী শ্যামলা শ্যামসুন্দরের 
সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রার অভিনার-বার্তা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন ৷ শ্যামাঙ্গে দ্বীয় ছবি প্রতিফলিত 
দর্শনে তাঁহার মনে হইল, অতকিতে চন্দ্রাবলী শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়াছেন । ওঃ! তাঁহারই 
সমক্ষে চন্দ্রাকে ক্রোড়ে লইয়া শ্যাম বিলাস করিতেছেন ! এও কি সহ্য হয় £ শ্রীমতী মানিনী হইয়া 
অবগগ্ঠন টানিয়া নিকটবতাঁ অপর একটি কুঙ্জকুটিরে গিয়া বসিলেন। সখাীগণ তাঁহাকে বুঝাইভে 
লাগিলেন-- 


“সুন্দরি ! জানলু তুয়া দূর তাণ । 
হরি-উর-মুকুরে হেরি নিজ ঢাহরি 
তাহে সৌতিনী করি মান ॥ 
কানন-কুজে কুসুমশরে জরজর 
বয়ান হেরি পুন তোরি । 
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ভাগ্যে মিলল পুন তোহে কমলমুখি 
রোখে চললি মুখ মোড়ি ॥ 

কত কত মৃগধী এছে ভেল বঞ্চিত 
হরি পুন তাহে না লাগি। 

তুহু' পুণবতী তোহে যোহি মানাওত 
কি কহব তোহারি সোহাগি ॥॥ 

তো বিনু শুতল শীতল ভুতলে 
দূরতর বিরহ-হুতাশে । 

তুয়া কর সরস পরশে রিঝাওহ 
তোহে কহ গোবিন্দদাসে ॥৮ গ্রে) 


সখীগণের বচনে শ্রীমতীর মান গেল না। জখীগণের বাক্য শ্রবণে শ্রীমতীর মনে হইল, এ 
ছলনাময় লম্পট নায়কের ছলনা-বাণীতে ভুলিয়া সখীগণও অলীক কথায় প্রবোধদানে তাঁনাকে প্রসম্ন করিতে 
চাহিতেছে । তিনি রাজনন্দিনী হইয়া আপন মান-সন্্রম, কুল-শীল ও লঙ্জাদি ত্যাগ করিয়া নানাবিধ 
শারীরিক ক্লেশ ও আপদ্-বিপদ্‌ সহ্য করিয়া যাঁহাকে একটু দেখিবার জন্য ঘরের বাহির হইলেন, তিনি 
কিনা তাঁহারই সম্মৃখে তাঁহার বিপক্ষা নায়িকাকে ক্রোড়ে লইয়া বিলাস করিতেছেন ! ফি দুবিষহ ভ্বালা !! 
শ্রীমতী সখীগণের বাক্যে প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া কোন সখী নাগরের নিকট গিয়া নাগরকে স্বয়ং আসিয়া 
মানিনীর চরণে ধরিয়া মান-প্রসাদনের কথা বলিলে নায়ক শ্রীমতীর সম্মুখে আসিয়া মান-প্রসাদনের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 


“যাঁহা সখীগণ সব রাই বুঝায়ত তুরিতে আওল তাঁহা কান। 
হেরইতে কমল-বয়নী ধনী মানিনী অবনত করল বয়ান ॥ 
হেরইতে নাগর গদগদ অন্তর মন মাহা ভেল বহুভীতে ৷ 
গলে পীতান্র চরণ-যুগল ধর কহতহি গদগদ চিতে ॥ 

সুন্দরি ! মিছাই করহ মৃঝে মান । 
নিরহেতু হেতু জানি তুহু' রোখলি প্রতিবিষ্ব হেরি কহ আন ॥ 
তুয়া বিনে নয়নে আন নাহি হেরিয়সে না কহিয়ে আন সঞ্চে বাত । 
তোহারি সখিনী বিনে বাত না পুছিয়ে নী বসিয়ে কাহুক সাথ ॥। 
তব্‌ তুই কাহে মান মুঝে করতহি না বুঝিয়ে তুয়া মনকাজে । 


উদ্ধবদাস মিনতি করি কহতহি হেরহ নাগররাজে ॥” গ্রে) 


্্ীত্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্‌ | [ ২২৭ 


ব্রজভুবন-স,ধাংশাঃ প্.সভুমিনিকামং 
ব্জ-মধুর-কিশোবী-মৌলিবত্ব-পিযেব | 
পত্িচিতমপি নান্না যচ্চ তোনৈব তস্্া- 
স্তদতি-সুবভি বাধাকুগুমেবাশ্রয়ো মে।। ৪ ॥ 





নাগরের প্রযত্রেও শ্রীমতীর মান ভাঙ্জিল না, তিনি অবগুষ্ঠন টানিয়া পিছন ফিরিয়া বসিলেন। 

উপেক্ষিত নাগর শ্রীমতীর মানভঞ্জনের নানা উপায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । সহঙা তাঁহার 
মনে পড়িল-__অহো ! তিনিযে আীব্রাধাকুঁগুতীরে অবস্থান করিতেছেন । শ্রীকুণ্ডের রুপা হইলে 
শ্রীকুণেশ্বরীরও ক্ুপা তাঁহার প্রতি বষিত হইবেই। কারণ মহাজন লিখিয়াছেন-_ 

“ভ্রীরৃঞ্ণ যখন রাধা-দরশন লাগি উৎ্কণ্ঠিত হয়। 

সকল উপায় বিফল হইয়া রাধাকুণ্ডাশ্রয় লয় || 

তৎকালে রাধার পায় দরশন এমতি কুগুপ্রভাব । 

রাধার এমতি শ্যামকুণ্ডাশ্রয়ে কৃষ্ণ-সজ হয় লাভ 11” 


আশার আলোকে নাগরের নৈরাশ্যপূর্ণ হাদয় আলোকিত হইল । তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে প্লান 

করিলেন। কুগুতটের র্ৃক্ষলতার কুসুম চয়ন করিলেন। পরমভন্তিভরে নতজানু হইয়া শ্রীকৃণ্ডের 
মণিময় সোপানে বসিয়া অশ্সিক্ত ফ্ুলদল কুণ্ডের নীরে নিক্ষেপ করিয়া কুণ্ডের নিকট ত্রীকুণ্ডেশ্বরীর প্রসাদ 
কামনা করত কুগ্ডতীরে সাস্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন-- “হে শ্রীকুণ্ড ! তোমার রুপায় 
যেন তোমার ঈশ্বরীর একটি বৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি । কোন সখী নাগরের এইরূপ 
চেষ্টা দর্শন করিয়া শ্ীমতীর নিকট ছুটিয়া গিয়া নাগরের শ্রীকুণ্ডের সেবার কথা আনুপূবিক কুণ্ডেশ্বরীকে 
শুনাইলে শ্রীমতীর নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে অশ্ধারা ঝরিতে লাগিল ! সখী শ্রীমতীর প্রসন্তা 
জানিয়া নাগরকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন । কুত্তেশ্বরী শ্রীকুণ্ডের সেবকের প্রতি প্রসন্না হইয়া 
তাঁহার বদন-কমলে একটি প্‌.ণয্নব্রসপুর্ণ কটাক্ষপাত করিলেন ! নাগর তাঁহীতে শ্রীকৃশুসেবার 
সাফল্য অনুভব করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন । সখী-মঞরীগণ যুগলমিলন-মাধুরী দর্শনে ধন্য বা 
রুতার্থ হইলেন । শ্রীপাদ রছুনাথ স্ফুরণপ্রাপ্ত সেই লীলার স্মৃতিতে বলিলেন-_- 

“অন্যের কা কথা স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন | 

রাধিকার প্রণয়-কটাক্ষ করিতে দর্শন 11 

রাধাপ্রিয় রাধাকুণ্ডে অবগাহন ক'রে । 

সেবা-পারিপাট্যে কত ভাসে অশ্ভনীরে ॥ 

অতিশয় কমনীয় রাধাকুণ্ড-নাম । 

সতত আশ্রয় হোক প্রেম-পরিণাম 0৮ ৩ 11 
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অনুবাদ । ব্রজ-মধুর-কিশোরাঁ গোপসুন্দরীগণের শিরোরভ্রস্বরূপা শ্রীরাধার ন্যায়ই যে 
রাধাকুণ্ড ব্রজভুবনচন্দ্র স্রীরুঞ্চের সাতিশয় প্রেমাস্পদ এবং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার নামে যাঁহাকে পরিচিত 
করিয়।ছেন, সেই অতি কমনীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন | & ॥॥ 


ট্ীক।। শ্রীরুঞ্ণ প্রেমাম্পদাশ্রয়ত্বেনৈব তৎসম্বন্ধাদত্যন্তাযোগ্যোহপি তৎব্পাঁভাজনং ভবেদতো- 
ইস্যাশ্রপনএব সাধীয়ানিত্যাহ-_ব্রজেত্যাদি। যৎ রাধাকুণ্ডং ব্রজভুবনসুধাংশোব্র জচন্দ্রস্য কৃষ্ণস্য ব্রজমধূর- 
কিশোরীমৌলিরপ্রপ্রিয়েব নিকামং যথেস্টং প্রেমভূমিঃ প্রেমস্থানম্‌। এবং তেনৈব ব্রজভুবনস্ধাংশুনা 
তস্যাঃ শ্রীরাধায়1ঃ নাম্নাএব পরিচিতং সঙ্কেতিতমপি | ব্রজস্য যা মধুরা মধুররস-বিশিস্টাঃ কিশোর্যযস্তাসাং 
মস্তকে যানি রত্বানি তদ্রপা প্রিয়া প্রেয়পী 'সব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিফ্োোরতা ন্তবল্লভা ইতি ন্যায়েন শ্রীরাধা ॥ 
'ঘথা রাধা প্রিয়া বিষ্কোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তখে*তি ন্যায়েন সা ইবা মধুরা শতপৃষ্পায়াং মিশ্রেয়া নগরী- 
ভিদোঃ। মধুকুন্ধ টিকা মেদা মধুলী যভ্টিকাসু চ। ক্লীবং বিষে পুংসি রসে তদ্ৎ স্বাদু প্রিয়েহন্যবদিতি 
চেদিনী ॥ ৪ ॥ 


স্তবামৃতকণ] ব্যাখ্যা । শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ী ও কু-ণ্ডর এঁকান্তিক করুণা ভাজন শ্রীপাদ রঘুনাথের 
চিত্তে কুণ্ডের কতই স্বতস্ফূর্ত মহিমাবলি প্রকাশিত হইতেছে । পূর্বশ্লোকে শ্রীকুণ্তের আরাধনার ফলে 
অখিলব্রক্মাণ্ডের আরাধ্যতত্ব শ্রীকৃষ্কেরও মানিনী-শ্রীরাধার প্রসাদপ্রাপ্তি বা অভীভ্টসিদ্ধির কথা বলা 
হইয়াছে । প্রশ্ন হইতে পারে- শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অভিলাষ-পৃতির নিমিভই কি শ্রীকুণ্ডের সেবা করেন, না 
ইহাতে প্রিয়ত্ব-লক্ষণ ধর্ম আছে £ কারণ সকাম-সেবার মহত্ব নাই, কেননা সেব্য যদি বাসনাপূর্ণ না 
করেন, তবে সকাম-সেবক সেই সেব্যের সেবা ত্যাগ করিয়া থাকে । প্রিষ্ত্ব-ধর্মই সেবাকে নিত্য ও 
গরীয়সী করিয়া তোলে ! এইপ্রকার প্রশ্নের সম্ভাবনা করিয়া এই ক্লোকের অবতারণা করিয়াছেন ॥ 
বলা হইতেছে, ব্রজভূবনচন্দ্র শ্রীরুঞ্চের ব্রজমধূর-কিশোরী গোপসুন্দরীগণের শিরোরত্র-স্বরূপা শ্রীরাধার ন্যায়ই 
শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকুঞ্ণের সাতিশয়্ প্রিষ্ন । 
“যথা রাধা প্রিয়া বিষ্কোস্তস্যাঃ কুশডং প্রিরং তথা 7 
সব্বগোপীথু সৈবৈকা বিঞোরত্যন্তবল্লভা |” 
এই পদ্মপুরাণীয় বাণীতে রাধাকুণ্ডের প্রতি শ্রীরাধারাণীর ন্যায়ই শ্রীরুফের প্রিয় ত্বধর্মটি স্প্টী- 
কত হইয়াছে । শ্রীরুষ্ক অখণ্ড রসের সম্রাট এবং শ্রীরাধা অখণ্ড ভাবের সাম্্রা্তী। ভাব ও রঙস- বিচারে 
ভাব আরাধক, রস আরাধ্য । এই আরাধ্য, আরাধক-সম্বন্ধে শ্রীরাধা শীরুঞফ্ণবাঞ্ছাপূৃতিরূপ আরাধনায় 
ব্রজের মহাভাববতী মধুর মেহাভাবের ন্যায় এত মধুর পদীর্থ বিশ্বে আর কিছুই নাই, ইহা বিষয় ও 
আশ্রয়ের পরমাস্বাদনদায়ক) কিশোরীগণের শিরোমণি-স্বরূপা । “কৃঞ্চবাঞ্ছা-পৃতিরূপ করে আরাধনে । 
অতএব "রাধিকা" নাম পুরাণে বাখানে ॥”৮ €(চৈঃ চঃ) শ্রীপাদ শুকমুনি ব্রজসুন্দরীগণের উক্তিতে শ্রীরাধার 
অনন্যসাধারণ কুষ্ণ-আরাধনার কথা ভাগবতে ব্যক্ত করিয়াছেন 


শ্রা্রীরাধাকুণ্তাজ্টকম্‌ ] ্‌ ্‌ ভি 


“অনয়ারাধিতো নৃনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 
যন্নো বিহায় গোবিন্দ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ 11৮ (ভাঃ-১০।৩০।২৮ ) 


“এই রমণীকতৃঁক ভন্ত-জন-দুঃখ-হর্তা, ভক্তের অভীম্টপ্রদানে সমর্থ ভগবান্‌ শ্রীহরি নিশ্চয়ই 
আরাধিত হুইয়াছেন, যেহেতু শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক আমাদের অগম্যস্থানে 
তাহাকে লইয়া গরিয়াছেন |” এতদ্দ্বারা নিখিল মহাভাববতী গোপসূন্দরীগণ হইতে শ্রীরাধার আরাধনার 
বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় । ..“রাধূ* ধাতু আরাধনার্থে। যিনি আরাধনা করেন তিনি “রাধা” অন্যান্য মহ।ভাব- 
বতী গোপসূন্দরীগণের ক্ৃষ্ণ-আরাধনা থাকিলেও তাঁহারা কেহই “রাধা” নহেন। যেমন জল ধারণ করে 
যে, তাহাকেই “জলধি' বলা চলে, কিন্তু পুক্ষরিণী, নদ, নদী প্রভৃতিকে কেহই জলধি বলেন না, জলধি 
বলিতে সমুদ্রকেই বুঝায় । কেননা সমুদ্রই নিখিল জলের মূল অধিকরণ-স্বরাপ। তন্রপ অন্যান্য 
গোপীতে বা নিথিল প্রেমিকভক্তে_ প্রেমান্রূপ কৃষ্ণ-আরাধনা থাকিলেও বুষভানুনন্দিনী ব্যতীত কেহই 
“রাধা” নহেন। কারণ সমগ্র কুফ্ণ-আরাধনার বৃষভানুনন্দিনীই মূল অধিকরণ-স্বরূপা। আবার ভত্তের 
প্রেমের জাতি এবং পরিমাণান্রূপই শ্রীরুফ্ের প্রিক্ত্বধর্মের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । পরম মহান্‌ প্রেমবতী 
শ্রীরাধারাণীতেই শ্রীরুঞ্ণের প্রিয়তার পরাকাষ্ঠা ! যেহেতু প্রেমের জাতির ও পরিমাণের শ্ীরাধাতেই 
চরমতা । তাই অআ্ীরাধার শব্দ, স্পর্শাদি প্রতিটি বিষয়ই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীরুষ্ণের পরমানন্দাস্বাদনের হেতু 


হইয়া থাকে । শ্রীকুষ্ণের উক্তি__ 
“কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার । অসমোদ্ধ' মাধৃর্য- সাম্য নাহি যাঁর || 
মোর রূপে আপ্যায়সিত হয় ভ্রিভুবন । রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ 
মোর বংশীগাতে আকর্ষয়ে ভ্রিভুবন । রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ 
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ । মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাঁধা-অজগন্ধ ॥ 
বদ্যপি আমার রসে জগত সুরস। রাধার অধররস আমা করে বশ ॥ 
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোডীন্দু-শীতল । রাধিকার স্পর্শে আম৷ করে সৃশীতল |৷ 
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু । রাধিকার বূপ-গুণ আমার জীবাতু ॥।৮ 
(চৈঃ চঃ-আদি ৪র্থ পরিঃ) 


শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধার ন্যাক্সই ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকুষ্ণের প্রিয় বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের দর্শনে শ্রীরুফণের 
নগ্ন, শ্রীকুণ্ডের বারিষ্পর্শে তাঁহার ত্বক, সেখানের জলপক্ষীর ও ভুঙ্গাদির কলকৃজনে তাঁহার কর্ণ, শ্রীকুণ্ড- 
নীরের ও তাহাতে বিকসিত কমল, কহ্লারাদির গন্ধে তাঁহার নাসিকা, কুণ্ডের অম্বতময় বারিপানে 
তাঁহার জিহ্বা- শ্রীরাধার শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চবিষয় আস্াদনের ন্যায়ই পরমানন্দাস্বাদনের হেতু বা জীবাতু 


হইয়া থাকে । শ্লোকে ব্রজভুবনচন্দ্র বলার তাৎপর্য এই যে, যিনি সারা ব্রজমণ্ডলনিবাসীকে আনন্দ দান 
করেন, তাঁহাকেও এতাদৃশ পরমানন্দপ্রদান করেন শ্রীরাধাকুণ্ড । 


২৩০ ] [ শ্রীত্রীস্ভবাবলী 


শ্রীপাদ আবার বলিলেন-__“পরিচিতমপি নাম্না হচ্চ তেনৈব তস্যাঃ” “তেনৈব ব্রজভুবনসূধাং- 

শুন! তস্যা শ্্রীরাধায়়া নাম্না এব পরিচিতং সঙ্কেতিতমপি” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্*-কতুক যে শ্রীকুণ্ত শ্রীরাধার 
নামেই পরিচিত হইয়াছেন। শ্রীকুণ্ডের আবির্ভাবের সময় “প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণুমেতৎ” 
€ বিশ্বনাথ ) বলিয্মা শ্রীকুষ্ণ শ্রীমুখে আীকুণ্ডের “রাধাকুণ্ড” নামটি প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, 
নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া 'স্রীরাধা'নামে শ্রীকৃষ্ণের পরমাসম্ভি দৃষ্ট হইয়া থাকে । পূর্বরাগদশায় 
প্রথম “রাখা'নাম শ্রবণেই তাঁহার প্রেমবিবশতার কথা মহাজনবাণীতে জানা যায়-_ 

“সখি ! রাধানাম কি কহিলে। শুনি কান-মন জুড়াইলে ॥ 

কত নাম আছয়ে গোকুলে । হেন হিয়া না করে আকুলে ॥ 

এ নামে আছে কি-মাধূরী । শ্রবণে রহল সুধা ভরি ॥ 

চিতে নিতি মৃরতি-বিকাশ । অমিয়া-সায়রে ঘেন বাস ॥ 

আখিতে দেখিতে করে সাধ । এ যদুনন্দন মন কাদ ॥।” (পদকল্পতরু ) 


প্রথম রাধানাম শ্রবণেই আনন্দঘনমূরতি শ্যামের কান-মন জুড়াইয়াছিল, হাদয় ব্যাকুলিত 
হইয়াছিল, শ্রবণে অমৃতধারা বষিত হইয়াছিল, নাম নামীকে চিনে মূর্ত করিয়া দিয়াছিল। নামীর 
দর্শনের নিমিত্ত বিপুল উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছিল-মধুমন়্ ব্রাধানাম। 


শুধু তাহাই নহে, রাধানাম শ্রবণমান্রেই অপ্রাকৃত মদন শ্যামসুন্দরের চিন্তে মদনপীড়ার উদ্গম 
হইয়াছিল, অর্থাৎ শ্রীরাধার মাদনাখ্য প্রেমরসাস্বাদনের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন । মন 
অীরাধাতেই তন্ময় হইগ্লাছিল |. 'যাঁহার নাম এমন, না জানি তাঁহার রূপ কেমন”, এই কথা ভাবিয়া দর্শন- 
লালসায় অধীর হইয়া সখীর নিকট রাপ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


“রাধা-নাম কি কহিলে আগে । শুনইতে মনমথ জাগে ॥। 
সখি! কাহে কহলি উহ নাম। মন মাহা নাহি লাগে আন ॥ 


কহ তছু অনুপম বূপ। বৃঝলম অমিয়া স্বরূপ ॥। 
হেরইতে আখি করে আশ । কহ রাধামোহন দাস ।1”৮ (এ) 


যে রাধানামের একটিমান্ত অক্ষর শ্রবণেই শ্যামের কীর্তনকারীর নিকটে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় 
এবং দ্বিতীগ্নাক্ষর শ্রবণে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়। যান ॥ 
“রা? শব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ 
“ধা? শব্দোচ্চারত-পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসন্্রমঃ 11৮ ॥ 
তাই ত্রীকুষ্ণ প্রিয়াজীরই ন্যায় প্রিয় শ্রীকুণ্কে তাঁহার পরমপ্রিয় প্রিয়াজীব্র নামেই অর্থাৎ 





শী টাটা বান শা বাটা াাীি্প্পাি শী বাটা ী্পিা শা াাা্ৌপ্স্স্প্পীাাসীস্পা্াপাপপস্পোপাপপস্পপাপ পপ পাপ পাপা পাও পপ পপ০৮ 47৮ 


1? মৎ্প্রণীত শ্রীশ্রীরাধারসসূ ধানিধি গ্রস্থের ৯৫, ৯৬ ও ৯৭ শ্লোকের রসবধিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


্রীত্রীরাধাকুণ্ডাস্উটকম্‌ | | 1 ২৩১ 


অপি জন ইহু কশ্চিদ্যস্য সেবা-প্রসাদৈঃ 
প্রণয্র-সুরলতা স্যাতস্য গোষ্টেন্দ্রসুনোঃ। 
সপদি কিল অদীশা-দাস্য-পুস্প-প্রশস্য। 
তদতি-সুবভি রাধাকুগমেবাশ্রয়ে। মে ॥ ৫ ॥। 


অনুবাদ । শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে (অর্থাৎ তটে বাস, স্মান, অর্চন, দর্শন, স্পর্শনাদি 
সেবার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে ) বিবেকাদি শুন্য অতি অযোগ্যজনের হাদয়েও মদীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ 
কুসুমদলে পরিশোভিত শ্রীকৃষ্প্রেম-কল্পলতা শীঘ্রই সঞ্জাত হইয়া থাকে, সেই অতি রমণীয় শ্ীরাধাকুণ্ডই 
আমার আশ্রয় হউন | ৫11 ূ 

টীকা । তদাশ্রয়স্যান্যদপি স্পম্টং ফলমাহ--অন্পীতি। ইহ সংসারে কশ্চিৎ যোগ্যত্বা- 
যোগ্যত্ববিচার-শৃন্যোহপি জনঃ প্রাণিমান্ত্রো যস্য সেবা প্রসাদৈঃ সেবাজন্য প্রসন্নতাভিহেতুভৃতৈস্তস্য গোষেন্দ্র- 
সূনোঃ শ্রীরুষ্ণপ্রণয়সুরলতা প্রেমকল্পলতা সপদি তত্ক্ষণাৎ কিল নিশ্চিতং ভবেৎ কল্পলতা কীদৃশী মদীশায়াঃ 
শীরাধায়া দাস্যমেব পুষ্পং যস্যাং স চাসৌ প্রশস্যা প্রশংসা চেতি সা তথা আশ্রয়প্রয়োজনন্ত স্পম্টমেব ॥৫1। 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। | শ্রীকু্ভাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথ তদীয় প্রাণেশ্বরীর কুণ্ডে পরানিষ্ঠ। 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীপাদের মহাভাব-ভাবিত-চিত্তে শ্ত্রীরাধারাণীর ন্যায় মহিমান্বিত শ্রীকুণ্ডের কত শত 
মহিমা-মাধুরীর স্ফুরণ হইতেছে ! পূর্বের দুইটি শ্লোকে শ্রীরাঁধার প্রসন্গতার জন্য শ্রীগোবিন্দ যে শ্রীকুগুকে 
আশ্রয্প করেন এবং শ্রীকুণ্ডের সেবা তাঁহার প্রিয় তালক্ষণ-ধর্মযুত্ত বলিয়া মহামহিমায় মণ্ডিত ; তাহা বর্ণনা 
করিয়াছেন | এক্ষেত্রে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, এীপাদ ! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় শ্রীকুণ্ডের সেবায় 
শীরাধারাণীকে লাভ করুন, শীকুণ্ড তাঁহার শ্রীরাধার ন্যায়ই প্রিয় হউন, তাহাতে আপনাদের ন্যায় মহানু- 
ভবগণের চরম লাভ। কারণ আপনারা যুগলমিলনমাধূরী শ্রীকুণ্ডের প্রতি শ্রীকুষ্ণের প্রিয়তা বা আকর্ষণ 


ব্াপ্ডাকুঙড নামে আউহিত করেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন-_-“সেই পরমরমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার 
আশ্রয় হউন ॥, 
| পব্রজমধূর-কিশোরী ব্রজাজনাগণ । 
তাঁহাদের শিরোরত্র রাধারাণী হন ॥ 
রূন্দাবনচন্দ্র যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন ৷ 
কুণ্ড তাঁর রাধাসম প্রেমাস্পদ হন ॥ 
রাধা-নাম দ্বারা আকুণ্ডের পরিচয় । 
রাধা-সম রাধাকুণ্ড প্রিয়তম হয় ॥। 
সেই রাধাকুণ্ড হয় অতি মনোরম । 
আমার আশ্রয় হোন এই মোর মন ॥৮ ৪ ॥। 


২৩২ ] [ শ্রীন্রীত্তবাবলী 


কুণ্ততটে বসিয়া স্ফৃতিতে আস্বাদন করিবেন, কিন্তু মাদ্‌শ অযোগ্য সংসারাসত্ত, অজ্ঞানান্ধ, অধম জীবের 
প্রতি শ্রীকুণ্ডের করুণার কথা কিছু বলুন । যদিও ইহা আপনি পূরে (২য় শ্লোকে ) কিছু বর্ণনা করিয্না- 
ছেন, তবু এজ।তীয় আশার বাণী আপনার শ্র মুখ হইতে আবার শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি ।, 


তদুত্তরে যেন এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন-_-“অপি জন ইহ কশ্চিদ্যস্য সেবা- 

প্রসাদৈঃ প্রণয়সুরলতা স্যান্তস্য গোঠিন্রসূনোঃ” “যে শ্রীকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে অর্থাৎ তটে বাস, স্নান, অর্চন্‌, 
দর্শন, স্পর্শনাদি সেবার অচিন্ত্যশত্তিপ্রভাবে বিবেকাদি শুন্য অতি অযোগ্যজনের হাদয়েও শ্রীরুষ্ণপ্রেম-কছ 
লতা শীঘ্রই সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥ কৃষ্ণ প্রেম পুরুষার্থ-শিরোমণি, জীবের মহাসম্পদ্‌ নিখিল সাধনার 
চরমফল-স্বরূপ এবং শ্রীকুষ্ণমাধূরী আস্বাদনের একমান্তর কারণ । প্রেমের দ্বারাই পরম স্বতন্ত্র শ্রীরুষঃ 
ভক্তের একান্ত অধীন হইয়া থাকেন এবং প্রেমই কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবকোটিকে শ্রীরুষ্কের সেবাসুখের 
আস্বাদন-দানে চিরক্কৃতার্থ করিয়া থাকে । 

“পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন । 

কৃষ্ণের মাধূর্যরস করায় আস্বাদন || 

প্রেমা হৈতে হয় কৃষ্ণ নিজভত্ত-বশ 

প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা-সুখরস ॥” (টৈঃ চঃ আদি-৭ম পরিঃ) 


সেই ক্কষ্ণপ্রেম অতি সূদুর্লভ বস্ত। “ভগবান্মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ জুম ন ভত্তিযোগম্‌* 
ভগবান্‌ মুকুন্দ মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তি সহসা দেন না। “অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জান্থনদ- 
হেম, সেই প্রেমা নূলোকে না হয় 1” (চৈঃ চঃ) ইত্যাদি বাক্যে প্রেমের দুর্ন ভতাই বুঝ। যায়। আ্ীমৎ রূপ- 
গোছ্বামিপাদ কুষ্ণপ্রেমের দুর্লভতার স্ফুরণে লিখিয়ছেন-- 

“যস্য স্ফুন্তিলবাঙ্করেণ লঘুনাপ্ন্তম্ণনীনাং মনঃ 
স্পৃষ্টং মোক্ষসুখাদ্বিরজ্যতি ঝটিত।স্বাদ্যমানাদপি । 
প্রেম্স্তস্য মুকুন্দ ! সাহসিতয়া শরুোতু কঃ প্রার্থনে 
ভুয়াজ্জন্মনি জন্মনি প্রচয়িনী কিন্তু স্পৃহাপ্যন্তর মে ।1৮ (স্ভবমালা ) 

“যে প্রেমের অতি লঘু স্ফুতিলবাস্কুরের সহিত অথাৎ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষ,দ্রতম ্ফতিকণিকার 
সহিতও মুনিগণের অন্তযুখী মন স্রশপ্রাপ্ত হইলেই তত্ক্ষণাৎ সম্যক্রূপে আস্বাদ্যমান ব্রহ্মানন্দ হইতেও 
শীঘ্র বিরতি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার গঞ্ধ(ভাসেই তৎক্ষণাৎ মোক্ষসুখও তুচ্ছ বোধ হয়, হে 
মৃকুন্দ ! সেই ত্বদীয়প প্রেম প্রার্থনে কোন্‌ জনই বা সাহস করিতে সমর্থ হইবে £ কেবল জন্মে জন্মে 
আমার প্রেমবিষগ্ষিণী স্পৃহা বধিত হউক-_ ইহাই প্রার্থনা করি।” 


আবার এই পরম দুর্লভ প্রেমই জীবের চরম কাম্যবস্ত বা পরম-পুরুঘার্থ । প্রেম শ্রীভগবানের 
স্থরূপশত্তি হ্লাদিনীসার ও সপ্বিৎসারের মিলিতাবস্থা। মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্‌ জীবে শ্রবণ, কীর্তনাদির 


শ্রীঞ্জীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্‌ )  ইড৬ 


দ্বার দিয়া উক্ত স্বরূপশন্তি রভিরীপে প্রবিষ্ট হইগ্লা সাধকের চিত্র জড়ত্ব ধ্বংস করত প্রেমরূপে পরিণতি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সৎসঙ্গ, শ্রবণ, মনন, শাস্রীক়শ্রদ্ধা, সুযোগ্য গুরুর সঙ্গলীভ, দীক্ষা, শিক্ষা্দি গ্রহণ, 
শরণাপত্তি, গুরু-বৈঞ্চবের সেবা, পরিচর্যা, ভজন-স্পৃহা, অকৈতবভাবে ভজনানুষ্ঠান, ভজনে কুচি, ভগবানে 
আসক্তি, ভাব বা রতি-_ ইত্যাদি সাধন-ধারার পর্ণাঙগ পরিণতির নামই প্রুম । ইহা দুই প্রকারে ভাগ্যবান্‌ 
সাধক-জীবে আ'বিভূতি হইয়া থাকে, সাধন-ভজনের ফলে এবং ত্বৃ্চ ও তদের ক্বপার ফজে। সাধন" 
জব্ধ প্রেমই প্রার সবন্র দস্ট হয়ঃ কৃপ।জনিত প্রেম অতি বিরল 

“সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণভ্তভ্ত্তয়োস্তথা। গ্রসাদেনীতিধন্যানাং ভীবো দ্বেধাঁভিজাম়্তে 

আবদ্যন্ত প্রাগ্সিকত্তব্ন দ্বিতীয্মো বিরলোদয়ঃ $। (ভঃ রঃ সিঃ ১৩1৬ ) 

সৈই অতিবিরল ক্ুপাজনিত ক্কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা শ্ীরাধাকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে অর্থাৎ শ্রীকুণ্ডের পান, 
দর্শন, স্পর্শন, কুণ্ডে বসবাস, অর্চটনাদি যে কোন সেবার অচিন্ত্যশত্তিপ্রভাবে যোগ্যাযোগ্য যে কোন ত্যন্তির 
হৃদগ্ন-ভূমিতে তৎক্ষণাৎ সঞ্জাত হইয়া থাঁকে। শ্রীপাদ বলিলেন--তাহাও আবার দাস্য-সখ্যাদি ভাবের 
নহে, তাহ! “মদীশা-দাস্য-পৃষ্পপ্রশস্যা” অর্থাৎ “সেই প্রেমকল্পলতা আমার ঈশ্বরী অ্রীরাধার দাস্যরূপে 
পুঙ্পদলে শোভিত হইস্সা প্রকাশিত হইয়্ থাকে ॥ আ্রীকুণ্ের সেবাপ্রসাদে সাধকের মধ্যে সাধ্য-সাধনার 
চরমকেটির শ্রীরাধাদাস্য বা মঞ্জরীভাবময্ন প্রেমই সঞ্জাত হইয়া থাকে । জীৰশক্তি প্রেমসাধনার পথে 
ঘত উচ্চকোটির আস্বাদন-রাজ্যে পৌছাইতে সক্ষম হয়, রাধাদাস্যময় প্রেমে শ্রীযুগল মাধুরী-আস্থদনই 
তাহ।র চরম পর্যায় ! ভ্রীমণ্ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন--. 

“রাধানাগর-কেলিসাগর-নিমগ্নালীদশাং যৎসুখম্‌ । 
নো তলেশলবায়তে ভগবতঃ সব্বোহপি সখ্যোৎসবঃ ॥» 
€ রন্দাবনমহিমামৃতম্-১1৫৪ ) 

শশ্রীরাধানাগর-্শ্রীরুষ্ণের জীরাধার সহিত নিকুঞ্জকেলিরসসিন্ধৃতে নিমগ্না সখী-মঞ্জরীগণের 
নয়নের ষে সুখ হয়, অখিল ভগবদ্রাজ্যের সমম্টিগত সুখোৎসব সে সুখের লবলেশ তুল্যও নহে ।” 1 
রাধাদাসীগণ সেই অনির্বচনীয় সুখনিন্ধুতে সত্তরণ করিতে করিতে তাৎকালীন সেবারসসুখেও মগ্তা হন। 


“রতিরণে শ্রমত, নাঁগরী নাগর, মুখভরি তান্থল যোগায় । 

অলয়্জ কুস্কুম, স্থগমদ কপ্‌র, মিলিতহি পাত লাগায় ॥ 
অপরুপ প্রিয়সখী প্রেম 

নিজ প্রাণ-কোটী, দেই নিত্িমঞ্ছই, নহ তুল লাখ বান হেম ॥ 


1 মৎপ্রণীত শ্রীবিলাগকুসুমা্জলিস্তবের ১৬শ শ্লোকের ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য । 
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তট-মধুর-নিকুগ্জাঃ কৃ৯গ্তনামান জীচ্চ- 

নিজ-পরিজনবার্গিঃ সংবিভজ্যান্রিতান্তঃ | 

মপ্জুকব-ক্রত-বরম্য। যস্য ব্লাজস্তি কাম্যা- 

ভদতি-সুতভি ব্াধাকুগুমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৬ ॥ 

অন্বাদ । শ্রীরাধারাণী যে সকল কুজজসমূহ শ্ীললিতাদি সখীগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া ও 

তাঁহাদেরই আশ্রিত করিয়া তাঁহাদের নামেই বিখ্যাত করিয়াছেন, যাহা ভ্রমরগুঞ্নহেতু রমণীয় ও শৃ্গার- 
রসোদ্দীপক সেই সকলের বাঞ্ছনীয় কুঙ্জসমূহ ( ললিতানন্দাদি ) যাঁহার তটে বিরাজ করিতেছে, সেই 
মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬7 


টীকা । স্বসেব্য সশীষৃথবাস তটত্বেনে দমেবাশ্রয্যোগ্যমিত্যাহ__ তটেত্যাদি। হস্য রাধাকুণ্ুস্য 
তউমধুর-নিকুজা রাজন্তি প্রকাশন্তে তদিতি সম্বন্ধঃ। মধূরঃ শ্ঙ্গার-রসম্তদুদ্দীপকনিকুজাভ্ততভ্তটেন সহ 
ষল্ীতৎপুরুষঃ সপ্তমীতৎপুরুষো বা। সমস্তস্যাসমভ্তেন ইত্যাদিনা তটপদেন যস্যেত্যসা সন্বন্ধঃ 
কিন্ুতা নিকুঞজাঃ নিজস্য স্থীয়স্য স্রীরাধাভিধজনস্য পরিজনবর্গেললিতাদি সখীসমৃছৈঃ কতৃ ভিকুচ্চৈরুৎকৃষ্ট- 
রাপেশ ক্প্ত নামানঃ। পৃব্ব তটে চিন্রাসুখদনাম্না আগ্নেয়ে ইন্দুলেখা সুখদনাম্না দক্ষিণে চম্পকলতা 
সুখদনাম্না নৈখ তে রঙদেবী সুখদনাম্না পশ্চিমে তুবিদ্যা শন্দদনাম্না বায়বীয়ে সুদেবী সুখদনান্না 
উত্তরে ললিতানন্দদন!ম্না ঈশানে বিশাখাসুখদনাম্না ব্যবহরগ্সিমাণা ইতার্থঃ | পুনঃ কিস্ুতাস্তৈিনিজপরি- 
জনবর্গেঃ সংবিভজ্য স্ব স্ব নাম্না জম্যঞ্বিভীগং কৃত্বা আশ্রিতাঃ আশ্রয়-বিষয়ী কুতাঃ। মধুকরোভ্রমরঃ 
প্ুতং শব্দঃ কাম্যাঃ সব্বেষাংকামনাযোগ্যাঃ 1 ৬ 7 
মনোরম মাল্য, দ্বুহ গলে অর্পই, বীজই শীত মুদু বাত। 
সুগন্ধী শীতল, করু জল অর্পণ, যৈছে হোত দু'হ শাঁত ॥ 
দুহ ক চরণ পুন, ম্বদু সঙ্কাহন, করি শ্রম করলাই দূর । 
ইঙ্গিতে শয়ন, করল দুহ' সখীগণ, বহু" মনোরথপুর 1) 
কুসুম-শেজে দুহঃ নিদ্রিত হেরই, সেবন পরারণ-সুখ । 
রাধামোহন দাস, কিয়ে হেরব, মেট সব মনোদুখ ॥” (পদকল্পতরু ) 
শ্রীকুণ্ডের সেবার ফলে এই পরম মহান্‌ প্রেমসম্পদ ও সেবাসম্পদ্‌ লাভ করিয়া সেবক ধন্য 
হইয়া থাকেন । শ্রীপ্রাদ বলিলেন-__“সেই মহা মহিমান্বিত শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ।, 
“এ সংসারে বিবেকাদিশ্ন্য কোন জন । শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘদি করয়ে সেবন ॥ 
কুণ্তের প্রসাদে সেই ভাগ্যবন্ত জন। কৃষ্ষপ্রেমকল্পলতা পেয়ে ধন্য হন ॥ 
শ্রীরাধার দীস্যরূপ বিচিন্র পুষ্পেতে । কল্পলতা সুশোভিত হয় ভ্রিজগতে ॥ 
এইরূপ গুণান্বিত অতি মনোরমে । রাধাকুণ্ড আশ্রয় মোর জীবনে-মরণে 1৮ ৫ ॥ 
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স্তবামূতকণ। ব্যাখ্যা | প্রার্থনার গভীর আতিতে দ্রবিত-চিন্ত শ্রীকুণ্ডের ক্কুপারস-সাও 
স্রীপাদ রছ্ুনাথের নয়নে স্তরীকুণ্ডনীর ও তীরের টিদানন্দময় স্বরাপ প্রতিভাত, "হইতেছে ! এই প্লোকে 
শ্্রীকুপ্ডের তটভূমির ঘ্বরাপ ও মাধূর্ষের বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীরাধারাশী শ্রীকুণ্ডের চতুদিকস্থ মনোহর 
কুঙ্জসমূহ শ্রীললিতাদি সীগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া এবং তাঁহাদেরই আশ্রিত করিয়া তাঁহাদের নামেই 
উহাদিগকে খ্যাত করিয়াছেন । শ্রীরাধাকুণ্ডের অস্টদিক্ষে লিতাদি অস্ট প্রধানা সখীর নামে অস্টক্কুর্জ 
বিরাজ করিতেছে । গু উত্তরে ব্লজিতানন্দদ নামক কুঞ্জ রাজপট্ট অনঙ্গরসাুজ চত্বর আছে! 
ললিতার সখী কল্লাবতী ইহার সংস্কারাদি করেন। অস্টদল পদ্মাক্লুতি এই ললিতানন্দদকুঞ্জের অজ্টদিকে 
অগ্টকুঞ্জ__-উত্তরে সিতান্ুজ, বায়ুকোণে বজন্তসৃখদ, পশ্চিমে হেমাহ্ুজ, নৈখ'তে শ্রীপম্মমন্দির, দক্ষিণে 
অরুণাহ্থ্জ, অগ্সিকোণে মদনান্দোলন, পূর্বে অসিতাঙ্থুজ ও ঈশানে মাঁধবানন্দদ নামক বিচিন্র কু বিরাজিত 
আছে। নানামণিরড়ে খচিত অতি অদ্ভুত নৈসগাঁক শোভা সম্পদে পূর্ণ এই কুঙ্জরাজে রসিক-মিথুন 
শ্রীস্্রীরাধাক্কৃঞ্ণ বিবিধভাবে নিয়ত বিলীস করেন । 


্্রীুকুণ্ডের ঈশীনকৌণে বিশাখাননদর্দ মদনসূখদা নামক চতুর্ধর্ণকু্জ আছে ॥ নানা চিঞ্- 
কলায় সুদক্ষা বিশাখার শিষ্যা মঞ্জুমুখী এই কুর্জের সংস্কারাদি করিয়া থাকেন । রাঁজভবনভুল্য সুবহৎ 
মদনসৃখদাক্ুজ নিরন্তর শ্রীত্রীরাধারুষ্ের বিহারক্ধপ রসবন্যা় আপ্লাবিত হইয়া মহানয়নানন্দরূপে বিরাজ 
করিতেছে । 


পূর্বে ভডিভ্রানন্দর্দ নাক বিচিব্রবর্ণের বক্ষলতা, পশু, পক্ষিস মন্বিত বিচিন্তরবর্ণ-কুঙ্জ বিরাঁ- 
জিত। তথায় চিত্রা গণহ জ্রীত্রীরাধারুঞ্চের বিবিধ সৃখ-সেবন করিরা থাকেন । অগ্নিকোণে ইল্টলেখা- 
চি খুর্দ নামক শ্বেতবর্ণকুঙ্জ বিরাজ করিতেছে । দেখানের হঈলতা পশ্ত-পক্ষী সবই শ্বেতবর্ণ । পুণিমাঁ 
লারিতে শুভ্রবেশ ধারণ করত সখী রুন্দসহ শ্রীরাধারুফ্ণ ক্রীড়া করিতে থাকিলে সহুনা কেহ তাঁহাদের দেখিতে 
পায় না। এখানে ইন্দুলেখা গণসহ শ্রীত্রীরাধান্কঞফের প্রেমসেবা করেন । শ্রীকৃণ্ডের দক্ষিণে চল্পক্কজত$- 
অন্দূর্দ নামক হেমুজ বিরাজ করিতেছে । সেখানের ব্ৃক্ষ-লতা পশ্ু-পক্ষী সবই হেমবর্ণ। তথায় 
গীতবর্ণের বসন-ভুঁষণে ভূষিতা শ্রীরাধা প্রবেশ করিলে শ্রীরু্ণ তাঁহাকে দেখিতে পান নাঁ। সেখানে 
টম্পকলতার প্রসিদ্ধ পাকশ!লা রহিয়াছে । কোন সময় পাকবিদ্যার আচার্ষী চম্পকলতী শ্রীশ্রীরাধারুষ্ণের 
সহতভোজন সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং যুগলের সৃখকর বিবিধ সেবা করেন। ্ত্রীরাধাকুত্ডের নৈখ ত৯ 
কোণে ব্জদেবীস,খদ সর্বত্র শ্যামবর্ণ শ্যামকুঞ্জ বিরাজ করিতেছে । সেখানে শ্রীরাধারুঞ্চের বিলাস- 
কালে মুখরাদি বৃদ্ধাগণ আগমম করিলেও শ্ত্রীরাধার সহিত ঘুগলিত ক্ুষঘকে দেখিতে না পাইয়া কেবল 


রাধাকেই দেখিতে পান । শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিমদিকে তুঙ্গবিদ্যানন্দদ নামক অক্ুণকুঙজ বিরাজমান । 











গ শ্রীগোবিদ্দলীলাম্বতে কুঙগুলির মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়! মৎপ্রণীত “শ্ীত্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও গ্রতিহ্য 
নামক গ্রন্থে মূল শ্লোকসহ ব্যাখ্যাদিতে কুজবণ না দ্রষ্টব্য ! 
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সেখানের সবই লোহিতবর্ণ। ইহা শ্রীকৃষ্ণবাঞ্রিছত। বায়ুকোনে স.দেবীস.খদ হরিৎকুঙ্জ বিরাজিত ॥ 
এখানের সবই হরিবর্ণ। এখানে ্রীশ্রীরাধারুষ্ণের রসমগ্ পাশাক্রীড়া হইয়। থাকে । 


ইহা ছাড়াও শ্ীরাধাকুণ্ড-মধ্যে মরকতমণি জড়িত পদ্মরাগ ও চন্দ্রকান্ত-মণিদ্বারা সংঘটিত 
দর্শকগণের নিকট জলবৎ ভীসমান বলিয্া প্রতীত যোড়শদল পদ্মাকৃতি, উত্তরদিকে সেতুবন্ধ শোভিত 
শ্রীঅনঙ্গমঙ্জরীস খাদ নামক কুঞ্জ বিরাজ করিতেছে £! এখানে শ্রীযুগলের বিলাসোপযোগী বিবিধ 
উপকরণ রহিয়াছে । অনঙ্গমঞ্জরী গণসহ এখানে খুগলের সেবা করেন। কমলের ন্যায় ভাসমান বলিয়া 
ইহাকে সকিল্লকমলাও বলা হয় । 


নানা বুক্ষলতাযস পরিশোভিত এই সমস্ত কুঞ্জাবলী মধুকরের ঝঙ্কারে ও কোরকিলাদি নান! 

পক্ষীর কলকুজনে মুখরিত* নানা কুসুমের সৌরভে সুরভিত, হরিণ, শশকাদি পশুগণের স্বচ্ছন্দ বিহারে, 
ময়ুরাদির ন্‌ত্যে এতই মনোরম যে ইহা ্ীশ্রীরাধারুক্ষের শৃঙ্জাররের পরম উদ্দীপক । দর্শক মাত্রের 
নস্ননে পরমসুখদ। কিন্তু যখন সাধকের চিত, মন ও ইন্দরিক্নবর্গ সুদ্ধসত্বের সহিত তাদাত্মপ্রাপ্ত হইয়া 
চিদ্ধর্মাক্রান্ত হয়, তখনি ইন্দ্রিয়বর্গ এই অপ্রাকৃত বস্ত উপলব্ধি করিবার শন্তি লাভ করে। সাধারণ 
চর্মচক্ষে তাহা প্রারুতের ন্যায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

পচিন্তামণি ভূমি, কল্পরক্ষময় বন । 

চম্্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥ 

প্রমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ ॥ 

গোপ-গোপী সঙ্গে ফাহাঁ কৃষ্ণের বিলাস 11৮ €(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পরিঃ টা 


“লীলানুকুলেফু জনেষু চিতে্ধুৎপন্ন-ভাবেফু চ সাধকানাম্‌ ৷ 
এবন্িধং সব্বমিদং চকাস্তি দ্বরূপতঃ প্রাকৃতব€ পরেষু 11” 
€ গোবিন্দলীলাম্বৃতম্-৭১১৯ ) 
লীলার অনুকূল নিতাসিদ্ধ ও সাধকভগ্তগণের উৎপন্নভাবময়চিতে শ্রীকুণ্ডের শোভা পূর্বণিত 
প্নীপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে? কিন্তু ততভিন্ন লোকের নয়নে প্রাকুতবৎ প্রতীয়মান হয়। শ্রীপাদ রঘুনাথ 
নিত্যপরিকর, সুতরাং তাঁহার প্রেমভাবিত নয়নের সমক্ষে শ্রীকু্ডের শোভাসম্পদ্‌ অনন্ত মাধূর্যসম্তার লইয়া 
অভিব্যন্ত হইতেছে! তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন-_'সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণই আমার আশ্রয় হউন 7 
“শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে সখীফৃথ-বাস । 
সখী-নামে কুঁজনাম করিলা প্রকাশ ॥ 
উত্তরে ললিতানন্দ কুর্জবন নামে ৷ 
বিশাখাস্খদ কুর্জ শোভিত ঈশানে ॥॥ 


্রীত্রীরাধাকুণ্তাজ্উকম্‌ ] | [ ২৩৭ 


তটভুবি বন্রবেছ্যাং ঘশ্য নম্কাতিহ্থাগ্যাং 
মধুর-মধুরবার্তাং গোষ্ঠচন্দ্রন্য ভঙ্গ্য। | 
প্রথয়তি মিথ ঈশ] প্রাণসখ্যালিভিঃ স। 
তদতি-জুব্রভি রাধাকুগুমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৭ 
অনুবাদ । যেত্রীরাধাকুর্ডততটে মনোহর রত্ববেদিকায় বসিয়া মদীশ্বরী শ্রীরাধারাণী প্রাণ- 
সখীবর্গের সহিত গোষ্ঠচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক মধূুরাতিমধূর বাতা ভঙীক্রমে আলাপ করেন,-সেই অতি 
মনোজ্ঞ শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন || ৭ 1। 


টীকা । অন্তর প্রাণকোটিনির্মঞ্ছন তদ্যৃবদ্ন্বস্য নম্্ম-মধুরালাপমন্ভবামীতি মনসিনিধায় 
তদাশ্রয়ং প্রার্থয়তে--তটভূবীতি । যস্য তটভুবি তটস্থানে বরবেদ্যাং চতুরত্র নিশ্টিমতোচ্চ শ্রেষ্ঠপ্রদেশে সা 
ঈশা মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা শ্রীরুফণস্য মধুরপ্রাণসখ্যালিভিঃ প্রাণসখীশ্রেণিভিঃ সহ গোষ্ঠচন্দ্রস্য মধুরবান্ভাং 
মধুরাৎ মধুনোহপি মধুরাম্‌ অমুতরূপ-কথাং ভঙ্গ্যা বাক-পরিপাট্যা মিথঃ পরস্পরং প্রথয়তি বিস্তারসক্সতী- 
ত্যন্বয়ঃ। নম্মমনা কৌতুকেনাতিহাদ্যাং মনোহরাম্‌ 1 ৭ ॥ 

শভবানমৃতকণ। ব্যাধ্য।। শ্রীকুণ্ডের মহিমা-মাধূর্ষে শ্রীপাদ রঘুনাথের চি তন্ময় ! শ্রীপাদ 
স্বরূপে আরাধারাণীর নিত্যসিদ্ধা প্রিয়কিক্করী । শ্রীরাধাচরণে উৎসর্গীকুত প্রাণা! শ্রীকুণ্ডতট তাঁহার 
কোটি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ॥ কেননা শ্রীকুণ্ডতীরই রসিকমিথুন শ্্রীস্রীরাধামাধবের মহাউন্মাদনাময় শ্জার- 
রসবিলাসের অনন্য-নিকেতন ! শ্রীরাধার প্রিয্নকিক্করীগণ এই কুণুডতীরে রহস্যময় যুগলবিলাসমাধুরী 
আস্বাদনের সহিত যুগল-সেবানন্দে নিমগ্ন হন । এখানে রসসিন্ধু শ্যাম ড প্রেমসিন্ধু শ্রীরাধার সম্টিমলনে 
রসবিলাসের যে উত্তাল তরঙ্গমালা উচ্ছৃসিত হইগ্লা উঠে, সখী-মজজরীগণের প্রাণ-শফরী তাহার তরঙ্গে 
তরঙ্গে আনন্দ-সন্তরণে আত্মহারা হয় ! প্রাকৃত সংস্কার থাকিতে এই বস্তর মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। 
অপ্রাকুতরসের সংস্কার আয়ন করিতে হয় । রাঁধাকিক্করী অভিমানের জাগরণ চাই। রব্ুনাথ ব্রজেরই 
নিত্যসিদ্ধা কিহ্করী। অপ্রারৃত যুগলরসের সংস্কার তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-সম্পদ্‌ ॥ শ্রীল নরোত্ম ঠাকুর মহাশয় 





পৃব্ব তটে নাম হয় চিন্রাসূখদ ॥ 

অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা নাম মনোমদ ॥। 
দক্ষিণে চম্পকলতা নৈখতে রঙ্গদেবী । 
পশ্চিমেতে তুঙ্গবিদ্যা বাস্সতে সূদেবী ॥ 
প্রতিকুর্জ ররমণীক্স ভ্রমর-শঙ্জিত | 
শ্জাররসকেলি করে উদ্দীপিত ॥ 
সুরভি সে রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় । 
স্নান পান তীরে বাস এ লালসা হয় 7৮ ৬॥ 


হি: 


২৩৮ এ 1 শ্ত্রীশ্রীস্তবাবজী 


শ্রীল প্লাপ-সনাতনকে “যুগল-উজ্জবলময্তনূ” বলিয়াছেন । “জয় সনাতন-িপ, প্রেমভক্তি-রসকুপ, যুগল. 
উজদ্রলময় তনু” € প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা )। জ্ত্রীল রছুনাথও তাঁহাদের কৃপা তাঁহার্দের সমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
শীমৎ জীবগোদ্বামিপাদ লিখিয়্াছেন-- ্‌ 

“যন্সিন্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা 

কৃষ্ণপ্রেম মহার্নবোম্মিনিবহে ঘূর্ণন সদা দিব্যতি । 

দৃষ্টান্তপ্রকর-প্রভাভর মতাঁত্যৈবানক্লোন্রাজতো 

ধরস্তল্যত্বপদ মতপ্ত্রিভূবনে সাশ্চর্যমার্য্যোভমৈঃ 0৮ 


তাৎপর্থ এই যে, “শ্রীপাদ বূপ-সনাতন গোদ্বামীর মিন্তর বলিগ্নাই শ্রীপাদ রগ্নাখথ পৃথিবীতে 
থ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি সর্বদা শ্রীরাধামাধবের প্রেমসাগরের তরঙগসমূহে বিঘুণিত হইয়া বিরার্জ 
করেন। বিজ্ঞগণ বলিয্লা থাকেন যে, শ্রীরাপ, সনাতন জগতে অনুপম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, 
শ্রীরঘনাথদাসও তাঁহাদের তুল্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন 1” তাই শ্রীপাদের রাধানিষ্ভচিত্তে নিয়ত কুণডলীলার 
সহিত শ্্রীকুণ্ডের স্বপ্রকাশ-মাধৃষ্যের স্ষুরণ হইতেছে । 


একদিনের একটি মধুর লীলার ঞফ্ুরণে এই গ্লোকের উত্তি। শ্ীরাধারাণী যাঁবট হইতে 
জটিলার আদেশে সূর্যপূজার ছলে সখীগণসঙ্গে দিবাভিসারে শ্রীকুণ্ডেরর উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন। বামকরে 
কুন্দলতার হস্তধারণ করিয়া! দক্ষিণকরে লীলাকমল সঞ্চালন করিতে করিতে রাধা-সুরতরজিণী শ্যামসিন্ধুর 
মিলনাকাজ্ক্ষায় ধাবমানা। তাঁহার অগ্রে ধনিষ্ঠার সঙ্গে তুলসী পাশ্ব“দ্বয়ে ললিতা, বিশাখা এবং স্ত্রীর পন 
ম্জরী রাধাকৃষ্ষ-সেবার ও সূর্ধপূজার উপকরণ হহনকারিণী দাসীদের সঙ্গে শ্রীঘতীর পশ্চাতে চলিয়্াছেন ! 
ভাঁবী শ্ত্রীকুষ্চমিলনের সম্বৃতিতে শ্রীমতীর দেহ-লতিকায় অশ্নঃ পুলক, জড়িমাদি ভাবকুসম বিকসিত 
হইতেছে ! অভিসারিকা শ্রীমতীর কি শোভা! ! 


“তরুণারুণ চর ণ-যুগল মঞ্জরী তাহে শোভে ! 
ভর্জীবলি পুঞ্জ পৃর্জ গুঞ্জরে মধুলোভে 
কুম্তিকুম্ত-জিনি' নিতস্বকেশরী খিন-মাঝে ! 
লীলাঞ্চিত পট্রাম্ব র কিন্কিণী তহি বাজে | 
বাহ-যুগল থিরবিজরি করিশাবক-শুণ্ডে। 
হেমাজদ মৃণিকক্কণ নখরে শশীখণ্ডে | 

হেমাচল কুচমণ্ডল কাচিলি তহি মাঝে । 

চন্দ্রকান্ত ধ্বান্ত-দমন কে কণে সাজে ॥ 
জান্থনদ হেম-্যৃত মুকুতাফল-পাঁতি | 
ফণি-মণি-যুত দাম-শোভিত দামিনী সম ভাঁতি ॥ 


শ্রীশ্রীরাধাকুশ্ডাম্উতকম্‌ ] [ ২৩৯ 


বিশ্বফল-নিন্দি অধর দাড়িম-বীঁজ দশনে । 


বেসর তহি নোলকে ঝলকে মন্দ মন্দ হসনে ॥। 
নাসা তিল-ফুল-তুল বাঁধে কবরী-ছান্দে । 
মদন-মোহন-মন-মোহিনী চললি তহি রাঁধে ॥৮ €(পদকল্পতরু ) 


সর্যকুণ্ডে সূর্য-মন্দিরে পূজার উপকরণ রাখিয়া বিবিধ ভাবতরঙ্ে ভাসিতে ভাসিতে সখীসঙ্গে 
শ্রীমতী শ্রীকুণ্ডতীরে উপনীত হইয়াছেন । গোষ্ঠচন্ড্র শ্রীকুঞ্ণ গোবর্ধনে বলদেব ও সখাগণের প্রতি গোচা- 
রণের ভার দিয়া বনশোভা দর্শনের ছলে পূর্বেই শ্রীকুণ্ততটে উপনীত হইয়া প্রেমময়ীর দর্শনাকাওক্ষায় 
অনন্ত প্রতীক্ষা লইয়া বসিয়া আছেন । রুক্ষ-লতিকার অন্তরাল হইতে অদুরে পারস্পরিক দর্শন ! রসসিন্ধু 
ও প্রেমসিন্ধুর সম্মীলনে অনন্ত ভাবতরজরাজি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে !! 


“দু” মুখ হেরইতে দুছ' ভেল ধন্দ। রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ ॥ 
চিত-পৃতলী জন্‌ রহু দুহ' দেহ । না জানিয়ে প্রেম কেমন অছু লেহ ॥ 

এ সখি ! দেখ দেখি দুহু'ক বিচার । ঠামহি কোই লখই নাহি পার ॥ 
ধনী কহে কাননময় দেখি শ্যাম । সো কিয়ে গুণব মঝু পরিণাম ॥ 
চমকি চমকি দেখি নাগর কান । প্রতি তরুতলে দেখি রাই-সমান ॥ 
দৌহে দৌহে যবহু" নিচয় করি জান । দুহ'ক হাদয়ে পৈহল প্রেমবান ॥ 
দরশনে নয়নে নয়নে বছে লোর । আপাদ-মস্তক দুহু পুলকে আগোর ॥। 
সজনি হের দেখ প্রেমতরঙ্গ। কত কত ভাবে থকিত ভেল অজ ॥। 
দুহ'কর দেহে ঘাম বহি যাত। গদ গদ কাহুক না নিকসয়ে বাত ॥ 


দুহু" জন কম্পন হেরি লাগে ধন্দ। রাধামোহন হেরি পরম আনন্দ ॥' € পদকল্পতর ) 


অতঃপর সখীসহ শ্রীধুগলের কুস.মচয়নলীলা, বংশীহরণাদি বিচিত্র রসপরিহাসমগ্ন কৌতুক 
চলিতে লাগিল ! সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বংশী-বিষয়ক বিবাদে প্ররুত্ত হইলে সেই ফাঁকে শ্রীরাধা একটি 
গোপনকুঞ্জে লুক্কায়িত হইলেন ৷ শেষে রাধান্বেষণ তৎপর শ্রীরু্ণ কুন্দলতার ইজিতে সেই গোপনকুজে 
প্রবিষ্ট হইলেন ও উভয়ে বিচিন্র বিলাসরজে নিমগ্ন হইলেন । 


বিলাসান্তে শ্রীযুগল কুঞ্জ হইতে নিজ্রান্ত হইয়া কুণ্ডতীরে একটি মণিময় বেদিকায় উপবিষ্ট 
আছেন। কিস্করীরূপে স্রীপাদ রঘুনাথ দাসীগণসহ যুগলকে বীজনাদি করিতেছেন । হাসিতে হাসিতে 
ললিতা, বিশাখাদি সখখীগণ শ্রীযুগলকে ঘিরিয়া রত্রবেদিকার চারিপাশে বসিয়াছেন। হাস্য-পরিহাসরসের 
প্রবাহ বহিতে লাগিল। সহীগণ শ্রীরাধাকে বলিলেন_-“হে সখি ! আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক তুমি 
কোথায় গিয়াছিলে? তোমায় অন্বেষণ করিয়া কোথাও পাইলাম না। এই ধৃষ্টের সঙ্গে তোমার 


২৪০ ] ? শ্রীশ্ীস্তবাধজী। 


অন্থদিনসতি-বীঙ্গঃ প্রেমমত্তালি-সাউথ- 
বর-সরসিজ-গান্ধহারি-বারি -প্রপুর্ণে । 
বিছত্রত ইহ ঘস্মিন্‌ দম্পতি তে প্রমাতৌ 
তদতি-জুবভি ব্রাধাকুগামবাশ্রায়া মে ॥ ৮ 


অন্থুবাদ। শুঙ্গাররসময় বিহারে প্রমত শ্রীন্্রীরাধামাধব-ষ্গল প্রেমরসমত সখীগণের জঙ্জে 
নিত্য যাহার পন্পগন্ধপূর্ণ মনোহর প্রেমরসময় সলিলে অতি রঙ্গে বিহার করিতেছেন, সেই পরম মনোক্ভ 
শীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রযন হউন ॥॥ ৮!) 


দীক।। অস্যাশ্রায়ে কদাচিন্ম মাতিদীনস্য কচগিরিদপূনিং কেরে তানি বত্যাদি | হঙ্গিন্‌ 


0 -৯+৮প+-পপএ০পপপাপ_সা 


কোথায় মিলন হইল £ যাহা হউক, সৌভাগ্যবশতঃ এই শা হত তোমার যে পর্বাভব হয় নাই, ইহাই 
সুখের বিষয় ॥ 


তখন শ্রীরাধা সম্বীগণের পরিহাসভঙ্গী শ্রবণ করিয্া এবং নিজ সখীর্ৃন্দের প্রতি ব্তিচিহু সুচনা- 
কারী কান্তকে সঙ্থীগণসহ হাদিতে দেখিয়া লভ্জা ও ঈর্ষাবশতঃ জলতা কুটিল করত কম্পিতাধরে গদ্গদ 
কণ্ঠে ত্জনী-সঞ্চালনে কান্তকে তজন করিতে লাগিলেন এবং সখীগণকে বলিলেন-_'দিখিপণ ! আমি গৃহে 
গমনোদ্যতা হইলে তে'মরা বসন ধরিয়া আকর্ষণ কর, গুপ্তভাবে থাকিলে ক্ৃঞ্চকে স.চনা করিয়া দাত, 
তোমাদের সঙ্গে থাকিলেও ইহার দ্বারা আমাম় খেদান্বিত কর! বল, তোমাদের সহিত আমি কিরে 
সজ-বিধান করিব £ পরস্পরে এইরূপ রসময় কত শত ইম্টগোচ্ঠী চলিতে লাগিল । ! প্রাণসখীগণের 
সঙ্গে শ্রীমতীর এত মধুরাতিমধুর ইস্টগোন্ভী আর কিছুই নাই। কিস্করীগণ সেবানন্দে মগ্ন থাকিয়াই 
সমীস্জে ঈশ্বরীর এই মধূর ইস্টগো্ভীর অর্থাৎ কৃষ্ণকথার শোতে অীমে দিকে ভ।সিয়া যান। সেই 
পরম রমণীয্ন লীলার স্মৃতিতে শ্রীপার্দ বলিলেন-_'এইসব রসমঙ্জী লীলা যে জীকুত্ডের তটে অনুষ্ঠিত হইয়া! 


থাকে, সেই আীকুণ্ডই আমার আশ্রয্ন হউন । এরইস্থান আশ্রয় করিগ়ী থাকিলে সেই মধুরাতিমধুর কুষ্ণ- 
, কথার আম্বাদন লাভে ধন্য হইতে পারিব ।, ৃ 


্ “যেই রাধাকুস্ডতীরে রতম-বেদিতে | 
বসি রাধারাণী সব সখীর সহিতে ॥ 
প্রাণকোটি-নিম্মঞ্ছন গোবিন্দ-প্রসজ । 
_ ভঙ্গীকরি বলে সুমধুর রসরজ 1 
সব্ব জন-মনোহর রাধাকুণ্ড নাম । 
আমার আশ্রয় হউক নয়নাভিরাম 1% ৭ ॥ 





1? গোবিন্দ লীলাস্থতম্‌ ১১ সগ ১৩ শ্লোক হইতে ১৭শ শোক দ্রষ্টব্য । 


শ্রীস্রীরাধাকুণ্ডা্টকম্ম ) 1? ২৪১ 


অনুদিনং শ্রতিদিনং তৌ দম্পতী রাধার প্রমতৌ সন্তৌ বিহরতঃ ক্রীড়তঃ তদিতি সপ্বন্ধঃ। কিস্তৃতৈ বর» 
সরসিজগদ্ধৈঃ শ্রেষ্ঠপদ্মপ্রাণৈহ্থারি মনোহীরি যদ্ধারি জলং তেন পরিপুর্ণে পূরিতে গদ্ধৈঃ কিন্তৃতৈঃ প্রেম্ন 
তদ্বিষয়“হাদ্দতায়ীং মভ্তোইলিসভ্ঘোন্রমরসমূহো ত্র তৈঃ 1 ৮1 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। কুণ্তাশ্রয়ী শ্রীপাদ রুনাথের চিত্তে শ্রীকুতেশ্বরীর ব্লপায় শ্রীকুপ্তে 
শ্রীফুগলের জলকেলী লীলার স্ফুরণ হইয়াছে । শ্্রীকুণ্ডা্টকের এই শেষ শ্লোকে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন ॥ 
“যেই কুণ্ডে নিত্য দ্ক্চ রাধিকার সঙ্গে। জলে জলকেলি করে,__তীরে রাসরজে ॥” (চৈঃ চ$) 
“্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদভূতৈঃ দ্বৈগ “ণৈ- 
বস্যাং শ্রীষৃত্তমাধবেন্দুরনিশং জীত্যা তয় ভ্রীড়তি 1৮ (গো লী৪-৭/১০২ ) 
“স্ত্রী অসাধারণ ও সর্বজন-চমৎকারী গুণহেতু স্ত্রীরাধাকুণ্ড ভ্রীরাধার ন্যায়ই শ্রীরুষ্ণের অতীৰ 
প্রিয় । ব্রজকুলচন্তর স্ত্রীমাধব প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত এই কুণে প্রেমভরে নিরন্তর কেলি করিয়া থাকেন ।” 


শ্্ীপাদ জ্ফ্ুরণে দেখিতেছেন- শ্রীকুণ্ডে মধ্যাহে” বনবিহার, মধুগ্গান ও বিলাসাদি লীলায় শ্রান্ত 
_ শ্রীরাধীমীধব সখীগণসঙ্গে গজরাজ করিণীত্র ন্যায় জলবিহার-নিমিত শ্রীরাধাকুন্ডে প্রবেশ করিলেন । 
_ জলকেলির জন্য গোপীগণ অন্যোন্যে হত্তধারণ করিয়া স্বর্ণ জালের ন্যায় সুশোভিত হুইয়া জ্যোৎস্বারাশি 
ঘেমন নবীন মেঘকে আবরণ করে, তত্র শ্যামসুন্দরকে বেস্টন করিপ্ঝা দীড়াইলেন । তাঁহারা অঞ্জলি 
অঞ্জলি করিয়া জলবর্ষণ করিতে থাকিলে শ্রীরুঞ্ণ আনন্দভরে হস্তদ্বারা নিজ নয়ন রুদ্ধ করিয়া জলনিঞ্চন্‌ 
সহ্য করিতে লাগিলেন । অনন্তর শ্রীকুষ্কর্ুত প্রবল বারিবর্ষণে সুন্দরীগণের সকল অঙ্জই ব্যাকুল হইল, 
একমান্্র বদনচন্দ্র আনন্দভরে জ্লান হইল না । 
অতঃপর চৃষ্বন পণ রাখিক্া স্্রীরাধ।কুষ্চের পরস্পর জলবুদ্ধ আরগ্ত হইল? মধ্যস্থা কুন্দলতা | 
যে হারিবে তাকে বিজয়ীকে পণ দিতে হইবে । শ্রীরাধা প্রথমতঃ মণিমস্ম ক্কণের ঝঙ্কারসহিত করপদ্ম- 
কোষস্থ জলরাশি দ্বারা স্ত্রীকুঞ্চের প্রতি জলসিঞ্চন করিতে থাকিলে কামদেবের বারুণাস্ত্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের 
তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। জল নিক্ষেপকালে শ্ীমতীর কি শোভা! সখীসঙ্গে শ্যাম শোভাসিন্ধুতে 
: স্নন্তরণ করিতে লাগিলেন । জ্রীমতীর নিক্ষিপ্ত জলধারা প্রাণনাথের বক্ষে পড়িস্না অতিশয় দীন্তি পাইতে 
লাগিল। শ্রীরুষ্ণের বনমালা শিথিল হইল, সুবিশাল হারলতাও পতিত হইল, প্রি্তমের দেহে একমান্ 
বলবান্‌ কৌস্তভই অকাতরে সব জলবর্ষণ সহ্য করিল । ৃ 
অতঃপর শ্রীরুঞ্চ “হে প্রিয়তমে ! এরপর আমীর জলসেক সহ্য কর”__এই কথা বলিয়া 
আনন্দ-সহকারে শ্রেয়সীর বদন-কমলেই মনোক্ত জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন পরস্পর বিশাল 
জলযুদ্ধ। কুগতটে দাঁড়াইয়া তুলসী রাধাশ্যামের 'জলযুদ্ধ দর্শন করিতেছেন। স্বামিনী কৌমলচিত্া, 
কোটি প্রাণপ্রতিম প্রাণনাথের কস্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহার চক্ষে জলধার? নিক্ষেপ করিতেছেন না । কিন্তু 
3] 
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জয়েচ্ছ, শ্যাম শ্রীমতীর চক্ষেই বার বার জলধারা নিক্ষেপ করিতেছেন । প্রেমবতী সখীগণ তাঁহার চক্ষে 
জল নিক্ষেপ করিতে শ্যামকে বার বার নিষেধ করিতেছেন । কিন্তু শ্যাম শুনিবার পান্র নহেন। জল 
নিক্ষেপের পরিপাটীতে ঈশ্বরীকে পাগল করিয়া তুলিতেছেন__-যদিও ঈশ্বরী এত গান্তীর্যবতী ৷ স্বামিনীর 
অজ বিবশ হইয়া আসিতেছে ! সহ্য করিতে না পারিয়া ঈশ্বরী যেই পিছন ফিরিয়া দীড়াইগ়্াছেন, অমনি 
উচ্চহাস্যের সহিত শ্যাম হাততালি দিয়া “হারিয়াছ, হারিয়াছ, আমায় পণ দাও, আমি বিজয়ী” বলিয়া 
শ্রীমতীর কণ্ঠ ধারণ করিয়াছেন । স্বামিনীর নয়নের ও বদনের কি শোভা ! শোভাসিন্ধূতে কত শত 
ভাবতরঙ্গ ! সর্ী-মঞ্জরীগণসহ শ্যামসুন্দরের নয়ন-শফরী সেই শোভাসিন্ধূতে সন্তরণ করিতেছে! পণ 
গ্রহণ করা হইয়াছে । জশ্বরী সখীসমাজে লজ্জা পাইয়া ডুব দিয়া স্বর্ণকমলবনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । 
দেহস্থণালে মুখকমল দ্বর্ণপদ্মিনীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ! সখীগণ বলিতেছেন-_-শ্যাম ! তুমি আমাদের 
সখীকে কি করিলে, শীঘ্র খু'জিয়া আনিয়া দাও 7 শ্যামসুন্দর কোথাও শ্রীমতীকে দেখিতে পান না। 
শেষে লক্ষ্য করিলেন, ঈশ্বরীর অলৌকিক মুখসৌরভে সমাক্ুষ্ট হইয়া অন্য কমলবন ত্যাগ করিয়া উন্বান্ত 
ভূঙগকুল স্বর্ণকমলবনে ছুটিতেছে । শ্যামনাগর সেই লক্ষ্যে স্বামিনীকে সেইখানে গিয়া ধরিয়া ফেলিলেন । 
সখীগণও সেইখানে উপস্থিত । 

অনন্তর মধুস্দন সেই গদ্দাগন্ধপূর্ণ সলিলে প্রেমরসমন্তা সখীগণসহ শ্রীরাধা-পদ্মিনীর বলপূর্বক 
মুখকমল-মধু পান করিতে লাগিলেন। কাহারো বা মণিময় আভরণ খুলিয়া লইতে লাগিলেন। কেহ 
'আমার হার গেল” কেহ “আমার পদক গেল” কেহ বা “আমার কিক্কিণী কোথায় গেল” বলিয়া উচ্চরব 
করিতে লাগিলেন। শ্রীরুঞ্ণ কাহারো উত্তরীয় বসন, কাহারো বা কঞ্চুক হরণ করিয়া লইলে তাঁহারা 
অনির্বচনীর মাধুরী ধারণ করিলেন ! 


এইরূপ বিহার-প্রমত্ত শ্রীত্রীরাধামাধবের বিবিধ শূঙ্গার-রসময় জলবিহার দর্শনে 2 কিস্করীগণ 
সহ তুলসীমঞ্জরী আনন্দে আত্মহারা | জলবিহারান্তে সীসহ নবীন-যুগল তীরে উঠিলে কিক্করীগণ 
উদ্বর্তন তৈলমর্দনাদি সেবা করিয়া পুনরায় সান করাইলেন এবং কুঞজমন্দিরে সকলের বিচিন্র বেশভুষা 
সম্পাদন করিলেন । স্ফৃতিপ্রাপ্ত এই লীলার স্মৃতিতে শ্রীপাদ কুণ্ডাষ্টকের শেষে বলিলেন-_- 
| “পদ্মগন্ধে দুবাসিত রাধাকুতু-জলে । 
বিহরে প্রমন্ত হৈয়া দম্পতি-যুগলে ॥। 
প্রেমমভ্তা সখীগণ যুগলের সঙ্গে । 
সরোবরে করে কেলি নবরসরঙ্গে ॥ 
মনোজ সে রাধাকুণ্ডে একান্ত প্রার্থনা । 
আমার আশ্রগ্প হোন করি এ কামনা |1” ৮11 
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অবিকলমতি দেব্যাস্চাক কুণাষ্ট্রকং ঘঃ 
পর্িপঠতি তদীয়াল্লাসি-দাশ্যাপিতাত্মী | 
অচিত্রমিহ শরীরে দশ'যত্যেব ত'্মে 
অপুরিপুরতিমোদিও শ্রিষ্যমাণাং প্রিয্াং তাম্‌ ॥ ৯।। 


॥ ইতি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং সম্পূর্ণ ম্‌ 1 ৭ 1 


অনুবাদ । পরমোল্লাসময় শ্রীরাধাদাস্যে অপিতাত্মা ষে ব্যক্তি ধীরচিত্তে মনোহর এই শ্রীরাধা" 
কুঁণ্ডাষ্টক পাঠ করিবেন--তাঁহাকে অটিরাৎ এই পাধকদেহেই মধুরিপু শ্রীরুষণ পরমামোদে দ্বী্স অ্জে 
আলিঙ্জিতা শ্রীরাধারাণীকে দর্শন করাইবেন ॥ ৯ ॥ 


টীকা স্তোপ্রপঠন-ফলমাহ-_অবিকলেতি । যো জনস্দীয়োজ্াসি-দাস্যাপিতা আত্মা জন্‌ 
দেব্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ কুণ্াম্টকম্‌ অবিকলমতি অব্যাকুল-বৃদ্ধিঃ যথাস্যাতগা পরিপঠতি ত্মৈ মধুরিপূঃ 
শ্রীরুষ্ণঃ তাং প্রিয়াং শ্রীরাধিকাম্‌ অচিরম্ ইহ শরীরে সাধক-শরীরে দর্শয়তি, প্রিয়াং কিস্তুতান্ অতিমোদৈঃ 
কম্ভিঃ শ্লিষ্যমাণাং পরমহর্ষযুতামিত্যঘঃ ৷ তদীয়়েতি তল্য ব্লাধাকুগস্য প্রহব)াঃ শ্রীরাধিকায়াঃ উল্লা্সি 
অবিরত প্রকাশি যদ্দাস্যং তন্রাদিত আত্মা মনো যেন সঃ ॥ ৯! 
।। ইতি শ্রীস্রীরাধাকুণ্ডান্উটক-্বিদ্বৃতিঃ ॥ ৭ ॥ 


ভ্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । আীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই স্লোকে স্ীবধাকুণ্ডাষ্টকের কলমত 
উল্লেখ করিতেছেন । যিনি সাক্ষাৎ মাদনাখ্য মহাভাববতী ক্কৃক্ষপ্রিয়াশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর মতই 
শ্রীরুষ্ণের সর্বাধিক প্রিয়, যাঁহাতে একবার মান্ত্র দ্বান করিলেই শ্রীন্কণ স্লানকারীকে শ্রীরাধার ন্যায় প্রেমাদান 
করিয়া থাকেন, যাহার দর্শন, স্পর্শনাদি দেবার ফলে ঘে কোন ব্যত্তি স্্রীরাধা দাস্যময় সর্বোৎব্ুষ্ট প্রেমলাভে 
ধন্য হন, সেই শ্রীকুণ্ডের মহিমা-সমন্বিত এই শ্রীকুণ্ডাম্টক-পাঠে যে কোন অসাধ!রণ বা অনির্বচনীয় ফল" 


লাভই ইইবে--ইহাতে সন্দেহের অবসর কোথাক্স £ 


জীপাদ বলিতৈছেন__"পরমোল্লাসময়্ শ্রীরাধাদাস্যে অপিতাত্মা ঘে ব্যত্তি অবিক্কজমতি হইয়। 
বা ধীরচিতে মনোহর এই শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক পাঠ করিবেন” এই বাক্যে পাঠকের তথাকথিত বা শ্লোকাক্ত 
ফললাভের নিমিত্ত যোগ্যতার কথা বলা হইয়াছে । 'অবিকলমতি, বা ধীরচিত্ত বলিতে এই অস্টকে 
শ্রীকুণ্ডের যে মহিম!র কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোনন্ধপ লন্দিশ্ধচিত্ না হইয়া । সাধু, শীঘ্র ও 
গকুবাক্যে অটুট বিশ্বাসৈর নামই শ্রদ্ধা? । শ্রদ্ধাই ভভি-সাধনার বা ভজনের অধিকার আনম্নন করে । সাধু. 
শাস্ত্রে সন্দি্ধচিত্ত বা সদ্দেহাকুল ব্যন্তি ভন্তিসাধনার কে।ন ফলই অনুভব করিতে পারেন না। এইজন্য 
সাধগুরু-শাপ্রবাক্যে অটুট বিশ্বাস রাখিয়াই ভজন করার বা শ্রবণ-কীর্তনাদি করার নিমিভ সাধু-শাস্ত্রের 
উপদেশ । 
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অথবা “অবিচলমতি" অর্থে “নিশ্চয়াজ্মিকা-বুদ্ধি'ও বলা যাইতে পারে ! যেমন শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবতিপাদ ভত্তের নিশ্চয়াজ্মিকাবৃদ্ধির লক্ষণে উল্লেখ করিয়়াছেন-_“মম গুরূপদিজ্টং ভগব€-কীন্ভ'ন-স্মরণ- 
চরণ-পরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশয়োত্তভ্তম- 
শক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্যমেতদন্যং ন মে কার্যযং নাপ্/ভিলষণীয়ং দ্বপ্রেহপীত্যন্র সুখমস্ত 
ঃখংবাস্ত, সংসার নশ্যতু বা ন নস্যতু তত্র মম ক্কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয্লান্মিকা বৃদ্ধিঃ | 


অর্থাৎ “আমার শ্ত্রীগুরূপদিজ্ট ভগবৎ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যাদিই- আমার একমান্র 

সাধন, ইহাই আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবাতু ॥ কি সাধন, কি সাধ্যদশায় আমি এগুলি ত্যাগ করিতে 
সর্বথা অসমর্থ । ইহাই আমার কাম্য, ইহাই আমার কার্য, ইহা ব্যতীত আমি স্বপ্নেও অন্য কিছু কামনা 
করি না। ইহাতে আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, সংসার নাশ হউক ন] হউক, তাহাতে আমার কিছুই 
ক্ষতি নাই ; এই প্রকার বৃদ্ধিরত্বিকেই নিশ্চয়াত্মিকা বৃদ্ধি বলা হইয়া থাকে ।” সেই প্রকার পরমোল্লাসময় 
বা ভক্তিরাজ্যে সর্বাধিক আস্বাদনময় রাধাদাস্যে অপিতাত্মা ব্যন্তির অবিকলমতি বা নিশ্চয়াত্মিকা বৃদ্ধি-_ 
“রাধাদাস্যই আমার সাধ্য, ইহাই আমার সাধনা, ইহাই আমার জীবাতু, রাধাদাস্য ত্যাগ করিতে আমি 
সর্বথা অসমর্থ, ইহাতে আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, যে কোন যোনীতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, কর্ম- 
ফলে স্বর্গ-নরকাদি যেখানেই যাই না কেন, রাধাদাস্যের সাধনা অর্থাৎ তদুচিত শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, 
পরিচর্ষদিই আমার একমান্ন কাম্য ও কার্য হউক । এইরাপ রাধানিষ্ঠায় অবিকলমতি ব্য যদি ইহা 
পাঠ করেন, এই সাধকদেহেই তাঁহাকে অচিরায় ত্রীরুষ্ণ স্বীয় অঙ্গে আলিজিতা শ্রীরাধারাণীকে দর্শন 
করান। গোড়ীয়বৈষ্বের ইহাই চরমা সিদ্ধি । যেহেতু তাঁহাদের একমান্তর কা[মনা--“বল্পবীভুজলতাবছে 
ব্রন্মণি মনো মে রমতে 1 

“রাধাপদে করি যিহো আত্মসমর্পণ ৷ 

রাধাপদ-দাসী নাম করেছে ধারণ ॥। 

শ্রীরাধার মনোহর এই কুগুম্টক। 

নিত্য পাঠ করে যিহো লোটায়ে মস্তক ॥ 

কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রতি হন সুপ্রসন্ন । 

যুগলদর্শন-ভাগ্য হয় উপসম্ন ॥ 

রাধালিজিত কৃষ্ধে সাধক-শরীরে । 

শ্রীকুণ্ড দেখায়ে দেন রাধাকুণ্ড-তীরে ॥। 

কুণডতটে বাস করি রহ্ুনাথদাস । 

ভজনসম্পূট খুলি করিলা প্রকাশ ॥% ৯ ॥ 


॥ ইতি শ্রীশ্রীরাধাকুণাষ্টকের ভ্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৭ ॥ 


[ ৮ এ 


অথ শ্রীশ্রীব্রজবিলান্স- 


শ্রীত্রীরাধারুষ্ণপাদাস্ব জেভ্যো নমঃ 


প্রতিষ্ঠা-বজ্জুভির্বর্ধং কামাগ্যর্বঘ্সপাতিভিঃ। ৫৮১5 
ছিত্ব। তাঃ সং হরস্তসাননঘারেঃ পাস্ত মাং ভটা৪ ॥ ১ ॥ 


অনুবাদ । কামাদি পথদস্য বোটগাড়) গণ প্রতিষ্ঠারাপ রজ্জর দ্বারা আমায় বন্ধন করিয়াছে, 
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরাপ রিঙ্র সে রঙ্জ, ছিন্ন করত তাহাদের সংহার করিয়া? আমায় রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ 


টীকা।। অথ সপরিকরং শ্রীকৃষ্ণং. সৌতি-_ প্রতিষ্ঠামিত্যাদি ষড়ধিকশতেন পদ্যেন। তন্ত্র 
প্রথমতঃ সাধারণ কৃষ্ণপরিকরান্‌ ভ্বৌতি-প্রতিষ্ঠেতি। অঘারেঃ শ্রীরুষ্ণস্য ভটাস্তৎ স্বামিকবীরা মাং 
পান্ত রক্ষন্ত্বিত্যন্বয়ঃ। মাং কিন্তৃতং কামাদ্যেঃ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যেঃ কতৃ'ভিঃ প্রতিষ্ঠা- 
রজ্জ,ভির্দামভিঃ কৃত্বা বদ্ধম্। কামাদ্যৈঃ কিস্তৃতৈঃ বত্মপাতিভিঃ পথি নিগুঢং স্থিত্বা ধনাদিলোভেন প্রাণি- 
ঘাতকৈঃ। কিং কৃত্বা পান্ত তাঃ প্রতিষ্ঠা-রজ্জুশ্ছিত্বা ছিন্নাঃ কৃত্বা তান্‌ কামাদীন্‌ সংহরন্তঃ সংহারান্‌ 
কুব্বন্তঃ। ভটো বীরবিশেষে চেত্যাদি মেদিনী। অন্যেইপি বীরা মারণার্থং বত্মপাতিভিঃ পথিকগলে 
দত্তা রঙ্জ,শ্ছিত্বা তান্‌ মারয়ন্তঃ পথিকং রক্ষত্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোদ্বামিচরণ এই ব্রজবিলাসস্তবে শ্রীব্রজ- 
ধামের এবং সপরিকর শ্রীত্রীরাধামাধবের যথামতি মহিমা বা গুণকীর্তন পুরঃসর তাঁহাদের স্তব 


করিতেছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত ব্রজলীলারসে সতত নিমগ্ন। প্রেমের ধাম এই ত্র । ব্রজবাসি- 
গণের প্রেমসিন্ধূতে সন্তরণ করিয়া স্বয়ং ভগবানই আত্মহারা হইয়া কোন দিন পার পান নাই। সেই 
ব্রজরসের চরমে যে ব্রজললনাগণের প্রেমরসনির্যাস, শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই মহাভাবসিন্ধুতে “ঘূর্ণন সদা 
দিব্যতি, অর্থাৎ বিঘৃণিত হইয়া বিরাজ করেন। তাঁহারই দিব্য-হাদয়-কমল-কোষ হইতে ক্ষরিত 
মকরন্দরস এই ব্রজবিলাসম্ভব ॥ ইহা সূরসিক রাগমাগাঁয় সাধকভক্তগ্রণের যৎকিঞ্িৎ ধ্যেপ্স ও 
অনুভবগম্য হইলেও মাদ্‌শ সাধনভজনহীন বাসনাবদ্ধ ক্ষু,দ্রব্যক্তিতর দ্বারা ব্যাখ্যাত হইলে ইহার গার্তীর্ষ 
যে তরলিত হইবে, ইহাতে কোনরূপ জন্দেহ নাই। এইজন্য শ্ত্রীপাদ স্বীয় অসীম করুণাগুণে মাদ্‌শ 
জীবের অপরাধ মার্জনা করুন এবং আত্মশোধনের নিমিত্ত এই মহাদুঃসাহসিককার্ষে প্ররৃত হইয়াছি জানিয়া 
স্বীয় পাদপদ্মপরাগদ্বারা জন্মে জন্মে অভিষিক্ত করুন-__তদীয় পদারবিন্দ-সান্নিধ্যে, এ দীনের ইহাই প্রার্থনা । 


২৪৬ ] [ শ্ত্রীশ্রীস্তবাবর্লী 


এই ব্রজবিলাসস্তবের প্রারন্তে শ্রীপাদ তাঁহার সাহজিক গপ্রেমসিন্ধু হইতে জাত দৈন্য ও আতিভরে 
দুইটি শ্লোকে শ্রীগোবিন্দচরণে স্বীয় অযোগ্যতা জাপন করিয়া তাঁহার ও তদীয় ভত্তের ক্কপা প্রার্থনা 
করিয়াছেন । পরম প্রেমের পরিপাক-দশাতেই প্রেমিকের চিত্তে এতাদশ টদন্য বা আতির উদ্ভব হইন্! 
থাকে । আীমৎ সনা তনগোঁম্বামিপাদ প্রেম ও দৈন্যের কার্ধ-কারণতা বর্ণনা করিয়াছেন--- 
“পরিপাকেণ দৈন্যস্য প্রেমাজম্রং বিতন্যতে । 
পরস্পরং তয্োরিখং কার্য্যকারণতেক্ষ্যতে ॥%” (ুঃ ভাঃ-২৫।২২৫ ) 


“টদন্যের পরিপাক অবস্থাতে প্রেম অজস্র বিস্তারিত হইয়া থাকে । সেই জন্য দৈন্য ও প্রেমে 
কার্য-কারণতা-সম্বপ্ক দচ্ট হয় 1” এই শ্লোকের-বাখ্যা-ভূমিকায় শ্রীল গরোস্বামিপাদ লিখিক্সাছেন__“নন্বেবধ 
প্রেমনিষ্ঠায়াঃ ফলং দৈন্যমিতি পর্যবন্যতি, তচ্চাযুক্তং সব্বান্তর প্রেম্পণ এব ফলছ্বেন প্রতিপাদনাৎ। সত্যং, 
তত, প্রেম্ণো নাতীব ভিন্নং, কিন্তু আন্তরলক্ষণরাপমুখ্যতরমঙ্জমেবেত্যাহ--পরীতি 1” অর্থাৎ পূর্বক্লোকে 
বলা হইয়াছে, “টদৈন্যন্ত পরমং প্রেশ্ণঃ পরিপাকেণ জন্যতে” প্রেমের পরিপাকদশায় টদৈন্যের উত্ভব হইয়া 
থাকে”, ইহাতে মনে হইতে পারে, তাহা হইলে প্রেমনিষ্ভার ফল দৈন্যই পর্যবসিত হয়, কিন্তু এটি অযৃত্ত 
বা সমীচীন নহে ঃ কারণ সবন্ত্র প্রেমকেই ভক্তিসাধনার চরমফলপাপে নির্ণয় করা হইয়াছে £ তদ্দুভরে 
বলিলেন, সত্যই, কিন্তু দৈন্য প্রেম হইতে অতীব ভিন্নবস্ত নগ্ন, কিন্ত উহা প্রেমের আন্তরলক্ষণন্দূপ মুখ্যতর 


অঙ্গ বিশেষ । তাহাই “পরিপাকেণ' এই গ্লোকে ব্যন্ত হইয়াছে । 
| যাহা হউক পরম  দৈন্যভরে শ্রীপাদ রঘুনাথ নিজেকে অনর্থ-সঙ্কুল সাধারণ সাধক-জ্তানে 
বলিতেছেন -_-*প্রতিষ্া-রজ্জ.ভিব্বদ্ধং কামাদ্যৈর্কআপাতিভিঃ” অর্থাৎ “কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, 
মাৎসর্য--এই ষড়রিপুরূপ পথদস্যু বা বাটপাড়গণ প্রতিষ্ঠীরূপ রজ্জ,র দ্বারা আমায় বন্ধন করিয়াছে । 
ইতিপূর্বে মনঃশিক্ষা-স্তবের ৫ম শ্লোকেও কামাদি ঘড়ুরিপুকে শ্রীপাদ বাটপাড়ের সঙ্গে দম্টান্ত দিগ্লাছেন। 
পথদস্য বাটপাড়গণ পথচারীর যথাসবস্থ লুগ্ঠন করিয়া যেমন তাহাকে নিঃস্ব করিম্া দেয়, তদ্রপ কাম, 
ক্রোধাদি রিপুগণ সাধকের ভজন-সম্পদ্‌ লুষ্ঠন করিয়া তাহাদের নিঃদ্ব বা সর্বহারা করিয়া ফেলে । 
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অঞ্রনকে বলিয়াছিলেন-সকল ইন্ড্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে রাগদ্ধেষ অবশ্যস্তাবী, 
তুমি রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না। উহারা জীবের পরম শক্রু॥” তাহাতে অজুন জিজ্ঞাসা করিলেন». 
“অথ কেন প্রর্ুক্তোহয়ং পাপং চরতি পৃরুষঃ 1. 
অনিচ্ছন্নপি বার্ষেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ 11৮ (গীতা-৩।৩৬ ) 
“হে কুষ্ক ! লোকে কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়? অনিচ্ছাসত্তেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়াই 


পাপাচরণ করে £ অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকিলেও বাঁ বিধিনিষেধাত্মক শাস্তরক্তান সত্বেও কেহ যেন বলপূর্বক 
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করিয়া পাপাচরণ করাঞ্প, কাহার প্রেরণায় এইরূপ হয় £৮ শ্রীভগবান্‌ বলিলেন__ 


শ্রীশীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ২৪৭ 


“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুভ্ভবঃ | 
মহাশনো মহাপ।পমা বিদ্ধযেনমিহ বৈরিণম্‌ 0৮ (গৌতা-৩1৩৭ ) 


“হে অজু! রজোগ্তণ হইতে সমুদ্ভূত দুস্পুরণীয়, অত্যগ্র এই কাম, এই ক্রোধই সাধকের 
মহাশক্রু বলিয়া জানিবে।” কাম অর্থে কামনা বা বিষয়-বাসনা। এই কাম বা কামনা প্রতিহত 
হইলেই (ক্রা্ে পরিণত হয়, সুতরাং কাম ও ক্রোধ একই, তাই উভয়ের নামোল্লেখ করিয়া একবচন 
প্রয়োগ করা হইয়াছে । এই কামনা বা বিষয়-বাসনাই আবার বিষয়-সংস্পর্শে লোভ, মোহ, মদ, 
মাৎসর্যের আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । অর্থাৎ এই কামনা মিম্টরসাদি ও ধনাদির প্রতি অতিমান্রায় 
আকুম্ট হইলে তাহাকে ল্লোভ বলা হয়। এই বাসনাই যখন অনিত্য বস্তুতে বৃদ্ধিকে আসক্ত করিয়া 
আত্মজ্তান, ভগবৎভ্তানাদিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তখন তাহার নাম মোহ । এই কামনা হইতে 
উদ্ভুত অক্তানতা যখন “আমি ধনী” “আমি জ্ঞানী” এই প্রকার অহমিকার আকার ধারণ করে, তখন 
উহাকে মদ বলা হয়। এই অহমিকা যখন অপরের ধন, জন, বিদ্যাদির উৎকর্ষ দর্শনে চিত্তে ক্ষোভ 
বা জ্কালার স্থষ্টি করে, তখন তাহার নাম মাৎসর্ধ বা পরক্রীকাতরতা। অতএব কাম বা কামনাই 
সকল অনর্থের মূল, উহাই মানবের একমান্র শন্রু। এই ষড়ুরিপুরূপ বাটপাড়ের মূল অধ্যক্ষ কা বাঁ 
শামন।। | 


ভজনরাজ্যে যে সমস্ত সাধক ভগবদ্ভজনের অন্তরায়-জ্ঞানে বিষয়াদির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, 
তাঁহারাও ষে সর্বথা এই -কামাদি বাটপাড়ের কবল হইতে সকলেই অব্যাহতি পাইয়াছেন, তাহা বলা যায় 
না। শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপরিকর হইয়াও জীবশিক্ষার্থে বলিলেন-_ “কামাদি বাটপাড়েরা প্রতিষ্ঠারূপ 
রজঙ্জসারা আমার গলে বন্ধন করিয়াছে ॥ প্রতিষ্ঠা” অর্থে সম্মানলাভের বাসনা । “আমি জ্ঞানী, গুণী, 
ভক্ত, বৈরাগী, ভজনানন্দী, প্রেমিক, সকলে আমার যশোগান করিবে, ভক্তসমাজে সম্মান প্রতি পতি লাভ 
করিয়া সকলের উপর আমি প্রভূত্ব করিব”_ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষাময়ী মনোৃতিই প্রতিষ্ঠার আশা। 
সবত্যাগীও এই প্রতিষ্ঠাশাকে সহজে ত্যাগ করিতে সক্ষম হন না। ইহা এমনি দুম্টা ও দুর্বার যে কাম, 
ক্রোধাদির ন্যায় ধরা সহজে দেয় না, ভজনের ন্যায়ই সাধকের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার সাধন- 
তরণীকে চোরাবালীর মত রসাতলে লইয়া যায়। (মনঃশিক্ষার ৭ম সংখ্যক শক্লোকে আমরা এ বিষয়ে 
যথামতি আলোচনা করিয্নাছি। ) নিকফষপটভাবে ভগবদুন্মুখ সাধকের ভগবব্প্রীতি-সাধনই একমান্্র 
লক্ষ্য। তাদুশ ভক্ত দৈন্য, বিনয়াদি সদ্গুণ মণ্ডিত হইয়া কামাদি রিপুর অমোঘাস্ত্র এই প্রতিষ্ঠাশাকে দূরে 


পরিহার করেন । শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিক্সাছেন-__- 


“না করিহ অসচ্চেম্টা, লাভ পুজা প্রতিষ্ঠাশা, 
সদা চিন্ত গোবিন্দচরণ । 


২৪৮ |] [ স্ত্ীশ্রীস্তবাবলী 


দগ্ধং বার্ধকবন্যবহ্িভিত্রলং দষ্টং ছুঁত্রান্ধ্যাহিন। 
বিদ্ধং মামতিপারবশ্য-বিশীখেঃ ক্রোধাদি-সিবহুবুতিম্‌। 
স্বামিন্‌ প্রেমসুধাপ্রবং ককুণয়। ব্রাক্‌ পায্ুয় শ্রীহাত্ত 
_.. ঘোৌনতানখত্রীর্য্য সম্ততমহুং শীরো ভবন্তং ভজে ॥ ২॥ 
অন্গুবাদ। হে হরে! আমি বার্ধক্যরূপ দাবানলে দগ্ধ হুইতেছি, ভগ্মানক অঞ্ধাতারাপ সর্প 
আমায় দংশন করিতেছে, নিতান্ত পরাধীনতারূপ শাণিতশরে বিদ্ধ হইতেছি এবং ক্রোধাদিরাপ সিংহসমূহে 


৬০ পা, এপাশ ৬ ০ ২৯৯৪৮৮৯৮০৯৯ ২২২ -১৩২ আই সত ৬৯১৪৬ 





সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দসূখ পাবে, 

প্রেমভন্তি পরমকারণ ।।” ( প্রেমভন্তিচন্দ্রিকা ) 
সাধকের সর্বদা গোবিদ্দচরণ-চিন্তায় এইসব বিপত্তি কাটিয়া যাইবে। এই গোবিদ্দটরণ- 
চিন্তারিও অমোঘ উপায় গোবিন্দভক্তের সঙ্গ ও কুর্গালাভ । তাই শ্ত্রীপাদ বলিয়াছেন-_“ছিত্তবা তাঃ সংহর- 
্স্তান্নঘারেঃ পান্ত মাং ভটাঃ” অর্থাৎ 'ন্ত্রীকুফ্রে ভক্তরূপ বীরগণ প্রতিষ্ঠারজ্জ, ছিন্ন করিগ্না ফামাদি 
দ্বাটপাড়কে সংহার করত আমায় রক্ষা করুন ।” কুঞ্চভন্তের সঙ্গে সাধকের চিতে তাঁহাদের অন্তনিহিত 
দৈন্য, বিনয়্াদি গুণের সংন্তমণ হইয়া থাকে! তীঁহার্দের করুণায় প্রতিষ্তাশা দূরে পলায়ন করে | 
তাঁহাদের স্ত্রীমুখে শ্ীহরিকথানশ্রবণে কামাদি রিপু বিনাশপ্রাপ্ত হইরা সাধক-চিভে ভজনানুরাগ সঞ্জাভ 


হইয়া থাকে । 
«আপনি পলাবে সব, গুনিগ্না গোবিন্দরব, 
সিংহরবে যেন করিগণ । 
সকল বিপত্ি যাঁবে, মহানন্দ সখ পাবে, 


যার হয় একান্ত ভজন ।)৮ (৩) 
তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ ছুয়ং আচরণদ্বারা অনর্থ সঙ্কুলচিত্ত সাধকগণকে শ্রীরুধ্ভক্তের মিকট 
প্রার্থনা শিক্ষা দিতেছেন-- 


'“কামাদি পথদস্যগণ্, করে তারা বিচরণ, 
এ সংসারে নিগুঢ় ভাবেতে । 

প্রতিষ্ঠা রঙ্জ,র দ্বারা, ছয়জনে মিলি তারা, 
বাঁধিয়াছে আমার গলেতে ॥ 

ক্কঞ্চভন্ত বীরগণ, দত্তে তণ নিবেদন, 
ছিন্ন করি তাদের বন্ধন । 

ছয় রিপু বধ করি, রক্ষা কর কেশে ধরি, 


“রুফণ* বলি করিয়া গঙ্জরন 1৮ ১॥। 


_ শ্ত্ীত্রীব্রজবিলাসম্তবঃ 7 ্‌ 1 ২৪৯ 


আর্ত হইয়াছি। হে স্বামিন্! তুমি করুণা করিয়া শীঘ্র তোমার প্রেমসুধারস আমায় পান করাও, 
যাহাতে এসব উপদ্রবকে উপেক্ষা করিয়া ধীরচিত্তে নিয্নত তোমার ভজন করিতে পারি ॥ ২॥ 


দ্রীক।। স্বস্যাতিব্ৃদ্ধত্বে ক্ষিপ্রং দেহপাত-ভয়াত্ভজনকালবিলম্বাসহমানঃ শীঘ্ং তঙ্মিন্‌ 
প্রেমাণং প্রার্থয়তে দ্ধমিতি ৷ হে হরে ক্লেশহরণ শ্রীকৃষ্ণ হে স্বামিন্‌ প্রভো করুণয়া প্রেমসুধাদ্রবং প্রেমা এব 
সুধাদ্রবঃ সুধারসম্তং দ্রাক্‌ ঝটিতি মাং পায়য় পানপ্রযুক্তিবিষয়ং কুরু। মাং কন্তুতং বাদ্ধ'কবন্যবহি- 
ভির্দ্বত্বরূপ দাবাগ্রিভির্দ্ধম্‌ উত্তপ্তম্‌ এবং দুরান্ধ্যাহিনা অতিশয়ান্গত্বরূপ-সর্পেণ অলমতিশয়ং দষ্টং 
দংশনবিষয্ীরুতম্‌ । পুনঃ কিস্তৃতম্‌ অতিপারবশ্যবিশিখৈরতিশয়-পরাধীনতারূপ-কামবাণৈধিদ্ধং তাড়িতম্‌ 
এবং ক্রোধাদিরূপ-নিংহৈরতম্‌ । যেন প্রেমসুধাদ্রবেণ এতান্‌ দ্ুরান্ধ্যাদীন্‌ অবধীর্য্য অবক্তায় ধীরঃ সন্নহং 
সন্ততং সব্বকালং ভবন্তং ত্বামহং ভজে সেবে। মথামৃতং পীত্বা আন্ধ্যাদিকং হিত্বা দেবপ্ররুতিং ভজতে 
তথা প্রেমাবিভাবহাদয়েন স্বস্য প্রারুতমান্ধ্যাদিকং হিত্বা প্রেমনেভ্রাদিনা দর্শনাদি পরমানন্দং ভজামীতি 
ভাবঃ | ২॥ 


সবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । এই ব্রজবিলাসস্ভব শ্রীপাদের বার্ধক্যের রচনা বলিয়াই এই 
শ্লোক-দৃষ্টে জানা যায়। যতই অগপ্রকটকাল আসম্ন হইতেছিল, ততই শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে, শ্রীরাধারাণীর 
অদর্শনে প্রাণে অসহনীয় দাবদাহ সঞ্জাত হইতেছিল । তদুপরি শ্রীরূপ-সনাতনের অদর্শনে নিরন্তর নয়ন- 
যুগল হইতে শ্রাবণের ধারার ন্যাগ্ন অশ্ুধারা নির্গত হইয়া দ'স্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় হইগ়্াছিল। বার্ধক্যের 
উদয়ে স্বাভাবিক পারবশ্যে এবং ক্রোধাদির উদ্রেকে ভজন-নৈরন্তর্যের বিঘ্ন ঘটায় তাঁহার পক্ষে প্রাণধারণ 
করাই যেন প্রকৃত বিড়ম্বনা হইয়াছিল । যদিও শ্রীপাদের চিদানন্দময় পার্ষদ-শরীরে সে সকলের কিছুই 
প্রভাব ছিল না, তবু দৈন্যভরে এই শ্লোকে নিজের শোচনীয় দশার কথা ব্যন্ত করিগ্না সাধকগণকে শিক্ষা 
দিয়াছেন। কেননা ভভ্তিরত্রাকরে বার্ধক্যদশাতেও শ্রীপাদের তলৌকিক ভজননিয়ম-পালনের বর্ণনা 
দেখিতে পাওয়া যায়_- 


“শআ্রীদাস গোসাঞ্ীর কথা কহনে না যায়। নিরন্তর দগ্ধ হিয়া বিরহ-ব্যথায় ॥ 
“কোথা শ্রীস্বরূপ-রূপ, সনাতন”--বলি। ভাসয়ে নেত্রের জলে বিলুঠয়ে ধূলি ॥ 
অতি ক্ষীণ শরীর দুব্ব'ল ক্ষণে ক্ষণে । করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥ 
যদ্যপি শুক্ষদেহ বাতাসে হালয় । তথাপি নিব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয় ॥ 

ভুমে পড়ি" প্রণমি* উঠিতে নাহি পারে । ইথে যে নিষেধে কিছু না কহয়ে তারে || 
অনুকুল হৈলে প্রশংসয়ে বার বার । দেখি" সাধনা গ্রহ দেবেও চমৎকার ॥| 
প্রভুদন্ত গোবর্ধনশিলা গুঞজাহারে । নেবে কি অদ্ভুত সূখে, আপনা পারে ॥ 
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দিবানিশি না জানয়ে জীনাম-গ্রহণে | নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্হধারা দু'নয়নে ॥। 
দাস গোস্বামীর চেস্টা বুঝিতে কে পারে । সদা মগ্র রাধারুক্চ-চৈতনা-বিহারে ॥” 
€(ভঃ রঃ ৬ষ্ঠ তরজ ) 
অস্টকাল ভজন করিয়াও ভজব-পিপাসার নিরত্ি নাই? এ গেন ঠিক সাল্লিপাতিক রোগীর 
মত অবস্থা । অতৃপ্তিই ভক্তির স্বভাব। ভজনে তৃপ্তি আসিলেই ভঙনের পরমায়ু হাস হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে । ভজন-পিপাসাই ভজনরসাস্বাদনের পরিমাপক ॥ যত পিপাসা ততই আস্বাদন, যত আস্বাদন 
ততই পিপাসা । উভয়েই উভয়ের বর্ধক ও পরিপোষক ॥ 


পূর্বশ্লোকে শ্রীপাদ কামাদি, দিপু এবং তাহাদের অমোঘাত্তর প্রতিষ্ঠার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া 
শুদ্ধ ভজন-সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত বৈষ্বের ক্ুপা কামনা করিয়াছেন । আবার ভাঁবিতেছেন--'বৈষ্বের 
ক্লপায় কামাদি রিপু ও প্রতিষ্ঠার কৰল হইতে যদিও রক্ষা পাই, তক আমার যে এই দেহই ভজনের 
প্রতিবন্ধক হইল ৷ বার্ধক্যরূপ দাবানল যেন দেহকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে । এই দাবানলে ভ্বলিয়া 
ক্রমশঃ ভজনশক্তি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে ! শ্রীপাদ নিত্যপরিকর হইয়াও বিশ্বকে একটি সুন্দর শিক্ষা 
দিতেছেন। অনেকে যৌবনকালকে যথেচ্ছ বিষয়-ভোগে নিরত বাখিয়? ব্রদ্ধাবস্থাকে ভজনের নিমিভ্ত 
নিরূপিত করিয়া রাখেন। কিন্তু হায় ! কৈশোর বা যৌবনের শত্তি বা উদ্দীপনাকে নন্রর বিষসভোগে 
নিয়োজিত করিয়া অবিনশ্বর প্রেমসম্পদূ লাভের নিমিত্ত বুদ্ধাবস্থাকে বাছাই বরিগ্না রাখা বা শয়তানের 
€ মায়ার ) উচ্ছিষ্ট শ্রীভগবানকে প্রদান করার ইচ্ছা, বাতুলতা বা মতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে £ 
তাই শ্রীল প্রহ্লাদ মহাশয় তাঁহার সহাধ্যাক্সী অসুরবালকগণের প্রতি বলিয়াছেন-__ 


“কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞ ধর্্মান্‌ ভাগবতানিহ & 

দুল ভং মানুষং জন্ম তদগ্যঞ্রবমর্থদম্‌ 

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্কোঃ পাদোপসর্পণম্‌ ? 

যদেষ সব্ব ভূতানাং প্রিক্স আত্মেশ্বরঃ সুহাৎ ।? 

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্‌ ॥ 

সব্বন্র লভ্যতে দৈবাদ্যথা দুঃখমযত্রতঃ ॥। 

তৎ্প্রয়াসো, ন কত্তব্যো যত আয়ুর্বযয়ঃ পরম্‌ ৪ 
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণান্থুজম্‌ ॥ 

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ ॥ 

শরীরং পুক্ুষং যাবম বিপদ্যেত পুক্কলম্‌ ॥৮ € ভাঃ-৭1৬।১-৫ ) 


হে বয়স্যগণ ! প্রাজব্যন্তি বাল্/কালেই ভগবতধর্মের আচরণ করিবেন। কেননা মনুষ্যজল্ম 
অতি দুর্লভ এবং পুরুযার্থপ্রদ হইলেও নশ্বর অর্থাৎ কখন বিনষ্ট হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই 
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সংসারে মানবগশের ভগবৎ-পাদপদ্ধে শরণাগতিই গরম মঙঈগলন্রাদ, কারণ পরমেশ্বরই সকল রর তির শু 
সুহাদ। হে দৈত্যগণ ! ইন্দ্রিয়নচর্ষযাজন্য যে সুখ, তাহা বিনা যত্রেই পূর্বাদূষ্টবশে দুঃখের ন্যায় সর্ধন্রই 
উপলব্ধ হয়, এমনকি পশ্ডযোনীতেও তাহা উপস্থিত হইয়া থাকে । অতএব বিষয়-সেবন জনিত সুখের 
নিমিত প্রয়াস স্বীকার করা উচিৎ নহে, তাহাতে কেবল আযুঃক্ষয়ই হইগ্না থাকে । ভগবান্‌ মুকুন্দের 
চরণারবিন্দ-ভজন করিলে যে মজল লাভ হয়, তাহা বিষয়সেবায় কখনই হয় না। সুতরাং অনিত্য 
বিষয়সখের জন্য প্রযত্র না করিয়া বিবেকবান্‌ পুরুষ এই সংসারে যতক্ষণ পর্যন্ত রোগ-শোকাদি বা জরা- 
বার্ধকা!দির দ্বারা অভিভূত হইয়া দেহটি অক্ষম বা বিন্ষ্ট না হয়, তাবৎকাল শ্রীগোবিন্দের চরণ-ভজনে 
পরম প্রযত্ব করিবেন ॥ ্‌ 

শ্রীপাদ রদুনাথ জীবজগৎ্কে শিক্ষা দিতেছেন_- 'ভজনের নিমিত্ত বার্ধক্যকে নির্ণর করিয়া 
ব্লাখিবেন না, বার্ধক্যে বহু বাধা ।” নিজের দৃষ্টান্তে বাধাগুলি উল্লেখ করিতেছেন-_“দম্টং দুরান্ধ্যাহিনা” 
“অন্ধতারূপ সর্গকতণক আমি দম্ট হুইয়াছি। অন্ধতারাপ সর্পের দংশন-জনিত বিষের জ্বালায় দেহ-মন- 
প্রাণ জর্জরিত । ভজনশক্তি খর্ব হইতে চলিয়াছে। এই দুঃখ রাখার স্থান নাই ।, আবার “বিদ্ধ মামতি- 
পারবশ্য-বিশিখৈ$” '্বদ্ধাবস্থায় দেহ, উন্্রিপন অচল, সুতরাং দেহকার্থ বা নিত্যক্রিয়াদি সম্পাদন-জন্য 
অন্যের সহাক্তার বা অপেক্ষার প্রয়োজন। পরবশ দেহ । ইহা নিশিত শর দেহে বিদ্ধ হওয়ার মতই 
দুঃখপ্রদায়ী ॥ পরম বৈরাগী রঘুনাথ, বিপুল এ্রশখর্ষ-সম্পদ্‌ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রভুর চরণে আসিয়া 
প্রথম যে দিন ভিক্ষারত্তি আরম্ভ করিয়।ছিলেন, সে দিন প্রভূ অতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিগ্লাছিলেন--“ভাল কৈলা 
বৈরাগীর ধঙ্্ম আচরিলা | বৈরাগী করিব দা নামসঙ্কীত'ন। মাগিগ্লা খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ ॥ 
বৈরাগী হইয়া যেই করে পরাপেক্ষা। কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা 1৮ (চৈঃ চঃ) প্রভুর সেই 
শ্রীমুখবাণী এখনো শ্্রীপাদের জ্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে; কিন্তু নিরুপায় হইয়া বার্ধক্যে অপরের সহায়তা 
গ্রহণ করিতে হয়। ইহা প্রভুর শ্রীমুখবাণীর বিপরীত বলিয়া নিশিত শরের ন্যায় দুঃখ প্রাদান করে ৷ 


আবার “ক্রোধাদি-সিংহৈরা'তম্” “ক্রোধাদি সিংহকতুঁক আমি আক্রান্ত 1 বার্ধক্যে স্বভাবতঃই 
ক্রোধের উন্মেষ হয় । ইহা প্রক্লুতিজাত দেছেরই স্বাভাবিক ধর্ম । ইহা দুরন্ত সিংহের আক্রমণের ন্যায় 
প্রাণ-বিঘাতক। কোন অরণাঢারী পথিকের চারিদিকে যদি দৈবাৎ দাবানল দাউ দাউ করিয়া স্বলিয়া 
উঠে, তৎকালেই কালসর্প তাহাকে দংশন করে, ঠিক এ সমগ্ই কোন ব্যাধ তাহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ 
করে, আবার সিংহ সকল তাহাকে আক্রমণ করে, যৃগপৎ এতগুলি দুঃখ যদি সমকালে আসিয়া পড়ে, সেই 
পথচারীর যে কি দুর্দেব উপস্থিত হ'র, তাহা সে ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারে না।  শ্রীপাদ বলিতেছেন__ 
“আমি তদনূরপ দুর্দশাগ্রত্ত হইগ্লাছি ॥ | | 

নিরন্তর ভজন করিয়্াও শ্রীগাদের মনে হইতেছে এই, বক্র তাহার দেহই ভজনবিদ্ হইয়া 


দাড়াইল। ভজন-সিন্ধৃতে নিরন্তর সন্তরণ করিয়াও ্রীপাদের ফি বিপুল ভজন-লালসা ! ভাবিতেছেন, 
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অস্থতপানের দ্বারা বার্ধক্যাদি দূর হয়, দেহে নবশত্তির উন্মেষ হয়; অস্থৃতপান করিয়াই দেবতাগণ নির্জর । 
বাধক্যের অপগম হইলেই বার্ধক্যজনিত দশাগুলিরও অপগম হইবে, তিনি নিশ্চিন্তে ভজন-সৌভাগ্য লাভ 
করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন । তাই শ্রীগোবিন্দচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন-_-“স্বামিন্‌ ! প্রেমস্ধাদ্রবং 
করুণস়্া দ্রাক্‌ পদ্য শ্রীহরে যেনৈতানবধীর্ধ্য সম্ততমহং ধীরো ভবন্তং ভে” “হে স্বামিন! হে হরে। 
তুমি কৃপা করিয়া তোমার প্রেমসুধারস শীম্র আমায় পান করাও, যাহাতে এ সকল উপদ্রবকে উপেক্ষা 
করিয়া আমি নিক্নত তোমার চরণারবিন্দ ভজন করিতে পারি) সম্বোধনগুলির তাৎপর্য এই যে, আীকৃষ্ঃ 
“স্বামী” তিনি কৃপা করিয়া প্রেমদান না করিলে কেহ সাধনবলে প্রেম অন করিতে সমর্থ হয না। 
সাধন কেবল সাধক-চিত্রকে পরিমাজিত করিয়া প্রেমলাভের যোগ্য করিয়া থাকে । সেই যোগ্য আধারে 
শ্রীকৃষ্ণ কুপা করিয়া প্রেমদান করিয়া থাকেন । আবার তিনি “হরি” অর্থাৎ শরণাগত সাধকের সর্ব 
অমঙ্গল হরণ করেন এবং প্রেম দিয়া মনটিকেও হরণ করিয়া থাকেন। “হরি-শব্দের বহু অর্থ দুই 
মুখ্যতম। সব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিপা হরে মন |) (চৈঃ চঃ) 


স্বর্গের অস্থতপানে দেবতাগণ অমর হইলেও ইহা ক্লফ্ণভন্ত সাধকের অনর্থ-বিশেষ' (প্রমা- 
মৃতেই তাঁহাদের ভজন-বিগ্রহের পরিপৃষ্টি সাধিত হয়। প্রেমরসের আস্বাদন দেহ-দৈহিকাদির স্মৃতি 
ভুলাইগ্না ভজনবিগ্রহ পুষ্ট করত নিরন্তর ভজনের শততি বিস্তার করিয়৷ থাকে । সাধকের ভজনামৃতরসের 
আস্বাদন যদি অন্তরাত্বা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে ভজনের নিখিল প্রতিকূলতা দৃরীভূত হইয়া 
নিরভ্তর ভজন-সামর্থয লাভ হইয়া থাকে, ইহাই এ প্রসঙ্গে সাধকগণের সার-শিক্ষা | 


“বাদ্ধ ক্যরূপ দাবানলে, ্‌ দগ্ধ করে তিলে তিলে, 
ক্ষণে ক্ষণে মন উচাটন। 

অন্ধতারূপ কালসর্প, ভয়াবহ যার দর্প, 
দংশনেতে হই অচেতন ॥ 

পারবশ্যরূপ বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে, 
তাহে বিদ্ধ করিয়াছে মোরে । 

ব্রোধর়াপ সিংহ মোরে, ঘিরিয়াছে চারিধারে, 
পলাইতে কেবা শত্তি ধরে 2 

হে স্বামিন্‌ হে হরে, ষড়েখর্ষ সদা যাঁরে, 
দাসী হয়ে নিত্যসেবা করে । 

প্রেমাম্ত কর দান, | প্রাণভরি করি পান, 
দর্জীবিত করহ আমারে & 


স্ীশ্রীব্রজবিলাসস্ভব্ঃ ] ্‌ 


যম্নাধুলী-দিব্য-সপারসান্ধেঃ 
স্বৃতিঃ কণেনাঁপ্যাতিলোলিতাত্মা । 
পা্ব্রজস্থানথিলান্‌ ব্রজঞ্চ 
নত্ব। স্বনাথৌ বত তো দিদৃক্ষে ॥ ৩॥ 
অন্বাদ । যাঁহাদের মাধূযরূপ সুদিব্য সুধাসিন্ধুর একবিন্দুর স্মৃতিতে আমি সাতিশয় 
নুব্ধচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি, সৃতরাং তদীয় ব্রজধাম ও নিখিল ব্রজবাসিগণকে পদোর দারা প্রণামপ্বক 
আমার পরমাভীম্ট শ্রীআীরাধামাধবকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছি । ৩1 
টীকা । স্তব্যবস্তনি দ্বয্নমেব প্রকাশয়তি__যদিতি। যস্য মাধূষ্যেব দিব্সুধারসঃ পরমাস্থত- 
দ্রবঃ স এবাব্ধিঃ জমুদ্রস্তস্য জ্মৃতেঃ সমরণস্য কণেন লবেনাপি লোলিতাত্বী চঞ্চলান্তঃকরণঃ জন্‌ পদ্যৈঃ 
শ্লোকেঃ স্বনাথো রাধাকৃফণৌ দিদ্‌ক্ষে ্রসটুহিচ্ছামি | অন্যৎ সুগমম্ 1 ৩) 
স্তবামূৃতকণ] ব্যাখ্যা । শ্রাপাদ রঘুনাথের বার্ধক্যদশায় যে কিরূপ বিপ্ল অনুরাগমন় 
ভজনলালসা সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা পূবশ্লোকের মর্ম হইতে কিঞ্িৎ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। 
তাঁহার মধ্যে যেমন একাধারে অলৌকিক বৈরাগা, ভজন-নিস্সমাবজির কঠে।রতা, তদ্রপ প্রেমতন্তির মুদুলতা 
যুগপৎ উদিত হইয়া নিত্যকাল রাগ-ভক্তগণের প্রুবতারার ন্যায় আদর্শ লক্ষ্যস্থান হইয়া রহিয়াছে ! রাধা- 
কুণ্ড তটে প্রগাঢ় ভজনাবেশে স্রীপাদ রোদন করিতেছেন ? সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতীত আর প্রানধারণ করিতে 
পারিবেন না। মধ্যে মধ্যে স্ফুরণ জাগিয়া অলৌকিক রাধ্ামাধব-মাধুরীর আস্বাদনে চিভে অপাথিৰ 
আনন্দের সঞ্চার করিতেছে ! ক্ষণকাল পরে স্ফৃতির বিরামে আবার দ্বিগুণ হাহাকার !! অমানিশর 
নিশীথে মেঘারত আকাশের ক্ষণিক বিদ্যুৎ-বিক!শ পথিকের নেন্রে যেমন দ্বিগুণ অন্ধকার বধিত করে 
তদ্রপ। একবার নগ্ননে ভগবৎ-মাধুরী আস্বাদনের পর তাঁহ!র অদর্শনে প্রেমিকের ষে বিচিন্ত্র ভাবদশার 
উদয় হয় । শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রুবতিপাদ তাঁহার মাধূর্যকাদ্িনী গ্রন্থে ৮ম রষ্টিঃ) তাহা বর্ণনা করিয়্াছেন__ 
রি হত্ত হন্ত কেন বা অনিব্ব চনীয়ভাগ্যেন দ্বয্সং হস্তপ্রাপ্তা নিধিরজনি, কেন বা মহাপরাধেন 
ততন্চ্যুতমিতি, নিশ্চেতুং নিশ্চেতনোহহং ন প্রভবামি তদ্বাধাবাধিতধী3, ক্ক যামি কিংবা করো।মি 
কমূপায়মন্তর কমুহ বা পুচ্ছামি মহাশ্ন্যমিব নিরাজ্মকমিব নিঃশরণমিব দাবপ্লুষ্টমিব মাং নিগিলদিব 
 ভ্রিভুবনমবলোকে।” “হায়! হায় £ কোন অনির্বচনীয্প সৌভাগ্যের ফলে সেই নিধি আমার হস্তগত হইয়াছিল । 
আবার কোন্‌ মহাপরাধের ফলেই বা তাহা হস্তচ্যুত হইল £ আমি অক্ত, ইহার কারণ কিছুই নিশ্চয় 





আনন্দ-হাদয্সে আমি, রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি, 
ভজি তোমা এইত বাসনা । 
সদা কৃষ্ণ কফ ঝ'লে, ভাসি প্রেমাম্থৃত নীরে, 


এই ভিক্ষা, করহ করুণা 11৮ ২॥ 


২৫৪ 7 1 শ্রীত্রীস্তবাবল 


করিতে পারিতেছি না । আমি মহাম্খের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। কোথায় যাই £ কি করি £ কাহাকেই 
বা ইহার উপায় জিজ্তাসা করি £ মহাশুন্যের ন্যায়, আত্মীয়হীনের ন্যয়, নিরাশ্রয়ের নয, দাবানল-দগ্ধের 
ন্যাক, আমাকে যেন ভ্রিভূবন গ্রাস করিতে উদ)ত হইয়াছে । আধনসিদ্ধ প্রেমিকেরই যদি অনুভূত ভগবৎ- 
মাধুরী আস্বাদনের অভাবে এইরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্ীপাদের বিরহাবস্থার যে 
কত প্রাবল্য, তাহা সহজেই অনুমান কর। যাইতে পারে । স্ফুতির বিরামে তীব্র অভাপ্বোধ এবং স্ফুরণেও 
সাক্ষাহ্গ্রান্তির নিশিত্ত নিবিড় লালসা । এইরূপ অবস্থাতেই শ্রীপাদ সাক্ষাৎপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ এই 
ব্রজবিলঃসম্ভবে শ্রীপ্বাম ও পার্ষদগণসহ অভীস্ট আীরাধামাধবের স্তুতি করিয়াছেন । 


এই শ্লোকে বলিতেছেন_-“যন্স'ধুরী-দিবা-সুধারসাব্ধেঃ, জ্মুতেঃ কণেনাপ্যতিলোলিতাআআা” “যে 
শ্রীরাধামাধবের মাধুষরূপ সুদিব্-সুধাসিন্ধুর একবিন্দুর জ্মৃতিতে আমি সাতিশয় লুব্ধচিত্ত হইয়া! 
পড়িরাহি ॥ বাধামাধবমাধূরী সুদিব্-সৃধারসের কল্লোলিতসিন্ধ্‌! শ্কফষুরণাদিতে সেই সুধাসিন্ধুর 
একবিন্দুর আস্বাদনেই শ্রীপাদ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রহ্মান্ড হইতে আরম্ত করিয়া বৈকুষ্ঠ-গোলোক 
পথত্ত স্থাবর-জঙ্গম হইতে আরম্ত করিধ়া লক্ষমী-নার।রণ এমনকি স্বয়ং গোলোকপতি নিজেকে পর্যত্ত স্থীয্র 
অন্ভুত মাধ্ষশন্তিদ্ধারা আকর্ষণ করিয়া থাকেন বলিয়।ই তাঁহার নাম পু” । 


“রৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন-মদন 1 

কামগাঘন্লী-কামবীজে যাঁর উপাসন ॥ 

গৃরুষ-যোধিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম 1 

সব্ব চিভ্তাকষক সাক্ষাৎ মম্গাথ-মদন ॥| 

শৃঙগার-রসরাজম্' মৃভিধর । 

অতএব আজ্মপর্যন্ত সব্বচিত্তহর 11৮ € চৈঃ চঃ-মধ্য ৮ম পরিঃ) 


সেই স্বচিত্তাকর্ষক সান্দ্রীভূত শ্যামশোভ।য় শোভমান প্রতিক্ষণ নবনবায়মান কান্তিকন্দলদ্রারা 

সৃকোমল শ্যামজুন্দরের মাধুরীসিন্ধূর সহিত “প্রমের স্বরূপদেহ প্রেমবিভাবিত। কৃষের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা 
জগতে বিদিত ॥” সেই মহাভাবমরী নব-গোরোচনাগোরী-কাঞ্চন-প্রতিমা কৃষ্-প্রিয়াবলী-মৃখ্যা শ্রীমতী 
বার্থভানবীর অতুলনীয় মাধর্ষসিন্ধ্র মিলনে যে কলকল্লোল, তাহার প্রভাব যে কত অপরিসীম, তাহা কে 
বনিবে! যাহার একধিন্দুর স্মুতিতেই শ্রীপাদ সাতিন প্র্নুত্ধ হইয়া পড়িক্পাছেন । শ্রীমৎ্ জীবগোস্বামি- 
পাদ স্বপ্রকাশ সেই রাধামাধব-মাধুরীর কিঞ্চিৎ ধারণা দিছেন 

“গোরন)মরুচোজ্ব্ব নাভির মলৈর ক্ষৌোবিলাসোৎসবৈশ 

ন্‌ তাত্তীভিরশেষমাদনকলাবৈদগ্ধ্যদিগ্ধাতআভিঃ | 

অন্যোন)প্রিগত।সুধাপরি মলস্তোমোন্সাদাভিঃ সদা 

বাণ্াআা ধবমাপুরীভিব্রভিতশ্চিতং মমান্রম্যতাম্‌ ॥৮* শ্ৌরুফদন্দভ-৫৮১) 


শ্রীশীব্রজবিলাসস্তৃবঃহ ) 71 ২৫৫ 


অর্থাৎ “গৌর-শ্যাম-দীন্তিদ্বারা উজ্জ্বল, নয়ন-যগলের অমল উৎসব-বিলাজে ন্‌ ত্যশীল, অশেষ 
মাদনকলা-বিদঞ্ধতাদ্বারা  লিগ্তস্বরূপ এবং পরস্পরের প্রিয়তা-সৃধা-পরিমলদ্বারা পরমামোদিত- 
শ্রীশ্রীরাধামাধবের মাধুরীসম্হদ্বারা আমার চিত র্বতোভাবে আক্রান্ত হউক ) 


তাৎপর্য এই ঘষে, শ্রীশ্ীরাধামাধবের সম্মিলিত স্বপ্রকাশ অনির্বচনীয় রূপ এমনভাবে চিন্তে উদ্দিত 
হউক, যেন তাহাতে জন্য স্ফতির লেশও না থাকে এবং সে মাধুরী চিত্তকে কিছুতেই না ছাড়ে_ শ্রাপাদের 
ইহাই কামনা । সেই মাধুরীর বর্ণনা করিতেছেন, তাহা গৌর এবং শ্যাম-কান্তিতে উজ্জ্বল, অর্থাৎ শ্যামের 
ইন্দ্রনীলমণিবর্ণ ও স্রীরাধার কাঞ্চনমণিবর্ণের ছটায় যেন দিগন্ত উজলিত হইয়া আছে ! প্রিয়দজ-হেতু 
- শীরাধার দক্ষিণ নয়ন এবং ত্রীরুফের বাম নয়নের বিচিন্রভ্গীতে উল্লসিত হইয়া উভয়ের অনির্বচনীস্ত 
মাধুরী যেন নৃত্য করিতেছে ! বৃষভানু-নন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাবের অশেষ বিলাসনৈপুণে) উভগ্মের 
অপরূপ তনু যেন পরিবৃত রহিয়াছে ! অর্থাৎ রতি হইতে মহাভাব পথন্ত নিথিলভাবোদ্রেক-হেতু ষে 
 মাদনভাব হইতে অনন্তলীলা অভিব্যন্ত হয়, সেই মাদনের কলা অর্থাৎ মাদনের অনুভাব চুম্বনালিজনাদি 
অনন্ত অদ্ভূত লীলাদ্বারা তনুষূগল তাশেষ মাধুরীমণ্ডিত ॥ আবার যে মাধুরী পরস্পরের প্রি্রতারূপ 
লেগনজন্য জনমনোহর গন্ধসমূহ তদ্দ্বারা আমোদিত । অর্থাৎ বিলাসী নায়ক-নাপ্সিকা অঙ্গে ষে 
কুহ্কমাদি লেপন করেন, তাহা তাঁহাদের অঙ্কে সুরাভিত করিয়া যেন পাশ 'বতি সমীগণকেও আমোদিত 
করে, তদ্রপ শ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রিয়তা-পরিমলে তাঁহাদের দূুরভিত করিয়া সখীবুন্দকেও পরমা- 
মোদিত করিয়া রাখিয়াছে ! শ্রীমৎ জীবগোস্থামিপাদ বলিলেন__'সেই মাধুরীদ্বারা আমার চিভ সর্বতোভাবে 
ভ্রান্ত হউক ॥ 


সেই নিরতিশয় প্রভাবশালী শ্রীরাধামাধব-মাধুরী-সিন্ধুর একবিন্দুর স্থতিতে শ্রীপাদ বঘুনাথের 
চিত্ত-মন সাতিশয় বিহ্বল হইয়া গড়িয়াছে ! বিপুল লোভের উদ্রেকে তিনি অধীর হইস্তা পড়িস্সাছেন ! 
সাক্ষাৎ সেই মাধুরীর আস্বাদন ব্যতিরেকে আর প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না ॥ “জুল বিনা যেন মীন, 
দুঃখ পায় আম়ুঃহীন” সেইরূপ অবস্থা ॥ দর্শন ব্যতীত আর সময কাটে না। তাই নিরুপায় হইয়া 
স্বনাথ শ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শনাকাজ্ক্ষায় তাঁহাদের দর্শনের অব্যভিচারী বা অমোঘ উপায় অখিল ব্রজধাম 
এবং ব্রজবাসিগণকে পদ্যের দ্বারা বা ক্লোকাবলীর দ্বারা প্রনামপূর্বক স্ততি করিতেছেন । “পদ্য জস্থান- 
খিলান্‌ ব্রজঞ্চ, নত্বা ঘ্বনাথৌ বত তৌ ি দৃক্ষে” তাই এই ভবের নাম ত্রুজবিল্লাসম্ভত্র ৷ ব্রজধাম এবং 
ব্রজবাসিপার্ষদগণের কৃপা হইলে স্বীয় অভীষ্ট শরীক রাধা মাধবের সাক্ষাৎ দর্শনজাভ অনায়াসেই সুসিদ্ধ হইবে, 
শ্রীপাদের ইহাই অটুট বিশ্বাস । 


“হাঁদের মাধুরী-সিন্ধু, মরি তার এক বিন্দু, 
অতি লুব্ধ হইক্াছি আমি । 


২৫৪৬ ] 1 শ্রীত্রীর্তউবাবলী 


প্রাহুর্ভাব-জ্ধান্রবেণ নিতবামঙ্জিত্বমাদ্ত। যয়ো- 
গোষ্ঠেহভীক্কমনঙ্গ এষ পারিতঃ ক্রীডাব্লোদং বীসঃ। 
প্রীত্যোল্লাসযতীহু মুগ্ধমিথুন শ্রেণীবতংসাবামী 
গান্ধর্্বাগিরিধারিণী বত কদ। ভ্রক্ষ্যামি ্রাগেণ তো? ৪॥ 
অনুবাদ । যাহাদের আবিভাবরূপ সুধারসের তরঙ্গে সিঞ্িত হইয়া! অনঙ্গ অঙ্জলাভ করত 
প্রীতিপূর্বক শৃঙ্গারাদিরসদ্বারা নিরন্তর যাঁহাদের লীবাবিনোদ পরিবর্ধন করিতেছেন, যাঁহারা নিখিল মুণ্ধ- 
নিথুন-স্রেণীর শিরোভুষণ-_সেই শ্রীত্রীরাধামাধবকে কৰে অনুরাগ-নয়নে দর্শন করিব ? ৪ ॥ 
টীকা। কামক্রীড়ারত রাধাকৃষ্ণদর্শনমাশাস্তে_-প্রাদুর্ভাবেতি। তাবিশৌ গান্ধব্বাগিরিধা- 
রিণৌ রাধাকুষ্কৌ রাগেণানূরাগেণ কদা দ্রক্ষ্যামি-_ইমাবিতি । মনসঃ সন্নিকর্ষত্বেনেদন্তয়া নিদ্দেশঃ ৷ 
কিন্তুতৌ মুগ্ধমিথুন-শ্রেণীবতংসৌ মুগ্ধা সুন্দরী যা মিথুনশ্রেণী ভ্রীপুরুষসম্হত্তস্যাবতংসৌ শিরোভূষণে । 
তচ্ছন্দো হচ্ছব্দার্থ মাকাঙ্ক্ষতে ইত্যাকাঙ্ক্ষিতার্থমাহ অনঙ্গ ইতি । অনঙ্গঃ কন্দর্পঃ এষ শিবকোপানলদগ্ধশরীর 
ইত্যনুভূতার্থদ্যোতক এতচ্ছন্দঃ ৷ ততশ্চা্মর্থঃ। এষোহনঃ গোষ্ঠে ব্রজে বয়োঃ প্রাদুভাব-সুধাদ্রবেণ প্রাকট্য- 
রাপাস্থতরসেন অঙিত্বম অমৃতসঙ্গত্যামৃতঃ পুনজ্জীবতীতি প্রসিদ্ধিবশা€ *রীরিত্বম্‌ আপত্বা প্রাপ্য রসৈঃ শুজারা- 
দিভিঃ করণৈরভীক্ষং নিরন্তরং যয়োঃ ক্রীড়াবিনোদং ক্লীড়াসুখং প্রীত্যা উল্লাসগ্সতি প্রকাশয়তি । হয়োরিতি 
কাকাক্ষিন্যাগ্েন প্রাদুর্ভাব ইত্যনেন ভ্রীড়াবিনোদমিত্যনেন চ সম্ব্ধঃ। অনঙ্গস্যাঙ্গ প্রাপ্ত্যা তয়োঃ সব্ব'- 
কাল কন্দর্পলীলাশকিত্ববনিতা ॥ ৪ || 
শবানমৃতকণ। ব্যাখ্যা । যুগল-মাধরী শ্রীপাদ রঘুনাথের চিতে সুতীব্র লালসা জাগাইয়াছে ৷ 
তীব্র লালসাই রাগভজনের প্রাণবন্ত । শ্রীপাদ অন্তরের নিবিড় অনুরাগ শ্লোকচ্ছন্দে অপৃবকাব্য কলা- 
মাধূর্ষের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিগ্পা চলিয়াছেন | তাঁহার কাব্যরস-তটিনী নব নব সৌন্দর্য-মাধূর্য-তরঙ্গে 
আকুলা, নিত্য-ন্তন ভাবচন্দ্রমার কমনীয় কিরণস্পর্শে আলোকিতা ও উচ্ছসিতা হইয়া ললিতলীলা-লাস্যে 
বিলাস-তরঙ্গভঙ্গে যেন স্রীত্রীরাধামাধবের মাধূর্যসিন্ধৃতে অবগাহন-নিমিত্ত অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে | 
পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন-_“যাঁহাদের সুদিব্য-মাধুরী-সিম্ধূর এক কণিকার স্মৃতি আমায় লোভে 
উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহাদের দর্শন-কামনায় এই 'ব্রজবিলাসম্ভবে তাঁহাদের ধাম ও পার্যদগণের স্তুতি 


কতিপয় শ্লোক ক'রে, ব্রজধাম পরিকরে, 
ভন্তিভরে তাঁহা সবে নমি ॥ 
এই বাঁঞ্ছা হয় প্রাণে, নিত্য করি দরশনে, 
প্রাণ মোর যুগলকিশোর | 
ব্রজবাসিসঙ্গে বাস, এইমান্র অভিলাষ, 


(সবে) এই আশা পূর্ণ কর মোর 11৮ ৩ ॥ 


শ্্ীজীব্রজবিলাসপ্ভবঃ ] | ২৪৭ 


করিতেছি ।” প্রশ্ন হইতে পারে, 'শ্রীপাদ £! আপনি যুগলকে কি ভাবে দেখিতে বাসনা করেন £? তাঁহাদের 
সম্মীলিত রূপ একবার নয়নে দেখিলেই তো আপনার আঁ কাঙ্ষা মিটিবে £ তদ্দুতরে এই শ্লোকের 
অবতারণা করিয়া বলিতেছেন--'সেই পরম রসময় লীলাবিনোদী শ্রীযুগলকে আমি অনঙ্গ-ভ্রীড়ারসে 
মাতোয়ারা দেখিতে চাই অখণ্ড শ্ঙ্গাররসের ম্রতি শ্রীরুষ্ণ, অখণ্ড মহাভাবের মৃরতি শ্রীরাধা। এই 
শ্ঙগার-রসঘন-ম্রতি এবং প্রেমরসঘন-মূরতিকে যদি আস্বাদন করিতে হয়, তবে লীলায়িত অবস্থাতেই 
আস্বাদন করিতে হইবে । কারণ বিলাসের ভূমিতেই পরস্পরের 'রসরাপতার এবং প্রেমস্বরূপতার চরম 
অভিব্যন্তি হইয়া থাকে । যদিও সাধারণভাবে তাঁহাদের দর্শনটিও অখিল নেন্রধারীর নয়নের চরম ফল । 
কারণ অপরেল্প কথা কি, তাঁহারা নিজেও পরস্পরের দর্শনমান্রেই বিমোহিত হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের 
উক্তি_“রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন । আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ৮ €(চৈঃ চঃ)। তবু 
আীরাধার সখী-মজরীগণের লীলায়িত-যুগলের দর্শনই পরম অভীম্ট। 


এই শ্লোকে শ্রীপাদ বলিতেছেন-যাঁহাদের আবিভাবামৃতরসে সিঞ্চিত হইয়া অনঙ্গ অঙ্গলীভ 
করত শঙ্গারাদি রসদ্বারা নিরন্তর যাঁহাদের লীলাবিনোদ-পরিবর্ধন করিতেছেন ।” শ্রীরাধামাধবের বন্দাবন- 
লীলারূপ সৃধাদ্রবে সিঞ্চিত হইয়। অনজ বা কন্দর্প যেন সাক্ষাৎ মৃতিমান্‌ হইয়া উিয়্াছেন। তাৎপর্য 
এই যে, র্বন্দাবনে প্রাকৃত অনঙ্জের কোন প্রভাব নাই । এখানে স্বপ্নং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দনই অপ্রাকৃত 
অবীনমদূন এবং পরম প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রেমের পরমসার মহাভাবদ্ধারা এই অপ্রাকৃত নবীন- 
অদনের সেবা করেন, সেই প্রেমই কাম আখ্যা প্রাপ্ত । মহাপ্রেমিক বিজশিরো মণি উদ্ধবাদি মহামনীষিগণ 
যে কামের (পোপী-প্রেমের ) অনুভাব-দর্শনে সানন্দচমৎকারে অভিভূত হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণরেণু- 
কণায় অভিষিন্ত হওয়ার নিমিত্ত ব্রজে তৃণ-গুলম জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন । 
আনন্দঘনমূরতি বা রসঘনমূরতি গ্বয়ং ভগবান্‌ শরীব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহার নামমান্ শ্রবণ, কীতনে 
বিশ্বমানব নিখিল কামনা-বাসনা পরিহার করত প্রেমলাভে ধন্য হইয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং শ্রীরাধাদি ব্রজ- 
গোপীগণের এই কামে বা পরমপ্রেমধারায় অজভ্রভাবে প্মপিত হইয়া স্বয়ং সফল হইতেছেন, বিশ্বকে এবং 
অনঙ্গকে সফল করিতেছেন ! 
“ব্াধিকাদি লঞ্া কৈল রাসাদি-বিলাস | 
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্যাস ।। 
কৈশোর-বয়স, ক্তীম জগত সকল । 
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল ॥* (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ ) 


তা€পর্য এই যে, কামের ভিতরে নিজেন্দ্িয়-চরিতার্থরাপ স্থার্থাভিসন্ধি একটি উপাধি । কামেরই 
একটি নাম “অনজ' বা অঙ্জহীন। বিশুদ্ধ প্রীতির সহিত অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়সুখবাসনাশূন্য প্রিয়জনৈক- 
| সিকি | 


২৫৮ | [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


সুখভাবনাময় শ্রীতির সহিত এ কামের বা অনঙ্গের যোগ না হইলে অনঙ্গ সাঙ্গতালাভ করে না। 
শ্রীরাধিকাপ্রমুখ গোপীগণের প্রীতিটি সর্বপ্রকার উপাধি রহিত বলিয়া তাঁহাদের সহিত প্রীতিপূর্ণ বিলাস- 
দ্বারা কামের আলিজন-চুন্ব নাদি অনন্ত অঙ্গ প্রকটিত হওপাম্স অনঙ্গের 'অনজ"রূপ কলঙ্ক বিদূরিত হইয়াছে, 
তিনি অঙজলাভে ধন্য হইয়াছেন । বিশেষতঃ শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবময় বিলাসদ্বারাই মদন যথার্থতঃ 
পরিপূর্ণ কলেবরে সফল হইয়াছেন |. তাই স্্রীমৎ রূপগোত্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_- 


“হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মধুরায়াং মধূরাক্ষি রাধিকা চ। 
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিস্ম্টির্মকরাহ্বস্ত বিশেষতস্তদান্র ৮ (বিদগধমাধবনাটক) 


“হে মধুরাক্ষি! এই মথুরামণ্ডলে যদি এই হরি ও শ্রীরাধিকা অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা 
হইলে, এই সৃষ্টি বৃথা হইত এবং বিশেষভাবে কন্দর্প ব্যর্থ হইত ।” 


অতএব শ্ীশ্রীরাধামাধবের আবির্ভীবের ফলে “অনঙ্গ' সাজ হইয়া প্রীতিপূর্বক শৃজারাদি রসছারা 
নিয়ত সেই রসিক মিথুনের লীলাবিনোদরস-পরিবর্ধন করিতেছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, শ্রীত্রীরাধা- 
মাধবের অপ্রারুত প্রেমলীলায় তো প্রাকৃত অনলের স্থান হইতে পারে না। অনঙ্গ এই প্রেমময়-লীলায় 
কামন্রীড়ার সাদৃশ্য আছে বলিয়া নিজেকে সাজ এবং ধন্য বলিয়া মনে করেন করুন, কিন্তু প্রাকৃত অনঙ্গ 
কি শ্রীরাধামাধবের অগ্রাকৃত শৃঙ্গাররসলীলার পো'ষক বা বর্ধক হইতে পারেন £ 


এ বিষয্ে রাসলীলার ““বাহুপ্রসার” ইত্যাদি (ভাঃ-১০।২৯।৪৬ ) শ্লোকের “উিত্ন্তম্নন্‌ রতিপতিং 
রময়াঞ্চকার” অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের কামোদ্দীপন পূর্বক বিবিধভাবে তাঁহাদের সহিত রমণ 
করিতে লাগিলেন।, এই অংশের ব্যাখ্যায় ক্রীম 'জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার রৃহদ্ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় 
লিখিয়াছেন--“বস্তৃতস্ত তাসাং প্রেমৈব সাহজিকঃ নতু কামঃ। তদতভাবে সা লীলা সুরসা ন ভবতীতি 
ঘবয়মেব তাসামসন্তমপি কামং বদ্ধ য়ামাসেত্যঞ্গঃ। সতু কামঃ প্রাকৃতো ন ভবতি অপিতু স এব ভগবান্‌ 
যেনাংশেন কামাবতারো ভবতি স এবাংশস্তাসাং মনস্যাবেশিতঃ1৮ তাৎপর্য এই যে, প্ররুতপক্ষে ব্রজ- 
রমণী গণের শ্রীরুষ্ণের সহিত আতেন্দ্রিয্-প্রীতিবাঞ্ছা-বিহীন শুদ্ধপ্রেম-সন্বন্ধই স্বাভাবিক । তাঁহাদের চিন্তে 
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক কাম-সম্বন্ধ থাকা কদাপি সম্ভবপর নহে। কিন্তু কাম-সম্বন্ধ ব্যতীত নায়ক- 
নায়িকার মিলনলীলা কদাপি সরস হয় না। সুতরাং শ্রীভগবান্‌ ব্রজসূন্দরীগণের হাদয়ে কাম না থাকিলেও 
তাঁহাদের হাদয়ে কাম-সঞ্চার করিয়া তাহা বধিত করিলেন । কিন্তু সে কাম কখনই প্রাকৃত কাম নহে, 
কিন্তু শ্রীভগবান্‌ প্রারুত কামাধিষ্ঠান্রী দেবতার যে অংশ-সঞ্চার করিয়া তাহার দ্বারা জীবগণকে কামমোহিত 
করেন, তাঁহাদের চিত্তে সেই অংশের সঞ্চার করিলেন । ক্ুুতরাং যদিও এই লীলাতে প্রারুত অনঙের 
প্রবেশাধিকার নাই, তবু এই লীলার নিমিত্ত অনঙ্গ নিজেকে সাঙ্গ মনে করিয়াছেন এবং অপ্রারুত অনঙ্গ 


যুগললীলারসের পরিবর্ধন কক্রিষ্নাছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে । 


শ্রীত্ীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ২৫৯ 


বৈকুষ্ঠাদপি সোদব্রাক্মজবুত] দ্বাব্রাবতী স। প্রিয়া 
যত্র শ্রীশত-নিন্দি-পট্টমছিষীবৃনন্দঃ প্রভুঃ খেলতি । 
প্রেসক্ষেত্রমসী ততোহুপি মগ্ুর। শ্রেষ্ঠ। হব্রের্জন্মতে। 
ঘত্র শ্রীবুজ এব বরাজতিতব্ৰাং তামেব নিত্যং ভজে ॥ ৫ ॥ 
অন্গবাদ। যেখানে শত শত লক্ষমীগণ-শ্রেষ্ঠা রুক্মিণী, সত্যভামাদি পষট্টমহিষীরন্দের সহিত 
প্রভু বিচিত্র বিহার করেন, যেস্থানে সহোদর শ্রীবলদেব ও পুন্র প্রদ্যুহ্নাদি আত্মীয়গণে পরিবৃত £ সেই 
দ্বারাবতী শ্রীবৈকুষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। আবার শুদ্ব-প্রেম-ভুমি ব্রজধাম যাঁহার অন্তর্গত যেখানে শ্রীভগবান্‌ 
দ্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দ্বারাবতী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীমথ ব্লাপ্ুরীকে আমি নিয়ত ভজন করি ॥ ৫ 
টাকা। স্বপ্ং ভগবতঃ প্রাদুর্ভাবস্থানত্বেন সব্বাত্রেষ্ঠাৎ মথুরাং ভোতি-_বৈকুগ্ঠাদপীতি । প্রভু 
শ্রীরুষ্ণঃ আীশত-নিন্দি-পট্টমহিষীর্ন্দৈঃ সহ যন্ত্র খেলতি প্রিয়া দ্বারাবতী বৈকুষ্ঠাদপি সব্বোদ্ধ্ব রুষ্ণধাম্নো 
গোলোকাদপি শ্রেষ্ঠা। শ্ীশতং লক্ষমীশতং তস্যাপি নিন্দীনি যানি পট মহিষীরন্দানি রুকমিণী সত্যভামাদি- 
সমৃহান্তৈরিতি বৈকুষ্ঠাৎ শ্রেষ্তত্বে হেতুত্বমুত্তম্‌ । অসৌ দ্বারাবতী কিস্তৃতা সোদরো বলরাম আত্মজাঃ 
প্রদ্যুশ্নাদয়স্তৈরাব্ৃতা ততস্তস্যা দ্বারাবত্যাঃ সকাশাদ্ধরেঃ শ্রীরুষ্ণস্য জন্মতঃ প্রাকট্যাৎ মরা শ্রেষ্ঠা। অস্যা 
জন্মস্থানত্বেন দ্বারাবতাা ক্রীড়াস্থানত্বেন উভয়োঃ সাম্যে আপনে শ্রৈষ্ঠে কারণান্তরমাহ--যন্রেতি । হন্্ 
মথুরায়ামেব নতু দ্বারাবত্যাং ব্রজঃ স্থাত্যন্তাভীষ্ট গোপগোপীরুন্দাশ্রয়ো রাঁজতিতরাম্‌ অতিশয্সং প্রকাশতে 





তাং মথুরামেব নিত্যং ভজে সেবে। মথুরামণ্লাবান্তরদেশ এব ব্রজঃ ৷ তথা চ শ্রীভাগবতাম্বৃতে শ্রীরূপ- 





শ্রীপাদ বলিলেন-_“মুগ্ধ-মিথুন-শ্রেণীর যাঁহারা শিরোভুষণ, অর্থাৎ প্রাকৃত বিশ্বের ত কথাই 

নাই, অপ্রাককৃত জগতেও অনন্ত ভগবছস্বরূপগণ যে রমাগণেন্স সঙ্গে বিহার করেন, সোন্দর্য-মাধূর্ষে, প্রেমে, 
লীলায় শ্রীত্রীরাধাগিরিধারী নিরুপম সকল মু্ধমিথুনের শিরোরত্র | “ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ-__নায়ক-শিরোমণি | 
নায়িকার শিরোমণি_ রাঁধাঠাকুর।ণী ॥৮ ( চৈঃ চঃ ) সেই শ্রীরাধা-গিরিধারীকে অনুরাগের সহিত দর্শনের 
ইচ্ছা করেন শ্রীপাদ। অনুরাগ আসিয়া দৃস্টি-শক্তিকে সুরঞ্জিত না করিলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় 
লীলামাধূরীর আস্বাদন লাভ করা যায় না সৃতরাং শ্রীপাদ রাধামাধবের লীলারসাদ্বাদনলিপ্সু সাধকগণকে 
অনুরাগময়্ ভজনজীবন যাপনের প্রেরণা প্রদান করিতেছেন । 

“প্রকটিত লীলারূপ অম্ভুত-পরশে । 

অনজগ যেন অঙ্গ লাভ করি ব্রজে ॥ 

শৃঙ্জারাদি রসদ্ধারা তিহোৌ নিরন্তর । 

সচাতুষ্যরদ্ধি করে নবীন-লীলার ॥ 

কামক্রীড়ারত সেই যুগল-কিশোর । 

অনুরাগে সন্দর্শনে হইব বিভোর ॥৮ ৪ ॥ 


২৬০ |] পর | 2 ১১ ২০১ জরাজিরানিতা 


গোস্বামিচরণৈর্মথুরামিতি বিস্পম্টং মথুরামণ্ডলে ব্রজমিত্যু্তম্‌। ননু যত্রেত্যস্যান্তে এবশব্দমদত্বা ব্রজ- 
শব্দোত্তরদত্তত্বেনাস্থানপদদোষতারূপ-বাক্যদোষাপভিঃ স্যাৎ। অস্থানস্থপদম্‌ ইত্যনেন বাচকপদস্যৈব গ্রহণং 
এব শব্দস্য নিদ্ধণারণার্থদ্যোতকত্বেন ন বাচকত্বমিত্যদোষঃ ৷ যথাহ সাহিত্যদর্পণকারঃ ইহ কেহপ্যাহঃ 
পদশব্দেন বাচকমেব প্রায়ো নিগদ্যত ইতি ॥ ৫ ॥। 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। । শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বাভীষ্টসিদ্ধিহেতু এই শ্লোকে প্রথমতঃ শ্রীমথুরা- 
মণ্ডলের স্ভব করিতেছেন । স্ত্রীবৈকুষ্ঠ পরমধাম ৷ শ্রীমভাগবতে বণশিত আছে__ 
পপ্রবর্ততে যন্ত্র রজত্তমস্তয়োঃ সত্তৃঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ | 
ন যন্ত্র মায়া কিমূতাপরে হরেরনুব্তা যন্ত্র সুরাসুরাচ্চিতাঃ 0৮ € ভাঃ-২।৯।১০ ) 


অর্থাৎ *শ্্রীবৈকুষ্ঠে রজোগুণ, তমোগুণ ও রঞ্স্তমোমিশ্রিত সত্তৃগুণ নাই, কালের পরান্রম 
সেখানে নাই, সেখানে মায়া নাই সুতরাং মায়িক কাঁম-ক্রোধাদির যে সম্বন্ধ নাই তাহা ত বলাই বাহুল্য 
সেখানে সুরাসূর-বন্দিত বিষ্কপার্ষদগণ বিরাজ করিতেছেন 1” ব্বহভাগবতাম্থতে দৃম্ট হয় আীগোপকুমার 
বৈকুষ্ঠে গমন করিয়া তত্রস্থ বিমলানন্দের অনুভব প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন-__ 
“তেষু বৈ দশ্যমানেষু তদ্বন্মানূভবে সুখম্‌। 
গচ্ছেৎ সৃতুচ্ছতাং সদ্যো হরিয়েব বিরমেৎ সৃখম্‌ ॥ 
অহো সুখং কীদ্গিদং দুরাহমহো পদং কীদুগিদং মহিষ্ঠম্‌ । 
অহো মহাশ্চর্য্তরঃ প্রভূশ্চ কীদূক্‌ তথখাশ্চর্যতরা কৃপাস্য ॥) | 
“সেই বৈকুষ্ঠ ও তত্রস্থ পদার্থ সকল দর্শন করিলে বৃন্মানুভব তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। তখন 
্বতঃই লঙ্জাবশতঃ মোক্ষসূখ বিরাম প্রাপ্ত হয় । অহো! বৈকুষলোকে কি সুখ ! আর এই পদও 
কি দুরূহ অর্থাৎ বাক্য-মনের অগোচর ও পরম মহিষ্ঠ। অহো! মহা আশ্চর্যতর এই লোকের প্রভূই বা 
কি প্রকার ! আর মহা আশ্চর্যতম তাঁহার কৃপাই বা কীদ্‌শ ৮ অর্থাৎ বৈকুষ্চলোকের সবই মহা- 
মহিমায় মণ্ডিত। এই পরমধাম বৈকুষ্ঠ অপেক্ষাও দ্বারাবতী শ্রেষ্ঠ । ৃ 


বজভাবের উপাসক শ্রীগোপকুমার বৈকুগ্ঠের এখর্ধাদি দশনে আনন্দ লাভ করিতে না পারিয়া 
ভ্রমে অযোধ্যা হইয়া যখন শ্রীদ্বারকায় উপনীত হইলেন তখন বৈকুগ্ঠ, অযোধ্যাদি ধাম অপেক্ষা দ্বারকার 
সুখাধিক্যের অনুভবে বলিয্মাছিলেন-_ ১ 
“মোক্ষে সুখং ননু মহভমমুচ্যতে যত্তৎকোটিকোটিগুণিতং গদিতুং বিকুগ্ঠে ॥ 
যন্ত্যা কয়াচিদধিকং কিল কোশলায়াং যদ্দ্বারকাভবমিদং তু কথং নিরূপ্যম্‌ ॥৮ 
(বুঃ ভাঃ-২।৫।৩৭ 9) 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ | ( ২৩১ 


অর্থাৎ “মুমৃক্ষ গণ মোক্ষে যে মহভম সুখের নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই মোক্ষসুখ হইতেও কোটি 
কোটি গুণে অধিক সুখ বৈকুষ্ঠে বর্তমান এবং বৈকুষ্ের সুখ হইতেও অযোধ্যার সুখ অধিক বলিয়া ভগবভত্ত- 
গণ নিশ্চয় করিয়াছেন, পরন্ত দ্বারকার যে সুখ উহার পরিমাণ কেহই কোন প্রকারে নিরাপণ করিতে 
সমর্থ নহেন।” “যথা সেবারসবিশেষনিষ্ভয়াযোধ্যায়াং বৈকুষ্ঠতোহপি সুখাধিক্যং ঘটেত, তথা দ্বারকাগ্মা- 
মপি দৌহাদরসবিশেষনিষ্ঠয়াযোধ্যাতোহপি সুখবিশেষঃ সিধ্যত্যেব 1” (ব্বঃ ভাঃ টীকা-২৫।৩৮ ) অর্থাৎ 
“বৈকুষ্ঠ অপেক্ষা সেবারস-বিশেষ-নিষ্ঠাহেতু অযোধ্যাতে সুখাধিক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। সেইরূপ 
দ্বারকাতে সৌহাদরস-বিশেষ-নিষ্ঠাদ্বারা অযোধ্যা হইতেও সুখবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে 1৮. ছে 


তাই বৈকুগ্ঠ হইতে দ্বারকার মহিমাধিক্য-প্রদর্শনে শ্রীপাদ সৌহাদরস-নিষ্ভার উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন_-বলদেবাদি সহোদর ও প্রদ্যুম্নাদি পুন্রবর্গে পরিবেষ্টিত হইক্সা শ্রীরু্ণ দ্বারকায় শোভা 
পাইতেছেন এবং স্বয্নং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াবর্গহেতু অন্যান্য শত শত কমলাগণ হইতে শ্রেষ্ঠা রুক্মিণী, 
সত্যভামা প্রভৃতি ষোড়শ সহত্র মহিষীর সহিত যিনি বিচিন্ত্র বিহার করিতেছেন ॥ ্‌ 

অতঃপর বলিলেন-_-শ্রীকুষ্ণের জন্মস্থানহেতু শ্রীমথুরা সেই দ্বারাবতী অপেক্ষাও পরমস্রেষ্ঠা ॥ 
সপ্তপুরীর শ্রেষ্ঠা মথুরাপুরী রাজরাজেশ্বরীর ন্যার বিরাজ করিতেছেন । শ্রীমৎ বূপগোস্বামিপাদ 
লিখিয়াছেন__ 
“অদ্যাবস্তি ! পতদ্গ্রহং কুরু করে মায়ে ! শনৈবাঁজয় 
চ্ন্রং কাঞ্চি ! গৃহাণ কাশি ! পূরতঃ পাদুযৃগং ধারয় ॥ 
নাযোধ্যে ! ভজ সন্ভ্রমং স্ততিকথাং নোদ্গারস্ দ্বারকে ! 
দেবীয়ং ভবতীষু হস্ত মথুরা দৃষ্টিপ্রসাদং দধে )) 
(ভ্তবমালা-মথুরাস্তব-৪ ) 

“হে অবস্তি ! তুমি অদ্য চবিততান্কুল ক্ষেপণের পান্র € পিক্দানী ) হস্তে গ্রহণ কর, হে মায়া- 
পৃরি ! তুমি স্দু চামর ব্যজন কর, হে কাঞ্চি ! তুমি ছন্র গ্রহণ কর, হে কাশি! তুমি অগ্রে পাদুকা দয় 
ধারণ কর, হে অযোধ্যে ! তুমি আর ভীতা হইও না, হে দ্বারকে ! তুমি অদ্য স্তুতিবাক্য প্রকাশ করিও 
না, যেহেতু কিস্করীস্বরূপ তোমাদের প্রতি প্রসম্না হইয়া এই মথুরা অদ্য স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রাজ- 
মহিষী হইয়াছেন ॥ 

স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকফের আবিভ্ভাব-স্থান বলিয়া মথুরার এতাদূশ মহত্ব । ততোধিক মথুরার 
মহত্ব এই জন্যই যে, শ্তদ্ধপ্রেমভুমি ব্রজধাজ অথ বানর অস্তর্গত। ভগবান্‌ মখুরায় অবতীর্ণ 
হইলেন, কিন্তু এর্বর্যজ্ানগন্ধশন্য শুদ্ধমাধূর্যময় লীলা প্রেমধাম ব্রজেই প্রকাশ করিলেন । এখানেরই 
পার্ষদগণ সকলপ্রকার গ্রহ্বর্য বিস্্থৃত হইয়া 'মোর পুন্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি'ভাবে শ্রীকৃফকে 
ভাল বাসিয়া আত্মহারা করিলেন । অতঞব শুদ্ধপ্রেমধ/ম ব্রজের তুলনা নাই। প্রশর্ষজান আসিয়া 


২৬২ ] ৃ [ শ্রীশ্রীপ্তবাবলী 


যত্র ক্রীড়তি মাধবঃ প্রিয়তমৈঃ ক্সিগ্ধঃ সখীনাং কুো- 
নিত্যং গাঢ়ব্রসেন বামসছিতোহপ্যদ্যাপি গোচাব্ীণেঃ ॥ 
যস্যাপ্যডুত-আধুরীবসবিদাং হাছের কাপি স্ফুত্রেৎ 
প্রষ্ঠং তন্মধুব্রাপুরাদপি হবের৫দোষ্ঠং তদেবাশ্রয়ে ॥ ৬ | 
অনুবাদ । যেখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি পরমপ্রিক্ সখাগণ ও বলদেবের সঙ্গে গাঢ় অনুরাগ- 
ভরে অদ্যাপি নিয়ত গোচারণাদি লীলা করিতেছেন, যাহার কোন অনির্বচনীয় রসমাধুরী সহাদয় ভক্তগণের 
চিন্তে স্ফুরিত হইয়া থাকে, মথুরাপুর অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয্স প্রিয় সেই গোষ্ঠপ্রদেশকে আমি 
আশ্রয্প করি ॥ ৬॥। 
টাকা। মথুরামণ্ডলৈকদেশত্বেহপি শ্রীকুষ্ণস্যাতিপ্রিয়ত্বেন স্বাতশ্ত্রেেণ বুজং ভ্তৌতি-যন্ত্রেতি । 
তত্তক্মাদেগান্ঠং বুজমাশ্রয়ে । অআন্রয়ণ হেতুমাহ তদ্বণিতগুণ প্রসিদ্ধ মধূপুরাদপি হরেঃ শ্রীকৃফস্য প্রেষ্ঠং 
প্রিযম্‌ 1 অতএব যস্য গোষ্ঠস্য কাপ্যনিরতস্তাদ্ভূত মাধুরী কন্রী-রসবিদাং রসিকানাং হাদ্যেব মনন্যেব 
স্ফুরেৎ প্রাদুরভভবেৎ। তঙ্মাদপি মাধবঃ শ্রীরুফোযন্ত্র গোচারণৈঃ কুত্বা প্রিয়তটৈঃ সখীনাং শ্রীদামাদীনাং 





হাদয়কে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিলে প্রেমের উল্লাস কমিয়া যায় । প্রেম চায়, প্রীতির পান্রকে নিঃসঙ্কোচে 
ভাল বাসিতে । সম্ভ্রম, সঙ্কোচ আসিলে প্রেমের বুক ভাঙগিয়া যায় । প্রেমের মাঝে ভন্ত ও ভগবান্‌ পরস্পর 
পরস্পরকে অন্তরতমভাবে জড়াইয়া ধরেন-- ইহাই প্রেমের বৈশিষ্ট্য ! শুদ্ধপ্রেমধাম ব্রজব্যতীত এইভাব 
অন্যন্ত্ কুন্রীপি নাই। তাই ব্রজেই প্রেমমন্দাকিনী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে অসীমের দিকে 
ছুটিতে থাকে । ব্রজের শুদ্ধমাধূর্যমগ্ন ভাব ব্যতীত এই প্রেমোল্লাস অনান্ত্র দৃম্ট হয় না। ইহাই ব্রজপ্রেমের 
অনন্যসাধারণ মহত্ব বা গোরব। শ্রীপাদ বলিলেন-__'সেই প্রেমধাম বুজ ঘাঁহার অন্তর্ভুক্ত, সেই 
শ্রীমথুরাকে আমি নিয়ত ভজন করি । 

“পউমহিষী শ্রীরুকমিণী সত্যভামা । 

শত শত লক্ষী নহে যাঁহার উপমা ॥ 

সহোদর বলদেব পুন্র-পরিকরে । 

যে স্থনেতে শ্ীগোকিন্দ নিতুই বিহরে ॥| 

সেই ধাম দ্বারাবতী বৈকুষ্ঠ হইতে । 

অধিক মহিমা বলি গায় ভাগবতে ।! 

মথুরামণ্ডলে প্রেমক্ষেত্র বুজধাম | 

যথা জন্ম অঙ্গী করে স্বয়ং ভগবান্‌ ॥ 

দ্বারাবতী হৈতে শ্রেষ্ঠ মথ্রা-মণ্ডল । 

সতত ভজনা করি সব্ব' সূমঙ্গল 11” ৫11 
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কুলৈঃ সমূহৈঃ সহ গাঢরসেন গাড়ানুরাগেশ রামসহিতোইপি যথেজ্টম্‌ অদ্যাপি নিত্যং নিরন্তরমহরহর্বা 
স্লিগ্ধঃ স্েহযুত সন্‌ ক্রীড়তি। “অপি সম্ভাবনা প্রশ্ন শঙ্কা গর্হা সমুচ্চয়ে। তথাযুক্তপদার্থেহপি কাম- 
চারক্রিয়াস'চেতি মেদিনী। কামচীরক্রিয়ান্র যথেস্টাচরণং রসো গন্ধরসে জলে। শ্জারাদৌ বিষে 
বীর্ঘ্যে তিক্তাদৌ দ্রবরাগয়োরিত্যাদি । স্িগ্ধঃ স্লেহযৃতে চিন্কণেহপি স্যাদিতি চ মেদিনী। অদ্যাপীতি 
প্রয়োগেণ ক্রীড়তীতি বত্তমান প্রয়োগেণ চ ব্রজবিহারস্য নিত্যত্বং ধ্বনিতম্‌ ॥ ৬ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। | শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লোকে শ্রীমথুরানগরার স্ব করিয়াছেন এবং 
শ্রীগোবিন্দের রহস্যময়-লীলামাধুরীর পূর্ণতম নিকেতন ব্রজমণ্ডলের স্থিতিহেতু যে মথুরা মহাম্ হমায় 
মণ্ডিত, 'াহাও উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রজমণ্ডলের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদের চিভে স্বপ্রকাশ ব্রজলীলা- 
মাধুরীর স্ফুরণ হইয়াছে । এই গ্লোকে শ্রীদামীদি সথাগণ ও বলদেবসহ শ্রীকৃষ্ণের মধুর গোষলীলা 
মরণ করিয়া গোষ্ঠ প্রদেশের বন্দনা করিতেছেন । ্‌ 


যেদিন গোকুল ত্যাগ করত শীনন্দাদি ব্রজবাসিগণ নিরাপদ বাসস্থান শ্রীব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করি- 

লেন, তখনি নিরুপম গোষ্তপ্রদেশ দর্শনে শিশু শ্রীরামকৃষ্ণের পরম সুখোদয় হইয়াছিল ॥ “ণ্বন্দাবনং 
গোবদ্ধনং যমূনাপুলিনানি চ। বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োনূপ 0৮ (ভাঃ-১০1১১।৩৬ ) শ্ীশুকদেব 
মহার।জ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন--“হে রাজন্‌ ! বৃন্দাবন, গোবর্ধন ও যমুনাপুলিন-দর্শনে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের পরমানন্দের উদ্রেক হইয়াছিল |” গোষ্ঠপ্রদেশের পরম মনোহরতার আকর্ষণে বাল্যকালেই শ্রীরাম- 
কুষ্ণের আ্ীসৃবলীদি সখাসঙ্গে গোবৎসচারণ ও রূমণীয় গোষ্ঠক্রীড়ার সুন্রপাত হইয়াছিল । গোষ্ড-ক্রীড়ার 
আকর্ষণাধিক্য বা অনুরাগ এতই প্রবল ঘে, সেই বাল্যকালে পিতা, মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন।দির স্মেহময় 
ক্রোড়ুসজও তাঁহাদের গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হয় নাই । শ্ীস্তকদেব মুনি বালয়াছেন-_ 

“এবং বুজৌকসাং প্রীতিং হচ্ছন্তৌ বালবেন্টিতেঃ । 

কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালোৌ বভুবতুঃ ॥ 

অবিদূরে বজভুবঃ সহ গোপালবালকৈঃ। 

চারয়ামাসতুব্বৎসান্‌ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদো ॥ 

ক্চিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ চিৎ । 

ক্চিৎপাদৈঃ কিক্কিণীভিঃ ক্চিৎ কৃত্রিমগোরুষৈঃ ॥ 

রৃষায়মাণৌ নদ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরমূ । 

অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তুংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতো যথা ॥৮ €(ভাঃ- ১০১১।৩৭-৪০ ) 


এই প্রকার বাল্যলীলায়ও নানাবিধ মধুরবচনে বূজবাসিগণের পরমানন্দবর্ধনশীল শ্রীর।কুষঃ 
দুই ভাই যথাসময়ে গোবৎস-চারণ আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা বেণু, বেন্তর, শৃঙ্গ, কন্দুকাদি নানাবিধ 
খেলার সামগ্রী লইয়া শ্রীদাম-স্বলাদি গোপবালকগণ সহ নন্দালয়ের অনতিদূরে বৎসচারণ আরত 


২৬৪ |] [ শ্রীস্্রীস্তবাবলী 


করিলেন ৷ রামরুঞষ্ণ দুই ভাই কখনও বেণ-বাদন করেন, কখনও বা ক্ষেপণী-যন্ত্রযোগে বিল্ব, আমল- 
ক্যাদি ফল ক্ষেপণ করেন, কখনও বা কিন্কিণী চরণে দিয়া তাহার বাদেঃর তালে তালে মধুর নৃত্য করেন, 
কখনও বা অঙ্গে কম্বলাদি আবরণ করিয়া কুত্রিম গোশ্র্ষ সাজিয়া রুষের ন্যাপ গর্জন ও পরস্পর মাথা- 


মাথি যুদ্ধ করেন্ন। কখনও বা ময়ূর, হংস, বানরাদির ধ্বনির অনুকরণ করেন, এইভাবে তাঁহারা প্রাকৃত 
বালকের ন্যায় নানাবিধ মধুর বিহার করিতে লাগিলেন । 


ভ্রুমশ$ বয়োরৃদ্ধির সহিত € পৌগণ্ডে ) তাঁহাদের গোষ্ঠবিহার আরও মধুরতরভাবে রূপায়িত 
হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সুদূর গোষ্ঠপ্রদেশে গমনপূর্বক বিচিন্্র মধুর বিহার করিতে 
লাগিলেন। শ্রীপাদ শুকমুনি সুনিপূণ শিল্পীর ন্যায় সে গোষ্ঠবিহারের অতি মনোহর চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন-- 

“ফলপ্রবালস্তবক-সুমনঃ পিচ্ছধাতুভিঃ। কাচমুস্তামণিস্বর্ণ-ভূষিতা অপ্যভুষয়ন্‌ ॥ 

মুঞ্ন্তোহন্যোন্যশিক্যাদীন্‌ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ। তন্্রত/শ্চ পুনদূ'রাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ ॥ 

যদি দূরং গতঃ কুষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্‌। অহং পৃব্বমহং পৃব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥॥ 

(কচিদ্বেণুন্‌ বাদয়ন্তো ধূমান্তঃ শুঙগাণি কেচন ৷ কেচিদ্ভুঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কৃজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥ 

বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ 1 বকৈরুপবিশত্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥ 

বিকর্ষন্তঃ কীশবালানারোহত্তশ্চ তৈদ্রু“মান্‌। বিক্ষুব্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্রবস্তশ্চ পলাশিষু ॥ 

সাকং ভেকৈবিলঙ্ঘন্তঃ সরিৎ ত্রবসংস্লুতাঃ | বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্‌ ॥” 

( ভাঃ-১০1১২।৪-১০ ) 

“গোপবালকগণ তাঁহাদের মাতগণকতৃক পরিহিত কাচ, মুক্তা, মণি ও স্বর্ণাদি নিমিত অলঙ্কারে 
ভূষিত থাকা সন্ত্বেও বনে আসিয়া নানাবিধ ফল, পল্লব, পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্প, মমুরপুচ্ছ ও গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা 
নিজ নিজ অঙ্গ বিভুধিত করিলেন, অতঃপর মধুর গোষ্ক্রীড়া সুরু হইল । কেহ কাহারো বেন্র-বেণ 
প্রভৃতি লুকাইয়া রাখেন, আবার ধরা পড়িলে উহা দূরে নিক্ষেপ করেন, নিক্ষিপ্ত বেন্র-বেণু প্রভৃতি আনিতে 


গেলে সেখানে যেসব গোপবালক থাকেন তাহারা তাহা লইয়া আরও দুরে নিক্ষেপ করেন, আবার হাসিতে 
হাসিতে যাহার জিনিষ তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন । ূ 


কোন সময় বনশোভা দর্শনেচ্ছায় কৃষ্ণ গোপবালকগণকে ছাড়িয়া একটু দুরে গেলে গোপবালক- 
গণ “আমি আগে যাইব, আমি আগে যাইব" বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া শ্রীরুঞ্চকে স্পর্শ করত পরমানন্দে 
ভাসমান হন । 

কেহ বা বেণুবাদন, কেহ বা শিঙা বাদ্য করেন, কেহ বা ভহ্রমরের মত গুঞ্জন, কেহ বা কোকিলের 
মত কজন করেন। কেহ বা আকাশে উজ্ডীয়মান পক্ষীর ভূমিতে পতিত সচল ছায়ার সহিত দৌড়াইয়া 
যান, কেহ বা হংজের গতির অনুকরণ করেন, কেহ বা জলের ধারে বকের মত বসিয়া থাকেন। কেহ, 
বা ময়ূরের সঙ্গে নৃত্য করেন, কেহ বা রৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট বানর-শিশুর লেজ ধরিয়া আকর্ষণ করেন, 
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তাহারা উচ্চডালে আরোহণ করিয়া মুখবিরুত করিলে গোপবালকত তাহাদের মুখবিকৃতির অনুকরণ করিতে 
করিতে শাখা হইতে শাখান্তরে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া যান। কেহবা প্লতগতিতে ভেকেন্র অনুকরণ 
করিতে করিতে লাফ দিয়া ক্ষুদ্র জলধারা পার হন, কেহ বা স্বীয় প্রতিবিষ্বের সঙ্গে হস্তপদাদি সঞ্চালন 
করত নানা রঙ্গ করেন, কেহ বা স্বীয় প্রতিধ্বনির সহিত কলহ করেন ।” এই প্রকার গোপবালকগণসঙ্গে 
প্রীকফের বিচিনন মধুর গোষ্ঠক্রীড়া বর্ণনা করিয়া শ্রীশ্ুকমুনি সানদ্দ-চমৎকারিতায় বলিলেন_ 


*ইচ্ছাং জতীং ব্রক্মস্খানুভূত্যা দাস্যং গতাঁনাং পরদৈবতেন । 
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাদ্'ং বিজহ-ঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ 0? € এ-১১ এ 


“হে রাজন । জ্ঞানী ও যোগীগণ যাঁহাকে নিবিশেষ ব্রক্মানন্দস্বরাপ বলিয়া থাকেন, দাসাদি 
ভস্তগণ যাঁহাকে পরমপূরুষ-পরমেশ্বররূাপে উপাসনা করেন, মাম্মাবদ্ধ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে সামান্য 
মরবালক মান্ত জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই স্য়ং ভগবান্‌ স্রীরূুফণের সঙ্গে অগণ্যপৃণ্য-নিকেতন গোপবালকগণ 
মানাবিধ বাল্যক্রীড়ী করিতে লাগিলেন ।” 


ক্রীমরীগবতাদি শাপ্ড্রে বলরদেব ও গোপবালকগণসঙ্গে বালয-পৌগশুবয্সে শ্রীকৃষ্ণের প্রগাঢ় অনু- 
ব্লাগময় বিচিন্ত্র গোষ্ঠবিহার বণিত থাকিলেও শ্ীরাধারাণীর কি্কুরী শ্রীপাদ রছুনাথের শ্রীকুফ্ণের শ্ঙগাররস- 
ভাবনাময়্ প্রগাট অনুরাগরসরজিত কৈশোরের গোষ্ঠবিহারই পরম কাম্য । কৈশোরের আবির্ভাবে শঙ্গার- 
রসোদয়ে শ্রীরাধার রূপ, গুণ, লীলায় বিমুগ্ধ ্্রীরুষ্ণের মুখ্যতঃ শ্রীরাধার সহিত নির্জন গোৌবধন, শ্রীরাধা- 
কুণ্ডে মিলন-বিহারাদির কামনাতেই যে গোষ্ঠবিহার, "রাখাল লইয়া বনে সদা ফিরি ধেন্-সনে, তুয়া 
লাগি বনে বনঢারী” “তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া, গিরি-নদী-বনে-বনে” € শ্রীকৃষ্ণের উত্তিতে মহাজন ) 
ইত্যাদি বাক্য তাহা জানা যায়। বলদেব ও সখাগণের সহিত মধুর গোস্ঠবিহার করিতে করিতেই 
বনশোভা দর্শনাদির ছলে প্রিয়নর্ম সখা সুবল, মধূম্গলাদির সঙ্গে ত্রীরাধার সম্বী-মঞ্জরীগণের যোগাযোগে 
শ্রীরাধার সহিত শ্রীকুণ্ডতীরে মহা অনুরাগ'রসময় মধুর রসবিহার ! যে বিহাররস পারাপারের অনন্ত উৎস 
দিক্দিগন্তে প্রবাহিত হইয়। তজ্জাতীগ্ন সহাদয় সামাজিক ভক্তগণের হৃদয়্ক্ষেত্রকে আপ্লাবিত করিয়া থাকে । 
শ্লোকের “নিত্যং শব্দে এই সকল লীলারই নিত্যতা স্চিত হইয়াছে । এই জন্যই আ্রীপাদ বলিয়াছেন-- 
“যস্যাপ্যদ্ভূত-মাধুরীরসবিদাং হাদ্যেব কাপি হফুরেৎ” "যাহার কোন অনির্বচনীয় রসমাধুরী তাদ্‌শ সহাদয়্ 
উত্তগণের চিত্তে স্ফুরিত হইয়া থাকে । তাই গোস্ঠপ্রদেশ স্ত্রীরুঞ্চের মথুরা হইতেও সাতিশল্ম প্রিয় । 1 সেই 
 গোষ্ঠপ্রদেশকে আমি আশ্রয় করি ॥ 
“শ্রীদামাদি সখাসঙ্গে কৃ্“-বলদেবে । 
গোচারণে নিত্য খেলা গাঢ় অনুরাগে 1 


3% 


২৩৬ ] | শ্রীত্রীস্তবাবলী 


বৈদগ্ধ্যোভত্রনর্ম-কর্মাঠ-সখীবৃনন্দেঃ পরীতং রসৈঃ 
প্রত্যেকং তক্ু- কুঞ্জবল্লরিগিরীত্রাণীযু.রাত্রিন্দিবম্‌) ) 
নানাকেলিভব্রেণ যত্র মতে তবু গিং 
তৎপাদান্ুজগন্ধবন্ধুরতরং বৃন্দ্াবনং তদ্ভজে ॥ ৭॥ 


অনুবাদ । যেস্থানে হাস্য-পরিহাসাদি মধুররসময় বিবিধ কলানিপুণা ললিতাদি সখীগণে 
পরির্ত হইয়া অনুরাগভরে বিচিন্্ রসকেলিবিলাস-নিমগ্ন শ্রশ্রীরাধামাধব তরু, লতা ও ঘন গল্পবাদি 
সমাচ্ছন্ন কুর্জে এবং গিরি-গুহায় দিবারান্র বিহার করিতেছেন, সেই যুগলকিশোর্ের পাদপদ্ম-সৌরভে 
অতীব রমণীক্প শ্রীবৃুন্দাবনকে আমি ভজন করি | ৭1) 

টীকা । রৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সব্বকাল স্ুখাবহং তত্র চক্র ক্জাবাসং শকটেরদ্ধ'চন্দ্রবদিতি 
দিশা শ্রীরন্দাবনৈকপ্রদেশং নিবাসাদি গো-প্রচারণযোগ্যস্থানং বূজৎ স্তত্বা অন্তরজ-লীলাসাধন-গহনপ্রদেশ- 
রূপং শ্রীরন্দাবনং ভ্তৌতি-__বৈদগ্ধ্যেত্যাদি। তদ্রন্দবনমহং ভজে ইত্যন্বয্সঃ। কিস্তৃতং তৎপাদাহ্থুজ- 
গন্ধবন্ধূরতরং তস্য যুনোষূ'গস্য পাদান্থজস্য পাদপদ্মস্য গন্ধেন বন্ধুরতরমতিশগ্ন রম্যম্‌। “বন্ধুরং মুকুটে 
পুংসি স্ত্রীলিঙ্গং তৈলকল্কয়োঃ 1 বন্ধুরোবধিরে হংসে ত্রিষু স্যাদ্রম্যনঅয়োরি”তি মেদিনী । কিমিদং ব্বন্দাবনং 
তন্রাহ যন্ত্র তন্নব্যযূনোর্যগিং রাধারুফ্য়োযুগিলং কর্ভ হন্ত্ প্রত্যেক ভ্রুমশঃ তরুকুজবলরিগিরিদ্রোণীষু 
বরান্রিন্দিবং নানাকেলিভরেণ বিবিধ ক্রীড়াতিশয়েনোপলক্ষিতং রমতে ক্রীড়তি। তরুনিম্মিত কুজাশ্চ 
বলর্য্যঃ ক্রীড়োপযোগিন্যো লতাশ্চ গিরিদ্রোণ্যশ্চ তাসু। পুনঃ কিস্তূতং বৈদগ্ধোত্তর-নম্্মকরম্্মত-সখীর্ন্দৈঃ 
কণ্ভভিঃ রসৈরনূরাগৈঃ পরীতং ব্যাপ্তম । বৈদগ্ধ্যমেবোত্তরম্ম উত্তমং যন্ত্র এবং যনশর্ম কোতুকং তন্ত 
কম্্মঠা নিপূণা যাঃ সখ্যো ললিতাদয়স্তাসাং ব্বন্দৈরিত্যর্থঃ । উত্তব্রাদিঠ্বিশেষে চ স্নুষায়ামজ্জ নস্য চ। 
বিরাটস্য সুতেনাস্যাদুব্বে?দিব্যোন্তমে ভ্রিষ্বিতি মেদিনী ॥ ৭ ॥ 


স্ভবামূৃতকণ। ব্যাখ্যা) । শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে গোম্ঠলীলার ক্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে সখীগণ- 
সহ স্ত্রীস্্রীরাধামাধবের অনুরাগময্প শুঙ্গাররসকেলি-বিলাসের মধুর স্ফুরণ জাগিয়াছে। তিনি সেই রসময্পী 
লীলার আনন্দ-নিকেতন শ্রীরন্দাবনের বন্দনা করিতেছেন । অশেষ-বিশেষ রূসনির্যাস আস্বাদনই অহিল- 
রসাম্কৃতমৃতি শ্রীরুঞ্ণস্বরূপের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ! তিনি রসময় ও করুণাময়, এই দুইটি স্বভাব তাঁহাকে 
চিন্ময় প্রাকৃত গোলোক-র্ন্দাবন হইতে ধাম-পার্ষদাদি সহ ভুলোকে নামাইয়া আনে । স্বয়ং অবতারীর 
অবতার, এ এক দুক্তেয় রহস্য! “ব্রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ । এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার 





অদ্ভুত রসকেলি মাধূর্য-বিশেষে ৷ 

সতত জাগিছে যাহা রসিক-মানসে ॥॥ 
মধুপুরী হৈতে ্রেস্ঠ সেই ব্রজধাম । 
শ্রীগোবিন্দ-লীলাভুমি ন্মনাভিরাম 1৮ ৬ ॥ 


স্্ীশ্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ | [ ২৬৭ 


উদ্গম ॥৮ (চৈঃ চঃ) চখৎকারিতাই রসের বা লীলার শ্রাণথ। চমৎকারিতা না থাকিলে লীলার মাধূষ 
হাকে না। তাই তাঁহার অঘটন-ঘউন-পতীক্নসী শক্তি যোগমায়া বিশ্বপ্রপঞ্চে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্র- 


অন্দনকে বিবিধ চমণকারিতাপূর্ণ লীলা প্ার্ষদগণসহ মিলন করাইয়া প্রতিনিয্নত আনন্দচিন্ময়রসে বিভোর 
করিয়া ঝাখেন ! 


অধিল ভগবৎস্বরূপের লীলার মধ্যে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের লীলাই সর্বোত্তম শ্রীরুফলীলার 
মধ্যেও আবার শুদ্ধমাধূর্ষময় বৃন্দাবনলীলাই সর্বাপেক্ষা মধুময়ী। শ্ত্রীরন্দীবন-লীলার মধ্যেও আবার মহা- 
ভাববতী গোপিকাগণের সঙ্গে গোপীজনবল্লভের মধুর সময় লীলাই সর্বাদ্ভূত চমৎকারিতাপূর্ণ । আবার 
মআদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধারাণীতর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর বীসবিলাসেই লীলারসাঘ্বাদন-চমৎকারিতার 
'পরাকাষ্ঠা। সেই পত্রম জ্লসমন্্রী লীলার রহস্যময় নিকেতন শ্রীরন্দাবন । 


শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্ঙ্গাররসবিলাসের পরমাস্পদ বিচিন্ত্র তল, লতা ও তাহাদের ঘন-পঞ্সব- 
জঅমাবি্ট মনোহর কুজভবনসমূহে রূন্দাবন সমাচ্ছন্ন। সেই তরুত, লতাসমূহ সাধারণ নহে 

“রাধাকৃষ্কৌ পরমকুতুকাৎ খেলতো যত্তলেু, ভূঙজজাতে যৎফলমতিরসং যব্প্রস্নাদি-ভুষৌ 1 

যচ্ছাখাঙ্ছেঃ সুরুচিরখগৈর্মোনিভিনিনিমেষৈঃ, পীতালাপাম্ৃতরুচিস্গুধৌ তাংস্তরূং শ্চিন্তয়ামি ॥ 
নানাকারান্‌ দিব্যনানাফলাদীন্‌, রাধাক্কষ্তপ্রীতয়ে যে বহত্তি | 
নানাসংস্থানোড্বান্তদ্ধিভাজে?, বন্দে বুন্দারণ্যধন্যদ্রতমাংস্তান্‌ ॥ 
রাধাকৃষ্ণানূরাগান্ম্কুলপুলকিনে? মাকরন্দৌঘবাজ্পান্‌, 
তত্াদ্গ্বাতচঞ্চৎ কিশলয়করতো দিব্যনৃত্যং দধানাঃ । 
সৎপুষ্পশ্রোণহাসাঃ খগকুলবিরুতৈঃ সংস্তবন্তঃ ফলাদে- 
ভারৈর্স্রা দ্রমাস্তে মম পরমমূদে সন্ত বুন্দাবনীয্াঃ ॥” (রঃ মঃ ৬।১১-১৩ ) 


“যে সমস্ত বৃক্ষের তলদেশে শ্্রীরাধারুষ্ণ পরম কৌতুকবশতঃ খেলা করেন, যাহাদের অতি 
সাল ফল ভোজন করেন, পুষ্প প্রভৃতিতে ভূষণাদি করেন, শাখাস্থিত মৌনী মনোক্ত বিহজমকুলকরৃক 
€ উপহৃত ) আলাপাম্ৃত ও লাবণ্যাম্থতরসে আপ্যাপ্সিত হন, সেই তরু সমূহকে চিন্তা করি । 

নানাকৃতি-বিশিষ্ট দিব্য দিব্য ফলরাশি যাহারা শ্রীরাধাকুষ্ষের প্রীতির জন্য ধারণ করে এবং 
নানাভাবে সনিবিষ্ট হইয়া আবিম্ভাব ও তিরোভাব করিয়া থাকে- রৃন্দাবনস্থ সেই ধন্য তরুগণকে বন্দনা 
করি । 

শ্রীরাধারৃষ্ষের প্রতি অনুদাগবশতঃ তাহারা মৃকুলরূপে পুলক ধারণ করিয়াছে, মধূ-প্রবাহচ্ছলে 
অশ্চধারা মোচন করিতেছে, ম্ৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহে দোলায়মান পল্পবরূপ হস্ততঙ্গীতে দিব্য নৃত্য করিতেছে, 
উত্তম পুষ্পবিকাশছলে হাস্য করিতেছে, পক্ষিগণের কাকলিধ্বনিরূপে সম্যক প্রকারে স্ভবগান করিতেছে». 
ফলাদির ভারে অবনত সেই রৃন্দাবনীয় রুক্ষরাজি আমার পরমানন্দ বিস্তার করুক |” এই সমস্ত রুক্ষ 


২৬৮ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


যত্র শীঃ পরিতোভ্রমত্যবিব্রতং তান্ভ। মহাসিদ্ধয়ঃ 
স্্াতাঃ স্থষ্টিরলং গবামুদরয়নী বাসোছপি গোষ্ঠৌকসাম্‌। 
বাৎসল্যাৎ পরিপালিতে। বিহরতে কৃষ্ঝঃ পিতৃভ্যাং জুটখ- 
শুরন্দীশ্বরসালঘবং ্জপাতোর্াষ্টোতমা্ং ভজে ॥ ৮ ॥ 


অনুবাদ ।. যে স্থানে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা মৃতিমতী হইয়া পরিচারিকার ন্যায় 
সতত ভ্রমণ করিতেছেন, যে স্থানে অণিমাদি অস্ট মহাসিদ্দিসমূহ পূর্ণ রূপে বিরাজ করিতেছে, ধেন্গণের 


উন্নয়ন বা স্্রীরদ্ধির জন্যই যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি ব্রজবাসিগণের পরম সুখনিবাস-স্থান, জনক- 


ও অনুরূপ গুণ-মহিমা সমন্বিত লতারাজির ঘন পল্লবাদিতে সমাচ্ছন্ন কত শত কুজগৃহ রদ্দাবনে অপূর্ 
শ্রী-বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে । সেই সমস্ত কুঞ্জগৃহে এবং নির্জন ও মনোহর. গ্রিরিগুহাতে নব- 
কিশোরযুগল শ্রীস্্রীরাধামাধবের দিবারান্র বিচিন্ত্র মধুর রসবিলাস অনুষ্ঠিত হইরা থাকে! “রাভ্রিদিন 
কুঞজন্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। কৈশোর বয়স সকল কৈল ব্রীড়া-রজে ॥৮ € চৈঃ চঃ) 


শ্রীপাদ বলিতেছেন- শ্ত্ীশ্রীরাধামাধবের সেই ঘিচিন্ত্র বিলাসসিন্ধু নর্ম-চতুরা শ্রীললিতাদি সখীগণের 
হাস্য-পরিহাস-রসতরঙ্জে প্রতিনিয়ত যেন উচ্ছুসিত হইয়া উঠে । “বৈদগ্ধ্যোত্তর-নম্র্ম-কর্্মঠ-সখীর্ন্দৈঃ 
পরীতং রসৈঃ1৮ সখীগণই এই পরম রসময়ী লীলার পুষ্টিকারিণী ও বিস্তারকারিণী । শ্রীরাধারাণী যেন 
পারাপারশন্য মহাভাবসিন্ধু এবং শ্যামসুন্দর অনন্ত চিন্মস্নরসসিন্ধু। পারস্পরিক মিলনে সেই ভাবসিল্ধু ও 
রসসিন্ধু স্বভাবতই নানাঙ।বতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়। তদুপরি বিচিন্তর পরিহাসরসকলা-নিপুণা ললিতাদি 
সখ্ীগণের পরিহাস-ঝগঞ্ঝাবাতে দেই সিন্ধু উত্তাল হইয়া বিপুলভাবে সমুচ্ছসিত হইয়া উদ্ঠে ! সেই সমূ- 
চ্ছাসত তরঙগর্ভে যুগলের চিত্তরী যেন কোথায় হারাইয়া ঘাঁয় ! শ্রীপাদ বলিলেন-_-এইরাপ প্রতিনিয়ত 
মধুরাতিমধূর লীলাপরায়ণ শ্রীস্রীরাধামাধবের পাদপদ্ধের দৌরভে যে স্থান সতত অতি ন্ুরভিত রহিয়াছে, 
সেই পরম রমণীয় শ্রীরুন্দাবুনকে আমি ভজন করি ।” 


পপ্রিয়নর্ম সখী-সনে যূগল-কিশোর । 

যে স্থানেতে বিহরিছে রসেতে বিভোর ॥। 
কেলি-পরায়ণ সেই নবীন ব্বুগলে 

প্রতি তরু, কুঞ্জ, গুহায়, লতার আড়ালে | 
প্লসের বাদর করে হাস্য-পরিহাসে দু 
কুঞজজবন মনোরম অঙ্গের স্বাসে ॥। 
দিব্য-চিন্তামণিধাম সেই ব্বন্দাবন | 

সতত ভজন করি লইয়া শরণ ॥৮ ৭ ॥ 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ ] [ ২৬৯ 


 জননী-কত“ক প্রগাঢ় বাৎসল্যরসে পরিপালিত হইয়া যেখানে শ্রীকৃষ্ণ পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন-- 
সেই গোম্ঠপ্রদেশের শীর্ষস্থান ব্রজপতি শ্রীনন্দের আলয় নন্দীশ্রত্রগিরিকে আমি ভজন করি ॥ ৮ ॥ 3 
টীকা। ত্যেবাঁবান্তরপ্রদেশং নন্দীশ্বরং ' স্তৌতি--যন্ত্রেতি 7 ব্রজপতেঃ শ্রীনন্দস্য তমালম্নং 
িকেতনং ভজে। কিডুতং গোচ্ঠোত্তমাজং শ্রীবুন্দাবনৈকপ্রদেশে ব্রজে নিবসতা নন্দেন স্বাত্মজস্য নৈবিষ্ন্যা- 
কাঙক্ষয়া স্থান সাদগুণ্যাৎথ কৃতত্বেন। গোচ্ঠস্য মত্তকমিব পৃজ্যমিত্যর্থঃ | তৎসাধন-বিশেষণান্যাহ । 
নর শ্রীনন্দীশ্বরে শ্রীর্লক্ষমীঃ  সম্পভিরূপা পরিতঃ সব্বতঃ অবিরতং-নিরন্রং 'ভ্রমতি কর্মকরীব ইতত্ততো 
গচ্ছতি এবং যন্ত্র তা তাস্তাঃ প্রসিদ্ধা অণিমাদয়লোহস্টৌ মহাসিদ্বায়ঃ স্কীতাঃ- পরিপর্ণা -বত্তন্ত ইতি শেষঃ। 
 প্রবং মন্ত্র সৃষ্ির্ধা কাচিনিষ্টিমতিঃ ক্রিয়েতি যাবৎ গবাম্‌ উদগ্ননী গবাং-,পশুবিশেষাণাং বদ্ধনী। মন্রচ 
গোস্ঠৌকসাং ব্রজনিবাসিনাং বাসঃ। এবং যন্ত্র পিতৃভ্যাং যশোদানন্দাভ্যাং পরিপাঁলিতঃ সন ক্ুক্টঃ 


সুখৈবিহরতে ৷ সুখস্য বহুপ্রকারত্বেন বহবচনম্‌ ॥ ৮ ॥ 


স্তবামৃতকণা ব্যাখয।। ব্রজরসমাধূর্ষে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত ভরপুর ॥; যাঁহাদের হাদয়ে 
প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, কোনরূপে শ্রীভগবান্‌, তদীয় ভক্ত বা ধামাদির স্মৃতি তাঁহাদের চিতে উদিত 
হইলেই প্রেম রসতা বা আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । থা প্রারুষি তৃণাঙ্করস্যোভ্তেদেন তদ্বীজ-সত্ভানু- 
মীয়তে” € ব্যাস-ভাস্য ) অর্থাৎ বর্ষাকালে তৃণাস্কুরের উদগম দেখিয়া যেমন পৃথিবীতে তাহার বীজের 
বিদ্যমানতা অনৃমিত হয়, তদ্রপ শ্রীভগবান্‌, তাঁহার লীলাপরিকর বা ধামাদির বিষয্প শ্রবণে, কীতনে ও 
মরণে যাঁহাদের চিত্তে আনন্দের উন্মেষ হয়, তাঁহাদের চিত্তে প্রীতির অস্তিত্বের অনুভব করা যাক । 
“প্রেমাদিমতান্ত্ যথাকথঞ্চিৎ স্মরণমপি তত্র হেতুঃ৮ শ্রীজীবপাদ ) জাতরতি সাধকেরও ভগবৎ-সম্বন্ধ- 
মান্রে আনন্দের আবির্ভাব-প্রকার দৃষ্ট হয়, প্রেমস্তরে স্বল্পমান্ত্র বিভাবাদি দ্বারা কিঞিৎ আস্বাদ-বিশেষের 
যোগ্যতা লাভ হইলেই তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণরৃতি রসতা প্রাপ্তি করিয়া থাকে । শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাবরাজ্যে, 
অতএব তাঁহার চিত্তে মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় ব্রজরসের অফুরন্ত উৎস নিগ্নত প্রবাহিত হইয়। চলিম্াছে ! 
এই শ্লোক শ্রীরুষ্ণের পিল্রালয় শ্রীনন্দীশ্বরের মহিমা শ্রীপাদের চিতে উদিত হইয়াছে ! প্রথমেই 
বলিতেছেন-_“ছন্শ্রীঃ পরিতো-ভ্রমত্যবিরতং” “যে নন্দীশ্বরে সম্পদের অধিচঠান্রী দেবী কমলা মুতিমতী 
হইয়া পরিচারিকার ন্যায় সতত ভ্রমণ করিতেছেন । ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর শ্রীনন্দ মহা- 
রাজের অপরিমিত মণি-মাণিক্য, ধন-রত্রাদি দানের কথা শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিতের মনে সন্দেহ 
জাগিয়াছিল যে, গৃথিবীপতি রাজরাজেশ্বরগণের পক্ষেও যে সব ধন-রত্রাদি দান করা সম্ভবপর নহে, 
মথ্রার সামান্য করদরাজ্য ব্রজমণ্ডলের অধিপতি মহারাজ নন্দের পক্ষে এই দান কিরূপে সম্ভবপর হইতে 
পারে £ সর্বক্ত শ্রীপাদ শুকমুনি তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া বলিয়।ছিলেন-_ 
“তত আরভ্য নন্দস্য রজঃ সব্ব সম্ুদ্ধিমান্‌ । 
হরেনিবাসাত্মগ্ণৈ রমাক্রীড়মভুন্ন,প ॥৮ € ভাঃ-১০1৫1১৮ 9 


২৭০ ] | [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


“হে রাজন্‌ ! বৃজ শ্রীভগবানের নিত্য-নিবাসভুমি, সুতরাং স্বতঃই সর্বসম্পদে পরিপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের 
জন্মদিন হইতে আবার এ স্থান রমার বিহারভুমি হইয়া উঠিল 1” তাৎপর্য এই যে, স্বভ।বতঃই সর্ব- 
সস্থৃদ্ধিপূর্ণ বজধাম, যাঁহার একটি রজঃংকণার মধ্যে অনন্ত বৈকুষ্ঠের সম্পদ্‌ নিহিত রহিয়াছে, সে স্থানের 
সম্পদ্‌ বৃদ্ধির নিমিত্ত সম্পদের অধিভ্ঠান্রী দেখী রমার সহায়তার কোনই প্রয়োজন নাই । তবু শ্রীকৃষ্ণ 
এবং তাঁহার পার্ষদগণের সেবাতেই সকলের সবপ্রকার সার্থকতা হইয়া থাকে ভাবিয়া সম্পদের অধিষ্ঠান্ত্রী 
দেবী রমা যেন এখানে মৃতিমতী হইয়া পরিচারিকার নায় চারিদিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছেন । 
নন্দীরের অতুলনীয় বৈভবের অনুভবেই এই প্রকার উক্তি । 


অথবা মহালক্ষমীগণেরও অটচনীয়-চরণা শ্রীরাধাদি সহস্র সহত্র বূজসুন্দরীগণ প্রত্যহ যেখানে 
চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রতিদিনই শত সহম্্র সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধারাণী স্ত্রীকুঞ্ণের জন্য 
রন্ধননিমিত্ত নন্দীশ্বরে গমন করেন, নন্দীহ্বরের উপত্যকাদিতে পরিভ্রমণ করিয্া শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ সেবা 
করিয়া থাকেন। বৃক্ষসংহিতায় বণি ত--- 


“চিত্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পরক্ষলক্ষারতেষু সৃূরভীরভিপালয়ন্তম্‌ ৷ 
লক্ষমীসহম্রশতসন্দ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজাম ॥৮ 


“যেখানের গৃহাবলী চিন্তামণি-নিমিত, যেখ।নে লক্ষ লক্ষ কল্পব্ৃক্ষের বন, সেই সুরম্য শ্রীরদ্দাবনে 
শত সহস্র মহালক্ষমীগণ-কতৃ ক সসন্দ্রমে সেব্যমান গোচারণ-পরায়ণ আর গোবিন্দকে ভজন করি |” 


অথবা “জী” অর্থে শোভা, শোভা যেন সাক্ষাৎ মৃতিমতী হইয়া নন্দীশবর-গিরির চারিদিকে ভ্রমণ 
করিতেছে । যে দিকে ন্£$ন যায়, সেই দিকেই যেন অতুলনীয় নৈসগীঁক শোভা-সম্পদে সম্ুদ্ধ হইয্রা 
বিরাজমান নন্দীশ্বরগিরি । রসাল, পনস, অজুন, নারিকেল, গবাক, তমাল, কদন্ব, বকুল, পুাগাদি 
হুক্ষসমূহ ? জাতি, যৃথি, নবমল্িকা, লবঙ্গ, অতিমুক্ঞা প্রভৃতি লতাঙ্মৃহে বেম্টিত হইয়া মনোরম শ্রী-ধারণ 
করিয়াছে । তরুজতাদিতে নানাবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে । 
সেই সৌরভে জমারুস্ট হইঞ্জা ভূঙ্গের দল কুসুমের স্তবকে ভ্তবকে মধুর শুঞ্জার করত পুষ্পমধূ পান করি- 
তেছে। কোকিলাদি পক্ষীর কলকুজনে মুখরিত গিরির বনভূমি । স্থানে স্থানে স্বচ্ছ জলপূর্ণ তড়াগ, 
সরোবরাদিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে কমল, কহ্লারাদি জলজকুসুম । চক্রবাক, হংস, সারস, কারশুবাদি 
পক্ষিসমূহের কলকুজনে জলাশয়গুলি মৃখরিত ! গিরির চারিপাশ্ে এই প্রকার নৈসগাঁক শোভা পরিবেশের 
মধ্যে শত শত অমরাবতির শোভাসম্পদ্‌ দ্বারা নন্দীশ্বরপুর পরিশোভিত । যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই 
মণি, মাণিক্য, হীরক, রত্বাদির অপৃব শিল্পচাতুর্য ! নিখিল সুখদ শোভামাধূরীর অফরত্ত উৎসে পুরদেশ 
পরিপূর্ণ রহিরাছে ! | 

অতঃপর বলি.লন--“তাস্তা মহাসিদ্য়ঃ স্ফীতা$” “যন্ত্র তাস্তাঃ প্রসিদ্ধা অণিমাদয়োইষ্টৌ মহা- 
সিদ্ধয়ঃ স্ফীতাঃ পরিপূর্ণা বত্তত্ত ইতি শেষঃ অর্থাৎ ঘেখানে অণিমাদি অষ্টমহাসিদ্ধি পরিপূর্ণরূপে বিরাজ 
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করিতেছে । অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রীকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, কামবসায়িতা--এই অস্ট মহাসিদ্ধি । 
অণিমা শরীরকে অনুর মত করিবার শত ইহাদ্বারা পাষাণের ভিতরেও প্রবেশ করা যায় । মহিমা-_ 
যত ইচ্ছা বড় হইবার ক্ষমতা । লঘিমা--যতটুকু ইচ্ছা হাল্কা হইবার ক্ষমতা । প্রার্তি-_ যাহাতে 
অঙ্গুলিদ্বারা চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায়। প্রাকাম্য_ দৃরস্থ বস্তকে নিকটে আনয়নের শক্তি । বশিত্ব-_ 
ভৌতিক পদার্থকে বশীভূত করিবার শক্তি । ঈশিত্ব-_-ভৌতিক পদার্থসমূহের উপর প্রতুত্ব করিবার শভি। 
কামবসায়িতা ভুত বা ভৌতিক পদার্থ-সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করিবার শর্তি। যাঁহারা শুদ্ধ- 
ভক্তিপথাশ্রয়পূর্বক সাধন-ভজনাদি করেন, তাঁহারী এইসব দিদ্ধিকে কখনই কামনা করেন না। বরং 
শুদ্ধভক্তির বিঘাতকক্তানে দৃূরতঃ এইগুলিকে পরিহার করিয়া থাকেন। কারণ এইগুলির বাসনাও যদি 
মনে থাকে, তাহা হইলে ভজন করিলেও প্রেমলাভ-করা যায় না। “ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি-বাঞ্ছা মনে যদি 
রয়। .সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥৮ (চৈঃ চঃ) তবে ভক্ত কামনা না করিলেও ভর্তিমহা- 
রাণীর দাসীর ন্যায় ইহারা যে-হাদয়ে ভক্তি বিরাজ করেন, সেই স্থানে দ্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয় । 
“হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সব্বণ মুক্ত্যাদি-সিদ্ধয়ঃ। ভুত্তম্মশ্চাদ্ভূতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুর্রতাঃ 1৮ নোরদপফরান্র) 
অর্থাৎ *মৃত্তি প্রভৃতি সকল সিদ্ধি, অদ্ভুত অদ্ভূত বিষয়ভোগাদিও হরিভন্তিরূপা মহাদেবীর দাসীর ন্যায় 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে ৮ স্তরাং এই মহাসিদ্ধিসমৃহ স্বয়ং ধন্য হইবার বাজনীয় স্বাভাবিক 
নিখিল সম্পদে পরম সমৃদ্ধ শ্রীনন্দীখবরগিরিতে পূর্ণরূপে বিরাজ করিয়া থাকে । 


আবার বলিয়াছেন__ধেণুগণের উন্নয়ন বা শ্ত্রীরুদ্ধির জন্যই যেন গিরির আবিভাব হইপ্লাছে-_ 
“হৃন্টিরলং গবামুদয়নী ।৮ আীনন্দমহা রাজের নব লক্ষ গাভী ও অন্যান্য গোপগণের সহম্্র সহম্্র গাভীর 
সমৃদ্ধি, তাহাদের পরিপুল্টি, আনন্দ ও অদ্ভূত অস্থৃতাস্বাদী বিপুল দুস্ধদানের ক্ষমতা দর্শনে মনে হয়, যেন 
গাভীর সম্দ্ধির নিমিভ্ই আ্ীগিরির প্রকাশ হইয়াছে । আসলে “অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে” 
সতরাং তাঁহাদের শ্রীরদ্ধির কোন প্রশ্ন না থাকিলেও অসংখ্য গাভীকুলের মহাহর্যান্বিত হান্বারৰ ও গোপাল- 
গণের আনন্দ-কোলাহলের স্ফতিতেই এরূপ উত্তি। শ্রীপাদ বিলাপকুসুমাজলিতে (৬০) বলিক়্াছেন__ 
“হুম্ব রবৈরিহ গবামপি বলপভানাং, কোলাহলৈবিবিধ-বন্দিকলাবতাং তৈঃ 
সম্ভাজতে প্রিয়তগ্সা ব্রজরাজসুনো, গৌবদ্ধ নাদপি গুরুত্র জবন্দিতাদ্ষঃ 17 
*শ্রীনন্দী্বরগিরি গো-গণের হাম্বারবে, গোপগণের ও স্ততিপাঠঝাদি বিবিধ কলাকারগণের 
কোলাহলে নিপ্লত শোভা পাইতেছেন, শ্রীনন্দনন্দনের প্রিয়তাছেতু ব্রজজনপূজ্য গোবর্ধন অপেক্ষাও যিনি 
শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন 1” এই জন্যই তিনি ব্রজজনের পরম সুখনিবাসম্থলী “বাসোহপি গোষ্ঠৌক- 
সাম্‌ 1৮” যেখানে অফুরন্ত প্রেম, আনন্দ ও সুখসস্ৃদ্ধিতে গোপগণ পরমসূখে বসবাস করিয়া থাকেন। 
সাবার “বাৎসল্যাৎ পরিপালিতো বিহরতে কুষ্ণঃ পিতৃভা1ং সূটখঃ” “জনক-জননী শ্রীনন্দশোদা- 
কতৃক প্রগাঢ় বাৎসল্যরসে পরিপালিত হইয়া যেখানে শরণ পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন । ভক্তের 


২৭২ 1] 1 শ্রীত্রীস্তবাবলী 


পুক্রস্যাভ্যুদষ্ার্থমাদব্লজীব্য়িস্টান্নপানোথকবৈ- 

দিব্যানাঞ্চ গবাং মণিব্রজযুষাং দানৈব্রিহ প্রত্যহুম্‌। 

(যে বিপ্রান্‌ গণশঃ প্রতোষয়াতি তত্তব্যস্য বার্ভাং মুক্ছঃ 

স্নেহাৎ পুচ্ছাতি যস্চ তদগতমনাম্তভং গোকুলেন্দ্রং ভে ॥ ৯ ॥ 
2 অনুবাদ । যিনি এই নন্দীশ্বরে সন্তানের অত্যদস্নার্থ পরম সমাদরে নানাবিধ মিষ্টাম প্রভাত 
ভোজন, পানাদিদ্বারা ও মণি-রত্বাদি ভূষিত দিব্যগাভীদানে প্রত্যহ বুক্মণগণকে সন্ভষ্ট করেন এবং 
তদ্গতচিত্তে পরম স্রেহভরে বাক্ষণগণের নিকট নিজ পুন্রের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করেন_সেই গোকুলেন্দ্র 
শ্রীনন্দমহাত্রাজেব্র ভজন করি ॥ ৯ ॥ 
ৃ টীকা । শ্রীনন্দং ভোৌতি-_পুল্রেতি। তং গোকুজেন্দ্ং শ্রীনন্দং ভজে। যো নন্দঃ পুক্রস্য 
অভ্যুদয়ার্থং সমুন্নতয়ে বৃদ্ধয়ে ইতি যাবৎ । প্রত্যহমহরহো গণশঃ প্রতিগণধ বিপ্রান্‌ প্রতোষয়তি ৷ 'উদয়স্ত 
পুমান্‌ পব্ব' পবর্বতে চ সমূন্ধতাবি তি মেদিনী । কৈঃ ক্ত্া আদরভরৈরাদরাতিশয়়ৈরেবং মিজ্টান্নপানোৎ* 
করৈর্গবাং দানৈশ্চ । কিস্ভুতানাং মণিবুজযূষাং মণিরন্দযুত্তানাম্‌ । “বুজোগোষ্ঠাধ্বর্ন্দেষ্বি'তি মেদিনী। 
যশ্ত তদগতমনাঃ কুফগতচিত্ঃ সন্‌ 'মৃহর্বারং বারং তভব্যস্য বাতাং তৎকল্যাণস্য স্বত্বান্তং স্েহাৎ 


পৃচ্ছতি 1 ৯ ॥ 


প্রেম স্বীয় জাতি এবং পরিমাণ অনুরূপ শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতা স্বভাবের উদ্গম করাইয়া থাকে । 


পি 


ভক্তের প্রেমমাধূরী আগ্বাদনই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীক্ুফের ভ্রজলীলার মুখ/তম উদ্দেশ্য। নন্দ-যশোদার শুদ্ধ 
বা€সল্যরসের ছাচে ঢালাই করা সচ্চিদানন্দঘন প্রেমরসবৃভূক্ষ শ্রীভগবান্‌ তাঁহার অনন্ত এখ ভুলিয়া 
তাঁহাদের বাৎসল্যরসসিম্ধূতে নিরন্তর পরমানদ্দে সন্তরণসূখাস্বাদন করিয়া থাকেন । সেই গোতপ্রদেশ বা 
ব্রজমণ্ডলের শিরোঢদশ ব্রজপতি শ্রীনন্দের রাজধানী শ্রীনন্দীম্বরকে শ্্রীপাদ বন্দনা করিতেছেন-- 

“যে স্থানেতে গ্বয্নং লক্ষী মৃন্তিমতী হৈয়া | 

ইতস্ততঃ বুলে সদা সেবার লাগিয়া ॥ 

যে স্থানেতে অস্টসিদ্ধি সেবা-আকট্ক্ষিয় | 

পরিপূর্ণ হৈয়া আছে নন্দ-আজিনায় ॥ 

ধেন্গণের শ্রীরদ্ধি সতত বিহার । 

ক্ৃষ্ণ-নিত্যধাম ব্রজ সুখের পাখার ॥ 

বূজবাসিগণ সুখে অবস্থান করে । 

বাৎসল্যেতে মাতা-পিতা লালনাদি করে ॥ 

শ্রীনন্দের রাজধানী নাম নন্দীশ্বরে । 

ভজন।/ করিব এই লালসা অন্তরে 01৮ ৮) 


জ্রীত্রীপ্রজবিলীসস্ভবঃ$ক ] ; ২৭৩ 


স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য।। শরীন্দীহ্বরগিরি-বর্ণনায় দন্দ-যশোদীর সৃতি চিত্তে সমৃদিত 
হওয়াতে শ্রীপাদ দুইটি ষ্লোকে শ্ীনন্দ-যশো দার বন্দনা করিতেছেন । ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরী শ্রীনন্দ-ঘশোদাতেই 
যৈ এঁখর্ষজ্ান-গন্ধশূন্য শুদ্ধমাধূর্ষময্স বাৎসল্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা_ ইহা শ্রীমভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে স্পষ্টতঃ 
জানা যায়। স্বিশাল বাৎসল্য-রস্ সিন্ধু, হিমাদ্রির ন্যায় এখর্ষ-পর্বত নিপাতৈশ ক্ষভিত হওয়ার কোন 
সম্ভাবনা নাই! তাই জ্রীনন্দের বদ্দনায় এই শ্লোকে প্রথমেই বলা হইয়াছে-_"পুল্রস্যাভ্যুদয়ার্থ মাদরভরৈ- 
িস্টান্নপানোঘকরৈদিব্যানাঞ্চ গবাং মণিব্রজঘুজাং দানৈরিহ প্রত্যহস্‌ ৷ অর্থাৎ পগুত্রেত্র অভ্যুদয়ার্থ বা 
র্ুষ্ণের কল্যাণ-কামনায় মিনি প্রত্যহ পরম সমাদরে ব্রাক্মণগণকে মিষ্টাম্লাদি ভোজন করাইয়। মণি-রত্রাদি 
ভূষিত দিব্য গাভীদান্নে তাঁহাদের সন্তষ্ট করেন ), শ্রীনন্দমহারাজের শুদ্ধবাৎসল্যভাব শ্রীন্ষষ্চের অস- 
মৌধ্ব এরর্ষদর্শনেও কিছুমান্্র শিথিল না হইয়া কি ভাবে তাহাতে তাঁহার পুন্রভাবের পরিপুম্টি সাধিত 
হইয়াছে, তাহা শ্রীমর্ভীগবতে বিগুলভ!বে বণিত রহিয়াছে । 


গৃতনারাক্ষপীর নিধনান্তে মথুরা হইতে সমাগত জ্্ীনদ্দমহারাজ ছ্ব্ক্ষে পৃতনার বিশাল দেহ 
দর্শন করিলেন, বস্দেব মহাশয়ের নিকট এই জাতীয় উপদ্রবের কথা পর্বেই শ্রবণ করিয্'ছিলেন__তবু 
সুতনারি আ্ীবালগোপালকে দেখিয়া তাহার বিশাল বাৎসল্যসিম্ধু উচ্ছসিত হইক্স়া উঠিয়াছিল। *“ন্ন্দঃ 
ঘপত্রমাদায় প্রোষ্যাগতমুদারধী$ । মুধ্নু্ণপান্রায় পরমাং সুদং লেভে কুরাবহ ॥৮ (ভাঃ-১০।৬৪৩) 
শ্রীশুকদেব বলিলেন-_'হে মহারাজ পরীক্ষিত ! মথুরা প্রবাস হইতে সমাগত উদারচিত্ত শ্রীনন্দ নিজ- 
পুত্রকে ভ্রেগড়ে ধারণ ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ।' শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন-_-“অনু- 


ভাবাঃ শিরোজ্রাণম্” মস্তকাম্রাণ বাৎসল্যরসের একটি অন্যতম অনুভাব । 


যেদিন উানিক পর্বে মহাশকটের নিচ্ছেন শায়িত শ্রীনন্দনন্দন মাতৃস্তন্যের নিমিভ্ত রৌদন কলি, 
কারিতে উধ্বে উৎক্ষিপ্ত তাঁহার জুকোমল চরণের স্পর্শেই অচিন্তাশস্তিপ্রভাবে বিশাল শকটকে বিপর্যস্ত 
করত শকটাস্রকে মিধন করিলেন, সেদিন তাঁহার নিকটে স্থিত বালকগণ "নন্দনন্দনই পদক্ষেপদ্বারা শক্টউ- 
খানি বিপর্যস্ত করিয়াছে" বলিলে নন্দাদি বাৎসল্য-প্রেমিকগণ তাহাতে বিশবাস-স্থাপন করিতে পারেন নাই । 
*ন তে শ্রদ্বধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যু্ত:। অশ্রমেক্সং বলং তস্য বালকস্য নতে বিদ্ুঃ 11৮ (ভে18-১০1৭1১০) 
অর্থাৎ 'নন্দাদি গোপগণ অল্পমতি বালকগণের কথায় বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পাররেম নাই, কারণ তাঁহারা 
স্বীয় বাৎসল্যপ্রেমের ধারণায় নন্দনন্দনের অচিত্ত্য-মহা প্রভাবের অনুসন্ধান রাখেন না?” বরং শ্রীনন্দ- 
মহারাজ তাঁহার পুত্রের অনিম্টাশঙ্কায় অতিশয় কাতর হইয়া বেদক্ত বান্মণগণের _.দ্বারা সম্তানের বিবিধ 
. আাঙ্গলিক কার্ষ-সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। . .. | 


“ইতি বালকমাদাম্স সামগর্ষজুরুপাক্তৈঃ | 
_জলৈঃ পবিন্বৌষধিভিরভিমিচ্য দ্বিজোভমৈঃ ॥ 
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বাচয়িত্বা স্বস্তায়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ । 

হুত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদনং মহাগুণম্‌ ॥ 

গাবঃ সব্ব গুণোপেতা বাসঃ প্রগ্রক্সমালিনীঃ | 
আত্মজাভ্যুদক্নার্থাস্স প্রাদাতে চান্বযৃঞ্জত ॥৮ (ভাঃ-১০।৭1১৪-১৬ ) 


“মহারাজ নন্দ বেদক্ বান্ষণগণদ্বারা সামাদি বেদভ্রয়োস্তমন্ত্রে সংস্কৃত কুশ, সব্র ষধি, মহৌ- 
যধি প্রভৃতি মিশ্রিতজল-প্রোক্ষণদ্বারা নিজপুত্রের অভিষেক করাইলেন। তদনন্তর মাঙ্গলিক কর্ম ও 
মালিক হোমাদি করাইয়া বাক্ষণগণকে ভোজ্যাদি প্রদান করিলেন। অতঃপর পুত্রের অভ্যুদয় বা কল্যা- 
ণার্থে সুবর্ণরঞ্জিত বস্ত্র ও সুবর্ণ-মাল্যাদি পরিশোভিত দুষ্ধবতী গাভী দান করিলেন । বুঃক্ষণগণও  নন্দের 
দান গ্রহণ করত নন্দনন্দনকে আশীর্বাদ দান করিলেন ।৮% . তৃণাবত-বধ, যমল।জুনি-ভঞ্জনাদিতেও 
শ্রীনন্দাদি গোপগণের বাৎসল্যরসময় অনুরূপ চেস্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে । 


| ্রীরুষ্ণের বুজবাসী সর্বজনসমক্ষে সপ্ত অহোরান্র গিরিরাজ গোবর্ধন-ধারণের অচিন্ত্য এখর্ দর্শনে 
| গোপগণ বিস্মিত হইয়া শ্রীনন্দমহারাজের নিকট শ্রীকুফের অচিন্তযশত্তির কথা ব্য্ত করিলে শ্রীনন্দের শুদ্ধ- 
মাধুর্ষের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বরং তিনি গর্গমুনির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনারায়ণের শত্তি 
তাঁহার পুত্রে সঞ্চারিত হইয়া নানা আপদ-বিপদে তাঁহাদের রক্ষা করিয়া থাকে, একথা বুঝাইয়া দিয়া 
তাঁহাদের সন্দেহ নাশ করিয়াছিলেন । শ্রীনন্দের শুদ্ধ-বাৎসল্যসিন্ধু হইতে উখ্িত বচনাম্বতরসাস্বাদনে 
গোপগণের সামগ্লিক এখর্-গিরিনিপাতে আলোড়িত মাধূর্যসিন্ধু স্ব-গ্বভাব প্রাপ্ত হইয়া চিরস্থির হইয়াছিল । 
তাঁহারাও শীকৃষ্ণকে নিশ্চিত শ্রীনন্দনন্দনরূপেই অনুভব করিয়া পরমানন্দসিন্ধূতে ভাসমান হইয়াছলেন । 
মাথুর-বিরহে বিজ্তশিরোমণি ভত্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীনন্দ-যশোদার পুন্রবাৎসল্যময় ভাব 
দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন--“যবাং শ্লাঘাতমৌ নৃনং দেহিনামিহ মানদ। নারায়ণেহখিলগুরৌ 
যক্কৃতা মতিরীদৃশী ॥” “হে মানদ! আপনারা অখিল দেহধারীগণমধ্যে প্রশংসনীয়তম, যেহেতু 
অখিল গুরু শ্রীনারায়ণে আপনাদের এতাদ্‌শ পুন্রবাৎসল্যময্প বৃদ্ধি রহিয়াছে । শ্রীউদ্ধব মহাশয় তাঁহাদের 
শোকাপনোদনজন্য শ্রীরুঞ্ষ যে পরমেশ্বর, এইরূপ বহু কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বাৎসল্য- 
ভাবকে বিন্দুমান্রও শিথিল করিতে পারেন নাই। 


আমরা বলিয়াছি-_ভক্তের প্রেম শ্রীভগবানের স্বভাবের উদ্গম ঘটায় । শ্রীনন্দমহারাজের বিশুদ্ধ 
বাৎসল্যপ্রেমের অধীন শ্রীতগবানও নিজের সমগ্র এ্রখর্ষের কথা বিস্মৃত হইয়া নিজেকে শ্্রীনন্দনদ্দন 
বলিয়াই মনে করেন, সর্বারাধ্যতত্ত্ হইয়াও নিত্য. পিতার শ্রীচরণরেণু ভন্তিভরে মস্তকে ধারণ করেন । 
বন্দ শিবাদির বন্দনীয়চরণ শ্রীভগবান্‌ পিতার পাদুকাধূগল মস্তকে বহন করিয়া পিতার নিকট আনম্নন 
করিলে পিতা নন্দ আনন্দসাগরে ভাসমান হন । 


শ্রীজীরজবিলাসস্ভবঃ | ১, 


পুরশ্মেছভীরঃ সদান্ম,তকুচদ্ন্। তদীয়োচ্ছল- 

দঘর্্মত্যাপি লবস্ত ব্ক্ষণবিধে স্বপ্রাণদেহার্ত্ব টদৈঃ। 

আসক্ত। ক্ষণমাত্রমপ্যকলনাৎ সগ্যঃপ্রসুতেবর গৌ- 

বযগ্রা যা বিবপত্যলং রছুভয়াৎ সা। পাতি গোষ্টেশ্বত্রী ॥ ১০ ॥ 

অঞ্জুবাদ। পুন্রপ্পেহবশতঃ যাহার স্তন হইতে অবিরত দুষ্ধধার। ক্ষরিত হইয়া থাকে, পৃণ্রের 

ভাঙ্গে ঘর্মবিন্দ্বমান্র দর্শনে যিনি অবৃ'দ-পরিমিত গ্রাণদ্বারা উহার উপশম-বিধানের প্রযত্র করেন, ক্ষণকাল 
মান্্রও পুত্রমুখ দর্শন না করিলে যিনি সদ্যপ্রসৃতা গাভীর ন্যাম সাতিশয় ভয্মবিহ্বলা শু ব্যগ্রা হইয়া বিলাপ 
করেন._সেই গোষ্ঠেশ্বরী শ্রীহাশোদা আমায় রক্ষা কলুন্‌ ॥ ১০ ॥ 


টীকা । শ্রীযশোদাং ভৌতি-_পুভ্রেতি। সা গোষ্ঠেখ্রী যশোদা পাতু রক্ষতু। যা যশোদা 
গৃভ্রে শ্রীরুষে যে স্লেহভরাঃ স্লেহাতিশগ্নাস্তৈঃ সদা সব্ব কালং স্ম.তকুচদন্া ঘুতং ভ্রবৎ ক্ুচদ্বন্্ং যস্যাঃ 
স্বয়ং এবভ্ঠতাপি তদীয়োচ্ছলদ্ঘর্্মস্যাপি লবস্য তস্য পুস্য উচ্ছলন্‌ হাদয়াদগলন্‌ যোঘর্্মঃ দ্বেদস্তস্য 
লবস্য কণায়াঃ অপি সম্ভাবিতন্য স্বপ্রাণদেহাব্ব,দৈঃ করণৈঃ রক্ষণবিধৌ ঘশ্মাভাব-সাধনপ্রকারে আসক্তা 
সদোদ্য্‌ক্তা। এবং ক্ষণমান্রমপি অকলনাদস্যাদর্শনাৎ জদ্যঃপ্রসূতা নবপ্রস্তা গোরিব ব্যগ্রা সোৎকণ্ঠা। 
অন্তর প্রকরণমর্ধ্যাদয়ী অকলনাদিত্যন্তর পৃন্রপদাভাবেহুপি তদণপ্রতীতে নঁ ন্যুনপদতা দোষঃ॥॥ ১০ ॥। 


স্ভবামৃতকণ। ব্যাখ্যা সত্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লোকে শ্রীল নদ্দযহারাজের শুদ্ধবাগুসল্যরস মঞ্ 
প্রেম-পর্িপাটীর কথা উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকে বাৎসল্যরসের ঘনীভূতমূতি মাতা যশোদার স্ভব করিয্সা 





তাই স্ত্রীপাদ রঘুনাথ বলিলেন-_এই নন্দীপ্ঘরে যিনি প্রত্যহ সন্তানের কল্যাণার্থে বিবিধ মিষ্টা- 

শ্নাদি ও মণি-রত্বাদি ভূষিত গাভীদানে ব্রাক্মণগণকে সন্তষ্ট করেন এবং পুন্রভাবগতিন্তে পরম স্বেহভরে 
শত্রীকুফণের মল ব্রাক্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন-_ সেই গোঞ্ুলেজ্ শ্রীনন্দ-মহাব্বাজেত্র ভজন 
ক্রি ॥ 

“পুণ্রের কল্যাণে যিনি অতি সমাদরে । 

নানাবিধ মিষ্টান্ন রত্থালা ভরে ॥ 

সূদিব্য গাভীগণে রত্র-অলঙ্কারে । 

ভূষিত করিগ্লা দান করে ব্রাঙ্মণেরে ॥। 

পুত্রস্মেহে তদগত-চিন্তিত অন্তরে | 

মঙ্গল জিক্তাস্সা সদা করে ব্রাক্মণেরে ॥ 

পুনের মঙ্গল-লাগি ব্যাকুলিত যিনি । 

গোকুলেন্দর শ্রীনন্দে ভজন করি আমি ॥” ৯1 


হ৭৬ ] -.-( শ্রীত্রীস্তবাবলী 


স্বাভীম্টসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে প্রপন্ন সির | শ্ীম রূপগোস্থামিপাদ বাৎসল্যরসের আশ্রয়- 


আলঙ্বন বর্ণনায় লিথিয়াছেন__ 
“ভূষবনুগ্রহচিতেন চেতসা, লালনোৎকমভিতঃ কৃপাকুলম্‌ 1. 
গৌরবেণ গুরুণা জগদ্গুরো-গৌরবং গণমগণ্যমাশ্রয়ে ॥৮ (ভঃ রঃ সিঃ-৩৪1৯ ) 
অর্থাৎ “যাহারা প্রচুরতর অনুগ্রহ-সমাযুক্ত-চিত শ্রীকৃষ্ণের লালনাদি_ ব্যাপারে সর্বদা সমুৎসুক 
এবং সর্বথা কুপাকুল, দেই জগদ্গুরুর গুরুগণকে: আশ্রয় করি ।” তৎপরে শ্রীপাদ_ তাঁহাদের পরিচয় 
'উল্লেখ করিতে গিয়া বলিলেন__ ্‌ 
তে তু তস্যান্্র কথিতা ব্রজরাজী বুজেশ্বর£ ॥. 
| তক রোহিণী তাশ্চ বল্লপব্যো যাঃ পদ্মজহ্তাত্মজাঃ, 
. দেবকী তৎসপত্যশ্চ কুন্তী চানকদুন্দুভিঃ । 
সান্দীপনিমুখাশ্চান্যে যথাপৃব্ব মমী বরাঃ 11 
বজেশ্বরী বজাধীশৌ শ্রেষ্ঠৌ গুরুজনেচ্বিমৌ 11” (ভঃ রঃ সিঃ-৩1৪1১০৬-১১) 


_ বুজরাভী, বূজেশ্বর, রোহিণী, উেগলক্ষণে শ্রীরুষ্ণের গিতৃব্য ও তৎপত্রীগণণ) বন্মাকরতৃক হৃতপুন্রা 
গোপীগণ, দেবকী, তাঁহার সপতীগণ, কুত্তী, বসুদেব, সান্দীপনি প্রমূখ মুনিগণ-_ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের গুরু- 
জন; ইহাদের মধ্যে পূর্বপূর্বজন উত্তরোত্তর হইতে শ্রেষ্ঠ! সমুদয় গুরুবর্গমধ্যে কিন্তু বৃজেশ্বরী ও বৃজরাজই 
শ্রেষ্ঠ । এই মর্মে মাতা যঘশোোমতাীকে বাৎসল্যরসের শ্মিরারজানর পাওয়া যায়। অধিক কি তিনি 


যেন নিখিল বাৎসল্যরসের ঘনীভূত মুরতি। লহ 
_ *তনৌ ন্ন্যাসং প্রণয়তি হরেরদগদময়ী, সবাম্পান্ষী রক্ষা-তিলক মলিকে কল্পয্নতি চ। 


| স্নুবানা পরতে দিশতি চ ভুজে কামর্মনমসী, যশোদা মৃত্তেব স্ফুরতি সুতবাৎসল্যপটলী |” 

রি ৃ | € এ-৩1৪।১৪ ) 

অর্থাৎ “প্রত্যহ প্রত্যুষে মা যশোদা শ্রীহরির দেহে গদ্গদবাক্যে মন্্রন্যাস অশ্পূর্ণলোচনে ,ললাটে 

রক্ষাতিলক-রচনা এবং ভুজে রক্ষা-বন্ধন শীল নি দনুতত্তন্যা যশোদা যেন মৃত পুন্রবাৎসল্য- 
সম্হরূপে বিরাজ করিতেছেন 1” সু 

পূশ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা শ্রীন্দমহারাজের এ্্যজান-গন্ধশ্ন/ বিশুদ্ধ বাৎসল্যভাবের কথা 

বলিয়াছি । মাতা যশোদাতে এই ভাব আরও অধিক চমগকারিত্বপূর্ণ ! শ্রীরুষ্ণের গিরিধারণে গোপকুল 

শ্রীরুষণের এখব্ধদর্শনে বিচলিত হইলে শ্রীনন্দমহারাজ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার 

সন্তানের ভিতর নারায় শীশস্তি বিকাশলাভ করিয়া এই সব অসাধারণ কার্ষ-সম্পাদন করিয়া থাকে । কিন্তু 

যশোমতী একথাও ভাবিতে পারেন না | তাঁহার ধারণায় ভাঁহার কোমল শিশুর মধ্য দিয়া কি কখনও 

নারায়ণীশত্তির বিকাশ হইতে পারে ? নারায়ণের রুপাতেই তাঁহার শিরিষকুস্ম-কো মলাজ সন্তান নানা 


সি 


শ্রশ্রীব্রজবিলাসম্তবঃ ] অক 


রা 


আপরদ্‌-বিপদ্‌ হইতে বার বার রক্ষা পাইতেছে এবং ইহাও শ্রীগোপরাজের নিফপট নারায়ণ-উগাসনারই 
মূর্ত ফল। যে-জন্য এই পরিণত বয়সে তিনি এমন ভুবন আলো করা সন্তান ক্রোড়ে পাইয়াছেন | শ্রীনন্দ- 
মহারাজ অপেক্ষাও শুদ্ধ-বাৎসল্য-পয়োনিধি মা যশোদার এইখানেই বৈশিষ্ট্য! শ্রীমৎ্ রাপগোস্থামিপাদ 
লিখিয়াছেন-_- 


'বিষ্নিত্যমুপাস্যতে সখি ! ময্সা তেনান্্ নীতাঃ ক্ষয়ং ০৪ 
শঙ্কে গৃতনিকাদয়ঃ ক্ষিতিরুহৌ তৌ বাত্যয়োল্মূলিতৌ। 1 70 1৯ 
প্রত্যক্ষং গিরিরেষ গোষ্ঠপতিনা রামেণ সাদ্ধং ধৃত: 7 টাক 


স্তত্তৎ কর্ম্ম দুরন্বয়্ং মম শিশোঃ কেনাস্য সংভাব্যতে রি এ-৩180 ):. 


্্রীশোদা তাঁহার কোন অমপ্রাণা 1 গোপীকে বলিলেন-__-“হে: যি 1 আমার সহিত গোষ্ঠপতি 

যে নিত্যই শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন, তাঁহারই প্রসাদে মনে হন পৃতনাদি বিনষ্ট হইয়াছে, এ যমলাজু নি 
বক্ষদ্বয়ও বাত্যা-কতু ক উন্মূলিত হইয়াছে, তাহাতে পুত্রের কোন সম্বন্ধ নাই, বরং বিষ্ণর প্রসাদেই পুন্ুটি 
রক্ষা পাইয়াছে । গিরিরাজও ব্রজরাভই বিষ্তপ্রসাদে ধারণ করিগ্নাছেন । যদি আমার শিশুটি এ দুরত্ত কার্য- 
গুলি করিতে পারিত, তবে বলরামও তাহ। করিতে পারে না কেন? সৃতরাং আমার পুন্রের পক্ষে এসব 
দুরূহকার্য-সম্পাদন করা কখনই সম্ভবপর নহে 1৮ তাই শ্রীপাদ বলিলেন-_“পুল্রস্মেহভরৈঃ সদা সনুতকুচ- 
বা” এ্্রশ্র্যক্তানগন্ধশূন্য বিপুল বাৎসল্যভরে মাতা যশোদার স্তন হইতে নিয়ত দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইয়া 


থাকে বাৎসল্যরসের ইহা অনন্য-সাধারণ সান্তবিকভাব । 


রি নিচুলিত-গিরিধাতু-স্ফীতগ্রাবলীকা, -নখিলসূরভিরেণুন্‌ ক্ষালয়ভির্যশোদা ॥ 
কুচকলসবিমৃক্তৈঃ স্েহমাধবীকমেধ্যে”-স্তব নবমভিষেকং 'দুগ্ধপূরৈঃ করোতি ॥।৮ 
| ( ললিতমাধব-নাটক ) 


“হে কু ! তোমার স্ব্ক্ত পন্জাবলি-রচনাদি গোরজসমূহে বিলপত হইয়াছিল, মা যশোদা 
কুচ-কলসবিমুক্ত স্েহমগ্প মাধবীকপর্ণ পরম পবিন্ত দুণ্ধধারায় রি টি বি তোমার অভিনৰ 


অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন ॥” 


্্রীরুষ্ণের অদর্শনেও শ্রীকৃষ্ণের কথামান্র শ্রবণে মাতা যশোদার এই স্ন্যম্রাবরাপ-সাত্তিক ভাবটির 
অতিশয় প্রাবল্য দেখা যায় । মাথুর-বিরহে শ্রীনন্দমযশোদাদির সাল্ভ্রনার জন্য যখন শ্রীউদ্ধব মহাশর 
সত্রীরুষ্ষকতৃক প্রেরিত হুইয়া ব্রজে- আগমন করেন এবং নন্দালয়ে শ্রীনন্দমহারাজের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-আলাপন 
করেন, তখন সেই দীর্ঘ-অনাহার-কুশা মাতা যশোমতীর বিপুল ভতন্যম্রাবের কথা শ্রীপাদ শুকমুনি বর্ণনা 
করিপ়্াছেন__“যশোদা বর্ণ্যমানানি পুন্রস্য চরিতানি চ॥ শুনবন্ধযপ্রুণ্যবান্রাক্ষীৎ স্েহস্নৃতপয়ৌধরা ॥” 
“যখন শ্রীল ব্রজরাজ শ্তীউদ্ধবের নিকট নিজপুভ্রের প্রভাবমগ্প চরিন্র-বর্ণন করিতেছিলেন, তখন নিজপুন্রের 


২৭৮ ] [ শ্রীত্রীপ্তবাধলী 


কথা শুনিতে শুনিতে পুর্রস্নেহে যশোদার স্তন হইতে মেঘমুক্ত জলধারার ন্যায় দ্ু্ধধারা বষ্ধিত হইতেছিল 
এবং নয়ন হইতে বিগলিত শোকাশ্রু-ধারায় পরিহিত বসন ভাজিয়া যাইতেছিল |, 


এই প্রকার পুত্রত্নেহভরেই মাতা যশোমতী তাঁহার পুন্নের অঙ্গে ঘর্মবিন্দুর লেশমান্ত্র দশনে তাঁহার 
সুকোমলাঙ্গ শিশুর পরিশ্রম চিত্ত করিগ্না অবু'দ-প্রাণ ও দেহদ্ারা এঁ ঘর্মবিন্দুর উপশম-বিধানের নিজ মর্ত 
প্রত্ম করিয়া থাকেন৷ “তদীয়োচ্ছলদ্ঘঞ্্মস্যাপি লবস্য রক্ষণবিধৌ দ্বপ্রাণদেহাষ্বু দৈ8” মাতা যশোদার 
বাৎসল্য-প্লেহের সাক্ষাৎ অনুভব ব্যতীত কোনও বিদ্বান বা কবি তাঁহাদের বিদ্যাবন্তা বা কাব্যে যে এইক্ূপ 
বর্ণনা প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা ধারণারও অতীত । শ্রীপাদ রঙঘুনাথের এই বর্ণনার পোষক যে কোন 
দৃষ্টান্তই দেওয়া যাক না কেন, সবই নিতান্ত অকিঞ্িৎকর বলিয়া মনে হইবে সন্দেহ নাই। ব্রজরসের 
মহাশিল্পী শ্রীপাদ রছুনাথের মা যশোদার বাৎসল্যরসের এই অপূর্ব চিন্রাঙ্কনের তুলনা নাই! 


শেষে বলিলেন--“ক্ষণমান্্রমপ্যকলনাৎ সদ্যংপ্রসূতেব গৌর্বাগ্রা যা বিলপত্যলং বহভয়াৎ সা পাতু 
গোষ্ঠেশ্বরী” “ক্ষণকাল মান্রও পুন্রমূখ না দেখিলে যিনি সদ্যপ্রসূতা গাভীর ন্যায় সাতিশয় ব্গ্রা ও ভয়বিহ্বলা 
হইয়া বিলাপ করিতে থাকেন--_সেই শ্রীগোষ্ঠেশ্বরী মাতা যশোদা আমায় রক্ষা করুন তাই শ্রীকুফেের 
বন-গমনের প্রাঙ্কালে মাতা যশোদার ব্যাকুলতা মহাজন বর্ণনা করিয়্াছেম__: 


“দেখ দেখ ব্রজেখবরী-নেহ। | 
গোধন-সঙে বিজয় করু নিজ সুতে 


কি করব না পায়ই থেহ ॥। 

মুখ ধরি চুম্বন করতহি পুন পুর্ন 
নয়নে গলয়ে জলধার 

ভ্ভন-গত বঙ্গন ভিগি পড়য়ে ঘর্ন 
ক্ষীর-ধারা অনিবার ॥ 

বিনিহিত নগ্নন বয়ন*-কমল পর 
ৈছন চীন্দ-চকোর । 

দিন অবসানে ্‌ কিয়ে পুন হেরব 
অনূমানি হোগ্নত বিভোর ॥ 

কো বিহি অদভভুত প্রেম ঘটাওল 
তাহে পুন ইহ পরমাদ। 

ভথ রাখামোহন অনুদিন এছন 


হোয়ত রসমরিযাদ | 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ ] (২৭৯ 


পুল্রাছুচ্চেপি হছলধরাৎ সিঞ্চতি স্েছপুবৈ- 
ণোবিন্দং যাড়ূতব্রসবতী প্রক্রিয়ান্ত প্রবীণ] 


সখ্যতশ্রীভিব্র জপুরমহারাজব্রাজ্ঞীং নায়স্তদ্‌- 
গোপেক্দ্রং যা জুখয়াতি ভজে রোহিণীমিশ্বরীং তাম্‌ ॥ 5১॥ 


অন্ববাদ । যিনি নিজপুন্র বলদেব অপেক্ষাও শ্রীগোবিন্দকে সমধিক ম্মেহরসে অভিষিক্ত 


করেন, যিনি অদ্ভূত পাকাদি কার্যে পরম প্রবীণা, ব্রজপুররাজ্ভী যশোদার সহিত যাহার একান্ত সখ্যভাব, 
নীতি-কুশলতায় গোপেশর শ্রীনন্দের ঘিনি সমধিক শ্রীতি-বর্ধন করেন, সেই উশ্বরী শ্রীব্রোহিণীদেতীকে 
আমি ভজন করি ॥॥ ১১ ।| র্‌ 





সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ হইতে গৃহাগমনের কাল যতই সন্নিকট হইতে থাকে, কৃষ্ণবিরহে 
পরম ব্যগ্রা ও ভয়বিহ্বলা জননী যশোদা বার বার ঘর ও বাহির গতাগতি করিয়া সদ্যপ্রসূতা কোটি কোটি 
গ্লাভীর বাৎসল্যকেও তিরস্কূত করেন। | 


“যান্তী গেহাদজির মজিরাদ্গেহমায়্ান্ত্যথো যা 

শুষ্যদ্বত্ঞানয়দতিরুজৈবান্তিমং যামমহঃ 

সা গোভেশা-তরণিতনয়ে নেন্রযুগমাৎ কুচাভ্যাং | 
জহ্গেঃ কন্যে অস্থজদিব তং প্রক্ষ্য সূনুং সমীপে 1” কঃ ভাঃ-১৭।১২ ) 


“গোষ্ঠেশ্বরী তনয়ের গৃহে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বারে বারে গৃহ হইতে অঙ্গনে এবং অজন 
হইতে গৃহে যাতায়াত করিতেছিলেন এবং তনয়ের প্রতি বিবিধ শঙ্কায় তাঁহার বদন শুকাইয়়া গিয়াছিল, 
তনিমিত্ত যিনি অত্যন্ত বেদনার সহিত দিবসের শেষ ষ'ম অতিবাহিত করিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ প্রাণাধিক 
তনয়কে নিকটে বিলোকন করিয়া নেম্দ্ধয় হইতে দুইটি যমুনার ও কুচযুগল হইতে দুইটি গঙ্গাধারার স্থৃষ্টি 
করিলেন |” মাতা যশোদার বাৎসল্যপ্রেমের তুলনা নাই । তাই শ্রীপাদ রঘুনাথের প্রার্থনা-_ 


*“পুল্নস্মেহে বিগলিত যাঁহার অন্তর ৷ 

স্তনক্ষীরে আখি-নীরে ভাসে নিরন্তর ॥ 
পৃন্র-অঙ্গে ঘর্ম হেরি অতি ব্যগ্র হ'য়ে । 

শান্তি বিধান করে কোটি দেহ-প্রাণ দিয়ে ॥ 
ক্ষণকাল অদর্শনে গোবিন্দবদন । 
প্রস্ত-গাভীর ন্যায় ব্যাকুলিতা হন | 

তরে ব্যগ্র হৈয়া যিনি করেন বিলাপ । 
যশোমতি রক্ষা করু করি আশীর্বাদ 11৮ ১৪9 1 


২৮০ ] | শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


চীক।। শ্রী গরমগরেহবতীং রোহিণীং ীতি__প্জাদিত্যাদি। | তামীপ্বরীং গ্বামিনীং 
রোহিণীং রামজননীং ভজে । যা হলধরাদ্দ্রামাৎ পুল্রাদপি উচ্চৈঃ স্রেহপ্রৈরতিশয্সৈঃ স্নেহরূপ জলসমূহৈ- 
গোবিন্দং সিঞ্চতি অভিষিঞ্চতি পুল্রাদিতি । যজগর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী পুক্রমতীত্যত্যর্থঃ । হলধরাদিতি 
বিশেষণং রোহিণ্যাঃ পুন্রান্তরব্যারুত্যর্থঃ ৷ পূরো জলসমূহে স্যাদ্ব্রণসংস্তদ্ধি খাদ্যয়োরিতি মেদিনী। অদ্ভূতান্চ 
তা রসবত্যঃ ্রন্রিযয়া রহ্ধনপ্রকারাশ্চেতি তাসু প্রবীণা পটুঃ এবং সখ্য শ্রীভিবর্ধূতাপরিপাটীভিব্র' জপুর 
মহারাজরাভী যশোদা তামিবেতি লুপ্তোপমা। এবং নযমৈঃ কত্ত ব্যা ক ব্যসুচক নীতিভিগোপেন্দ্রং- নন্দং 


দুখয়তি রি করোতি ॥ ১৪ ॥ 


রর স্তবামূতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দাঁসগোস্বামি-চরণের চিত্-মন ব্রজরসের অস্তপ্রবাহে 
হেন রর ভাসিফা চলিয়াছে ! ব্রজপরিকরগণের অনন্তমধূর ভাব-পরিপাটী শ্রীপাদের নগ্নন-সম্মুখে খেলিক়্া 
বেড়াইতেছে। এই গ্লোকে রোহিণীমাতার বাৎসল্য-প্রীতির উল্লেখ করিগ্না তাঁহার স্তভব করিতেছেন । 
স্রীমৎ রাপগোগ্বামিপাদ বাৎসল্য-প্রেমিকগণের মধ্যে শ্তরীনদ্দ-যশোদার পরই রোহিণীমাতার উল্লেখ 
করিয়াছেন । শ্রীপাদ এই শ্লোকে প্রথমতঃ বলিতেছেন--*পুল্রাদুচ্চৈরপ্ি হলধরাৎ সিঞ্চতি স্লেহপূরৈ 
গৌবিন্দং যা” মাতা রোহিণী দ্বপুন্র হলধর অপেক্ষাও শত্রীগোবিন্দকে সমধিক স্মেহরসে অভিসিঞ্চিত করেন | 
শ্রীম্থ রাগ্গোন্থা মপাদ শ্রীরাধারুফগণোদেশ-দীপিকায় লিখিয়্াছেন_- 


. --“রোহিণী বৃহদস্বাস্য প্রহর্ষারোহিণী সদা। স্লেহং যা কুরুতে রামস্পেহাৎ কোটিগুণং হরো ॥৮ 


অর্থাৎ রোহিণী আনন্দমগী ও শ্তরীরুষ্চের “বড় মা” বলিয়া বিখ্যাতা । বলরাম অপেক্ষা শ্রীরুঞফ্কে 
কোটি গুণ ত্মেহ করেন । শ্রীপাদ শুকমৃনি শ্রীমভ্ভাগবতে ব্রজের বাৎসল্/ভাবের গোপ-গোপীগণের আপনা- 
পন সন্তান অপেক্ষা শ্রীকুষ্ণেই সমধিক প্রীতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি 
বলিয়াছেন-_-“কঞ্চমেনমবেহি ত্বমাজ্মানমখিলাত্মনাম্‌" অর্থাৎ “নরাকুতি পরব্রহ্ম স্ত্রীকুফই সকলের আত্মার 
আত্মা ।” ব্রজবালকগণ সব শ্রীকৃষ্ণের লীলাপরিকর, সুতরাং তাঁহাদের মাতা-পিতার আত্মার আত্মা 
্্ীরুষ্কের প্রতি আপন সন্তান অপেক্ষা অধিক প্রীতি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু বলদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের 
অতিন্নবিগ্রহ হইলেও যে রোহিণীমাতার নিজপুন্র বলদেবাপেক্ষা শ্রীরুঞ্চে অধিক প্রীতি ইহা তাঁহার অসা- 
ধারণ বৈশিষ্ট্য । তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণ এবং বলদেব, উভয়কেই যশোদা ও রোহিণী আপন সন্তান 
বলিয়াই মনে করেন । বিন্দুমান্তর কিছু ভেদজ্ঞান থাকে নী শ্রীমভভাগবতে “তন্মাতরৌ নিজসুতৌ” 
ইত্যাদি (১০৮২৩ ) শ্লোকের বৈষবতোষণী-ব্যাখ্যায় লিখিত আছে-__“শনিজৌ স্বীয়ৌ সুতৌ ইতি তয়োছো' 
প্রত্যেবং স্লেহভর উক্তঃ নিজনিভেত্যনন্তত্বাৎ” অর্থাৎ রাম ও'বুফ্ের জননী যশোদা ও রোহিণী নিজপুন্রকে 
ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এইরূপ উক্তি হইতে জানা যায়, তাঁহাদের কুষ্ণ, বলদেবে কোন ভেদরৃম্টি ছিল না। 
ভেদদম্টি থাকিলে শ্রীশুকদেক “নিজপুন্র” না বলিয়া “নিজ-দিজ পুন্ন” এইরূপ বলিতেন। কেবল রাম, 
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রুফের বালোই নহে, পৌগণ্ড এবং কৈশোরেও শ্ত্রীগুকম্মুনি যশোদী, রোহিণীর সমভাবে নিজপুন্র রাম-কুষ্কের 


লালনাদির কথা বলিয়াছেন ! 
“তয়োর্যশোদারোহিণৌ পুন্য়োঃ পুল্রবৎসলে । 
ঘখাকামং যথাকালং ব্যধত্াং পরমাশীষঃ ॥ 
গতাধ্বানশ্রমৌ তন্ত্র মজ্জনোন্মদর্যনাদিভিঃ | 
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যগ্রগ্গন্ধমণ্ডিতৌ | 
জনন্যপহাতং শ্রাশ্য স্বাদন্নমুপলালিতৌ | 
সংবিশ্য বরশয্যাগ়ীং সৃথং সুষ্পতুত্র জে ।৮ (ভাঃ-১০।১।৪৫-৪৭ ) 
*পৃন্রবগসলা যশোদা ও রোহিণী গৃহাগত কৃষ্ণ ও বলরামের ইচ্ছানুরূপ সময়োচিত নানাবিধ 
ভোগ্যবস্ত সম্পাদন করিলেন । তাঁহারা স্নান ও অঙ্জ-মাজনাদিদ্বারা কুঞ্চ-বলদেবের বনবিহার-শ্রমাপ- 
নৌদন করিলেন, তদন্তর তাঁহারা দিবাবস্ত্র পরিধান ও মাল্য-চন্দনাদিতে ভূষিত হইয়া জননীপ্রদত্ত সুস্বাদু 
মিম্টামাদি ভোজন করত পরমস্থে দ্ুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিলেন 1” সবন্র এইরূপ সমান স্নেহ- 
ব্যবহার দৃম্ট হইলেও কিন্তু শ্রীরোহিণীমাতা অন্তরে স্বপুত্র বলদেবাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে সমধিক প্রীতি বহন 
করিয়া থাকেন । যদিও বলদেব শ্ীকুফ্চেরই অভিন বিগ্রহ তবু শ্ীকৃঞ্ণই ম্লস্বরূপ এবং কৃষ্ণ প্রেমিকগণের 
চিত্তও শ্ত্রীরুঞ্চনি্ঠ বলিয়া রোহিণীমাতার শ্রীকৃষ্ণে বলদেবাপেক্ষা অধিক স্েহই 'সমীচীন। বিশেষতঃ 
ব্রজবাসিপার্ষদ সকলেরই শ্রীকুষ্ণ-শ্রীতি সম্পকিত হইয়াই দেহ, গেহ, পুন্রাদি আত্মীয়-স্বজনে প্রীতি বা 
ভালবাসা প্রকাশিত হইয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে নহে ৷ স্তরীত্রক্মা শ্রীভগবানের স্ততিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ "্যদ্ধা- 
মার্থস্হাৎপ্রিয়াআ্বতনয়প্রীণাশয়াক্ত্বৎকুতে” € ভাঃ-১০।১৪।৩৫ ) ”“হে দেব ! ব্রজবাসিগণের গৃহ, ধন, মিল্র 
প্রভৃতি সর্ববিধ প্রীত্যাম্পদ বস্তই একমান্র আপনারই জন্য ।৮ এই জন্যও বলদেবাপেক্ষা শ্রীকৃফণ রোহিণী- 
মায়ের সমধিক স্বেহাস্পদ | 
তৎপরে বলিলেন-__্যাইদ্ভুতরস বতী প্রক্রিয়াসূ প্রবীণা” “যিনি অদ্ভুত পাকাদি কার্ষে সুনিপুণী ॥ 
পরম আসন্তির সহিত যিনি শ্রীকুঞ্চ-বলদেবের নিমিত্ত অতি অদ্ভূত অর্থ।ৎ চমৎকার স্বাদিম্ট অনব্যঞজনাদি 
রন্ধন করিয়া থাকেন ৷ শ্ত্রীশুকদেব মুনির বর্ণনা হইতে জানা যায় 
“সরিভীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নাজ্জ“নমথাহ্বয়ৎ । রামঞ্চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈভু শম্‌ ॥. 
নোপেয়াতাং যদাহতৌ ক্রীড়াসঙ্েন পুল্রকৌ । যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুন্রবৎসলাম্‌ 7৮ 
| | € ভাঃ-১০১১।১২ ও ১৩) 
অর্থাৎ “যমলাজু'নভঙ্গের কিছুদিন পরে একদিন কৃষ্ণ জলাশয়-তীরে ভ্রীড়া করিতেছিলেন। 
ইত্যবসরে বলদেব-'জননী রোহিণী তাঁহাকে এবং বলদেৰকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্রীড়াবেশে 
| 36 
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মন্ত থাকায় নিকটে আসিলেন নাঃ তাহা দেখিয়া পুন্রবৎসলা শ্রীরোহিণী তাহাদিগকে আিবার জন্য 
যশোদাকে পাঠাইয্সা দিলেন” এই প্রসঙ্গে শ্রীবৈফবতোষণী-টীকায় লিখিত আছে-_-“রোহিণী তদ্তোজন- 
সাধনাত্যাসভ-য়া শ্রীষশোদয়ৈব প্রেষিতেতি জেয়ম্” অর্থাৎ “মূলে যে রোহিণীকে “পুল্রবৎসলা" বলা হইয়াছে, 
তাহার কারণ রোহিণীদেবীর শ্রীরামরুষ্ররে ভোজ্যদ্রব্য রহ্ধনেতে অতিশয় আসন্তিহেতু রামকৃষ্ণকে 
আহ্বানের নিমিত্ত তিনি যশোদাকেই প্রেরণ করিলেন ॥ 


শীপাদ রঘৃমাথ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা মজরী- শ্রীরাধার দাসী, সুতরাং রোহিণীমাতার রন্ধন-নৈপুণ্য 
শুণটি তাঁহার সমাক্রূপেই অনুভূত । কারণ প্রতিদিন মাতা ঘশোদা শ্রীরাধারাণীকে রদ্ধনের নিমিত্ত 
নন্দীহ্বরে আহ্বান করেন । শ্্রীরাধারাণীর সহিত ছায়ার মত তুলসীমর্জরী (েঘুনাথ) নিত) নন্দালয়ে গমন 
করেন ও শ্রীমতীর রহ্ধন-কার্ষের সহায়তা করেন । সুতরাং ব্রজে প্রসিদ্ধা অদ্ভূত পাচিকা রোহিণীমায়ের 


পাককার্ষের পারদশিতা তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূত । 


অতঃপর শ্রীপাদ বলিলেন--“সখ্যআীভিব্র জপর মহারাজরাজীম্‌” “্রজপুর-মহারাজী শ্রীষশোদার 
সহিত যাঁহার অতি মধুর সখ্যভাব। উভয়েরই যেন বাৎসল্যরসমক্স একটি প্রাণ, দুইটি দেহ। এ-যেন 
বাৎসল্যরসের য'খুনা, জাহ্বীর মহাপুণ্যময় মিলন ! এই অলৌকিক ভ্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহনকারীও 
বাৎসল্যরসাত্বাদনে চির ধন্য বা কুতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই। ভত্তে ভত্তে সৌহার্দ হয় কৃষ্চকে মধ্যে রাখিয়া, 
ইহা জাগতিক সখ্য বা সৌহার্দের মত অনিত্য নয়, ইহা নিত্য শাশ্বত । অতএব কৃষ্ণ, বলদেবকে মধ্যে 
রাখিয়া তাঁহাদের নিত্যজননী যশোদা, রোহিণীর সখ্যের নিত্যতার ও মধুরতার কথা কে বলিবে £ 
যশোদার ত কথাই নাই, সারা ব্রজবাসিজনের প্রতিই রোহিণীমায়ের অলৌকিক বা অকৃত্রিম প্রীতি-সৌহার্দের 
কথা ব্ুহভাগবতী ম্থত গ্রন্থে বণিত দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলায় বসুদেবকর্তুক রে।হিণীমাতা 
দ্বারকায় নীতা হইয়াও এবং রাম, কৃষ্ণকে বসুদেব-নন্দনরূপে পাইয়়াও বুজের সৌহার্দ ভুলিতে পারেন 
নাই। বুজপ্রেমস্মরণে শ্রীদ্বারকানাথের প্রেমবিহবলতা কালে শ্রীউদ্ধব যখন শ্রীনারদের নিকট বৃজপ্রেমের 
মহত্বের কথ বলিতেছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া রোহিণীমাতা কাদিতে কাদিতে বলিয়়াছিলেন-_- 


“আস্তান্‌ আীহরিদাস ত্বং মহাদুদ্দ বমারিতান্‌। সৌভাগ্যগন্ধরহিতান্‌ নিমগ্রান্‌ দৈন্যসাগরে 1 

তত্তদ্বাড়ববহনচিস্তাপ্যমানান্‌ বিষাকুলান্‌। ক্ষণাচিন্তাসৃখিন্য/ মে মা স্মৃতেঃ পদবীং নয় ॥। 

অহং শ্ীবসূদেবেন সমানীতা ততো যদা। যশোদায়া মহাত্তয়াস্তাদানীন্তনরোদনৈঃ ॥ 

গ্রাবোহপি রোদিত্যশনেরপ্যন্তর্দলতি প্রবম্‌। জীবন্মৃতানামন্যাসাং বাত্তাং কোহপি মুখং নয়েৎ || 

অথাগতং গুরুগৃহাৎ ত্বপ্প্রভুং প্রতি কিঞ্চন। জংক্ষেপেণৈব তদ্রত্ং দুঃখাদকথয্সং কুধীঃ ॥ 

ন হি কোমলিতং চিত্তং তেনাপ্যস্য যতো ভবান্‌। জন্দেশ-চাতুরী বিদ্যাপ্রগল্ভঃ প্রেষিতঃ পরম্‌ ॥% 
(রঃ ভাঃ-১৬।২৯-৩৪) 
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উদ্যচ্ছৃত্রাংগুকোটিছ্যুতিনিকরতিরস্কাবকাযু [জ্ঘলশ্রী- 
দুর্ববারোদ্দামধাঅ-প্রকব-ব্রিপুঘ্টোন্মাদ-বিধ্বংসিণন্ধঃ | 
প্েহাদপ্যুন্নিমষং নিজমনুজমিতোছবণ্যভূসৌ স্বব্ীতং 
তদ্বীর্ষ্যজ্ঞোছুপি যে। ন ক্ষণমুপনয়তে ভ্ভীমি তং ধেন্কাবিম ॥ ১২।॥ 
অনুবাদ । উদীয়মান কোটিচন্দ্রের প্রভাহারী যাহার অআ্ীঅজরে উজ্্বল শুভ্রকান্তি, বিনি 
অনায়াসে অতপর দুর্বার ও না রিপুকুলের মদগব এ করিয়াছেন, যিনি গোষ্ঠীরণ্যে 





“হে রা উদ্ধব ! তুমি ক্ষান্ত হও, আমি লিল চিন্তা ত্যাগ করিয়া কি সুখী 
হইয়াছি, সেই মহাদুর্দবহত, সৌভাগ্যগন্ধরহিত, দৈন্য-সাগরে নিমগ্তঃ  ভীঘণ বাড়বানল-শিখাসত্তপ্ত, 
বিরহ-বিষে জর্জরিত ব্রজবাসিদিগকে আর স্মৃতিপথে আনয়ন করিও না! শ্রীবসূদেব যখন আমায় 
গোকুল হইতে আনয়ন করেন, তদানীত্তন মহার্তী ঘশোদার রোদমে কঠিন পাষাণ রোদন করিয়াছিলঃ 
বজ্রও বিদীর্ণ হইয়াছিল ; আর অন্যান্য জীবন্মৃত গোপীগণের কথা কে মুখে আনিতে পারে £ হে শ্রীমান্‌ 
উদ্ধব ! তোমার গ্রনু শ্রীন্কষ্চ যখন শুরু সান্দীপনির গৃহ হইতে মথুরা্স প্্রত্যাবতন করেন, তখন আমি 
কুবৃদ্ধি বলিয়াই দুঃখভরে তোমার প্রভুকে অতি সংক্ষেপে বুজের বৃত্তান্ত কাঁপন করিগ্লাছিলাম । আমার 
কথায় তোমার প্রভুর চিন্ত নিশ্চয়ই কোমল হয় নাই, যেহেতু, তিনি স্বপ্নং ব্রজে গমন না করিয়া সন্দেশ- 
চতুরী বিদ্যা-কুশল তোমায় তভ্রজে প্রেরণ করিয়াছিলেন 1 এই কথাই মাতা রোহিণীর অকুণ্নিম ব্রজ- 
সৌহার্দের উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতেছে ! 

পরিশেষে বলিলেন-_-পনয়েস্তদ্গোপেন্দ্রং যা সুখয়তি ভজে রোহিণীমীশ্বরীং তাম্” অর্থাৎ 'নীতি- 
কুশলতায় 'যনি গোপেশর নদ্দের সমধিক প্রীতি বর্ধন করেন ॥ গোপরাজ তাঁহার অভিঘহাদয় শ্রীবসূদেৰ 
মহাশয়ের মহাপতিব্রতা পত্রী রোহিনীর অদ্ভূত নীতি-কুশলতা দর্শনে ভাবিতেন-এই পরম নীতিজা 
মহাপতিব্রতার আগমনেই তাঁহার এই বিশ্ব-বিমোহন সন্তানলাভ শ এতাদশ বিশাল সুখ-সন্ৃদ্ধি উপজব্ধ 
হইয়াছে ।” তাই তাঁহার গৃহে রোহিণীর স্থিতিতে তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া মহাসুখ পাই- 
তেন। সেই 'ঈশ্বরী” অর্থাৎ ঘশোদা, দেবকীর 'ন্যায়ই শুদ্ধসত্বিগ্রহা শ্রাব্রাছিণীকে বন্দনা করিয়া? 
শ্রীপাদ রছুনাথ তাঁহার পাদপদ্ম-ভজন কামনা করিতেছেন-- 

“বলদেব হৈতে যেই অধিক আনন্দে । 

স্বেহরমসে অভিষিক্ত করে শ্রীগোবিন্দে ॥ 
_পাককার্থ্ে সুপ্রবীণা ত্ুজেতে স্খ্যাতি | 

যাঁর শুদ্ধ-সখ্যে সুখী নন্দ-ষশো মতি ।! 

নে ঈশ্বরী রোহিণীকে সদা নমস্করি । 

তাহার চরণে ভক্তি সংপ্রার্থনা করি 11৮ ১১)) 


২৮৪ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


স্লেহাধিক্যবশতঃ চঞ্চল ক্ঞ্চকে নিমেষের জন্যও নগননের আড়াল করিতেন না, শ্রীরুষফ্রে নিখিল এ্রখর্ 
অবগত হইয়াও যাহার এতাদৃশ স্রেহব্যবহার অতি সমীচীনই হইয়াছে-_সেই ধেনুকারি আবলাদব:ক 
আমি স্ব করি ॥ ১২।। 


টীক।। শ্রীরু্ণং প্রত্যতিবাৎসল্যাৎ বলং শীবলদেবং স্তৌতি--উদ্যদিত্যাদি। তং ধেন্কারিং 
বলদেবং ভ্তোমি। যো বলদেবঃ উদ্যৎ শুভ্রাংশুকোটেঃ প্রকাশমান-চন্দ্রকোটেদুর্তিনিকরস্য দ্যুতিসমৃহস্য 
তিরস্কারকারিণী উজ্্রলা দেদীপ্যমানা শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ। এবং দুর্বারোদুঃখেন নিবারণীয় উদ্দামঃ- 
্বত্তঃ স্বতঃসিদ্ধ ইতি যাবৎ । ধাশ্নঃ প্রভাবসা প্রকরোনিচয়ো যাসাং এবস্ুতা রিপৃঘটাঃ শন্রুসমূহা- 
স্তাসামুন্নাদবিধ্বংসী অহঙ্কারবিনাশী গন্ধঃ জন্বন্ধো যস্য সঃ। উদ্দামোবন্ধরহিতে স্বতন্ত্র চ প্রচেতসীতি। 
ধাম দেহে গৃহে রশ্মো স্থানে জন্ম প্রভাবয়োরিতি । প্রকরঃ স্যাৎ পুমান্‌ সঙ্ঘে বিকীর্ণ কুসুমাদিষু ইত্যাদি 
চ মেদিনী। অপিচযঃ স্রেহাদপি অপিকারাত্তাড়নাদেরপি এতেন বলদেবস্য শুদ্ধবাৎসল্যং ধ্বনিতম্‌ । 
উন্নিমেষম্‌ উদত্যন্ত সৃক্ষমাকালং দ্ববীতং সুম্ট্ববীতং চঞ্চলমিতি যাবৎ । নিজমনুজং শ্রীকুণং অরণ্যভুমৌ 
বনস্থানে ইতোভবতি পালনার্থমন্গতো ভবতি ৷ যদ্বা উিমেষম্‌ উদ্গতাক্ষি নিমীলনং যথা স্যাদিতি 
ক্রিয়া-বিশেষণং নিমেষেণাপি তেন বিচ্ছিনো ন ভবতীত্যর্থঃ। নিম্ষেনিমিষৌ কালপ্রভেদেহক্ষিণিমীলনে 
ইতি মেদিনী। ননু ছ্বয়ং ভগবতস্তসা দ্ববীতত্বে কা শঙ্কা বলদেবস্যাপি তদ্রক্ষণ-প্রয়াসে তদৈখর্য্যাক্ততেন 
মায়সিকত্বমাপদ্যত ইত্যন্তরাহ তদ্দীর্য্যক্রোইপি ক্ষণমপি নাপনয়তে অপন্যায়ং ন করোতি । অয়্ং ভাবঃ স্বয়ং 
ভগবতো মনুষ্যাকারলীলা মাং তৎ সহচরস্য যদীখবর ত্বাবলম্বিনী ক্রিয়া ভবেৎ তদৈব তৎক্রিয়ায়া ভগবল্ীলা- 
পোষকত্বাভাবাদপন্যায্লোইনুপযুক্ততা ভবেৎ তদভাবে তু ন্যায় এবেতি স্বরীতমিতি রেফোপান্ত পাঠে নবীনা 
বকারোপান্তংকল্পয্িত্বা সুষ্ঠ অবীতং রক্ষিতমিতি তদতীবমন্দম্‌ অব রক্ষণ ইত্যস্মাৎ ক্ত প্রত্যয়ে কৃতে 
অবিতমিতি হ্ুদ্বেকারান্ত পাঠাপতেঃ | ১২ ॥। 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা ॥ শ্রীপাদ রখুনাথ কোটিসমুদ্রগম্ভীর বূজপার্ষদগণের ভাব-চেম্টাদির 
স্ফুরণধারা প্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছেন । শ্ত্রীপাদের বিশুদ্ধসত্ব-ভাবিত-চিত্তে স্বপ্রকাশ বজপার্ষদগণের বূপ, 
গুণদি স্বপ্ংই জ্ফুরিত হইতেছেন । এই শ্রোকে শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতনূ শ্রীশ্রীবলদেবের কিঞ্চিৎ বূপ-গুণাদির 
উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্ততি করিতেছেন। প্রথমতঃ বলিতেছেন-_“উদ্যচ্ছভ্রাংশুকোটিদ্যুতিনিকরতিরস্কা- 
যৃযজ্্্রলশ্রীঃ” অর্থাৎ উদীয়মান কোটিচন্দ্রের প্রভাহারী যাহার শ্রঅঙ্গের উজ্জ্বল শুন্রকান্তি” কোটিচন্দ্রের 
সহিত দৃষ্টান্ত দেওয়া অঙ্গের কান্তির সঙ্গে লাবণ্য-সৌন্দর্যাদিও ব্যজ্জিত হইয়াছে । শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন-_ 

“শুভ্রঃ স্ফটিকবর্ণাত্যো বলরামো মহাবলঃ। নীলবস্ত্রপরিধানো বনমালাবিরাজিতঃ ॥ 

দীর্ঘকেশঃ সূলাবণ্যশ্চুড়া চারুরমনোহরা । রত্রকুণ্ডলযুগ্মঞ্চ কর্ণযুগ্মে বিরাজিতম্‌ ॥ 

নানাপুষ্পমণিহারঃ কণ্ঠদেশে সুশোভিতঃ॥ কেয়ুরবলয্মৌ যুগ্মৌ বাহুযুগ্মে বিরাজিতৌ ॥। 


স্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ২৮৫ 


রত্রনৃপ্রযৃগ্মঞ্চ পাদযুগ্মে সুশোভিতম্‌ ৷ : বসুদেবঃ পিতা তস্য মাতা চ রোহিণী ভবেৎ ৮. 
€ ীশ্রীরাধারুফ্গণোদ্দেশদীপিকা-৭০. ) 
“শ্ীবলরামের অলপ্রভা স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, মহাবল-পরাক্রান্তহতু নাম “বলরাম”, পরিধানে 
নীলাম্বর, বনমালায়স সৃশোভিত, কেশপাশ দীর্ঘ, সুন্দর ও লাবণ্যপূর্ণ, চূড়া সুন্দর ও মনোহারিণী, যুগলকর্ণে 
রত্রুকুগ্ডল পরিশোভিত, নানাবিধ কুসুমহার ও মণিহার কণ্তদেশে বিরাজিত, কেমুর ও বলয়-যুগল বাহছয়ে 
সুশোভিত, পাদপদ্মে রত্রন্পূর বিরাজমান । ইহার পিতা বসুদেব ও মাতা রোহিণী।” স্রীগর্গাচার্যও 
নামকরণকালে শ্ীবলদেবের রূপ, গুণ ও বলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন__ 


“তায়ং হি রোহিণীপুজো রময়ন্‌ সুহাদো গুণৈঃ । 
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ | 
যদৃনামপৃথগ্ভাবাৎ জক্ষর্ষণমূশত্তযপি 0৮ ( ভাঃ-১০1৮1১২ ) 


“এই রৌহিনীপুন্রের তিনটি নাম রাম, বলদেব ও সঙ্কর্ষণ। ইনি বিবিধ গুণে আত্ীয়-স্বজনের 
চিত্তে আনন্দদান করিবেন, এইজন্য ইহার নাম “রাম” ইনি অসাধারণ বলবান্‌ হইবেন এইজন্য ইহার 
নাম “বল” ; আবার ইনি পৃথক্‌ ভাববিশিষ্ট যদুবংশীয় লোকদিগকে একতাসূন্রে আবদ্ধ করিয়া সকলের 
একমন, একপ্রাণ করিয়া তুলিবেন__ এইজন্য ইহার নাম হইবে “সক্কর্ষণ” । অতএব শ্রীবলদেব রূপ, গুণ 
ও বলের সিন্ধু । আীপাদ বলিলেন-__“দুব্বারোদ্দামধা মপ্রকররিপুঘটোন্মাদবিধ্বংসিগন্ধঃ” “যিনি অনায়াসেই 
অতিশয় দুর্বার ও উদ্দাম বা দুর্দমনীয় রিপুগণের গর খর্ব করিয়াছেন ॥ ব্রজে শ্ীকফণ লীলা-পুরুষোভ্ম, 
বজপরিকরগণসঙ্গে এ্রশ্ব্ষজ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধমাধূর্যময়-লীলারস আস্বাদনই তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । অস্গুরমারণ, ধরাভার-হরণাদি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুফ্ণের কার্য নহে। তবু শ্রীরুষ্ণচের যে অসুর- 
মারণাদি কার্য দেখা যায়, ইহা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে শ্রীবিষ্ণই করিগ্মা থাকেন। 

“স্বয়ং ভগবানের কঙ্্ম নহে ভারহরণ । স্থিতিকরভ1 বিষ্তু করে জগত-পালন ॥ 

কিন্তু রুষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল । ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল ॥ 

পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আনি মিলে || 

নারায়ণ চতুব্যহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ 

সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হন অবতীর্ণ । এঁছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্‌ পূর্ণ ॥ 

অতএব বিষ্ণ তখন কৃষের শরীরে । বিষ্ুদ্বারে করে কুষ্ণ অসুর-সংহারে ॥॥” 

| ০ (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ ) 
বিষ্ণদারে শ্রীরুষ্ণ যেমন, অসুরসংহার করিয়া থাকেন, তদ্ধপ অগ্রজ বলদেবের মহিমা প্রকাশের 
নিমিভ তাঁহার দ্বারা মহাদুদ্ধ্ষ ও প্রবল-বলশালী অসুরগণের নিধন-সাধন করান । ধেনুকাসুর, প্রলম্বা সুর 
প্রভৃতি দেবগণেরও দুর্বার ও দুর্দমনীয় মহাশত্তিশালী অস্গুরগণকে ক্রীড়াচ্ছলে অতি অনায়াসেই নিধন 


২৮৬ ] [ শীত্রীগ্তবাবলী 


করেন শ্রীবলদেব ৷ এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকমুনি বলিগ্নাছেন--“টিনতচ্চিন্্ং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীহ্বরে ৷ ওত- 
প্রোেতমিদং যঙ্গিংস্তন্তষ্বঙ্গ ঘথা পটঃ 11৮ € ভাঃ-১০1১৫।৩৬ ) “হে রাজন! সুদ্রে যেমন ওতগ্রোতভাবে 
বন্ত্র অধিষ্ঠিত, সেই প্রকার যে সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন, অপরিচ্ছিন্ন ও জগনিয্নন্তা তক্কর্ষণে ওতঃপ্রোতভাবে অখিল 
বক্গাণ্ড অধিচ্ঠিত রহিয়1ছে, তাঁহার পক্ষে এই ধেনুকাঙস্গুরমর্দনাদি কিছুমান্র আশ্চর্যজনক কার্য নে ॥ তাৎপর্য 
এই যে, শ্রীবলদেব অখিল বুঙ্গাণু পতি স্বয়ং ভগবান শ্্রীকৃফণের দ্বিতীপ্নব্যহ 'মুলস্কর্ষণ ; সুতরাং তিনি তত্ত্বতঃ 
শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন । এই সঙ্গর্ষণেরই অংশ প্রথম পুরুযাবতান্র কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণ হইতে 
অনস্তকোটি বৃন্মানণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং মৎস্য-কুর্মাদি অনন্ত অবতারের প্রকাশ হইয়া থাকে । 
এই সন্কর্ষণের অংশাংশই সর্বজীবের অন্তর্যামিপুরুষ £ সুতরাং তিনিই সর্বজগতের ঈশ্বর ও নিগ্মন্তা ঃ 

তাহার শক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। মহাপ্রলয়ে অনন্তকোটি বন্ধাণ্ডকে যিনি আকর্ষণ করেন এবং সেই 
| বঙ্গান্ডগুলি তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়, ক্ষ,দ্র অসুরবিনাশ-কার্ধ তাহার পক্ষে আর বিচিন্বতা কি £ সুতরাং 
অস্রমারণাদি শক্তির কথা নরলীল?কে অবলম্বন করিগ্নাই আশ্চর্যের ন্যায় বণিত হইয়াছে, এখর্ঘলীলা 
চিন্তা করিলে ইহা অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার । “নরলীলয়ৈব ক্লুতমিত্যাশ্চর্যত্বেন বর্ণাতে ন তু প্রশ্বয্য- 
লীলয়লেত্যাহ নৈতদিতি” (বৈষ্ুবতোষণী )। 

| শেষে বলিলেন-_“ঘ্লেহাদর্পামিমেষং নিজমন্জমিতো!হরণাভুমৌ স্ববীতং তদ্বীষ্যজোহপি যোন 
ক্ষণমুপনয়তে” “যিনি গোষ্ঠারণ্যে স্েহাধিক্যবশতঃ চঞ্চল কৃষ্ণকে নিমেষের জন্যও নয়নের আড়াল করিতেন 
নাঃ ভ্রীকৃঞ্চের নিখিল এ্রশ্র্ষ অবগত হইয্লাও খাহার এতাদ্‌শ স্রেহ-ব্যবহার সমীচীনই হইয়াছে ৮ বলদেবের 
বাৎসল্যমিশ্রিত শুদ্ধসখ্যরস, “ধীর ভাব-_শুদ্ধসখ্য বাৎজল্যাদিময্স” (চৈঃ চঃ) প্রচুর বাৎসল্যভাব মিশ্রিত 
সখ্য বলিগ্না শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের এতাদ্‌্শ স্নেহ-ব্যবহার প্রকাশিত হইয়া থাকে । ভজ্ের প্রেমানুরূপ 
জীভগবানেরও প্রেমবশ্যতা গুণের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া শ্রীরুষ্চেরও অগ্রজ বলদেবের প্রতি পরম ভক্তির 
প্রকাশ দেখা যায়। শ্রীমভ্ভাগবতে বণিত, একদা কৃষ্ণ গোষ্ঠার-ণ্য গিয়া অগ্রজের প্রতি স্ততি-প্রসঙ্গে 


বলিগ্মাছেন-- 
“অহো অমী দেববরামরাচ্চিতং পাদান্থজং তে সুমনঃ ফলাহনম্‌ । 


নমন্ত্যপাদায় শিখাভিরাত্মনভ্তমোহপহত্যৈ তরুজন্ম যৎ্র্ুতম্‌ ॥। 
এতেইলিনস্তব যশোহখিললোকতীর্থং গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে । 
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মৃখ্যা গুতং বনেহপি ন জহত্যনঘাআদৈবম্‌ ॥। 
নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ কুব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন । 
সুক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায় ধন্যা বনৌকস ইয়ান্‌ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ 
ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধক্ত্বৎ-পাদকস্পৃশো ভ্রলমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ | 


নদ্যোহদ্রক্নঃ খগমৃগাঃ পদগ্াবলোকৈরগোপ্যোহস্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ17% 
. € ভাঃ-১০।১৫।৫-৮ 9 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ২৮৭ 


“হে দেবশ্রেষ্ঠ ! এইসব বৃক্ষগণ পূর্বজন্মরূত যে অপরাধে বৃক্ষত্ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অপরাধ 
হইতে মৃক্ত হইবার জন্য শাখাগ্ররূপ মন্তকে ফল-পুজ্পাদি গ্রহণ করিয়া আপনার অমর-বন্দিত চরণে 
প্রণাম করিতেছে । আপনি এই রূন্দাবনে নিজরূপ গোপন করিয়া বাল্যক্রীড়ারসে প্রমত্ত রহিয়াছেন, 
তথাপি আপনার তভ্তশ্রেন্ভ মুনিগণ আপনাকে চিনিতে পাঁরিয়াছে, তাই ভ্রমররূপে আপন ভূবনপাবন 
যশোগান করিয়া বেড়াইতেছে। আপনার দর্শনে ময়্রগণ পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে, হরিণীগণ গোপী- 
গণের ন্যায় আপনার প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিতেছে । কোকিলগণ মধুররবে আপনার সাঁদর সম্ভাষণ 
করিতেছে ! কেননা গৃহাগত অতিথিকে অভ্যর্থনা করাই সাধুর স্বভাব । আপনার পাদস্পর্শে ধরণী ও 
তাহার তুণগুলমাদি ধন্য হইম্মাছে, পুষ্পাদি চয়নকালে আপনার করাগ্রজ্পর্শে ব্ুক্ষলতাদি কুতার্থ হইয়াছে 
এবং আপনার লক্ষমীবাগ্িছিত বক্ষম্পর্শে গোপীগণ ধন্য হইয়াছে ।” 


শ্ীবলদেবও অনুজ শ্রীকুষ্ণের প্রতি অনুরূপ ত্েহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অরণ্যপ্রদেশে নিমেষ- 
কালও শ্রীরুঞ্ণকে নয়নের আড়াল করেন না। মাতা যশোমতীও বনগমনের প্রান্কালে অনুরূপভাবে 
্রীরুষ্ণকে রক্ষা করার নিমিভ তাঁহার গোপালকে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। 


“শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম 
মিনতি করিয়ে তো সবারে । 
বন কত অতি দুর নব তৃণ কুশান্কুর 


গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে | 

সথাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে 
ধীরে ধীরে করিহ গমন । 

নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙা পায় নাহি লাগে 
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥। 
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গোপাল আমার পরাণ-পূতলী । 
তোমারে সপিয়া রাম কিছুই সন্দেহ নাই 
তমু প্রাণ কররে ব্যাকুলী ॥” ( পদকল্পতরু ) 


যদিও বলদেব শ্রীরুষ্ণের নিখিল গ্রশ্র্ধ অবগত আছেন, তবু স্রেহাধিক্যবশতঃ শ্রীকুষ্ণের মধুর 
নরলীলায় বলদেবের চিতে শ্রীরুষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কা সতত জাগরিত হয় ৷ শুদ্ধ প্রেমের ইহাই স্বভাব, সুতরাং 
এতাদূশ অনিষ্টাশঙ্কাই মাধূর্যভাবমন্প ব্রজলীলায় সমীচীন হইয়াছে। শ্রীপাদ বলিলেন--“ভ্তৌোমি তং 
ধেনুকারিম্” ধেনুকাঙ্গুর-নিধনকারী সেই বলদেবের স্তব করি । 


২৮৮ ] _ শ্রীত্রীস্তবাবর্লী 


পঙ্জন্য-নামা নিজনপ্ত.-গার্ব্বঃ 

পঙ্জন্যলক্ষাণ্যভিতে। বিনিন্দন্‌। 

ঘযে। নম তন্বন্‌ বরমতেইস্য কর্ণে 

নমাম্যছে। কৃষ্ণপিতামহুং তম্‌ ॥ ১৩॥ 

অন্গবাদ। অহো! যিনি পৌন্রের গর্বে মেঘসমূহকে নিয়ত নিন্দা করেন এবং শ্রীকুফ্কের 
কর্ণে তাঁহার শুর্তিসুখদায়ক মধুর নর্মকথা নিসার করেন, সেই শ্রীরুঞ্ণ-পিতামহ পর্জন্যনামক গোপকে 
আমি প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥ 
টু টীকা । শ্রীরুষণস্য স্বনপ্তত্বেনাপ্ত পরমানন্দং তৎপিতামহং শ্রীপর্যান্যনামানং ভোৌতি__পর্য, 
ন্যেতি। অহো সমর্থং ক্ফ্পিতামহং তং নমামি। অহো প্রশ্নে বিতর্কে চ সহসা কল্য ইয্যতে । 
বিদ্যমানে চ সাদৃশ্য যৌগপদ্য সম্মপ্থিমু । সমর্থে চেতি মেদিনী। নমাম্যহং কুষ্ণপিতামহমিতি বা পাঠঃ । 
যঃ পথ্যন্যনামা সন্‌ নপ্তুগবৈরঃ নপন্রা কৃষ্ণেন বর্ণনদ্বারা গব্বৈঃ পব্ব'তোদ্ধরণাদি অতিমভ/কম্ম্মকত্তণা 
মম নপ্তা অতো মৎসদৃশঃ কোহন;ঃ পৃথিব্যামস্তীত্যহস্কার বাক্যৈশ্চ গাভীধ্যেণাভিত উভভগ্নতঃ পর্যান্যলক্ষাণি 
মেঘসমূহান্‌ বিনিন্দন্‌ ন্যক্কব্বন্‌ অস্য শ্ত্রীকৃষ্ণস্য কর্ণে রমতে শ্রবণেন্ড্রিয়ে ক্রীড়তি শ্ত্রীরুকশ্রবণবিষয়ো 
ভবতীত্যর্থঃ। হযদ্বা নপ্তুঃ কুষ্চাৎ যে গব্বণস্তৈরুভয়তো গম্ভীর-বচসা ধন!দি বিতরণেন চ গান্তীর্ঘ)ঃজল- 
দানেন চ বিশিন্দন্‌ ইতি অন্যৎ সমানম্‌। পিতামহো হরেগেরঃ সিতকেশঃ সিতান্থরঃ। মঙগলাম্ুত- 
পথ্যন্যঃ পর্য্যন্যাভিধ উচ/ত ইতি দীপিকা ॥ ১৩ || 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । নিত্যপরিকর শ্রীপাদ রথুনাথের বজপরিকরগণের ভাবমাধূরী 

প্রত্যক্ষানৃভূত। শ্রীকৃষ্গ্বরূপের উৎকর্ষ যেন রসাংশেই, অর্থাৎ নিখিল ভগবৎস্বরূপ-রসময়ই বটে 
কিন্ত অখিলরসাম্থৃতমৃতি শ্রীরুষ্ণেই যেন রসের চরম পর্যাবসান, তদ্ধপ ভগবৎ-পার্ষদগণের ভাবমাধূরীর 
উৎকর্ষ ভাবাংশেই, নিখিল ভগবৎপার্ষদগণ স্ব-স্বভাবে ভগবৎমাধূরী আস্বাদন করিলেও শুদ্ধমাধূর্যের ধাম 
বৃূজেই পরিকরগণের ভাবের চরম বিকাশ । এই শ্লোকে আীপাদ িকরেনা ৮: পর্জত্য গোপের 





শে জিনি জাস্ট চর | 


দুদ্দান্ত প্রতাপরিপু মানে পরাভব ॥ 
অরণ্য-প্রদেশে শুদ্ধ স্মেহ-অনুগত । 
চঞ্চল গোবিন্দ-সঙ্গে বিহরে সতত ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বলবীর্য্য পরিজ্ঞাত হৈয়া । 
সদা শিক্ষা দেন যিনি অনুজ বলিয়া ॥ 
সেই ধেনুকারি বীর শ্রীবলদেবে । 
সদা স্ততি করি আঁমি আগন। শোধিতে ॥৮ ১২ ॥ 


শ্রীত্ীপ্রজবিলাসর্তবঃ ? ২১৮৯ 
ভাবমাধুরীর উল্লেখ করিতেছেন । শ্ত্রীরাধারুঞ্চগণোদ্দৈশ-দীপিকায় (১৪-১৮ ) বণিত-- 
*পিতামহোৌ হরৈগৌরঃ সিতকফেশঃ সিতান্ধরঃ । মঙ্গলামুতপর্জন্যঃ পর্জন্যো নাম বলপবঃ ॥ 
যঃ সুরর্ষেনিদেশেন লক্ষমীভত্ত “রুপাসনাম্‌। বরিষ্ঠো ব্রজগোন্ভীনাং স কৃষ্ণস্য পিতামহঃ 11 
পুরা নন্দীশ্বরে চন্তে শ্রেষ্ঠসন্ততিকাঙক্ষয়াঁ। বাগ্মৃত্তা ততো ব্যোন্সিন প্রাদুরাসীৎ প্রিয়ক্করী ॥ 
তপসানৈন ধন্যেন ভাবিনও পঞ্চ তে সৃতাঃ। বরীয়ান্‌ মধ্যমস্তেষাং নন্দনামা ভবিষ্যতি ॥ 


নন্দনস্তস্য বিজগ্নী ভবিতা ব্রজনন্দনও ! স্রাসুরশিখারভ্র-নীরাজিতপদান্থুজঃ ৮ 


শ্রীক্ষ্ণের পিতামহের নীম পর্জন্য, ইনি মঙ্জলত্লাপ সুধাবর্ধণকারী পর্জন্য অর্থাৎ মৈঘের তুল্য 
€ মেঘের একটি নাম পর্জন্য )। ইহার বর্ণ গোর ও কেশ তুভ্র। ইনি সমস্ত ভ্রজগোষ্ভীর মাননীয় । 
পর্বকালে নন্দীশ্বর-প্রদেশে ইনি দেবি নারদের উপদেশে উৎক্কম্ট জন্তান-কামনায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের 
উপাসনা করেন । বিপুল তপস্যা করিলে পর তাঁহার পরম প্রীতিদায়ক আকাশবাণী হইয়াছিল__ “হে 
পর্জন্য ।! তোমার এই ধন্য-তপস্যার ফলে পাঁচটি সন্তান হইবে, তন্মধ্যে মধ্যমটিই সবশ্রেষ্ঠ ও মন্দ নামে 
খ্যাত হইবে । সেই অন্দেব্ন পুভ্র বিজয়ী ও ব্রজের আনন্দদাতা হইবেন । সুরাসুর সকলেরই শিরো” 
রত্রদ্ধারা তাঁহার পাদপদ্ম নীরাজিত হইবে 1” 


সৈই পরম কামনার পৌন্ররদ্র লীভ করিয়া পর্জন্য পৌন্রগর্বে লক্ষ মেঘকে বা নিখিল মেঘসমূহকে 
নিন্দা করিয়া থাকেন । একে ত পজন্য দ্বয়ং সর্বগুণে অলঙ্রুত হইয়া বিশ্বের মঙ্গলবর্ষণকারী পর্জন্য 
বা মেবদ্বরূপ হইয়ী অন্বর্থ বা সার্থকনামা হুইয়াছিলেন । শ্ত্রীগোপালচম্পূতে শ্রীমত জীবগোস্বামিপাদের- 
বর্ণনা হইতে জানা যাঁ়্--“স ট শ্রীমান্‌ পরজন্যঃ সৌজন্যবর্য্যেনীজিতেম নিজৈশ্বর্যেনাপি বৈশ্যান্তরসাধারণ্য- 
মতীতায়, তচ্চ নাশ্চর্ঘ্যম্‌ $ ঘতঃ স্বাত্রিতদেশপালকতা-মান্যতয্া বদান্যতয়া ক্ষীরবৈভবপ্লাবিতসব্র্ব জনতা লব্ধ 
প্রাধান্যভয়া চ গপর্জন্যসামান্যতামাপঃ--যঃ খল্‌ প্রহ্লাদঃ শ্রবসি, প্রুবঃ প্রতিশ্রুতি, পৃথৃর্মহিমনি, ভীম্ম 
দুহাঁদি, শঙ্করঃ সৃহাদি, স্য়ভ্ুগরিমণি, হরিস্তেজসি বস্ভুব |” অর্থাৎ শ্রীমান্‌ পর্জন্য থে স্বীপ্ন সৌজন্যে এবং 
স্বোপাজিত এখর্ষদ্বা্না বৈশ্যকুলে সর্থশ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত ভইয়্াছিলেন, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে । কারণ 
ইনি স্বীয় আশ্রিতদেশ-পালম-তৎপরতাঁয় ও বদান্যতায় দু্ধ-সম্পদ্দ্ধারা সর্বজনকে প্লাবিত করত পরম 
মান্যতা প্রাপ্ত হইয়া যেন পর্জন্যতা বা মেঘস্থরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ! যিনি নিশ্চিতরাপে ঘশে প্রহ্লাদ, 
প্রতিজ্ঞায় ধ্রুব, মহিমায় গ্ৃথু, শত্রু শাসনে ভীম্ম, সৌহার্দে শঙ্কর, গরিমান্ন ব্রক্মা এবং তেজে শ্রীহরির ন্যায় 
ছিলেন ।” সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহার গুণেই মেঘসমৃহ নিন্দিত হইয়াছিল, তদুপরি স্বীয় পৌন্র শ্রীকুফের 
রূপে ও গুণে মেঘসমূহের সর্বথা পরাভব হইয়।(ছিল। শ্রীকৃষ্ণের নিরুপম শ্যামল কান্তিতে এবং তাঁহার 
অলৌকিক গুণাম্বৃত বা লীলাম্বৃত-বর্ষণে অতিশক্মরূপে মেঘ নিন্দিত হইয়াছিল । 

া 


২৯০ ] ৃ ৃ ! শ্রীশ্রীস্তবাবলাী 


প্রিয়স্য নপ্ত,৪ সুখতোইতিগর্ত্বাৎ 
পাদৌ ন যস্যাঃ পততঃ পৃথিব্যাম্‌। 
নমামি নম্ার্িত-নপ্ত-চক্দ্রাং 
ব্বীয়সীং কৃষ্ণপিতামহাীং তাম্‌ ॥ ১৪ ॥। 


শা টি টশিতিতিন্পা। 


“মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ ততি, 
পীতান্বর বিজুরী-সঞ্চার । 

ক্ষ্ণ নবজলধর, জগৎ-শস্য-উপর, 
বরিষয়ে লীলাম্ৃতধার ॥।৮ € চৈঃ চঃ ) 








শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সপ্তমবর্ষ বয়সে ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করিয়া শ্রীগোবর্ধনষাগের প্রবর্তনা করিলে ইন্দ্র 
দ্ধ হইয়া প্রলয়নকালীন মেঘসমূহকে ব্রজভুমি-ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করেন। তখন ঝড়, রষ্টি ও বদ্র- 
পাতাদিতে আত ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বাম করের কনিষ্ঠাুলীতেই আীগোবর্ধন-ধারণ 
করত সপ্ত অহোরান্্র নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়া ব্রজবাসিসকলকে পরমানন্দ দান করেন। তৎকালে 
শীপর্জন্য পরিহাসের ভঙ্গীতে মেঘসমূহে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন-_“ওহে মেঘগণ ! আমার নামও 
পর্জন্য বা মেঘ, আমি বিদ্যমান থাকিতে আমার রাজ্য প্লাবিত করার জন্য তোমাদের এত আস্পর্ধা ॥ 
তোমরা আগে আমার এই ছোট পৌন্রটিকেই নিজিত কর দেখি, তারপর আমার সহিত তোমাদের প্রতিবাদ 


হইবে 7 


শ্রীপাদ বলিলেন-__“যিনি শ্রীরুফের কর্ণে তাঁহার শ্ুতি-সুখদায়ক মধুর নর্মকথা বিস্তার করেন ॥ 
পিতামহের সেই পরিহাস-বাণীগুলি শ্রীরুষ্ণের পরম আনন্দদায়ক হয়, তাই তিনি সব সময় পিতামহের 
গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া অতিশস্স কৌতুহলের সহিত তাঁহার পরিহাস-বাণীগুলি শ্রবণ করেন, সেই রসময্প 
পরিহাসবাণী শ্রবণের নিমিত্ত রসময্মের লোভের অন্ত নাই । শুনতি যাঁহাকে সর্বরস, সর্বগন্ধ, সর্বরূপ বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারও এতাদ্‌শ লালসার উদ্রেক করে-_ব্রজপরিকরগণের প্রেম । ধন্য ব্রজধাম ! ধন্য 
ব্রজলীলা !; শ্রীপাদ বলিলেন-_“সেই শ্রীকুষ্ণপিতামহ পর্জনাকে আমি সর্বদা প্রণাম করি ), 


“শ্রীকৃঞ্ণ আমার পৌন্্' এই অহঙ্কারে । 
মেঘগণে দিবানিশি যে অবজ্ঞা করে 1 
যাহার মুখের বাণী করিতে শ্রবণ । 
শ্রীগোবিন্দ অতিশয় উল্লসিত হন ॥। 
শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ স্রীপর্জন্য নাম ৷ 

লুণ্ঠিত হইয়া পদে করিয়ে প্রণাম 1” ১৩ ॥ 


শ্তীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ | ? ২৯১ 


অন্থাদ । পরম প্রিয় গৌত্ শ্রীরুষ্ণের সুখ-সমৃদ্ধিতে গর্বে ধরণীতে যাঁহার পা পড়ে না, যিনি 
শ্রীকুফণের সহিত সর্বদা হাসা-পরিহ।সাদি করেন * সেই বব্বীঘ্নসীনাম্নী শ্রীরুষ্ণের পিতামহীকে আমি 
প্রণাম করি ॥ ১৪ 1. | 
টীকা । রকধনীঘিরানেন তপিতামহীং ভোৌতি-_প্রিয়স্যেতি। তাং কুষ্ণপিতামহীং বরী- 
ঘ্নসীমেতন্না্না প্রসিদ্ধাং গোোপীং নমামি যস্যা বরীম্মস্যাঃ পাদৌ চরণৌ পৃথিব্যাং ন পতত ইতি চলোকোভিঃ 
কঙ্মাৎ প্রিয্নস্য নস্তুঃ শ্রীন্ৃফস্য যৎসূখং তক্মাদ্যোহতিগব্ব স্তস্মাৎ। কিন্তুতা নঙ্্মনা কৌতুকেন 
অচ্চিতঃ সৃহীকৃতো নপ্ত চন্দ্রঃ ন্যাত্যাচাঁদ্‌ ইতি নীচোস্ত্যাব্যবহৃতঃ কৃষ্ণচন্দ্রো ময়্া তাম্‌। ঘস্য সিদ্ধাব- 
স্থায়াং তমম্্মানৃভবেন কবেরপি নম্্মনৈবোস্তিব্লিয়মিতি গম্যতে । পিতামহী মহীমান্যা কুসৃস্তাভা হরিৎপটা । 
বরীয়সীতি বিখ্যাতা খব্বণ ক্ষীরাভকুগ্ডলা ।। ইতি দীপিকা 1। ১৪ ।| 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে লীলাশস্তি ব্রজপরিকরগণের ভাবমাধুরীন্ন 
মধুর চিন্রাঞ্চন করিম্মা চলিয়্াছেন। সত্রীপাদ সেই ভাবমাধূরী স্বম্নং আস্বাদন করিয়া বিশ্বসাধকগণের জন্য 
অধরামূত রাখিয়াছেন। হাহার শ্রবণ-কীর্তনে সাধকের চিভে ইচ্টের প্রতি ভাবানুরূপ অভিমান জাগরিভ 
হইবে এবং তদনূরূপ প্রেমেরও সঞ্চার হইবে ! 
গ্্রই অন্ভুত অনুক্ষণ, সাধু-মহাত্ত মেঘগণ, 
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ । 
তাতে ফলে প্রেমফল, উক্ত খায় নিরস্তর, 
তার শেষে জীয়ে জগজন 11৮ €( টঃ চঃ) 


এই শ্লোকে শ্রীরুষ্₹-পিতামহী বরীয়সী গোপীর ভাব-গরিপাটীর পরিচয় দিতেছেন শ্রীপাদ 
রথুনাথ । “পিতামহী মহীমান্যা কুসুভাভা হরিৎপটা । বরীয়ীতি বিখ্যাতা খব্র্বা ক্ষীরাভকুত্তলা ॥” 
'ত্রীরুঞ্ণের পিতামহীর নাম বরীয়সী, ইনি ভ্রজমণ্ডলের মাননীয়া। ইহার বর্ণ কুসস্তপৃষ্পের ন্যায়, বসন 
হরিছর্ণ, আকার খর্ব এবং কেশ দুগ্ধের ন্যায় ধবল ।” পরম প্রিয় পৌন্র শ্রীকুফণের সুখ-সন্থদ্ধির গর্বে 
ইহার মাটিতে পা পড়ে না বলিয়া জনশ্র্দঘতি আছে । এই গর্ত প্রাকৃত রজস্তমোগুণের বৃত্তি নে, ইহা শুদ্ধ- 
সত্বের রৃভি। প্রেম হইতেই এই অভিমানের উদ্ভব হইয়া থাকে । “প্রীতিঃ খল ভভত্চিতমৃলাস'মতি 
মমতয়া যোজস্নতি, বিশ্রস্তয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়নাভিমানয়তি, দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতি- 
শয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং  নবনবত্বেনানুভা বস্তি, অসমোদ্ধচমণকারেণোম্মাদয়তি চ” 
(ভ্রীতিসন্দর্ভঃ-৮৪ অনূঃ ) অর্থাৎ “প্রীতি ভত্ত-চিত্তকে উল্লসিত করে, মমত।দ্বারা যোজনা কুরে, বিশ্বাসমৃক্ত 
করে, প্রিয় তাতিশয়দ্বারা অভিমান-বিশিষ্টু করে, বিগলিত করে, নিজ বিহন্ম শ্রভগবানেক্র প্রতি অভি- 
লাষাতিশয় (প্রচুর লোভ ) দ্বারা আসন্ত করে, প্রতিক্ষণে নিজবিষয় ভগবানকে নূতন হইতে নৃতনতর-রূপে 
অনুভব করায় এবং অসমোধব চমৎকারিতাদ্বারা উন্মাদিত করে।” এই স্তরগুলিই ভন্তিশাপ্রে যথাক্রমে, 


হন 4 ! শ্রীত্রাস্তবাবলা 


শ্বেত-শ্বঞ্রসভব্রেণ জন্দব্রমুখঃ শ্যামঃ কৃতী অন্ত্রণা- 
ভিজ্ঞঃ সংসদি সম্তভতং ব্রজপতেঃ কুবর্ধন্‌ স্থিতিং যোহর্িতঃ । 
স্বপ্রাণাব্ৰদখগীনমুরিভিদং ভ্রাতুঃ স্থতং তোষয়নেখ 
সাছারে নিবসন্‌ স গোষ্ঠমবতান্নান্মোপনন্দঃ সদা। | $৫ ॥ 
অন্গুবাদ। শ্েতবর্ণ *মশ্লুরাজিতে যাহার মুখমণ্ডল অতি সুশোভিত যিনি শ্যাঁমবর্ণ, বিদ্বান ও 
লন্ত্রণাভিক্ত । ব্রজরাজের সভা নিম্নত অবস্থানপূর্বক ধিনি পূজিত হন, অর্কদপ্রাণদারা ভ্রাতুষ্পুন্ত 





রতি, প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব বলিয়া কীতিত হইয়া থাকে । এই অভিমান বা গর্ব 
বুকে লইয়াই স্ীরাধারাণী বলিয্লাছেন-_-“বধু, তোমার গরবে গরবিণী হাম” প্রেম এই অভিমানকে কোন 
সময়ের জন্যও ছাড়িতে চাহে না। প্রেমের সদাই অভিমান, প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ ।” প্রেমিকের 
আর গব কাহাকে লইয়া? শ্রীভগবানই যে তাঁহার প্রাণসর্বস্ব ! অনুভবী জানেন, এই প্রেমাভিমানের 
মূল্য কত গুরুত্বপূর্ণ ! প্রেমাত্মক-জ্ঞান তাঁহাকে সব দিক দিয়া ভালরূপে জড়াইয়া ধরিতে চাহে । 


কুঞ্ণপিতামহী বরীয়সীর প্রেমীভিমানটি ষে কত মহত্বপূর্ণ তাহা এই শ্লোক হইতে জানা যায় ॥ 


যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্বদা হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুক করিয়া থাকেন, শ্রীরুঞ্ণও তাহা শুনিয়া পরমানন্দ- 
সাগরে ভাসমান হন । 


পিতামহী শ্রীকৃষণকে হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুকে সূখী দেখিয়া “ওরে নাতিচাঁদ ! এইদিকে আয়, 

বলিয়া বার বার আহ্বান করিয়া থাকেন । মহাজনগণ বলেন-_-পরতত্বরূপে যাঁহারা কৃষ্ণকে বৃঝিয়াছেন, 
তাঁহারা তাঁহাকে জম্যক্‌ জানিতে পারেন নাই, মাধূর্য-মূরতি শ্রীগোবিন্দকে মাধূর্যজানছ্ারাই জম্যক্রূপে 
উপলব্ধি করা যায় । ইহাতে এইরুপ মনে করিতে হইবে না যে, তাহাতে পরতত্তব স্রীভগবানের প্রশ্বর্ষ- 
জ্ঞানের কিছু হানি হইয়া থাকে । মাধূর্য্ঞানের মধ্যে ন্রিবেণী-প্রবাহে সরদ্বতী-ধারার ন্যায় গ্রশর্যজ্ান 
সতত অনুস্যত থাকে? বিরহাদি অবসরে তাহা প্রকাশিত হইয়া প্রেমিকের বিরহকাতর প্রাণকে রক্ষা 
করিয়া থাকে । শ্রীপাদ পরম মাধুর্ষজ্তানবতী কৃষ্পিতামহী বরীয়সীর শ্ীচরণে প্রণাম করিতেছেন-_: 

“কফ মোর নাতি” ঝলি গর্বে বুক ভরা । 

কুষ্ণ-সুখ-সম্পদ হেরি সুখে আত্মহারা | 

পৌন্র-গবের্ব পা ফেলে না কভু ধরণীতে । 

হাস্য-পরিহাসে মগ্ন গোবিন্দ-সহিতে || 

কুষ্ণ-পিতামহী বলি যাঁর কৌতুক কথা ॥ 

উল্লাসেতে শুনে সবে প্রসঙ্গ হয় যথা ॥ 


সেই বরীয়সী কৃষ্ণ-পিতামহী যিনি । 
কুপালোভে সদা পদে প্রণত যে আমি 11৮ ১৪] 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ২৯৩ 


শ্রীকৃষ্চকে যিনি সুখী করেন, সাহারে যাঁহার বসতি ; সেই শ্রীকুষ্ণ-পিতৃব্য উপনন্দ এই গোষ্ঠকে নিয়ত 
রক্ষা করুন্‌ ॥ ১৫ ॥। ্‌ 
টীকা । শ্রীরুষ্স্নেহপরবশং তৎপিতৃব্যং ভৌতি-__খ্েত ইতি । স নামশ্না উপনন্দঃ শ্রীরুষ্ণ- 
পিতৃব্যোগোষ্ঠমবতাদ্রক্ষতু স্বস্য গোষ্ভনিবাসিত্বেন তদ্রক্ষণে স্বস্যাপি রক্ষণমিতি স্ততিব্যজ্যতে । যঃ সংসদি 
সভায়াং ব্রজপতের্নন্দস্য স্থিতিং মর্যাদাং জ্যেষ্ঠাহপি সন্‌ কুব্বনচ্চিতভ্তেনেতি শেষঃ। কিস্তৃতঃ শ্বেতশ্মশূত- 
ভরেণ শুক্লবর্ণমুখলোমাতিশয়েন সুন্দরং মুখং যস্য সঃ শ্যামোদুব্বাদলমিব হরিদর্ণঃ। তথা চামরঃ। 
ভ্রিষু শ্যামৌ হরিৎকৃফ্চাবিতি । উপনন্দোহপি নন্দশ্চ পিতৃবেটো পৃবর্বজৌ পিতুঃ। পিতৃবোতু কনীয়াংসৌ 
স্যাতাং জন্নন্দনন্দনৌ । আদ্যঃ সিতারুণরুচি-দীর্ঘকুচ্চেণ হরিৎপট ইতি দীপিকা । ক্ুতী ষোগ্যতাবান্‌ 
যতো মন্ত্রণায়ামভিজ্ঞঃ পভিতঃ । এবং যঃ সাহারে অরণং গমনং অরঃ সাহারঃ সহ গমনং সাহিত্যমিতি 
যাবৎ তন্ত্র বসন্‌ তিন ভ্রাতুর্নন্দস্য সৃতং কৃষ্ণং স্বস) প্রাণাব্বৃদখণ্ডনৈরিত্যন্র. অপিকারাভাবে |. উত্তাবা- 
নন্দমগ্রাদেঃ স্যান্ন্যনপদতাগ্ণ ইতি দিশা শ্যনপদতা দোষোহদোষ এব ॥॥ ১৫ ১ 
স্তবামৃতকণ] ব্যাখ্যা ॥ শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ এই শ্রোকে মহারাজ নন্দের ভোষ্ঠভ্রাতা ও 
মন্ত্রী শ্রীউপনন্দের স্ব করিতেছেন । “উপনন্দোহভিনন্দশ্চ পিতৃবেটো পৃব্বজৌ পিতুঃ | পিতৃবে) তু কনীক্সাং- 
সৌ স্যাতাং সমন্দ-নন্দনৌ 11” € দীপিকা ) অর্থাৎ “নন্দের জ্যে্ঠভ্রাতা দুইজন উপনন্দ ও অভিনন্দ। সন্দ 
ও নন্দন এই দুইজন নন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য।” পর্জন্যমহারাজের 
সর্বজ্যেন্ঠপূত্র উপনন্দ থাকিতে তৃতীয্পপুন্র শ্রীনন্দের রাজ্যপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু উপনন্দের ওঁদার্ষ । 
শ্রীগোপালচম্পৃ-গ্রন্থে বণিত আছে--মহার'জ পর্জন্য পুন্রগণের যোগ্যতা দেখিয়া জ্যেষ্ঠপুল্র উপনন্দকে রাজ্য- 
ভার সমর্পণ করত স্বয়ং নিশ্চিন্ত মনে শ্রীহরিভজনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন এবং বসুদেবাদি গণমান্য বাজন্য- 
বর্গকে ও গর্গাদি ব্রাক্মণগণকে আহ্বান করত সভামধ্যে জ্ষ্টপুন্র শ্রীউপনন্দকে রাজতিলক দান করিলেন ॥ 
সঃ পুনঃ পিতুরাজ্তামঙ্গীকুত্য ক্তকৃত্যস্তস্যামেব শ্রীবসুদেবাদি-সশ্বলিতমহান্ভাবানাং সভাস্মা- 
মাহয় সভাবমুৎসঙ্গসঙ্গিনং বিধায় মধ্যমমেব নিজানুজং তেন তিলকেন গোকুলরাজতগ্গা সভাজয়ামাস 7” 


“অথ তন্তরান্জে সঙ্কুচতি সব্ব এব চ জনে বিস্ময়ং সচ মানে পিতরি চ রোচমানেলোচনে 
সচোবাচি--“ময়েদং নাবিচারমাচরিতং যতঃ সব্র্ব এব স্মেহপরম্পরায়াঃ পরাধীনঃ ঃ সা চ সাদৃগুণ্যস্য তচ্চ 
সব্ব'সমঞ্রসতায়াঃ সা চান্র যথা তথা ন মদ্বিধে ঃ সৈব চ খুলু সবর্ববশীকারিতায়াং স্বৈরিতামহুতি 1” 

“কিঞ্চ, সব্বণান্তর্যাম্যপ্যেনমেবোরর্লীচরীকরোতি । দৃশ্যতামস্যাং ভীসমানায়াং সভায়াং সব্বেষাং 
নেত্রপটলীষট্পদবজীলায়মানা কেবলমস্য মুখং কমলমিব সংবলতে । তথা প্রথমতঃ এব তদান্কুল্যমন্ত্রা- 
কল্পযতে পরিকল্গযতামপীদং মম নান্নৈব £ তস্মাদস্মাকমস্সমেব রাজেতি ॥ 

“অথাভবৎ কুসুমজরষ্টিভিঃ সমং, স্ফুটধ্বনিদিবমনূ সাধু সাধ্বিতি । 


সভাসদামিহ চ বিকাসিদ্‌্ভ্টিভি-থাস্ফুরজ্জয়-জয়-শব্দমঙ্গলম্‌ ॥” 
(গোঃ চঃ পূর্ব-৩য়-৩১-৩৪ ) 


২৯৪ |] [ শ্রীত্রীস্তবাৰলী 

“আীউপনন্দ পিতার আদেশ শিরোধার্ধ করত নিজেকে ধন্য মনে করিলেন এবং বস্দেবাদি মহা- 
নুভবগণের উপস্থিতিতে, দেই সভামধ্যে মধ্যম ভ্রাতা শ্রীনন্দকে আহ্বান করত স্সেহ-প্রীতিপর্ণ চিত্তে 
আলিঙগনপুবক এ তিলকদ্বারা অনুজ নন্দকে গোকুলের রাজত্ব প্রদান করিলেন এবং গোকুলরাজরূপে 
তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন |» 

“জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এতীদ্শ অসভ্ভাবিত জাঢরণে স্ত্রীনন্দ সক্কুচিত হইলেন, অন্যান্য সভাসদ সকলে 
বিজ্মিত হইলেন এবং পিতা পর্জন্য আনন্দোহুফুল্প নেন্্রে তাঁহাদের দিকে টাহিয়া রহিলেন (নন্দের অপার 
সাদ্গুণ্যে পর্জন্যের তাঁহাকে রাজাদান করিবার বাসনা থ/কিলেও জ্যেষ্উপুত্রই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয় বলিয়া 
তিনি সেই নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন )। তদ্দর্শনে শ্রীউপনন্দ বলিলেন--আমি ইহা কিছু অবিচারের 
কার্য করি নাই, কারণ সকলেই স্নেহ-পরম্পরার অধীন হইয়া থাকে । জ্রীনন্দের সাদ্গুণ্যেই এই বিষয়ের 
(বড়ভাই বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠকে রাজ্যদানের ) সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে । স্তরাং ইহা 
আমার স্বেচ্ছাচার নহে, সদ্গুণেরই সর্ববশীকারিতা শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে | 


7 “আবার ইহা সর্বান্তর্ধামী শ্রীনারায়ণেরই প্রেরণা । তাহার কারণ সকলের নেত্রভু্গ শ্রীনন্দের 
মুখকমলের শোভা-মকরন্দ পান করিতেছে । পূর্ব হইতেই শ্রীনারায়ণের এই ইচ্ছা নিশ্চিতরূপে ছিল । 
আবার নামেও ইনি “নন্দ আমি 'উপনন্দ', “উপ" শব্দটি হীনার্থে বা সাহাধ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 
অতএব ইনিই গোকুলের রাজা, আমি ইহার সহায়ক | 


শ্রীউপনন্দের বাক্য শ্রবণে দেবগণ আকাশ হইতে গুটুর পৃষ্পরৃষ্টি করিয়া “সাধু সাধু” বলিয়া 
সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। সকলেরই নয়নকমল প্রফুলিত হইয়া উঠিল । “জগ জয়” মঙজলরবে বিশ্ব 
ব্যাপ্ত হইল ।” চেই দিন হইতে সর্সদ্গুণখনি শ্রীনন্দ গোকুলের রাজা ও উপনন্দ মন্ত্রীপদে অভিষিন্ত 
হইলেন। 


এই জন্যই বলা হইয়াছে-উপনন্দ বিদ্বান ও মন্ত্রণাভিক্ত। তাঁহার অঙ্গের গভীর শ্যাম্বর্ণ ও 
শ্বেতবর্ণ *মশ্রুরাজিতে শোভিত বদনমণ্ডল বুদ্ধিমত্তার ও মন্ত্রণাভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিতেছে ! যাঁহার মন্ত্রণা- 
চাতুর্ষে নন্দব্রজ সকলপ্রকার সুখ-সম্ৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছিল । গোকুলে অসুরাদির উপদ্রব হইতে থাকিলে 
 শ্রীউপনন্দই গোকুল ত্যাগ করিয়া বন্দাবনে নিরুপদ্রব-স্থানে বসবাস করিয্না তাঁহার প্রাণকোটি প্রিয় 
্রাতুচপুত্র শ্রীকৃষ্ণের রক্ষাবিধানের পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে সুরক্ষিত স্থান নন্দীশ্বরগিরিতে 
ব্রজরাজের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ বলিলেন--'সাহার নামক গ্রামে যাঁহার বসতি, সেই 
শ্রীউপনন্দ গোষ্ঠকে নিয়ত রক্ষা করুন” গোষ্ঠবাসীর সুরক্ষা হইলে গোষ্ঠাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথও রক্ষিত 
হইবেন এবং তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে-_ইহাই ব্যঞ্জনা । 

“শ্বেত-শমশ্ুচভরে যাঁর বদন সুন্দর । 
শ্যামরুচি অজ-শোভা অতি মনোহর | 


শত্রীশীব্রজবিলাসস্তবঃ ] [ ২৯৫ 


গৌব্রঃ কোমলতীক্রদারচরিতঃ ন্লিগ্ধে। ব্রজেন্দ্রান্ুজঃ 
শ্যামশ্মঞ্ত্রনলং তদীয়ুচব্রণে ভক্তঃ সুনন্দাপিত।। 

যঃ প্রাণৈঃ পর্িমগ্ছ্য মাধবস,খং দর অহিষ্যাঃ পররং 
সন্নন্দস্তনুতে স পাতু নিতরাং নঃ কাসবীণাং পতি ॥ ১৬ ॥ 


অনুবাদ । যিনি গৌরবর্ণ, সুকোমলমতি, উদারচরিত, স্িচ্ধ, শ্যামবর্ণ *মশ্নরাজিতে হাঁহার 
মুখ অতি সুশোভন, স্রীনন্দের প্রতি যাহার প্রগাঢ় ভক্তি” যিনি প্রাণের সহিত মহিষদধিদ্বারা মাধৰের 
নির্মঞ্ছন করত তাঁহার সাতিশগ্ন সৃখ-বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই স্রীনন্দের কনিষদ্রাতা, সুনন্দার পিতা 


মহিষীপতি সন্নন্দ আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥ 


দ্ীকা। তক্িমন্‌ স্রেহাদ্রং তৎপিতুঃ কনিষ্ঠভ্রাতরং জন্নন্দং ভ্তোতি_ গৌর ইত্যাদি 1 স 
কাসরীণাং মহিষীণাং পতিঃ পালকঃ সনন্দোনোইঙ্মানিতরাং সব্বথা পাতু রক্ষতু সক ইত্যাহ ব্রজেন্দ্রা- 
নূজঃ নন্দকনিষ্ঠঃ। কিস্তুতঃ গৌরঃ শ্বেতবর্ণঃ গৌরঃ পীতেহরুণে শ্বেতে বিশুদ্ধে চাভিধেক্সবৎ ৷ নাশেত 
সর্ষপে চন্ড্রে নদ্বয়ৌোঃ পদ্মকেশরে ইতি মেদিনী । সুনন্দাপরপর্যযক্সঃ সন্গন্দঃ কুন্দপাণ্ডরঃ। শ্যামচেলঃ 
সিত-দ্বিত্রি কেশোহয়ং কেশবপ্রিক্ম ইতি দীপিকা । তদীক্স চরণে কৃষ্ণচরণে সুনন্দায়াঃ পিতা । প্রাণে 
পরিমঞ্ছ্যং নির্মঞ্ছ্যং যল্সাধবসূখং তৎপরং কেবলং মহিষ্যা দধূনা যনস্তনূতে বিভ্ারয়তি স ইত্যথঃ | অন্যৎ 
স্প্টম 7 ১৬17 ্‌ 


ভ্তত্বামূতকণ। ব্যাখ্যা । বিভিন্ন পরিকরের ভিন্ন ভিন্ন ভাব-পরিপা্টীতে ভ্রজধাম সম্ুদ্ধ ॥ 
নিত্যপর্িকরণণের স্বতঃসিদ্ধ প্রেমরস তদ্দ্বারা তাঁহারা সকলেই আপনাপন ভাবে শ্রীরুষ্-মাধূরী আস্বাদন 
করিয়া থাকেন। “নিজভাবে করে কৃষ্ণ রস-আ'স্বাদনে” €টৈঃ চঃ)।1 প্রেমের বিষয় শরীরও নিজের 
নিখিল এরশ্বর্ষ ও পর্ণত1 ভুলিয়া অপূর্ণের ন্যায় তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ প্রেমমাধূরী তাঁহাদের ভাবানুসারে আস্বা- 
দন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন 1 ইহাই ব্রজপ্রেমের বৈশিস্ট্য ! মাধুর্ষের পূর্ণ পরিণতি যেখানে, 
রসেরও শ্রেষ্ঠ বিকাশ সেখানেই। ব্রজলীলা-আলোচনাক্স এই তত্বের সম্যক উপলব্ধি হইক্সা থাকে । 
ব্রজভাবের উপাসনায়স সাধকের চিভ যতই বিশুদ্ধ হইতে থাকে, তাঁহার হাদয় যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর 





মন্তণাক্স মহাবিজ নন্দ-সভা-মাঝে | 

পূজিত হয়েন থিনি পভিত-সমাজে ॥ 
ভ্রাতুস্পন্র শ্রীগোবিন্দে কোলেতে করিস্সা । 
সন্তেষবিধান করে মরম বুঝিস্সা 7 

সেই কুফ্পিতৃব্য শ্রউপনন্দ নাম । 

গেষ্ঠরক্ষা করুন তিনি এই নিবেদন 0৮ ১৫ || 


২৯৬ ] | শ্রীত্রীস্তবাবজী 


সোপানে উন্নীত হয় £$ ততই বিশুদ্ধ মাধূর্যানুভতি লাভে তিনি ধন্য হইতে থাকেন । সেই ভ্রজভাবের 
উপাসনার মধ্যে ব্রজপরিকরগণের মাধূর্যময় ভাবপরিপাটীর শ্রবণ, কীতন ও ফ্মরণই সবশ্রেষ্ঠ | 


শ্রীপাদ এই শ্রোকে ব্রজেন্্র শ্রীনদ্দমহারাজের অনুজ ও সুনন্দার পিতা সমন্দের স্ততি করিতেছেন । 
“সুনন্দাপরপর্থ্যায় সন্নন্দ কুন্দপাণ্তরঃ ৷ শ্যামচেলঃ সিতদ্বিক্রিকিশোইয়ং কেশবপ্রিয়ঃ ॥ (দীপিকা ) 
অর্থাৎ “সন্নন্দের অপর নম সুনন্দ, ইহার বর্ণ পাণ্ডর, শ্যাম ও ধবলবর্ণ বসন, কেশের মধ্যে দুই তিনটি 
কৈশ শ্বেতবর্ণ, মহিষ ইহার অতি প্রিয় । মহিষিদুগ্ধে শ্রীক্ফের দেহপুষ্টি হইবে হলিয়া মহিষ রাখেন, 
এই জন্যই ইনি মহিষপতি | খীহাদের তখিল বস্তুর প্রতি প্রিপ্নতা কেবল শ্রীকৃঞ্ণসূখের জন্যই। ইনি 
মহিষদধিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিমঞ্ছন করেন। নির্মঞ্ছন বড়ই শ্রীতিল্ন অনুষ্ঠান ! খাহাতে প্রিরজনের 
আপদ্‌-বিপদ্‌ বা আলাই-বালাই নিছিগ্না মুছিয়া নেওয়া হয় । প্রিয়বন্ত ও মাজলিক বন্তদ্বারাই প্রিয়জনের 
নির্মঞ্ছন করা হয় । মহিষদধি ইহার অতি প্রিপ্নবস্ত ও গ্বভাবতঃই মাজলিক দ্রব্য ; তাই মহিষ-দধিদ্বারা 
নির্মঞ্ছন। শ্রীপাদ বলিতেছেন-_“যঃ প্রাণেঃ পরিমঞ্ছ্য মাধবসূখং দধ্না মহিষ্যাঃ পরং” অর্থাৎ যিনি 
মহিষদধিদ্বারা প্রাণের সহিত নির্ঞ্ছন বা নীরাজনে তৎপর হইয়া শ্রীরুষ্ণের সুখ-সন্ততি বিস্তার করিয়! 
থাকেন । ইহার নির্মঞ্ছন দেখিয়া মনে হয়, দধি দিয়া ত নয়; প্রাণদ্বারাই যেন নীরাজন করিতেছেন ! 
তাই ইহাতে ভক্ত-প্রেমাস্বাদনপরায়ণ মাধবের এত সুখ লাভ হইয়া থাকে । 


মাধব শব্দের অর্থ লক্মীপতি বা পরমৈশ্র্ষের অধিপতি স্বয়ং ভগবান্‌ হইযগ্লাও কৃষ্ণ ব্রজবাসিন 
গণের শুদ্মাধূর্ষময় প্রেমমান্রই আকাঙক্ষা করিয়া থাকেন । শ্ীরম্দাবনে শ্রীরুষ্ণের পৃতনা, অঘাসুর; 
বকাসুরাদি বধ, গোবধন-ধারণ, কালীয্-দমন, দাবানল ভক্ষণ, রাসাদি-লীলাতে এতই বিশাল বিপুল 
বর্ষের প্রকাশ হইয়াছে যে, তাহা চিন্তারও অতীত। কিন্তু এতাদুশ এরও অসমোধব'-মাধূর্য-সিন্ধুর 
অতলতলে বিলীন হইয়া কেবল মাধর্ষকেই পুষ্ট করিয়াছে ! ওই অসীম এখ্বর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত যে 
অনন্ত মাধুর্য, তাহারই গৌরব - ইহাই সর্বজন-চিন্তাকর্ষক ৷ ব্ুজবাসিগণের শ্ুদ্ধমাধূর্ষময় প্রেমের 
সান্লিধ্যই ইহার একমান্ত্র হেতু । তাই বুজবাসিগণের এইপ্রকার অসাধারণ প্রেমমাধূর্যে চমকুত হইক্সা 
্রীবুক্মা, উদ্ধবাদি ইহাদের পাদরেণুতে অভিষিস্ত হওয়ার কামনায় বুজে তৃণ-গুলম জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন । 


_ক্লোকে সমন্দের সুকোমল মতিত্ব, উদার চরিতত্ব, স্সি্ধতা প্রভৃতি যে গুণগুলির উল্লেখ করা 
হইয়াছে-সবই তীহার স্বাভাবিক প্রেমভক্তি হইতে উদ্ভূত, এইরূপ সর্বত্রই জানিতে হইবে । “যস্যাস্তি 


| 


২ 


ক্তিভগবত্যকিঞ্চনা সব্বৈগুণৈস্তন্র সমাসতে সঁরাঃ” ( ভাঃ-৫1১৮১২ ) *শ্রীভগবানে ফষাহার অকিঞ্চনা 


পিস 


তু 
ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সহিত সমস্ত দেবগণ তাহাতে নিত্য বাস করিয়া থাকেন 1” শ্রীপাদের প্রার্থনা 


৫ 


“গৌরবর্ণ সকোমল, উদার চরিত | 
নন্দের কমিষ্ঠভ্রাতা অতি প্লেছরীত ॥ 


শ্রীত্রীব্জবিলাসস্তবঃ ] ( ২৯৭ 


শ্যামঃ সুহ্বমতিরযুবাতি-অধুরে। জ্যোতিবিদামগ্রণীঃ 
পাজিত্যঞজিত-গীম্পতিত্বজপতেঃ সব্যে কৃতাবাস্থিতিঃ। 
কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তয়। প্রাণার্বব দৈব্প্যলং 
মন্ত্রেণাপ্যুপনন্দসুনুমিহু তং প্রীত্য। স.ভন্রং নুম৪ ॥ ১৭ ॥ 


ঘআনুবাদ । ধিনি শ্যামবর্ণ, সৃক্ষম মতি, যৃবা, প্রিয়দর্শন, জ্যোতিবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ, যিনি পাভিতে 
রহস্পতিকেও জয় করিয়াছেন, যিনি ব্রজপতি নন্দের বামে অবস্থান করেন, পরম প্রিয়-বিধায় যিনি অবুদ 
প্রাণদ্বারা শ্রীকুষ্ণকে পালন ও মন্ত্রণা দান করেন, আমি প্রীতির সহিত সেই উপনন্দ-পুন্র স.ভদ্ীকে প্রণাম 
করি ।। ১৭ || 


টীক।। শ্রীকৃষ্ণ-পালকত্বেন শ্রীকুষফ্পিতৃবাপুন্বং ভোৌতি--শ্যাম ইত্যাদি। ইহ ব্রজে তম্‌ 
উপনন্দপন্তরং সৃভদ্রং নৃম স্তমঃ অঙস্মদোহবিশেষণস্য দিত্বে চেত্যনেনাস্মৎ শব্দস্য বহত্বান্নুম ইতি বহুবচনম্‌। 
যদ্ধা সৃভদ্রে স্মরণ পথি শ্রত্যক্ষত্বমানীতে আত্মনো বহুমননাদ্গৌরবেণ বহুত্বম্‌। যো ব্রজপতেঃ অব্য 
বামে কৃতাবস্থিতিঃ তৎ পালনানুমোদনার্থং বামপার্বেস্থিতং কু প্রাণাববুদৈরপি অলমতিশয্মমান্ত্রেণ মন্ত্রণ- 
য্নাপি প্রিয়তয়া প্রিয়ত্েন পালয়তি তং সব্যে কৃতাবস্থিতিরিতি প্রথমান্ত পাঠে যঃ ইত্যস্য বিশেষণং যঃ 


কিভূতঃ শ্যাম ইত্যাদি স্পষ্টম্‌। জ্যোতিবিদাং জ্যোতিঃ শাস্্রীভিজ্তানাং অগ্রণীঃ প্রধানং গীষ্পতি- 
ব্হস্পতিঃ ॥॥ ১৭11 


স্তবামৃতক্ণ। ব্যাখ্যা । ভন্ত ও ভগবানের পারস্পরিক প্রীতিমাধুরী আদ্বাদনের মহান্‌ 
কেন্দ্র ব্রজধাম। ব্রজপার্ষদগণ আনন্দঘনম্রতি শ্রীগোবিন্দের প্রেমরসাস্বাদনে অদ্বিতীপ্প। অধিক কি, 
ইহারা শুদ্ধ প্রেমেরই মূরতি। দ্বতঃপূর্ণ শ্রীগবানও কেবল ভভেন্র প্রীতি-সুখে আকৃষ্ট হইয়া ভত্তে 
একান্ত আবিষ্ট হন, এমন কি আত্মহারা পর্যন্ত হইয়া যান । স্বীয় আশ্রয় ও বিষয্পে প্রেমভক্তির অনন্দাতি- 
শহ্য-প্রকাশের ইহাই পরিচায়ক ! অতএব ভক্তের সম্ভ্রম-সঙ্কোচহীন সুনির্মল প্রীতিই শ্রীভগবানেরর একান্ত 
কাম্য। তাই শুদ্ধ প্রীতিমান্‌ বজভক্তের ত কথাই নাই, এ্রশর্ষজঞান*পরাকমণ ভক্তের নিকটেও শ্রীভগবানের 





শ্যামবর্ণ *মশ্ুভরে শ্রীুখ-সুন্দর | 

নন্দপ্রতি ভত্তি যাঁর অতি গাঢতর ॥। 

সনন্দার পিতা বলি ব্রজবাসী জানে ৷ 
প্রাণপণে দধি দিয়া কেরে) কৃষ্ণ নীরাজনে ॥) 
মহিষী-রক্ষক সে সম্নন্দ নাম যাঁর । 


রক্ষা করুন মোরে এই মিনতি আমার ।1৮ ১৬7 
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২৯৮ ] .[ আই্রীস্তবাবলী' 


সম্্ম-সঙ্কোচশূন্য প্রীতিময় কথা শ্রবণের বাসনা জাগে । হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি শ্রীভগবানের 
উত্তিতে দৃষ্ট হয়-_ ৃ 
“সভগ্পং জন্ত্রমং বৎস মদ্গৌরবকৃতং ত্যজ ৷ নৈষ প্রিয়ো মে ভত্তেষু স্বাধীন প্রণয়ীভব ॥ 
অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্‌ । নিঃশঙ্কপ্রণয়াভক্তো যন্সাং পশ্যসি ভাষতে ॥ 
সদা মুক্তোপি বদ্ধেহজ্সিম ভন্তেযু প্লেহরজ্জ.ভিঃ। অজিতোইপি জিতোহহন্তৈরবশ্যেহপি বশীকৃতঃ ॥৮ 
'হে বৎস ! আমার প্রতি গৌরব প্রকাশ করায় তোমার যে ভয় ও সন্্রমের উদয় হইয়াছে, 
তুমি উহা ত্যাগ কর । ভন্তগণের এইরূপ গৌরবমর ব্যবহার আমার প্রিয় নহে । তুমি স্বাধীনভাবে 
আমার প্রতি প্রণয়-প্রকাশ কর) নিঃশঙ্ক প্রণয়সহকারে ভক্ত আমায় দর্শন করেন ও কথা বলেন । আমি 
পূর্ণকাম হইলেও উহা আমার নিকট নূতন হইতে নৃতনতর প্রিয় বোধ হয়। নিত্য-মৃন্ত হইলেও আমি 
তাদূশ ভন্তের ঘ্েহরড্জর দ্বার বদ্ধ, অজিত হইলেও পরাজিত ও অন্যের অবশীভূত হইলেও তাঁহাদের 
একান্ত বশীভুভ হইয়া থাকি । এই মর্মে বুজপরিকরগণের বিপুল মহিমাধিক্য অবগত হওয়া যাঁয়। 
কেননা বুজপরিকরগণে এই সমন্্রম-সঙ্কোচহীন নির্ভর গভীর প্রেমের পরাকাষ্ভা। তাঁহাদের বিশুদ্ধ লৌকিক 
সদ্বন্ধুবৎ প্রীতি পরমাবেশমক্সী। ইহাকেই মহাজনগণ রাগাজ্মিকা ভক্তি আখ্যা দিয়া থাকেন । এই 
সুমহান্‌ রাগঘজে বুজপরিকরগণ প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ক্লোকে 
শ্রীপাদ শ্রীউপনন্দ-পুত্র সুভদ্রের স্তব করিতেছেন । র 
“সৃচিক্কণো নীলবর্ণঃ সুভদ্রো দীপ্তিমান্‌ ভবেৎ। 
পীতবস্র-পরীধানো নানাভরণশেোভিতঃ ॥ 
উপনন্দঃ পিতা তত্য তুলা মাতা পতিব্তা । 
রঃ পরমোভ্ভ্বলকৈশোরঃ পত়ী কুন্দলতা ভবেৎ ॥।» € দীপিকা ) 


“সৃভদ্রের দেহপ্রভা স্ুচিক্কণ, নীলবর্ণ ও দীন্তিময়। পরিধানে পীতবসন এবং নানাবিধ আভ- 
রণে ভুষিত। ইহার পিতা উপনন্দ, মাতা তুলা, ইনি বিশে পতিবূতা। সুভদ্রের বয়স পরমৌজ্জ্বল- 
কৈশোরভাবে পরিপূর্ণ । ইহার পত্দীর নাম কুন্দলতা ।” 1 ইনি শ্যামবর্ণ, সূন্মমতি, যুবা, প্রিয়দর্শন ও 
জ্যোতিবিদগণের অগ্রণী বা শ্রেষ্ঠ । রুষণকে এবং কৃষ্ণপ্রীতিকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার জ্যোতিধিদ্যা সফল 
হইতেছে । তাৎপর্য এই যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের আদি প্রণেতা সর্বক্ত মহামূনি শ্রীগর্গাচার্য বসুদেব-কতৃক 
প্রেরিত হইয়া শ্রীরুষফ্চ-বলদেবের নাম-করণের নিমিত্ত গোকুলে আসিয়াছিলেন। শ্রীরুফ্ণের প্রতি নন্দ- 
যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্য-দর্শনে গর্গাচার্যের এখধর্বৃদ্ধি স্তম্ভিত হইয়াছিল । ইনি শ্রীরুষ্ণের নামকরণ-কালে 
ইহাদের প্রীতির মর্যাদা অক্ষুপ্ন রাখিয়াই দ্বর্থঘটিত ভাষায় শ্রীরুষ্ণের মহিমা বর্ণনপূর্বক শ্রীরুষ্ণের নাম- 
করণ করত স্বীয় জ্যোতিষবিদ্যাকে সফলিত করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু সৃভদ্র যথার্থই শ্রীরুঞ্ণের অনিষ্টাশঙ্কাস্ 


সপ 


1 ইনি শ্রীরাধাকুষ্ণের শৃঙ্গাররসলীলার শ্রেষ্ঠ সহায়িকা । এই ব্রজবিলাসে ৩২ সংখ্যক শ্লোকে ইহার বন্দনা রহিয়াছে ৷ 


স্ত্ত্রীব্রজবিলাসস্তুবঃ | - | ২৯৯ 


দত্যান্ভীতেব্রতিবিকলধীঃ কোমলাজপ্য সুনোঃ 
কৃষ্ণস্যোচ্চেঃ সততমবলে বৎসলা। ব্যগ্রচিতী। ॥ 

শ্রশ্বাং ব্রহ্ুভিব্রভিতে। হস্ত সস্তোব্য শুব্তং 
দৈত্যক্্ং ঘা স.তমজবয্তৎ সাম্িক। পাতু ধাত্রী ॥ ১৮ ॥ 


অন্কুবীদ । যিনি দৈত্যভয়ে সাতিশক্ ব্যাকুলটিত্তা হইয়ী কোমলাজ পুন্ত শ্রীরুঞ্ষচের ঝক্ষান্্র 
নিমিত্ত বু কুচ্ছ,বুতাবলম্বনে জগন্মাতা ভগবতীকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করত তাঁহার অনুগ্রহে দৈত্যঘাত? 
জার প্রসব করিয়াছেন, ডেল ই নি আন্বিকী৷ আমাদের টিক করুন ।॥ ১৮ 7 








2 প্ীককের মঙ্গলামজল গণনা হরি তাঁহার পবাহা ডে সফল করিতে- 
ছেন। ইহাই ইহার জ্যোতিষবিদ্যার বৈশিষ্ট্য, তাই ইহাকে জ্যোতিষবিদ্যার অগ্রণী বা শ্রেষ্ঠ ঘলা হইয়াছে । 


ইনি পান্ডিত্যে বাঁ বৃদ্ধিমত্তায় প্ুহস্পতিকেও জগ্ম করিয়াছেন । ইহা স্ভদ্রের পার্িত্যের বা 
বৃদ্ধির প্রাখর্য দর্শনেই লোকোক্তি করা হইয়াছে । নচেৎ প্ররুতপক্ষে প্রজের সকলেই পাশ্ডিত্যে বা বৃদ্ধি- 
মত্তায় বিশ্বে অ্ভুলন ৷ কেননা শ্রীভগবান্‌ শ ীউদ্ধবের প্রতি শ্রীমূখে বলিয়্াছেন__ "এষা বৃদ্ধিমতাং বৃদ্ধি- 
মনীষা চ মনীধিণাম্‌ । ঘৎ সত্যমন্তেনেহ মনে এনাপ্লোতি মামৃতম্‌ 0৮ € ভাঃ-১১।২৯।২২ 9 অর্থাৎ “আমার 
ভজনই বৃদ্ধিমীনগণের বুদ্ধির ও মনীঘিগণের মনীষার চরমসীমা, কেননা ইহাতে ক্ষণভঙ্ুর এই মনুষাদের 
দ্বারা এই জন্মেই পরম সত্য ও অশ্নৃতদ্থরূপ আমাকে লীভ করিয়া মানবঞ্চুল ধন্য হইতে পারে ।॥ সুতরাং 
ব্রজপরিকরগণের বৃদ্ধিমত্তার ইগ্পভা কৈ করিবে £ 
নি মন্ত্রণাদি কার্ষের নিমিত্ত ব্রজপতি শ্রীনন্দের বামে অবস্থান করেন ও শ্রীনন্দনন্দনকৈ অবু'দ- 
প্রাণদ্বারা পালন ও মন্ত্রণা দান করিয়া থাকেন। অখও ড্রানশত্তি সতত যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকে, 
সৈই স্বয্মং ভগবান্‌ শ্রীকৃঞ্কশ পরম জ্যোতিষী গুভদ্রের মন্ত্রণান্সারেই কার্য করিয়া থাকেন-_ইহাই প্রীতির 
ঘ্বভাব । শ্রীপাদ বলিতেছেন__*সেই উপনন্দ-পুত্র স্ভদ্রকে আমি প্রীতির সহিত প্রণাম করি ॥ 
“শ্যামবর্ণ সক্মমতি নবীন-যৌবন | 
জ্যোতি্বিদ্‌ সুপত্তিত প্রিয়-দরশন ॥ 
ব্লহস্পতি-জিনি যাঁর পাণ্ডিত্যস্প্রতিভা । 
ব্রজপতি নন্দ-বামে করিতেছে শোভা ॥ 
প্রাণপ্রিয় জ্রাগেবিদ্দে করিতেছে রক্ষা । 
উপদেশছলে দান করে নানা শিক্ষা ॥ 
সেই উপন--পুন্ত্র সভপ্র যাঁর নাম! 


চি ক মি ৬ এ ন্ এসএ ২০৯৮ ঠ 
নিরন্তর স্তব করি পদেতে প্রণাম ॥ ? ১৭ |! 


৩০০ ] 1 আ্রীত্রীস্তবাবলী 
টীকা। শ্ীকুষ্ণ-শুভানুধ্যায়িনীং তদ্ধাত্রীং স্বৌতি_-টৈত্যেতি । সা অহ্বিকা চ কিলিম্বাচ 
ধাত্রিকে স্তন্যদান্ত্রিকে ইতি দীপিকানুসারেণ এতন্নাম্নী ধান্রী পাতু রক্ষতু । যা দৈত্যাভীতেহেঁতোরতিবিকল- 
বুদ্ধিঃ সতী শূরং বলবন্তং সুতং বিজয়-নামানমজনয়ৎ প্রসৃতবতী। কিং কৃত্বা বহভিঃ কুচ্ছে_্বাদশরান্ত্রা- 
দিভিবহুভিব্তৈরম্বাং দেবমাতরং দুর্গাম্‌ অভিতঃ সব্বতোভাবেন সংতোষ্য। হস্ত ইতি খেদে হা কদা 
এবস্তানাং সঙ্গিনী ভবিষ্যামীত্যাত্মগতঃ খেদঃ। নন্বস্বায়া আত্মন এব দৈত্যত্বত্বং ন প্রার্থ্য কথং তাদ্‌শ 
সুতমজনয়দিত্যাই । কোমলাঙ্গস্য সুনোঃ পুভ্রতুলস্য ক্ষ্ণস্য সততমবনে নিরন্তর রক্ষণে উচ্চৈ্বগ্রচিভ্তা। 
যতো বৎজলা নিগ্নত স্েহাদ্রচিভা। স্ব স্ীত্বাদ্নাদৌ ত€ সঙ্জত্যা তদবনমনুচিতমিতি ভাবঃ || ১৮ ॥ 


সবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দাসগোদ্বমিচরণ এই শ্লোকে ধান্রীমাতা অদ্বিকার ভাব- 
চিন্রটি অঙ্কন করিতেছেন । বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসের আধার শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অগ্বিকা। “অগ্বিকা চ 
কিলিম্বা চ ধাতুকে স্তন্যদান্রিকে ।” (দীপিকা ) শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদায়িনী ধান্রী মা “অদ্বিকা" ও “কিলিম্বা”। 
ইহাদের মধ্যে অগ্বিকাই শ্রেষ্ঠা, ইনি ব্জেশবরী যশোদার প্রিয় সখী । “অন্বিকেয়্ং তয়োমৃখ্যা বজেহর্য্যাঃ 
প্রিয়া সখী 1৮ €এ) ইনিই দেবী দুর্গার আরাধনা করিয়া দেবীর কৃপায় বিজয় নামক বারপুন্র প্রসব 
করেন । “অন্রাধ্যক্ষোহস্িকাস্নুবিজয়াখ্যস্তপ্যয়া । যঃ কিলাম্বিকয়া লেভে ধাল্র্যোপাস্য সদাধ্িকাম্‌ 11৮ প্র) 
“শরাক্ষফের জোষ্ঠকল্প দেহরক্ষী সখাগণের মধ্যে অন্বিকাপুন্ন বিজয়াক্ষ সকলের অধ্যক্ষ । ইহার মাতা 
অস্বিকা' পুন্রার্থে তপস্যা করত অস্বিকা বা পার্বতীর উপাসনাবলে এই বীরপুন্রটি লাভ করেন ।” ৃ 


উস: ইনি দৈত্যভয়ে সাতিশয় ভীতা ও ব্যগ্রচিত্া হইয়া কোমলাঙ্গ শ্রীকুফণের রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুলিত 
হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-চিন্তায় অর্বদা আত্মহারা ধান্রীমাতা অন্বিকা, জগৎ্রক্ষক শ্রীকুফেরও 
রক্ষার চিন্ত।য় ব্যগ্রচিত্তা। ইহাই শুদ্ধবাৎসল্যস্পেহের কার্য । শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন__ 
স্নেহমান্ত্রেরই কার্য অনিষ্টাশঙ্কার উদ্ভব করানো-_“যস্মিন্‌ জাতে তৎসম্বন্ধাভাসেনাপি মহাবাষ্পাদিবিকারঃ 
প্রিয়দর্শনা দ্যৃপ্তিত্তস্য পরমসামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদনিষ্টাশঙ্কা চ জায়তে ।”[ভ্রীতি সঃ) অর্থাৎ “স়েহের 
উদয় হইলে শ্রীভগবানের সন্বন্ধাভাসেই মহাবাম্পাদি বিকার, তাঁহার দর্শনাদিতে অতৃপ্তি এবং শ্রীগবানের 
অত্যন্ত সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কাহারো নিকট হইতে তাহার অনিষ্টাশঙ্কার উদ্ভব হয় ।” আবার বাৎসল্যত্মেহে 
শ্রীকুষ্ণকের কোমলাজ দর্শনে এই অনিষস্টাশঙ্কা অতিশগ্ন প্রবলাকার ধারণ করে । তাই অসুরের ভয়ে মাতা 
অধ্বিকা সর্বদা ব্যগ্রা। “এই বুঝি অসুর আসিল, এই বৃঝি শ্রীকৃষ্ণের সর্বনাশ-সাধন করিল" _ইত্যাদি 
চিন্তায় কাতরা মা অস্বিকা অনন্যোপায় হইয়া শেষে অতি কৃচ্ছ, বৃতাদি অবলম্বনে দুর্গার আরাধনায় প্ররুভত 
হন। উদ্দেশ্য, শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার নিমিত্ত বলশালী সন্তান লাভ করা । 


শুদ্ধ-ভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেব-দেবীর উপাসনায় এবং দেব-দেবীর নিকট ভর্তি 
ব্যতীত, অন্য ধন, পুন্রাদি বর প্রার্থনায় শুদ্ধভত্তির হানি হইয়া থাকে । কিন্ত বজপরিকরগণের যে অন্য 
দেব-দেবীর উপাসনা এবং তাহাদের নিকট পুন্রাদি বর কামনা দেখা যায়, তাহা শ্রীকৃষ্প্রেমের রূপান্তর 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৩০১ 


ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । ব্রজকুমারিকাগণের শ্রীকুঞ্কে পতিরূপে লাভ করার জন্য কাত্যায়নীদেবীর 
উপাসনা-প্রসঙ্গে শ্রীল গোস্বামিপাদ সিন্ধান্ত করিয়াছেন_-“ততো বৃজস্য লোকবল্লীলত্বাৎ মায়োপাসনমেৰ 
লভ্যতে, তাসাঞ্চ পরমপ্রেমোল্লাস-বিলসিতমেৰ তথোপাসনং প্রেশ্নৈব চ, তথা তও্প্রাপ্তির্ন তখোপাসনেন ইতি 
বিবেক্তব্যম্‌। অন্ত্র কেচিদন্যন্মন্যা যদন্যথা মন্যন্তে তে ন তদীয়প্রেমগন্ধসন্বন্ধগন্ধবাহমপি | স্পৃশন্তি সব্বান্্ 
শুদ্ধভগবৎপ্রেমেব হি পুরুতার্থঃ। সব্ব মনন্যদৈবতোপাসনাদিকন্ত তৎসাধনমেবেতি শ্রীমভাগবত সিদ্ধান্তঃ 
( ভাঃ-১০।২২।৪ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা ) তাৎপর্য এই যে--“বৃজে শ্রীরুষ্ণ ও তাঁহার পার্ষদগণের 
নরবৎ লীলা বলিয়া ধন, পৃন্রাদির কামনায় পার্ষদগণের মায়াদেবীর উপাসনা দেখা যায় (দেবা কাত্যায়নী 
চিচ্ছক্তি হইলেও উপাসক ধন-জনাদি কামনা করিলে তাহা তিনি মায়াশন্তির দ্বারেই দিয়া থাকেন ), 
কিন্তু ইহা তাঁহাদের পরম প্রেমোল্লাসের বিলাস বলিয়াই জানিতে হইবে । ইহাদের এই উপাসনাটিও প্রেম- 
ব্যতীত আর কিছুই নহে, যেহেতু ইহাদের কাত্যায়নী-উপাসনার ফল কাত্যায়নী প্রাপ্তি নয়, ভগবপ্প্রাপ্তিই ৷ 
সৃতরাং কেহ কেহ যে সাধ্য-সাধন বিচারের কথা তুলিয়া গিয়া 'বুজদেবীগণও কাত্যায়নী-সেবা করিয়াছেন, 
অতএব তাহার আরাধনা ব্যতীত কুষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির বা কৃষ্ণপ্রাপ্তির কোন উপায়ই নাই অথবা কাত্যাক়নী- 
উপাসনাই একমান্র পূরুষার্থ, এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমগন্ধের সম্পকিত বাসুরও কোন দিন 
স্পর্শপ্রাপ্ত হন নাই। সবব্ৰ শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমই পুরুষার্থ । অন্যান্য দেবোপাসনাও মূলতঃ ভগবৎসাধনই, 
কারণ তিনি সবদেবময়, 2 ইহাই শ্রীমভ্ভাগবতা দি শুদ্ধভন্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । স্বতঃসিদ্ধ প্রেমবান্‌ নিত্য- 
পরিকরগণের সাপ্তনাব্র কোন প্রশ্সই উঠিতে পারে না। তাই শ্ত্রীরুষ্ণের শুদ্ব-বাৎসল্য-প্রেমসিম্ধূতে 
সন্তরণশীলা মাতা অস্থিকা বজে পুনঃ পুনঃ অসুরাদির উৎপাত দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুলিতা 
হইয়া তপস্যার দ্বারা দেবী ভগবতীকে প্রসন্ন করিয়া দৈত্যঘাতী পুন্রবর কামনা করিস্মাছেন এবং দেবীর 
অনুগ্রহে বীরপুন্তর বিজয়কে প্রাপ্ত হইয়াছেন । শ্ীপাদ বলিলেন-__ সেই দেবী অদ্বিকা আমাদের সতত রক্ষা 


করুন ।' 
*বাৎসলো ব্যাকুল চিত্তা দৈত্যের ভয়েতে । 


কোমলাঙ্গ পুত্র কৃষ্ণের সতত রক্ষার্থে ॥ 
ব্যাকুলিত হৈয়া যেই করে উপবাস । 
জগন্মাতা ভগবতীর মাগে আশীব্বাদ ॥ 
তার অনুগ্রহে যিনি দৈত্যঘাতী-পুন্তর । 
প্রসব করিল কৃঞ্ণ রক্ষী সূপবিভ্ ॥ 





2 অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনাটি কৃষ্ণকেই পায়, কারণ তিনি সবদেবময় ঃ কিন্ত কৃষ্ণেতর বস্তর কামনাশীল উপাসক 
তাঁহাকে পায় না। এই জন্যই অন্য দেবোপাসনাকে অনন্য-তন্তির হানিকর বলা হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীরুষ্ণের 
অনিষ্টটিস্তায় অধীর হইয়া তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত অন্য দেবদেবীর উপাসনা করেন, সেই কুষ্ণপার্ষ দগপের অন্য 
দেবোপাসনা সাধকজীবেন জানবৃ.দ্ধির বহির্ভূত ব্যাপার । 


৩০২ ] 1 শ্রীস্্রীস্তবাবলী 


নাদর্যস্য স্ফুটতি পরিতে। দিব্যবিধ্যঙকোটিঃ 
কে তে তাবৎ কিল দিতিস্ৃতাঃ ক্ষুদ্রকাৎ ক্ষুদ্‌.জীবাঃ। 
স্েহান্মাভ্রা বিজগ্রমভিতো। ক্ষণে সম্নিযুত্তগং 

কৃষ্ণস্যাব্রাৎ পরমিহু ভজ হস্ত ধাল্রী-সুতং তম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


্‌ অনুবাদ । যাহার নাদে বা হঙ্কারে দিব্যকোটি বন্ধাণ্ড ফুটিত হইয়া থাকে, সেখানে 
ক্ষ দ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব দৈত্যগণের আর কথা কি? স্লেহের সহিত মাতা অঙ্থিকা সতত খাঁহাকে শ্ত্রীক্কফের 
নিকটে রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত নিষুত্ত রাখেন, এই বুজে সেই ধান্্ীপুন্র বিজয্ুকে আমি ভজন করি ॥১৯॥ 


ড্রীকা। নৈধিঘ্বায় রুফসহচরং ধাল্রীসূন্ং স্তোতি_নাদৈরিতি। হস্ত ইতি খেদে। তং 
ধাত্রীসুতং বিজয়ং বিজয়নামানং ইহ বুজে ভজে যস্য নাদৈবারত্বসূচকশব্দৈদিব্য বুদ্ধাগুকোটিঃ পর্িতঃ 
সব্বতোভাবেন ক্ফুটতি বিদীর্ণ ভবতি। যদ্যেবং তহি তাবৎ তে দিতিসুতা দৈতেয়াঃ কে দূরত এব 
ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। তে কিন্তুতাঃ ক্ষুদ্রকাদল্পকাদপি ক্ষুদ্রজীবাঃ অত্যল্পজীবাঃ। তং কিস্তৃতং মান্না অন্বিকগ্প! 
ভিতঃ সব্বতোরক্ষণে কৃষ্ণস্য আরান্নিকটে সংনিযুত্তম্‌ ॥ ১৯ ॥। 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই গ্লোকে সেই ধাবীপুন্র বিজয্লের স্ব করিতে- 
ছেন। অনাদিকাল হইতে সারা বিশ্ব-জগতের বুদ্ধিমান মানবগণ বিবিধ অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা 
পাওয়ার নিমিত্ত যাহার অভগ্ম ও অসৃতচরণে প্রতিনিয়ত আশ্রয় লইতেছেন, সেই স্বপ্নং ভগবান্‌ বৃজেন্দ্র- 
নন্দনের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুলা ধান্রীমাতা অস্থিকার গৌরী-আরাধনা সফল হইয়াছে ; সত্যসত্যই দেবীর 
র্ুপায় তিনি মহাবীর পুন্র-সন্তান লাভ করিয়াছেন, তিনিই শ্ত্রীকৃফের সুহাদ্‌ সখা ত্িজযন । শ্রীমৎ 
রাঁপগোগ্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_ 
“বাৎসল্যগন্ধি-সখ্যান্ত কিঞিত্তে বয়সাধিকাঃ 1 সাম়ুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষা-পরায়িশাঃ ॥। 
নুভদ্র-মগুলীভদ্র-ভদ্রবদ্ধ'ন-গোভটাঃ। হক্ষেপ্রভট-ভদ্রার্ঈ-বীরভদ্রা মহাগুণাঃ | 
বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সৃহাদস্তস্য কীতিতাঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-৩।৩।২২, ২৩) 
অর্থাৎ “সৃহাদ সথাগণের বাৎসল্যগন্ধযত্ত সখ্য, বয়সও শ্রীরুঞ্চ অপেক্ষা কিছু অধিক, ইহারা 
আগ্তরধারী দ্বষ্ট অসুরাদি হইতে শ্রীরকুষফ্কে রক্ষা করিতে সর্বদা প্রয়াসী | স্ুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্ধন, 
 গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রীঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলদেব প্রভৃতি শ্রীরুঞ্ণের সৃহাৎ বলিয়া কীতিত।” 
ই'হারা গোষ্ঠলীলায় নানা অস্ত্র ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষার্থে সতত সাবধান থাকেন, কিছুমান্ত্র অনিষ্টাশঙ্কার 
স্চনা মান্তেই অস্ত লইয়া ধাবমান হন। শ্রীরূপপাদ ইহাদের সখ্যের দৃষ্টান্তে লিখিয্লাছেন__ 
০ ঈ কা ভি, শ্রীকৃঞ্ণের ধান্রীমাতা নাম সে অর্থি কা । 
সদা রক্ষা করুন মোরে বাৎসল্যে অধিকা 1৮ ১৮ ॥ 


শ্রীজীব্রজবিলাসম্ভবঃ ] [ ৩০৩ 


“ধূন্বন্‌ ধাবসি মণ্ুলাগ্রমমলং ত্বং মণ্ডলীভদ্র ! কিং, 

 গুবর্বীং নার্য্য ! গদাং গহাণ বিজয় !ক্ষোভং রৃথা মা কথাঃ | 
শক্তিং ন ক্ষিপ ভদ্রবদ্ধন ! পুরো গোবদ্ধ নং গাহতে, 
গঙ্জনেষ ঘনো বলী ন তু বলীবদ্দশরুতির্দ1নবঃ ॥৮ (এ-২৪) 


“ওহে মণ্ডলীভদ্র ! তুমি কেন বিমল খড়গা ঘুরাইয়া ধাবিত হইতেছ £ হেআর্ষ! আপাঁন 
গুরুতর গদী গ্রহণ করিবেন না, বিজয় ! তুমি রুথা ক্ষোভ করিও না, হে ভন্রবর্ধন ! তুমি আর বৃথা 
শক্তি নিক্ষেপ করিও না; এঁ দেখ, অগ্রবর্তী মেঘই গর্জন করিতে করিতে গোবর্ধনে পতিত হইতেছে, ওটা 


বলবান্‌ বৃষারুতি দানব (অরিস্টাসুর ) নহে ।” 


শ্রীপাদ বলিয়াছেন-বিজয়ের বীরত্বস্চক সিংহনাদে যেন দিব্য ব্রন্মাগকোটি স্ফুটিত হইয়া যায় । 
ইহা কিছু আশ্চর্যের কথা নহে, কারণ পার্ষদগণও শ্রীরুষ্ণের মতই গুণশানী । তবে শ্রীকৃষ্ণের এখর্ও 
যেমন ব্রজধামে মধুররূপেই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণকতৃকি অসুরমারণাদি দর্শনেও যেমন সথাগণের 
কোন সম্ভ্রম, গৌরবাদির উদয় না হইয়া, “আমার সখা এত বলবান্, অতএব আর আমাদের চ্ছন্দ- 
বন্যবিহারে কোনই ভয় নাই” এইভাবে যেন মাধূর্য-লীলারই পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে, তদ্রপ বিজয়াদির 
তাদ্‌শ বারত্ব-সৃচক হঙ্কারেও সখ্যরদের পুন্টিই সাধিত হয়। কিন্ত দৈত্যগণের নিকট তাহা সত্যই 
ভয়াবহ, তাই বলিয়াছেন, বিজয়ের শত্তির নিকট সামান্য ক্ষ.দ্রাদপি ক্ষুদ্র-জীব দৈত্যগণের আর কথা কি 


পরম স্মেহপারবশ্যে মাতা অন্বিকা বিজয়কে সন শ্রীকুষ্ণের নিকটে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে 
নিযুক্ত রাখেন । শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিততই ই হাদের দেহ, গেহ, পুর, স্বজনাদি সবই উৎসগাঁকৃত । 
“হদ্ধা মার্থস্হাৎপ্রিয়া্মতনয়-প্রাণাশয়াস্তৎরুতে” (ভাঃ-১০।১৪।৩৫) যাহা আছে, তাহা সব শ্রীরুষ্ণের জন্যই, 
যাহা নাই তাহার অভাবটিও শ্রীরুঞ্চের জন্যই পূরণ করার বাসনা জাগে । ধন্য সুনির্মল ব্রজপ্রেংমর বিচিন্ল 
পরিপাটি ! 


“্ দ্রাদপি ক্ষুদ্র সেই দিতিপুত্রগণ | 

- কেবা তাঁদের বীর বলি করয়ে গণন £ 
ব্রক্মাণ্ডকোটি যাঁর হুহুঙ্কার-স্বরে | 
স্ফুটিত হইল বলি সবে মনে করে ॥ 
প্লেহ-পরতন্ত্র হৈয়া কৃষ্্র পালনে । 
জননী অগ্বিকা দিলা রক্ষণাবেক্ষণে ॥॥ 
সেই ধান্্রীস্তবীর “বিজয়” যাঁর নাম । 
সতত ভজনা করি--কর পরিল্রাণ 11৮ ১৯ ॥ 


৩০৪ ] | শ্ত্রীশ্রীস্তবাবলী 


মন্ত্রন্যাসৈরিহ মুবররিপোস্তৎপুরোধাঃ পুরস্তাৎ 
সর্ধাক্জানি প্রকট-নিগমে। ভাগুবিষধোইভিক্ক্ষ্য। 
আশীভিশ্চ প্রতিদিনমছে। তচ্ছিব্রো জিদ্রতীদং 
বন্দে তাবন্মুনি-স.ব্রপতেম্তস্য পাদাজযুগ্মম্‌ ॥ ২০ ॥ 
অন্ধবাদ । যিনি এই নন্দব্রজে পুরোহিত হইয়া প্রতিদিন প্রথমতঃ মন্ত্রপাঠ ও আশীর্বাদ 
টুরঃসরঃ শ্রীকুষ্ণের সর্বাজের রক্ষাবিধান করত মস্তকাম্রাণ করেন, বেদসমৃহ মৃতিমান্‌ হইয়া ঘাঁহাকে 
আশ্রয্প করিয়াছে, সেই মুনীন্্র শীভাগুরীত্ শ্রীপাদপদ্ম-যুগল বন্দনা করি ॥ ২০। 
টীকা। শ্রীরুষ্ণহিতানুশংসিনং তৎ পুরোধসং শ্ীভাগ্তরিমূনিং সংস্ভতৌতি--মন্ত্রেতি। তস্য 
মৃনিস্রপতেূ নীন্দ্রস্য ভাগুরেঃ পাদযুগ্মং তাবৎ সঙন্ত্রমং বন্দে । তাবম্মানহবধারণে সন্ভ্রমে ইতি মেদিনী | 
অহো হে কৃষ্ণভত্তাঃ শ্ণৃত ইতি শেষঃ। য ইহব্রজে তৎ পুরোধাঃ পুরোহিতঃ সন্‌ পুরস্তাৎ প্রথমতো 
মূররিপোঃ শীকৃক্কস্য সব্বাঙ্গানি মন্ত্রণ্যাসৈরাশীভিরশীব্বাদৈশ্চ অভিরক্ষ্য প্রতিদিনম্‌ ইদং তচ্ছিরস্তচ্চ ত€ 
শিরশ্চেতি তচ্ছিরঃ কৃষ্ণমস্তকং জিত্রতি মস্তকগন্ধং গৃহণতীত্যন্বয়ঃ । সাধকাবস্থাগ়্াং বর্ণনসময় এবি 
ককঙ্ষমাৎ সিদ্ধাবস্থা স্ফ্ত্্যা তদ্রপস্য সাক্ষাৎ প্রতীতৌ তচ্ছির ইত্যুকত্বা প্রত্যভিজ্তগ্না ইদমিত্যুক্তিরিতি ন 
দোষঃ। সকঃ ভাগুরিরেতন্নাম্না প্রসিদ্ধঃ। কিন্তুতঃ প্রকটো মৃত্তিমানমিগমো বেদা মন্ত্র সঃ॥ ২০ ॥ 


| স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে ব্রজ-পুরোহিত মহামুনি ভাগুরীর স্ভব করিতে- 
ছেন | আশ্ীমৎ রাপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--“মহীসুরাস্ত দ্িবিধা গোকুলান্তর্বসন্ভি যে। কুলমাশ্রিতা 
বত্তন্তে কেচিদন্যে পুরোহিতাঃ ॥॥ বেদগর্ভো মহাযস্তাভাগর্য।দ্যাঃ পুরোধসঃ ॥* (দৌপিকা) অর্থাৎ “যাহারা 
গোকুলমধ্যে বসবাস করেন, এই প্রকার ব্রাহ্মণগণ দুইভাগে বিভর্ত । কেহ কেহ শ্রীরুষ্ণের পিতৃকুলের 
আশ্রিত, অন্য একপ্রকার পুরোহিতগণ ৷ বেদগঞ্ভ অর্থাৎ মহাবেদক্ত ও মহাযন্্া অর্থাৎ বেদবিধানমতে 
'মহাযজ্কারী ভাগুরী প্রভৃতি পুরোহিত.” ব্রজ-পরোহিত শ্রীভাগুরী মুনির শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ব-বাৎসল্যরস। 
এই শ্লোকে তাঁহার শুদ্ধ-বাৎসল্যরসের ভাব-পরিপাটীই বণিত-হইতেছে। 
নিত্যই শ্রীনন্দ-পুরোহিত শ্রীভাগুরীমুনি শ্রীনন্দনদ্দনের রক্ষাবন্ধন এবং আশীর্বাদাদি দ্বারা তাঁহার 
মজল-কামনায় নন্দালয়ে আগমন করেন । শ্রীনন্দ-যশোদা প্রভৃতি শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমিকগণের ধারণা এই 
যে, যে সমস্ত ব্রাক্মণ অসূয়া, অনৃত, দন্ত, ঈর্ষা, হিংসা ও অভিমানাদি শূন্য, সেই সকল সত্যনিষ্ঠ, ব্রক্মনিষ্ঠ ও 
বেদ ব্ান্মণগণের আশীর্বাদ কখনই মিথ্যা হয় না। “যেহ হস্য়ানতদভেষ্যা-হিংসামানবিবজ্জিতাঃ। ন 
তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কতাঃ 11৮ €ভাঃ-১০।৭/১৩ ) এই জন্যই নানা অসুর, রাক্ষসাদির 
উৎপাতে শক্ষিতচিত্ত নন্দ-যশোমতী নিত)ই মহাবেদজ্ত ভাগুরীমুনিকে শ্রীনন্দনন্দনের রক্ষাবিধান ও আশীর্বাদ- 
দানের নিমিত্ত নন্দালয্সে আহ্বান করেন । মুনীন্দ্র শ্রীভাগুরী নন্দালয়ে প্রবেশ করিলে শ্রীনন্দ-যশোদাদির 
মনে হয়, অখিলবেদই যেন মৃতিমান্‌ হইয়া ই'হার মধ্যে বিরাজ করিতেছে । বস্ততঃ নিখিল বেদ বেদ) 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসস্তবঃ 1 | [ ৩০৫ 


আনন্দমন্দনের যকিঞ্চিৎ সেবা করিয়া ধন্য হইবার জন্যই মনে হয় বেদসগহ নন্দ-গুরোহিতকে স্বয়ং 
আশ্রয্ন করিয়াছেন । 

বেদসমূহ মুনীন্র এঠডারক ঘ্বয়ং আশ্রয় ফায়িযেক রা বলিয়া শ্রীনন্দনন্দনে তাঁহার 
কোনরূপ এখর্ষ-জ্ঞান-গহ্ধেরও প্রকাশ নাই ।  শুদ্ধমাধূর্ষময়ভাবে তিনি নন্দীলয়ে প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ 
মন্ত্রের দ্বারা মরারী শ্রীক্ৃফ্ণের সর্বাঙ্গের রক্ষাবিধান করত আশীর্বাদ দান করেন এবং পরম বাৎসল্যভরে 
তাঁহার মস্তকাপ্রান করেন। শ্রীরূপ-গোস্ব'মিপাদ বাৎসল্যরসের অনুভাবগুলি বণনা করিয়াছেন-- 

*অনুভাবাঃ শিরোঘ্রাণং করেণাঙগাভিমাজ্জ ন্‌ । ্‌ 
আশীব্ব?দো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনম্‌ । 
হিতো।পদেশদানাদ্যা বসলে পরিকীতভিতাঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-৩1818১ ) 
অর্থা *মস্তকাম্রাণ, হত্তদ্বারা অঙ্মাজন, আশীর্বাদ, আক্তাকরণ, লালন, প্রতিপালন এবং 

হিতোপদেশ দানাদি বৎসলরদের অনুভাব বলিয়া কীতিত ।৮ শ্লোকে শ্রীপাদ “ঘবররিপু” বা "মুর নামক 
অস্রের শত্রু” ঘলিয্না স্্রীন্কষ্ণের পরিচয় দিয়াছেন । তাৎপর্য এই যে, এই প্রকার মহা প্ররাক্রমশালী শ্রীরুঞ্ণের 
অনিষ্টাশঙ্কা্ রক্ষাবন্ধনাদি বাৎসল্যরসের আশ্রয় গ্রশ্র্ষজ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধপ্রেমিকগণের পক্ষেই সম্ভবপর 
হইয়া থাকে । অগ্নির দাহিকাশক্তি সব্বত্র প্রকাশিত হইলেও চন্দ্রকান্তমণির নিকট উহা স্তম্ভিত হইয়। 
যায়? মাতা যশোদীর বাৎসল্যের অসাধারণ প্রভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া শ্রীপাদ শুকমুনি বলিয়াছেন-- 

*ন্ুয্যা চোপনিমভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাস্বতৈঃ | 

উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্‌ ॥১৮ € ভাঃ-১০1৮।৪৫ ) 

“বেদন্রয়, উপনিষদ” সাংখ্য, যোগ এবং সাত্বতশাস্ত্রে ঘাহার মাহাত্ম্য নিয়ত কীতিত হইয্সা 
থাকে, সৈই শ্রীহরিকে যশোদা পুন্রবৃদ্ধিই করিতেন |” শুদ্ধবাৎসল্যের প্রভাবই এই প্রকার । তাই শুদ্ধ 
বাৎসল্যভাবে শ্রীভাগুরীর শ্রীরুষণে নন্দনন্দনত্ব বৃদ্ধিরই স্ফুরণ হইয়া থাকে । শ্রীপাদ বলিতেছেন-__'সেই 
মুনীন্দর স্রীভাগুরীর পাদপদ্ম-ষুগল বন্দন? করি ।, 

“পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ যেই এই ব্রজধামে। 
মন্ত্রপাঠে আশীষ করে শ্রীনন্দনন্দনে ॥ 
গোবিন্দের শান্তি হউক বাসনা অন্তরে । 
মস্তক আম্রাণ করে অতি স্লেহভরে।। 

নিখিল লিগমশাস্ত্র মৃত্তিমান্‌ হৈয়া | 

(যাঁরে) আশ্রয় করেছে ধন্য হ'বার লাগিয়া ॥ 
সৈ মুনীন্দ্র ভাগুরীর যুগলচরণ ।. 


প্রত্যহ বন্দনা করি লইয়া শরণ ॥৮ ২০ ॥ 
39 


ওঠড৬ ]ু 1 আরীত্রীস্তবাবলী 


কৃষ্ণস্যোচ্চেঃ প্রণযুবসতিঃ সংপ্রবীণঃ সখীনাং 
শ্যামাজম্তভংসমগ্ডণ-বয়ো-বেশ-সৌন্দর্য্য-দর্প৪। 
সেহ।দ্বন্ধোঃ ক্ণঅকলনাজ্জায্তে ধোহুবপুতঃ 
আীদামানং ছবরিসহুচক্রং সর্বদা তং প্রপদ্ধে ॥ ২১ 
অনুবাদ ॥ যিনি শ্রীকুঞের পরম প্রণয়পান্র, আীকৃষ্ণ২-সখাগণমধ্যে যিনি অতিশয় প্রবীণ, যিনি 
শ্যামবর্ণ, গুণ, বয়স, বেশ, সৌন্দর্যাদি শ্রীরুষ্ণের সমান বলিয়া যাঁহার গর্ব রহিয়াছে, সখা কৃষ্ণের ক্ষণকাল- 
মান্র অদর্শনে যিনি স্েহবশতঃ নিতান্ত অধীর হইয়া পড়েন, সেই শ্রীকুষণের সখা শ্ীদামেত্র চরণে আমি 
সর্বদা শরণাগত হই ॥ ২১ 
চীকা]। শ্রীকুষ্সখং শ্রীদামানং ভ্োতি__কৃষ্ণস্যেতি। তং হরিসহচরং শ্রীদামানং সব্বদা 
সবর্বকালং প্রপদ্যেইনূগচ্ছামি । যো বন্ধোঃ শ্রীরুষস্য ক্ষণমপ্যকলনাদদর্শনাৎ স্লেহাদবধৃতঃ কম্পিতো 
জায়তে ভবতি । জ ফিস্তূতঃ কৃষ্ণস্যোচ্চৈরত্যন্তং প্রণস্সবসতিঃ প্রীতিস্থানম্‌ । এবং সখীনাং মধ্যে সংপ্রবীণঃ 
সম্যগজ্ঞানবান্‌ তস্য কুষ্ণস্য সমাঃ সমানাগ্তণবয়্োবেশ সৌন্দর্ষ্যদর্পা যস্য সঃ 1 ২১ ॥ | 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । যিনি পরম ও চরম রসঘনরূপে শ্রীবন্দাবনে নিত্য নব নব লীলায় 
পার্ষদগণসঙ্গে প্রেমরসাস্থাদনে মগ্ন, তাঁহাতেই রসের চরমাবধি, শ্তিসম্মত এই নিগৃঢ়তত্ত স্্রীগোস্বামিপাদ- 
গণ বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন । ব্রজপার্ষদগণসঙ্গে রসঘনবিগ্রহ শ্যামসুন্দরের বিচিন্ত্র মধুর ভাবপরিপাটীর 
শ্রবণ, কীর্তনে সেই স্বপ্রকাশ চিন্ময়ানন্দরস সাধকভভেও জঞ্চারিত হয, ইহাই শ্রীল গোস্বামিপাদগণের 
শিক্ষা । এই 'ব্রজবিলাসম্ভব” শ্রবণ, কীর্তনের ইহাই সার্থকতা ! এই শ্রোকে শ্রীপাদ সখ্যরসের পরিকর 
শ্রীদামের ভাবপরিপাটীর বর্ণনা করিতেছেন । শ্রীদাম স্্রীকুফের প্রিয্সখাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
“বস্পস্তল্যাঃ প্রিয়সখাঃ অখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ । শ্রীদামা চ সুদামা চ দাম চ বস্দামকঃ ॥ 
কিক্কিণী-স্তোককুফ্ণাংশু-ভদ্রসেন-বিলাসিনঃ। পুণুরীক-বাঁটঙ্কাক্ষ-কলবিক্কাদয়োইপ্যমী ॥ 
রময়ন্তি প্রিয্পসখাঃ কেলিভিবিবিধৈঃ সদা । নিযুদ্ধ-দণ্ডবুদ্ধাদি-কৌতুকৈরপি কেশবম্‌ ॥৮ 
(ভঃ রঃ সিঃ-৩৩।৩৬-৩৮ ) 
“যাহারা বয়সে সমান এবং কেবল সথ্যরসাশ্রয়ী, তাঁহার ই “প্রিক্নসখা” ৷ শ্রীদাম, সূদাম, দাম, 
বসুদাম, কিস্কিণী, স্োককৃষ্ণ, অংশ্ত, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক ইত্যাদি প্রিয়সখাগণ 
সদা বিবিধ কেলিদ্বারা এবং বাহযুদ্ধ, দণ্ডাদণ্ভী ইত্যাদি কৌতুকেও শ্রীরুষ্ণকে সুখদান করেন।৮” “এষ 
প্রিয়বস্সস্যেষ শ্রীদামা প্রবরো মতঃ” (এ-৪০) এই প্রিক্নসথাগণের মধ্যে শ্রীদামই শ্রেষ্ঠ । শ্রীদামের 
রূপ-সম্বন্ধে আ্ীরাপপাদ লিখিক়সাছেন__ 
“বাসঃ পিঙ্গং বিভ্রতং শ্ঙ্গপাঁণিং, বদ্ধস্পদ্ধং সৌহাদান্মাধবেন | 


তাম্োকীষং শ্যামধামাভিরামং, শ্রীদামানং দামভাজং ভজামি ॥৮ (এ-৪১) 


সীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ | [1 ৩০৭ 


“যাহা পরিধানে পিজল (নীলপীতমিত্র ) বসন, হস্তে শৃঙ্গ, মস্তকে তাঘ্রবর্ণ-উফীষ, দেহ 
শ্যামলবর্ণ ও অতিপ্পমণীযক্ম এবং গলদেশে মালা-__যিনি সৌহার্দবশতঙ মাধবের সহিত স্পর্ধা করিতেছেন, 
সেই শ্রীদীমকে ভজন করি 1” উহার সখ্য অতি নিঞ্পম। 

“ত্রং নও প্রোজঝ্য কঠোর ! যাম্নতটে কঙ্গমাদকক্মাদ্গতো 

দিম্ট্যা দৃষ্টিমিতোইসি হন্ত নিবিড়াগ্লেষৈঃ সখীন্‌ শ্রীণক্ম । 

ব্ামঃ সত্যমদর্শনে তব মনাক কা ধেনবঃ কে বয়ং 

কিং গোষ্ঠং কিমভীঞঙ্টমিত্যচিবরতঃ সব্বঁং বিপর্থ্যস্যতি ॥৮ €(এ-৪২) 

"হে কঠোর ! ভুমি আমাদিগকে ঘম্বনাতটে হঠাৎ ত্যাগ করত গিয়াছ কেন £ ভাগ্যবশতঃ 
গক্ষণে তোমায় দেখিলাম! অহো! নিবিড় আলিজনদাঁনে এই সখাগণকে সন্তষ্ট কম । হে কৃষ্ণ! 
সত্যই বলিতোছি-_তোমার বিন্দুমান্র অদর্শনেও কি ধেন্গণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ,কি অভীষ্ট সকর্গ 
বিষয়ই অল্গক্ষণের মধ্যে বিপর্যস্ত ঘা মনের প্রতিকুল হইয়া যায় ।” গ্রই জন্যই শ্ুলে বলা হইয়াছে-_ 
“য্লেহাদ্বন্ধোঃ ক্ষণমকলনাজ্জায়তে যোহবধূত$,, “সখা ক্কষ্ের ক্ষণকাল মান্র অদর্শনে যিনি মেহবশতঃ নিতান্ত 
অধীন্প হইয়া পড়েন 1 শ্রীম রূপগোস্বামিপাদ ব্রজের সব সখাগণেরই ক্কৃষ্ধে এইদ্ধপ প্রেহাধিক্য ও 
তদেকজীবনতা বর্ণনা করিয়াছেন-_“ক্ষণাদর্শনতো দীনাও সদা সহ-বিহারিণঃ । তদেকজীবিতাঃ প্রোস্ত। 
বয্নস্যা ব্রজবাসিনঃ 11৮  শ্যাঁহারা কৃষ্ণের ক্ষণকাল অদর্শনেই অতিশয্প কাতর হইয়া পড়েন, সর্বদাই 
শ্রীকুষ্ণের সহিত বিহার করেন এবং শ্রীরুফণই যাঁহাদের 'জীবন, তাঁহারাই ব্রজবাসী সখা ।” 


“কৃষ্স্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতি$” *আ্রীদাম শ্রীক্ষষের পরম প্রণয্পান্র 1 প্রেমের কোন উচ্চতন- 
স্তর বিশ্রস্তকে প্রাপ্ত হইয়া প্রণয় হইয়া থাকে । “বিশ্রস্তঃ প্রিয়জনেন সহ সঙ্যাভেদমননম্” পপ্রিয়জনের 
সঙ্গে নিজের অভেদ মননকেই বিশ্রত্ত বলা হস্ম ৮ অর্থাৎ প্রিয়জনের হস্ত-পদাদি অঙ্কে নিজের হত্ত- 
পদাদি হইতে অভিন্ন মনে হশ্ন। প্রণয়ই সখ্যব্্ের উৎপতিভুমি, ভ্রীদাম প্রিয়সখাগণের মধ্যে প্রধান, 
অতএব প্রণয়েও তিনি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয্লাছেন। তাই “তৎ-সমগ্ডণ-বয়ো-বেশ-সৌন্দর্ষ-দর্গ 8৮ 
"গুণ, বয়স, বেশ, সৌন্দর্থ শ্রীকুষ্ণের সমান বলিয়া যে শ্রীদামেত সে-বিষয়ে একটি গর্ব রহিয়াছে । বস্ততঃ 
যাহারা রূপে, গণে ও বেশে শ্রীহরির সমান, দাসের ন্যায় সন্্রম-সঙ্কোচাদি যাঁহাদের বিন্দুমান্্ও নাই এবং 
যাঁহারা প্রগাঢ় বিশ্বাসময় তহারাই “ব্য়স্য' বলিয়া কীতিত হন ৷ “রূপবেষগুণাদ্যৈস্ত সমাঃ সম্যগযন্ত্রিতাঃ | 
বিশ্রস্তসংভূতাত্মানো বয়স্যাত্তস্য কীভিতা$ 11৮ €(ভঃ রঃ সিঃ-৩।৩।৮ ) শ্রীরুষ্ণের সব বক্সস্যগণ-সম্বন্ধে 
ইহা কথিত হইলেও এ-বিষয্মে শ্রীদামের একটি বিশেষ ভুমিকা রহিয়াছে-_-ইহা অন্যান্য দাসণণও 
জানেন । তাই গিরিধারণকালে শ্রীকুষ্ণের সখাগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন-_- 

“উন্লিদ্রস্য যসুস্তবান্ত্র বিরতিং সপ্ত ক্ষপান্তিষ্ঠতো, 
হস্ত শ্রান্ত ইবাসি নিক্ষিপ সথে ! শ্রীদামপাণো গিরিম্‌ । 


৪০৮ এ] .. আ্রীত্ীস্তবাবলী 


 আধিবিধ্যতি নক্ত্বমর্পয় করে কিংবা ক্ষণং দক্ষিণে 
দোফত্তে করবাম কামমধুনা সব্যস্য সস্বাহনস্‌ ॥৮ €এ-১৮) 

“হে সথে ! তুমি নিদ্রা পরিত্যাগে অপ্তরান্ত্ি দণ্ডায়মান হইয়া অতিবাহিত করিয়াছ £ অহো ॥ 
এখন বোধ হয় শ্রান্ত হইয়াছ, অতএব শীদামেত্র হস্তে গিরিরাজকে অর্পণ কর । তোমার কষ্ট দেখিয়া 
আমাদের মনঃপীড়া হইতেছে, নতুবা ক্ষণকালের জন্য দক্ষিণহত্তে পর্বতটা ধর £ আমরা তোমার বাম- 
হস্তটি উত্তমরূপে মর্দন করিয়া দিতেছি ।” এখানে শ্রীদামের হস্তে গিরিরাজকে অর্পণ করিতে বলায়, 
সব সখাগণেরই ধারণা যে, সর্ববিষয়েই শ্রীদামই শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ । 

শ্লোকে ষে শ্রীদামের দর্প বা গর্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সধ্যপ্রেমের সঞ্চারিভাব। ভাবের 
গতিকে সঞ্চারণ করে বলিয়াই “সঞ্চারী” । ইহাতেই সথ্যভাবে উৎসাহরতির সঞ্চার হয্ম এবং মল্সক্রীড়াদির 
দ্বারা কোটিপ্রাণপ্রেন্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা যায় । 


“কালিন্দীতটভূবি পন্রশ্জবংশী,নিক্কাণৈরিহ মুখরীকুতান্বরায়াম্‌ । 
বিস্ফুজ্জ-ন্নঘদমনেন যোদ্ধুকামঃ, শ্রীদামা পরিকরমুটং ববন্ধ |” 
(ভঃ রঃ সি-২৫1৫৯ ) 
অর্থাৎ “যমুনাতটে গন্র, শৃঙ্গ ও বংশী প্রভৃতির নিনাদে আকাশ মুখরিত হইতে থাকিলে 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত শ্রীদাম অহঙ্কার-প্রকাশ করত দৃঢ়ভাবে পরিকর € কটিদেশ ) বন্ধন 
করিলেন।” এই গর্ব পরস্পর মল্লযুদ্ধাদির রসকে কিরূপ পুষ্ট করিয়া থাকে, তাহা শ্রীকুষ্ণভাবনা মৃত 
প্রস্থ হইতে আমরা উত্তমরূপে জানিতে পারি । 
“অরে কিং শ্রীদামন্‌ ! বদসি মম দোর9গলবলভাটী লোঠীঘট্রগ্রথটননিপিষ্টাখিলতনো 
বিরস্যাজের্নাম্নোহপ্যপসর মদাড়স্বরলবস্ফুটৎকর্ণোহভ্যর্ণাদ্‌ যদি সপদি শং বাঞ্ছসি ভশঙ্থ ॥ 
জন্মশ্রীঃ শ্রীদাশ্ি প্রথিত মহসাং ধাম্ি সহ্সাং ব্যরাজীদ্রাজিষ্যত্যবকলয়রাজত্যপি সদা 
তবৈবাংসঃ সাক্ষী ভবতি তদপি ত্বং ভজন কিং মুখাটোপী কোপী স্বমহিমবিলোপী চপলতাম্্‌ ॥ 
বকীং মন্ত্রৈবিপ্রা নিধনমনয়ন্‌ যঃ পুনরঘস্তদত্তস্ত্বং সব্রে বয্সমপি ন কিং হস্ত ) যয়িম । 
বকঃ কের্বাগণ্যো গিরিরপি তদেষ্টঃ স্বয়মহো বিয্নত্যস্থাদভ্ভৌজসি ভবতি গব্বঃ কথমভুৎ ।। 
স ইং তত্প্রাণাব্বুদনিুত নিশ্্মঞ্ছ্কিরণো রণো€সাহং সাহত্রুতিভণিত-পীযৃষ-পৃষতৈঃ । 
সমং মিল্লেদিত্রেরপসরিদমন্দং বিপুলগ্ন্‌ ক্ষপং নিন্যে মৃত্ত প্রণয়রস এব প্রণগ্নিভিঃ 0৮ 
€ কঃ ভাঃ-১৬৫-৮) 
“শ্রীদাম খেলায় গর্ব-প্রকাশ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__ “ওরে শ্রীদাম ! তুইকি 
বলিতেছিস্‌ £ মনে নাই বুঝি £ আমার বাহরূপ অর্গলের তটীরূপ নোড়া চালনদ্বারা তোর নিখিল তনু 
পিষ্ট হয়, আমার আড়ম্বর ঘটাদ্বারা তোর কর্ণ স্ফুটিত হয়, এখনো যদি মঙ্গল লাভের বাসনা থাকে, তবে 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসতস্ভবঃ ] ্‌ [ ৩০১ 


গাঢ়ান্ুরাগ-ভবরতে। বিব্রহস্য ভীত্য। স্বপ্নেইপি গোকুলবিধোর্ন জহ্াতি হন্ডম্‌। 
ঘো। ব্রাধিকাপ্রণয়নিআব্রসিক্তচেতাস্তং প্রেমবিহ্বলতন্ং সুবলং নমাঁমি ॥ ২২॥ 


অনুবাদ । গাড়ানুরাগহেতু বিরহ-ভয়ে যিনি স্বপ্নেও গোকুলচন্দ্র শ্ীরুফ্ের হস্ত পরিত্যাগ 
করেন না, যাঁহার চিত্ত শ্রীরাধার প্রণয্ম-প্রবাহে সতত নিষি্ত-_-সেই প্রেমবিহ্বল-তন্‌ শ্রাস্ুবলকে আমি 
প্রণাম করি ॥ ২২1) 


বাহুযুদ্ধের আর নাম না করিস্না এখান হইতে অপসারণ কর্‌ ৮ তাহা শুনিয়া শ্রীদাম বলিলেন- প্রথিত 
প্রভাবের ধাম শ্রীদামের চিরদিন জয়স্ত্রী বিদ্যমান আছে ৪ অর্থাৎ পবে শ্রীদামের জয়, এখনো শ্রীদামের জঙ্ 
ও পরেও শ্রীদামের জয় হইবে ; এ-বিষয়ে তোমার স্বন্ধই সাক্ষী আছে (শ্রীমভ্ভাগবতে শ্রীশুকমুনি সবিনোদ 
সাক্ষ্য দিয়াছেন-__-“উবাহ শ্রীরুষ্ণো ভগবান্‌ শ্রীদামানং পর/জিতঃ” শ্রীদামকতুঁক পরাজিত হইক়া শ্রীকৃষ্ণ 
তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন ) তথাপি তুমি মুখাটোপী কোপী হইয়া নিজ মহিমা বিলোপ করিবার 
জন্য চপলতা প্রকাশ করিতেছ £ | 
হে কৃষ্ণ! তুমি অস্র-সংহারী বলিয়া ষে গর্ব করিয়া থাক, তাহা অকিঞ্কিৎকর 5 হেহেতু 
ব্রা্মণগণ মন্ত্রদ্বারা প্তনাকে বধ করিয়াছেন ॥ যদি বলন-_'অমাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়া আমি তাহাকে 
বধ করিয়াছি”, ওহে কৃষ্ণ ! তুমি কি একাকীই অঘাসরের উদরে প্রবেশ করিস্সাছিলে, আমরা কি প্রবেশ 
করি নাই £ বকাক্গুর অতি তুচ্ছ, তাহাকে কে গণনা করে £ যদি বল--“আমি গ্রিরিধারণ করিস়াছি” 
তবে শুন-_ব্রজবাসিগণের পূজা গ্রহণপূর্বক গিরিরাজ স্বস্মংই শরজরক্ষার জন্য আকাশে উঠিক়্াছিলেন * তুমি 
তাহার নিম্নে হস্তস্পর্শ করিয়াছিলে মান্র * অতএব ইহাতে তোমার গর্বের যে কি আছে, তাহা জানি না॥ 
যে শ্রীদামাদি প্রিয়সখাগণ অর্বদকোটি প্রাণদ্ারা যাঁহার পদনখ-কিরণকে নির্মগ্ছন করিয়া থাকেন, সেই 
শ্রীদামের এই প্রকার অহঙ্কারব্যঞজ্ক বচনাম্বত-বিন্দুদ্বারা জেই মূর্ভ-প্রণয়রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ রপণোৎসাহে 
উৎসাহিত হইয়া দুই তিন জন প্রিয়সথার সঙ্গে যমুনাতটে অতি সুখে ক্ষণকাল অতিবাহিত করিলেন ।” 
শ্রীপাদ বলিলেন-_সেই শ্রীরুষ্ষের প্রিয্নসথা শ্রীদামের চরণে আমি শরণাগত হই ॥ 
“শ্ীকুফের অতিশয় প্রিয়পান্তর যিনি । 
বয়স্যগপমধ্যে যারে সুপ্রবীণ গণি ॥ 
সৌন্দর্য, শুণ, বেশ, বয়স সমান । 
সব্বদা আনন্দে যেই করে অভিমান ॥ 
ক্ষণকাল শ্রীগোবিন্দ হ'লে অদর্শন । 
স্মেহেতে অধিক ধিনি ব্যাকুলিত হন ॥ 


শ্রীগোবিন্দ-প্রিয়সখা শ্রীদাম নাম যাঁর । 
সব্বদা তাহারে পাই আকাঙ্ক্ষা আমার 11” ২১।। 


৩১০ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


ছীক।। শ্রীরুষ ্রীরুফ-ক্রীড়াবিশেষ-সাহায্যকারিণং গুবলং ভোৌতি-_গাতেত্যাদি। প্রেমবিহবলতনূং 
প্রেশনা বিহ্বলা কুষ্ণসম্ব -রইিতস্থানে স্থাতুমশস্তা তনূর্যস্য এবস্তং সুবলং নমামি। যো বিরহস্য ভীত্যা 
ভয়েন অনুরাগভরতোহনুরাগাতিশয়াৎ গোকুলবিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তং করং রশ্মিং ছায়ামিতি যাবৎ ন 
জহাতি ন ত্যজতি ৷ এবং রাধিকায়াং যঃ প্রণয়ঃ স্মেহঃ স এব নির্বরোজ্জ্বলপ্রবাহস্তেন সিস্তং চেতোহস্তঃ- 
করণং যস্য তম্।॥ ২২॥ 


সবামৃতকণ। ব্যাখ্য। ॥ অ্রীপাদ রঘুনাথ এই শোকে প্রিয়নর্মসখাগণের শ্রেষ্ঠ অীসুবলের স্ব 

করিতেছেন । নিখিল ব্রজসখাগণ হইতে প্রিপ্ন-নর্মসখাগণ শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের মধ্যেও সুবল প্রধান । 
“প্রিয়নর্মবরস্যাপ্ত পৃব্ব তোহপ্যভিতো বরাঃ। অত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ। কুবলাজ্জ ন- 
গন্ধব্বান্তে বসস্তোজ্জ্রলাদয়ঃ 1৮ (ভেঃ রঃ সিঃ-৩1৩18৩) “সুহাৎ্, সখা ও প্রিয়সখা হইতেও প্রিয়নর্মসখাগণ্ণ 
শ্রে। যেহেতু ইহারা ভাববিশেষযূত্ত (সখীভাবাবিষ্ট ) এবং আত্যন্তিক রহস্যকার্ষে (প্রেয়সী-সাহায্যমঞ্স 
গোপনকার্য-বিশেষে ) নিযুক্ত থাকেন । সুবল, অর্ভু'ন, গন্ধর্ব, বসন্ত, উজ্জল, মধুমঙ্গলাদি প্রিয়নর্মবন্নস্য ।৮ 
ইহাদের রহস্যময় সখ্যের ভাবচিন্ন এইরূপ-_ 

“রাধাসন্দেশব্বন্দং কথয়তি সবলঃ পশ্য ক্ুষ্তস্য কর্ণে 

শ্যামা-কন্দপ্পলেখং নিভৃতমূপহরত্যুজ্জলঃ পাণিপদ্মে । 

পালী-তাঙ্থলমাস্যে বিতরতি চতুরঃ কোকিলো মদ্ধৃণিধন্তে 

তারা-দামেতি নম্মমপ্রণয়ি-সহচগ্লাস্তন্বি ! তন্বস্তি সেবাম্‌ ॥৮ (এ-৪৪ ) 


“শ্রীকৃষ্ণের কোন দূতী অপরা দূতীকে বলিলেন-_এঁ দেখ, সুবল শ্রীরাধার বার্ভাসকল শ্রীরুফ্ণের 
করণে বলিতেছেন, উজ্জ্বল শ্যামার কামলেখ নিভভতে উহার হত্তকমলে জমর্পণ করিতেছেন, চতুর পালী-দন্ত 
তাম্থুল উহার বদনে দিতেছেন এবং কোকিল তারা-প্রদত্ত মালা উহার মস্তকে পরাইতেছেন। এইভাবে 
প্রিক্ননর্মসখাগণ শ্ত্রীরুষ্ণের সেবাকার্ষে নিযুক্ত রহিয়াছেন ।” “প্রিয়নশর্মবগ্নস্যেষু প্রবলৌ স্বলোজ্জলৌ” 
€ এ-৪৫ ) 'প্রিয়নর্মসখাগণ-মধ্যে সুবল ও উজ্দ্রলই শ্রেষ্ঠ । সুবলের রাপটিও অতি অপূর্ব-- 


“তনুক্ষচি-বিজিতহিরণ্যং হরিদগ্পিতং হারিণং হরিদ্বসন'্‌। 
সুবলং কুবলপ্ননয়নং নয়নন্দিত-বান্ধবং বন্দে ॥৮ € এ-৪৬ ) 

“যাহার অঙ্গকান্তিতে স্বর্ণের কান্তিও পরাভূত হইয়াছে, যাঁহার গলে হার, পরিধানে হরিদর্ণ- 
বসন, ইনদীবর-সদৃশ নয়ন ও নীতিদ্বারা বান্ধবগণকে যিনি আনন্দ দান করেন, সেই হরি প্রিগ্ন সুবলকে 
বন্দনা করি |” ্‌ 

শ্রীপাদ বলিতেছেন-_গাঢ়ানুরাগহেতু বিরহ-ভয়ে যিনি স্বপ্নেও শ্রীগোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্কের হস্ত 
পরিত্যাগ করেন না। অনুরাগী প্রিয়জনের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন না। সখ্যভাবে গ্বভাবতই প্রিয়- 
বিরহ প্রবল হইয়া থাকে ৷ শত ভন্তে মিলন ও বিরহ নাই, তাঁহারা জানেন, পরবুদ্ম ভগবান্‌ নিখিল 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৩১১ 


বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান রহিয়্াছেন। সূৃতরাং তাঁহাদের হাদয় প্রশান্তসাগরের মত শান্ত, নীরব ; 
মিলন-বিরহের তরঙ্গাঘাতে তাঁহাদের হাদয়সিন্ধু আলোড়িত হয় না। তাঁহারা অন্তরেই ভগবদ্র্শন 
করিয়া সদা তুষ্ট থাকেন । দাসভক্তগণ কিন্তু প্রভুকে অন্তরে দেখিয়াই সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না, 
তাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণসেবা লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল । সুতরাং ইহাদের মিলন-বিরহের অনুভূতি 
আছে। তবু তাঁহারা সন্্রম, সঙ্কোচ-বশতঃ প্রভুর কুপা-ব্যতীত নিজ চেস্টায় বিরহের অপগম সম্ভব নহে 
ভাবিয়া কপার দিকে চাহিয়া খানিকটা ধৈর্য-ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রজের সখাগণ ক্ষণকালও 
শ্রীরুঞ্চকে না দেখিলেই শোকে, দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন । তন্মধ্যেও প্রিয়নর্মসথা সুবল গাঢ়ানুরাগী 
বলিয়া বিরহভয়ে জাগ্রত অবস্থাতে তো নহেই, দ্বপ্নেও শ্রীরুফের হস্ত পরিত্যাগ করেন না। শ্লোকে 
স্রীরুষ্চকে “গোকুলবিধূ” বা গোকুলচন্দ্র বলার তাৎপর্য এই যে, শ্রীসৃবলের বিরহতপ্ত “গো” অর্থাৎ ইন্দ্রিয় কুল, 
বা সমূহকে শীতল করেন বলিয়াই “গোকুলবিধুঃ । 


শ্রীরুষ্ণের শ্রীরাধাদি প্রেয়সীগণসঙ্গে মিলনাদি লীলাকালে অন্যান্য সখাদের সাময়িক বিচ্ছেদ 
লীলা শক্তির ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়া থাকে । কিন্তু সুবলাদি প্রিয্লনর্মসথাগণ সব্ীভাবাশ্রিত বলিয়া প্রেয়সী- 
মিলন-লীলাকালেও শ্রীরুফণের সহিত বিরহের সম্ভবনা নাই। এই জন্যই শ্রীপাদ বলিয়াছেন__“যো 
রাধিকাপ্রণয়-নির্বরসিক্তচেতাঃ” “যাঁহার চিত্ত শ্ীরাধার প্রণয়নির্বরে সতত পরিষিজ্ত হইয়া থাকে ॥ 
আীরাধারাণী শ্রীকৃঞ্*-মিলনের পরম সহায় সুবলকে প্রাশাপেক্ষাও বেশী প্রীতি করেন । যাহার পরিণতি স্বরূপ 
সখীভাবাশ্রিত শ্রীস্বল শ্রীমতীর করুণায় শ্রীরাধারুফের মিলনলীলায়্ রহস্যময় সেবাধিকার লাভে ধন্য 
হইয়া থাকেন । 
“প্রত্যাবর্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়া-কলিপ্রস্থিতাং, 
শয্যাং কুজগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাম্‌ । 
স্বিন্নং বীজগ্তি প্রিয়া-হাদি পরিভ্রস্তাজমৃচ্চৈরমৃং, 
ক্র শ্রীমানধিকারিতাং নঃ সবলঃ সেবা-বিধৌ বিন্দতি £ (উঃ নীঃ-২।১৪ ) 


শ্রীরূপমঞ্জরী সূবলের প্রতি ভক্তিমতী স্ত্রীয় সখীকে সম্বোধন করিক্পা বলিলেন-_ “সখি ! শ্রীমান্‌ 

সৃবল শ্রীরুষ্ণের কোন্‌ সেবার না অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন £ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া 
করিতে করিতে কলহ করিয়া প্রস্থান করিলে সুবল গিয়া বিবিধ বিনয্নবাক্যে তাহাদের প্রসন্ন করিয়া 
ফিরাইয়া আনেন ॥ কুঞ্জগ্হে শ্রীরুষ্ণের কন্দর্পলীলোচিত অপূর্ব শয্যা রচনা করেন । শ্রীকৃষ্ণ স্মরসমরে 
ক্লান্ত হইয়া প্রিয়ার € শ্রীরাধার ) হাদয়োপরি নিপতিত হইয়া থাকিলে সুবল চামর প্রহপপূর্বক বীজন 
২/করিতে থাকেন । অথবা আমরা বলিয়াছি__ “প্রণয়” শব্দের অর্থ প্রিয়জনের সহিত অভেদমনন বা নিজের 
হস্ত, পদাদিকে প্রিয়জনের হস্ত-পদাদির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা। লীলাশক্তির এমনি অপূর্ব বৈচিন্রী 
সুবলের মুখ, হস্ত, পদাদির শ্রীরাধারাণীর মুখাদির সহিত এমনি অদ্ভুত মিল যে, সুবল রাধাবেশ ধারণ 


৩১২ ] 1 শ্তীস্রীস্তবাবঙ্জী 


কাত্বিকত্র গবাং কুল্লানি পর্িতঃ কৃঞ্চেন সার্ধং মুদা। 
হস্তাহত্তিবিনোদনর্-কথনলৈঃ খেজভ্তি মিত্রাৎকতব্রাঃ। 
প্রেমাভ্তোধিবিধৌত-গৌব্রবয়হা-পক্লান্তদঙ্কার্টিতা- 
ভৎপাদাগিত-চিতজীবিতকলা ঘে তান্‌ প্রপছ্ভামছে ॥ ২৩॥ 


অনুবাদ । যাঁহারা নানাস্থান-স্থিত গাভীকুলকে একদ্রিত করিয়া শ্রীকুঞ্ণের সহিত হস্তাহত্তি- 
বিনোদ ও হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুকবাক্যে খেলা করিতেছেন, শ্রীকৃষের প্রতি মিদ্রতাহেতু যাঁহাদের শুদ্ধ" 
সখ্যপ্রেম-সিন্ধূর জলে গৌরবরূপ মহাপক্ক প্রক্ষালিত হইয়াছে, যাহারা শ্জ-বেভ্রাদি গোচারণের বেশভুষায়* 


ভুষিত + যাহাদের ধন, মন, প্রাণ সর্বস্থই শ্রীকুফ্-পাদপদ্ে সমপিত, আমি সেই শ্রীকুঞ্ণ-সহচরগণের 
শরণাপন হইতেছি ॥ ২৩ ॥ 


টীকা। বাহুল্য-ভীত্যা সববান্‌ কুষ্ণসখীনেকদৈব ভৌতি_র্ত্বেতি। তান্‌ প্রপদ্যামহে 
অনুগচ্ছামঃ । কানিত্যপেক্ষাগ্নামাহ যে মিত্রোৎকরা মিন্রসমৃহাঃ স্তোক-ক্কফ্াদয়ঃ কৃ্চেন সহ হস্তাহস্তি 
বিনো'দনম্ম-কথনৈবিহরত্তি। হস্তৈশ্চ হপ্তৈশ্চ গৃহীত্বা ইদং নম্ষ্ম প্ররভং হস্তাহস্তি এবস্ুতং যদ্িনোদ- 
নম্ম সুখদ কৌতুকং তেন যানি কথনানি ব্যাহারাস্তৈঃ কিং রুত্বাপরিতঃ সব্বতো গবাং কুলং গোসমৃহমে- 
কণ্ত ক্কত্বা একস্থানে মেলগ্রিত্ব। কিন্তৃতাঃ প্রেম এবাস্তোধিঃ সমুদ্রত্তেন বিশেষেণ ধৌতঃ প্রক্ষালিতে। গৌরবরূপ 
আদররাপ মহাপঞ্কা যেস্তে। পুনঃ কিস্তৃতাত্তস্য রুফস্য অষ্কৈঃ শ্জবেন্ত্রাদিভিশ্চিহৈন্রচ্চিতাঃ শোভিতাঃ! 
অথবা তেন হেতুনা যে অঙ্কাঃ ভুষণানি অলঙ্কারসাধনানি গৈরিকাদীনি তৈরচ্চিতা ভুষিতাঃ । পুনঃ 
কিন্তৃতাস্তস্য পাদে চরণে অপিতা স্থাপিতা চিত্ত জীবিতা কলা ঘৈত্তে। জীবিতং জীবনং কলা মহদ্ধনম্‌ ! 


তথা চ মেদিনী। কলা স্যাল্মূলরে র্দ্ধৌ শিল্পাদাবংশমাপ্রকে ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥ 
করিয়া জটিলার গৃহে অবস্থান করিলে এবং সত্রীরাধাকে সুবলবেশে সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসারে 





পাঠাইলে জটিলা, কুটিলাদি তাঁহাদের দেখিয্নাও কিছুই বুঝিতে পারেন না। এই অদ্ভূত সেবাটি সম্পন্ন 
করিয়া বিরহিণী শ্রীরাধার প্রাণরক্ষা করেন বলিগ্না সুবল শ্রীরাধার প্রণয়নির্ঝরে নিয়ত সিক্ত হইয়া থাকেন। 
চি সেই প্রেমবিহবলতনু অর্থাৎ সেবানন্দরসে প্রেমবিবশ শ্রীসুবলকে প্রণাম করিতেছেন । 


“গাঢু অনুরাগে যেই বিরভ-ভয়েতে। 

ঘ্বপ্রেও গোবিন্দ-হস্ত না পারে ছাড়িতে ॥ 
শ্রীরাধার অফুরন্ত প্রণয্-নির্ঝরে | 

'চিত্ত অভিষিক্ত যাঁর হয় নিরন্তরে ॥ 
প্রেম-পরিপূর্ণ যাঁর শুদ্ধ কলেবর । 

ক্ফপ্রেঠ সে সুবল-সখায় নমস্কার ॥৮ ২২ ॥| 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ ) 1 ৩১৩ 


স্তভবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। আ্ীপাদ দাসগোগ্বামিচরণ এই শ্লোকে ব্রজের শুদ্ধ-সখ্যরসাশ্রিত 
[নিখিল শ্রীকুষ্ণ-সখাগণের ত্তব করিতেছেন । হাঁহাদের সহিত নানা পরিহাসরসমঞ্র ্্ীরুষ্ণের বিচিন্ত্র মধুর 
গোষ্ঠবিহার সম্পন্ন হইয়া থাকে । “নিজ সম সখাসজে, গোগণ-চারণ-্রজে ব্রন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার 1” 
€চৈঃ চঃ)।াঁহারা বিচিদ্্ মধুর ভাবদারা শ্রীক্ষফের সুখ-বিধান করিয়া থাকেন । 


*“কেচিদেষু স্থিরা জাত্যা মন্ত্রিবভমুপাসতে । তং হাসয়ত্তি চপলাঃ কেচিদ্বৈহাসিকোপমাঃ |। 
কেচিদাঙ্জ'বসারেণ সরলাঃ শীলয়ন্তি তম্‌। বামা বন্রিমচক্রেণ কেচিদ্ছিস্মায়য়ন্ত্যমৃম্‌ ॥ 
কেচিৎ প্রগল্ভাঃ কুব্বত্তি বিতশ্ডামমূনা সমম্‌ ॥। সৌম্যাঃ সুন্তয়্া বাচা খন্যা ধিন্বন্তি তং পরে ॥। 


এবং বিবিধক্ষা সব্বে প্রকুত্যা মধুরা অমী | পবিভ্র-মৈল্রীবৈ চিন্রী-চাক্পন্তামৃপচিন্বতে 1” 
€ভঃ রঃ সিঃ-৩।৩1৫৩-৫৬ ) 


"কোন কোন সখা স্বভাবতঃ স্থির এবং মন্ত্রীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে পরামর্শ দেন। কেহ কেহ 
চপল-স্বভাববশতঃ নিজে হাসিতে হাসিতে শ্রীকুষ্ণকে হাসাইয়া খাকেন। কেহ বা সরলস্বভাবে এবং 
সরল ব্যবহারে শ্রীরুঞ্ণকে সৃখী করিয়া থাকেন । কেহ বা বাম্য (বক্র ) স্বভাবে তাঁহাকে বিস্ময়ান্বিত 
করেন। কেহ বা প্রগল্ভ-স্বভাবে তাঁহার সহিত বাগ্বিতণ্ডা করেন, কোন সৌম্য ও ধন্য সখা আবার 
সুমিজ্টবাক্যে তাঁহার প্রীতিবিধান করেন । এই প্রকার বিবিধ মধুর প্ররুতিদ্বারা সকল সাই পবিজ্ 
মৈত্রীর বৈচিন্রী-বিষয়ে সুচারুতা (সুকৌশল ) অর্জন করিয়াছেন 1 


শ্্রীপাদ শ্রীকুফ্ের উত্তরগোষ্ঠ-কালের স্মৃতি লইয়াই এই শ্লোকে সখাগণের মধুর চৈষ্টা বর্ণনা 
করত তাহাদের বন্দনা করিতেছেন । শ্রীরন্দাবনের বিস্তৃত তৃশক্ষেত্রে গাভীদের ছাড়িয়া দিয়া রাখাল সব 
জ্রীকুফ্ণের সহিত নানা খেলা প্রমত্ত হইয়াছিলেন। উতভ্ভরগো্ভকাল সমাগত । শ্রকুঞ্চ শ্রীদামকে লক্ষ্য 
করিয়া সখাদের বলিতেছেন-- ূ | 


“গাল জড্ড কর আ্ীদাম, সান দেও শিল্পা । 

সঘনে বিষম খাই, নাম করে মায় ॥। 

আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া । 

হেন বুঝি কান্দে মায় পথপানে চাইয়া ॥ 

বেলি অবঙ্গান হৈল চল যাই ঘরে | 

মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে '। 
বলরামদাস কহে শুনি” কানাইর বোৌল । 

সকল রাখাল-মাঝে পড়ে উতরোল ॥৮” € পদকল তর ) 


৬৩১৪ ] [ শ্ত্রীশ্রীস্তবাবলী 


শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণে সব সখাগণ বনমধ্যে নানাদিকে বিচরণশীলা গাভীদের একত্রিত 


করিলেন । পরিশ্রমহেতু সজোরে শ্বাস-প্রশ্বাস-ত্যাগ করিতে করিতে সথাগণ পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
হস্তাহস্ভি বিনোদ বা তাঁহার করমর্দনপূর্বক আনন্দ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বিচিন্র হস্য-পরিহাসাদি 


কৌতুকবাক্যে খেলা করিতে করিতে গাভীকুলকে লইয়া-গহের দিকে চলিলেন | 


গোষ্ঠ হইতে গৃহ-গমনকালে প্রত্যহ ব্রক্মা, 'মহাদেবাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিগ্পা 
তাহার এশীভাবময় বিবিধ স্ভব করিয়া আপনাপন স্থানে গমন করেন । দেবগণের স্তবকালে শ্রীকুফ্ণের 
সখাগণ একদিকে দাঁড়াইয়া সব শ্রবণ করেন ঃ তাহারা 'চলিগ্জা গেলে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া 
দেবগণের বাক্যের ও চেম্টার অনুকরণ করিয্মা নিজেরা হাসেন ও শ্রীরুষ্ষকেও হাসাইতে থাকেন । শুদ্ধ- 
সখ্যভাবাশ্রয়ী সখাগণের ধারণা, 'দেবগণ আর আমাদের সখাকে কতট্ুকুই বা জানেন £ তীহারা 
শ্রীরুষ্ণের অসুরমারণাদি দেখিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ইহাকে পরমেশ্বর বলিয়া সম্ভব করিয্মা থাকেন । কিন্তু ইহার 
রহস্য কেবল আমরাই জানি। ব্রজরাজ স্ত্রীনন্দের নারায়ণ-উপাসনার ফলে আমাদের সখা শ্রীরুফ্ণের 
মধ্যে নারায়ণীশত্তি-বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া অসুরমারণাদি কার্ধ করিপ্না থাকে । দেবগণ এই রহস্য অবগত 
নহেন বলিয়াই আমাদের সখাকেই ঈশ্বর বলিয়া স্তভব করেন। আমাদের সখা যদি ভগবানই হন, তবে 
আমাদের উচ্ছিষ্ট ফলাদি কাড়িয়া খাইবেন কেন £ অথবা আমাদের সঙ্গে খেলায় বা হারিবেনই কেন £, 
শুদ্ব-সখ্যভাবাশ্রয়ী সখাগণ এইরূপ মনে করিয়া দেবগণের সবের অনুকরণ করত কৃষ্ণকে পরিহাস 
করিতে থাকেন । শ্রীপাদ বলিলেন-_“প্রেমাভ্তোধিবিধৌত-গৌরবমহা-পক্কীঃ” “শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিন্রতাহেতু 
শুদ্ধ-সখ্যপ্রেমরূপ মহাসিন্ধুর জলে ধাঁহাদের গৌরব বা সন্ভ্রম-সঙ্কোচরাপ মহাপঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়াছে । 
যাহার ধন, মন, প্রাণ, যথাসবস্থ শ্রীরুষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়াছেন। জাগরণে তো নহেই, স্বপ্নেও শ্রীরুঞ্ণ- 
ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। রান্রিকালে মায়ের ভ্রোড়ে শুইয়া যাহারা “কানাই” “কানাই” বলিয়া 
চমকিয়া উঠেন! সেই শৃজ-বেন্রাদি গোচারণের মধুর বেশভুষায় ভূষিত কৃফসহচরগণের শ্রীচরণে শ্রীপাদ 
শরণাগতি কামনা করিতেছেন । 


“বিক্ষিপ্ত গাভীগণে একন্র করিয়া । 
গেোবিন্দের সঙ্গে ধারা আনন্দে মাতিয়া ॥ 
হস্তাহস্তি করি যাঁরা গোবিন্দ-সহিতে । 
হাস্য-পরিহাসে খেলে কৌকুক-বাক্যেতে ॥ 
'ক্কুফ্কের পর মমিন্ত্র খ্যাতি. সব্বকালে । 
অভিমান-মহাপক্ক প্রেমাক্তোধি-জলে ॥। 
প্রন্মালন করিয়াছে যাঁদের শুদ্ধ মন। 
গোচারণ-বেশ যাদের অঙ্গের ভূষণ 1 


০ 


্্ীত্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ [ ৩১৫৪ 


মুর্ভো হাস্যরসঃ সব সুমনাঃ কামং বুভুক্ষাতুরঃ 
প্রাণপ্রষ্ঠবয়শ্যয়োরনুদিনং বাগ্দেহভঙ্ক্যৎকরৈঃ। 
হাস্যং ঘে। অধুমঙ্গলঃ প্রকটয়ন্‌ সংভ্রাজতে (কীতুকী 
তং বৃন্দাবনচল্দ্রনন্সচিবং প্রীত্যার্ড বন্দামছে ॥ ২৪। 
অন্গুবাদ । যিনি মৃতিমান্‌ হাস্যরস, সর্বদা প্রসম্নটিভ্, অতিশয় বৃভুক্ষাপরবশ, যিনি বাস্ভজী 
ও দেহভঙ্গীদ্বারা প্রতিদিন প্রাণপ্রেন্উবয়স্য শ্রীরাধাকৃঞ্ণকে হাস্যরসে নিমগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই 
পরমকৌতুকী শ্রীন্বন্দাবনচন্ড্রের নর্মসচিব আীমধুমক্জভকে আমি প্রীতিসহকারে বদ্দন। করি | ২৪ ॥। 
টীকা । শ্রীকুষ্ণকৌভুকাস্পদং মধুমজলং ভৌতি-_মৃত্ত ইতি । র্ৃদ্দাবনচন্দ্রস্য শ্রীরুষ্ণস্য 
ম্ম-সচিবং কৌতুকসহায়ং তমাশু শীঘ্রং গ্রীত্যা প্রেম্না ভজে। সক ইত্যাহ। মধুমজলঃ যো বাচ্দেহ- 
ভঙ্গ্যুৎকরৈরনুদিনং গ্রাণপ্রেষ্ঠ-বয়স্যয়োর্াস্যং প্রকটয়ন্‌ কৌতুকী সন্‌ সংভ্রাজতে প্রকাশতে । বাক চ দেহশ্চ 
তয্নোর্ষা ভঙ্গী বৈকৃতং তস্য উৎ্করৈঃ সমৃহৈঃ । প্রাণাদপি প্রেষ প্রিয়তমৌ বয়সে্যো বয়স)শ্চ বক্স্যা চ 
তৌ রাধারুফৌ তয়োঃ ৷ নন্বতি প্রামাণিকস্য সান্দীপনি মৃনেঃ পুণ্রস্য মধুমজলস্যেতাদ্‌শোদ্ধত্য মনুচিত- 
(িত্যাহ-__মৃতে” হাস্যরসঃ হাস্যরস এব মধুমজলবাংেশ প্রকটো ভূত্বা এবমাচরতীতি ভাবঃ ॥ নন্ধু দেহ- 
খঙ্দ্মে সৃখ-দুঃংখাদৌ তি হাস্য-প্রকটনস্য কাদাটিৎকত্বমাপদ্যতে কথমনুদিনমিত্যাহ। দৈব সৃমনাঃ 
সদা নিঙ্্মলচিত্তাঃ। অন্যমপি হাস্য-প্রকট-প্রকারমাহ কামং যথেস্টং যা বুভুক্ষা ভোজনেচ্ছা তন়্। 
আতুরঃ পরবশঃ । হদ্বা কামম্‌ অসুক্সয়া অভো জয়ন্ত প্রতি দোষারোপেশ ঘা বুভুক্ষা ত্র কামমিতি 
মান্তমব্যয়ম্‌। তথা চ মেদিনী। কামঞ্চানুমতৌ ফ্সৃতম্‌। প্রকে চাপ্যসূন্সাক্াং তথানুগমনেহপ্গি 
চেতি ॥ ২৪1 
স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই জোকে ্ীকুফের প্রিগ্ননর্মসথা হাস্যরসরসিক শ্রীমধু- 
'ঘঙ্জলের স্ততি করিতেছেন । ইহার পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্্রীরাধারুক্ষগণোদ্দেশ-দীপিকায় লিখিত আছে-_ 
*ঈচ্ছ্যাামলবর্ণোহপি আ্রীমধুমজলো ভবেৎ ! 
বসনং গৌরবর্ণাঢ্যং বনমালা-বিরাজিতঃ ॥ 
পিতা সান্দীপনির্দেবো মাতা চ জুমুখী সতী । 
নান্দীমূখী চ ভগিনী পৌর্ণমাসী পতামহী 11 
বিদৃষকঃ ক্ুফসখঃ শ্রীমধমজলঃ সদা ॥ 





ঘাঁরা নিজ মন, প্রাণ, সরবস ধন ! | 

শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মে করেছে অর্পণ ॥ 
সেই কৃষ্ণ-সহচরে শ্রীরৃন্দাবনে । 

ভজনা করিব আমি আর কত দিনে £” ২৬ ॥ 


৩১৬ | ্রীত্রীস্তবাৰলী 


“শ্রীমধূমঙ্গল ঈষৎ শ্যামবর্ণ, বসন গৌরবর্ণ, দেহ বনমালায় বিভুষিত, পিতা শ্রীসান্দীপনি মুনি, 
মাতা পতিব্রতা সুমুখী, নান্দীমৃূখী ইহার ভগিনী, পৌর্ণমাসী পিতামহী | মধুমজল স্রীরুষ্ণের একজন মুখ্য 
সখা ও বিদুষক। “বিকৃতাগবচোবেশৈহাস্যকারী বিদূষকঃ” অর্থাৎ বিদৃষক বিরুত অঙ্ভঙ্গী, বাক্য ও 
বেশদ্বারা সর্বদাই হাস্যরস জন্মাইয়া থাকেন । 


“কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কম্ম্মবপূর্বেশভাষাদৈ ॥ 
হাস্যকর৪ কলহরতিবিদূষকঃ স্যাৎ স্বকম্্মজ্ঃ ॥* (সাহিত্যদর্পণ ) 


অর্থাৎ “বিদূষকের নাম কোন পুজ্প বা বসন্তাদি খত্বর নামের অনুরূপ হইগ্লা থাকে । কার্য, 
শরীর, বেষভুষা ও বাক্য-কথনদ্বারা হাস্যরসের উৎপাদক এবং সর্বদাই কলৎপ্রিয়, এইরাপ লক্ষণাক্রান্ত 
সখাকে বিদৃূষক বলে । ইনি ভোজনাদি কার্যে পারদরশী।৮  ব্রজে হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ আলম্বন অধুমজল । 
তিনি যেন মুতিসান্‌ হাস্যবস। অর্থাৎ মধুমজলের অনুপস্থিতিতেও তাঁহার স্মৃতি চিভে উদিত 
হইলেই তাহার আলোচনায় সথাগণের সহিত বা শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীরুষ্ণ মধুর হাস্যরজ 
আস্বাদন করিয়া থাকেন । তিনি সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার গ্বাভাবিক বেশ, ভুষা, দেহভজী, বাক্য- 
ভঙ্গী, কণ্ঠস্বরাদি সবই হাস্যরসের চরম উদ্দীগক হইয্সা থাকে । আবার তিনি যখন কোন পরিহাসময় 
চেস্টা বা বাক্যের অবতারণা করেন--তখন তো কথাই নাই ॥ 


আমরা বল্রিয়াছি, শ্রীরুষের সথাগণ সকলেই স্বভাবতই মধুর স্বভাবসম্পন্ন, বিভিন্ন ভাব ও 
চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বিধান করিয়া থাকেন । হাস্য” একটি গৌণ-ভক্তিব্রস, পঞ্চবিধ শান্তাদি রজেব্র 
আলম্বন-মধ্যে সঞ্চিত প্রাপ্ত হইয়া আত্বাদ্য হইয়া থাকে । 


“শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধূররস নাম । 

কুষ্ণভক্তি-রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥। 

হাস্যাদ্ভূত বার করুণ রৌদ্র বিভৎস ভয় ॥ 

পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ 

পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভন্তমনে ! 

সপ্ত গৌণ আগন্তক পাইয়ে কারণে ॥৮ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ পরি£ ) 


বাক্য, বেশ ও চেস্টাদির বিকুতিবশতঃ ষে চিত্তবিকাশ, তাহাকে “হাস” বলে । ইহাতে স্বীয় 
নেপ্রের বিকাশ, নাসা, ওঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি প্রকাশিত হয় 1 কফ্সম্বন্ধি-চেম্টাজাত সুখবিশেষ্ষে . 
ব্যাপ্ত এবং স্বরং সঙ্কোচ-স্বভাবা রতি-কতৃক অনুগৃহীত হাসই এই 'হাসরতি” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 


“চেতোবিকাসো হাসঃ স্যাদ্বাণ্বেষেহাদিবৈরুতাৎ। 
স দৃগ্বিকাসনাসৌষ্ঠ-কপোলস্পন্দনাদিরুৎ ॥ 


শীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৩১৭ 


গ্ুঢ়ং তৎস্বিদগ্ধতাচ্চিত-সখীদ্বারোন্নয্ুস্তী তয়োঃ 
প্রেন্ন। সুস্ঠুবিদগ্ধয়ারনুদিনং মানাভিসাব্রোৎসবম্‌। 
বাধামাপবয্ভোঃ সখাম্তব্রসং যৈব্যেপভুউংক্তি মুহু- 
গোঁষ্ঠে ভব্যবিধাঘ্িনীং ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে ॥ ২৫ ॥ 
অনুবাদ । যিনি প্রতিদিন নিগৃঢ়ভাবে পরম সুবিদগ্ধা ললিতাদি সথাগণদ্বারা প্রেমভরে 
সৃষ্ঠুরূপে ্্ীরাধাকুফ্রে মান, অভিসারোৎসবাদি পরিপুষ্ট করত তদুখিত সুখাম্তরস পুনঃ পুনঃ 
আস্বাদন করিতেছেন, সেই ব্রজধামের নিয়ত কল্যাণকারিণী ভগবতী পৌর্ণমাসীদেবীর ভজন করি ২৫ 





কষ্ণসম্বদ্ধিচেল্টোথঃ স্বষ্ং সঙ্কুচদাজ্মনা ) 
রত্যান্গৃহ্যমাণে হয়ং হাসো হাসরতিভবেৎ ৯৮ ভেঃ রঃ সিঃ-২1৫1৫২ ও ৫৩) 
হাস্যরসিক বট মধুমজল সবদা প্রস্নচিত, বৃভুক্ষাপরবশ অর্থাৎ ভোজনলম্পট। প্রাতলালায় 
নন্দীলয়ে ভোজনকালে মধুমঙলের ভোজনলাম্পট্য, বিবিধ গপরিহ)সবাঁক্যে সখাগণসহ শ্রীকুষ্ণ-বলদেবের, 
সখীগণসহ শ্রীরাধারাণীর ও যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি মাতৃগণের অপূর্ব হাস/রসাস্বাদনের বর্ণনা শ্রীগোবিন্দ- 
লীলাম্মৃত, শ্রীকুষ্ণচভাবনামৃতাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ গেঠলাীলায় সঙ্যাগণসহ শ্রীরুঞ্ক-বলদেবকে, 
মধ্যাহ্লীলায় শ্রীরাধাকুর্ড-বিহারে জলক্রীড়া, ভোজন, পাশাখেলা, সূর্যপুজা প্রভৃতিতে সথীগণসহ শ্রীরাধা- 
রুফ্ণকে অপূর্ব হাস্যরসে নিমজ্জিত করেন শ্রীমধূমঙল । 1 শ্র/পাদ বঘুনাথ বলিলেন_-“পরম কোতুকী 
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের নর্ম-সচিব সেই শ্রীমধুমজলকে প্রীতি সহকারে বন্দনা করি ), 
“মৃন্ভিমান্‌ হাস্যরস সদা হৃষ্ট মন। 
বুভূক্ষার পরবশ হয় যেই জন ॥ 
বাগ্‌-দেহ-ভঙগীদ্বার! হেই প্রতিদিন। 
রৃন্দাবনে প্রাণাধিক যুগল নবীন ॥ 
হাস্যরসে নিমগন করিতেছে সদা । 
কৌতুক-লীলার সহায় ব্রজেতে সবদা ॥ 
 কৌতুক-প্রিক্স যেই রৃন্দাবনচন্দ্র ॥ 
তাঁহার আনন্দদাতা করিস্সা প্রবন্ধ ॥ 
মধুর মজল নাম “শ্রীমধুমজল” 
সবে ডাকে “বটু বট” অতাঁব সরল ॥ 
সুদ্ধসখ্যভাবে যেই গোবিন্দ-সঙ্গেতে | 
সর্বদা বিহরে জদা বন্দিকে তাঁহাকে 10” ২৪ ॥ 





1 শ্রগোবিদ্দলীলা, বুফভাবনামুতাদি-লীলাগ্রস্থ ও মৎপ্রণীত শ্রীস্রীগৌরগোবিন্দলীলাম্বত গুটিকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ॥ 


৩১৮ ] [ শ্ীত্ীস্তবাবলী 


টীকা। ্রীকৃফণলীলাসৃখমসহমানান্‌ যুক্ত্যা প্রতার্য্য যথেম্টং তং ক্রীড়গ্নন্তীং পৌর্ণমাসীং 
স্তোতি-_গৃঢমিতি | তাং ভগবতীং পৌর্ণমাসীং ভজে। কিন্তৃতাং গোষ্ঠে ব্রজে যভ্ব্যং বিরোধিজন- 
প্রতারণেন কুশলং তস্য বিধায়িনীং কন্তরীমৃ। এবং রাধামাধবয্মোঃ সুখমেবাম্ৃতরসস্তমনূদিনং প্রতিদিনং 
যা এব ভূঙ্ন্তে নান্যা। কথমিত্যাহ-_গৃঢং নিগৃং যথা স্যাতথা তয়োর্ষাসূ বিদঞ্ধতাচ্চিত সম্থীস্‌ বৈদগ্ধ্য 
পূজিত সখী ললিতাদিস্তদ্দারা প্রেম্মা উ্নয়ন্তী অনুভবন্তী। তয়োঃ কিস্ভূতয়োঃ শোভন বিদপ্ধয়োঃ | 
সৃখামৃতরসং কিস্তুতং মানশ্চ অভিসারশ্চ তয্মোরুৎসব উৎসেকোহভিষেকো হঙ্জমাত্তম্‌। উভয্মোর্মানাভি- 
জারাবুভগ্োঃ সৃখপ্রদাবিতি ভাবঃ । উৎসবোমহ উৎ্সেকে ইচ্ছা প্রসর কোপয়োরিতি মেদিনী 1 ২৫ ॥॥ 


ভ্ভবামৃতকণ। ব্যাখ্য। । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শোকে শ্রীকুষ্ষের অঘটন-ঘটন-পটীয্সীশত্তি 
ঘোগমায়া ভগবতী শ্রীপৌর্ণমাসীদেবীর স্ভব করিতেছেন । 


*পৌর্ণমাসী ভগবতী সব্বসিদ্ধিবিধায়িনী । 
কাষায়বসনা গেরী কাশকেশী দরায়তা ॥। 
মান্যা ব্রজেশ্বরাদীনাং সব্বেষাং ব্রজবালিনাম্‌। 
দেনর্ষেঁঃ প্রিয়শিষ্যেয়মুপদেশেন তস্য যা ॥ 
সান্দীপনিং সূতং প্রেষ্ঠং হিত্বাবস্তীপুরীমপি ৷ 
ন্বাভীষ্টদৈবতপ্রেম্না ব্যাকুলা গোকুলং গতা || 
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পিতা স্রতদেবশ্চ মাতা চন্দ্রকলা সতী । 

প্রবলস্ত পতিস্তস্যা মহাবিদ্যা যশক্করী ॥ 

ভ্রাতাপি দেবপ্রস্থশ্চ ব্রজে সিদ্ধা-শিরোমণিঃ | 
নানাসন্ধানকুশলা দ্বক্মোঃ সঙ্গমকারিণী 01৮ (দীপিকা ) 


“ভগবতী পৌর্ণমাসী সর্বসিদ্ধি-বিধায়িনী (ক্ৃষ্ণলীলার সকল বিষয়ে নির্বাহকারিণ্ণী, কারণ 
ইনিই যোগমারা ), ইহার বসন কাষায়রঞ্জিত, বর্ণ গোর, কেশ ক।শকুসূমের ন্যায় শুদ্্, দেহ কিঞ্িৎ দীর্ঘ । 
ব্রজেশ্বর নন্দ প্রভৃতি সকল ব্রজবাসিজনের মান্যা। ইনি দেবষি নারদের প্রিয়শিষ্যা এবং তাঁহারই উপ- 
দেশে বিখ্যাত সান্দীপনি মুনি নামক (শ্রীক্ৃষ্ণ-বলদেবের অধ্যাপক ) নিজপুন্রকে ত্যাগ করত অবন্তীপুর 
হইতে আসিগ্না স্বীয় অভীম্টদেব শ্ত্রীরুষ্চের প্রতি প্রেমবশতঃ গোকুলে বদবাস করেন । ইহার পিতা 
সুরতদেব, মাতা পতিতব্রতা চন্দ্রকলা, পতি প্রবল। নিজে মহাবিদাাক্স বিশেষ যশছ্বিনী ও ব্রজমণ্ডলে সিদ্ধা 
বা যোগীন্দ্রাণী বলিয়া খ্যাতা। ইহার ভ্রাতার নাম দেবপ্রস্থ। ইনি নানাবিষয্পে অনুসন্ধান কুশলা ও 
্রীত্রীরাধারুফের রহস্যময় মিলন-সম্পাদন কারিণী 1” | ৮০ 


শ্রীতরীব্রজবিলাসম্ভবঃ |. [ ৩১৯ 


ব্রজধাম যেন নানাবিধ প্রেম-কুসূমের এফটি মনোরম উদ্যান। পরিকরগণ ভাব-মকরন্দে 
ভরপ্‌র একটি একটি ফুটন্ত প্রেমকুসুম, কুষ্ণ-ষট্পদের প্রাণে নিয়ত রসোন্মাদনা জাগাইয়া থাকেন। শাস্ত্রে 
দেখা যায়, শ্রীভগবান্‌ অনন্ত হুইয়াও ভত্তের নিকট সান্ত হইয়া আসেন্স»অসীম হইস়্াও ভক্তের বাহপাশে 
সসীম হইয়া ধরা দেন ; নিরাকার (প্রাকৃত আকার রহিত ১ হইয়াও ভক্তের প্রেম-নেন্ত্রে পূর্ণ রূসময্সবিগ্রহ 
প্রকাশ করেন। ব্রজপরিকরগণের সৌভাগ্যাতিশয্যের সীমা নাই। যেখানে লৌকিকরীতিতে স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির আতিশয্য তাঁহার নিখিল ্ব্যানুভুতিকে ছাপাইয়া 'মোর পৃ, মোর সথা, 
মোর প্রাণপতি” রূপে তাঁহাকে ব্রজপরিকরগণের একান্ত আপনার করিয়া (দিয়াছে । এইসব অঘটন-ঘটন- 
কার্ষের সমাধান কন ভগবতী পৌর্ণমাসী হোগলাহা। শ্রভগবানের আজত্মমোহিনী বা উন্মুখ- 
মোহিনী অঘটন-ঘটন-পটায়সী যোগমায়ার কার্য ব্রজলীলায় সর্বাধিক । যেখানে স্বরূপে শ্রম নাই, সেখানে 
লীলা নাই। যেমন মায়াশস্তিদ্বারা স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবের মায়াময়ী সংসার-লীলা, তদ্রপ স্বরূপশক্তির বৃভি- 
রূপা যোগমায়াশভ্তির দ্বারা আত্ম-বিস্মৃত শ্রাভগবান্‌ ও ভত্তগণের পরমানন্দময়ী স্বরূগভ়ুতা নিত্যলীলা । 
শ্রীভগবানের নিখিল স্বরূপ ও এরখর্কে আর্ত করিস্পা তাঁহাকে ব্রজপার্ষদগণের মনের মত ছাচে ঢালাই 
করিয়া ব্রজজনের নিত্যকল্যাণ-সাধন করিতেছেন- ভগবতী যোগমারা পৌর্ণমাসীদেবী । তাই ইহাকে 
গোষ্ঠে ভব্যব্িধাহিনী বলা হইয়াছে। 


শ্ীরন্দাবনীয় নিখিল কৃঞ্ণলীলাতেই ভগবতী যোগমায়ার বিপুল সহায়তা থাকিলেও শ্রীগোপিকা- 
গণসহ স্্রীগোপীনাথের রহস্যময় শৃঙ্গার-রূসলীলায় ইহার কার্যকারিতা সর্বাধিক ॥ 
“মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে ৷ 
যোগমায়। করিবেক আপন-প্রভাবে ॥ 
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ । 
দৌহার রূপ-গুণে দৌহার নিত্য হরে মন | 
ধর্ম ছাড়ি রাগে দৌহে করায় মিলন । 
কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥৮ (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ ) রী 


দ্বরূপতঃ ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকুফের গ্বরূপশত্তি হইলেও কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি 
পরস্পরের যে প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহা ধর্ম ছাড়াইয়া, ক তব্যা তব্য-হিচারে জনশূন্য করিয়া কেবল রাগের 
উ€কট্যে পরস্পরের মিলন-জম্পাদন বরাইয়া থাকে ৷ ইহাই ব্রজদেবীগণের উপপতিভাব। ইহাতেই 
কাত্তাপ্রীতিরস আদ্বাদনের চরমাবস্থা। এইরূপ মিজনই মধুর প্রেমরসের পরমোৎরুম্ট পর্যায় ॥ 
“পরব্কীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস” (এ) কারণ নায়ক-নায়িকার মিলনটি যদি ইচ্ছামান্রেই সম্পন্ন হয়, 
তবে সে মিলনে আনন্দের বা রসের উৎকর্ষ থাকিতে পারে না। মিলনে বহু বাধা না আসিলে মিলনোৎ- 
কণ্ঠা উচ্ছজিত হওয়ার দুযোগ পায় না। ফলতঃ বিপুল উৎকণ্ঠা বা মিলনতৃকা-ব্যতীত মিলনরসাস্বাদনের 


৩২০ |] টু [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


রতর্করমুদারমুজ্জলকুলং গৌন্রং সমানং স্ফুত্ৎ- 
পঞ্চাশভঅবর্ষ-বন্দিত বয্নক্রান্তিং প্রবীণং ব্রজে। 


গোষ্ঠেশস্য সখায্মুন্নততব্র-শ্রীদামতোহপি প্রিয়- 
আীরাধং বৃষভানুমুত্তট-যশোতব্রাতং সদা তং ভে ॥ ২৬ ॥ 


উৎকর্ষটি কমিয়া যায় । কিন্তু ্রীুফ্ণের স্বরূপশক্তি নিত্যকান্তাগণের মধ্যে কিরূপে পরকীয়ভাবের অভি- 

মান জাগাইতে হইবে, কিভাবে নিরতিশয় ব্যাকুলতা ও উৎক্ঠার. ভিতর দিলা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের 

পারস্পরিক বিপুল উচ্ছাসময়ী মিলন-সম্পাদদন করিতে হইবে, এই সমস্ত কার্ষভার যাঁহার উপরে যত, 
₹?ি যোগমায়া ভগবতী পৌর্ণমাসী। 


কুষ্ণকাত্তা শিরোমণি রূষভানূনন্দিনী শ্রীরাধারাণীর ভাবপুষ্টির নিম্তিই ব্রজে শতকোটি গোপীর 

সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি বিহার সম্পন্ন হইয়া থাকে । “বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস” €এ ) 
শ্রীপৌর্ণ মাসী-দেবী প্রত্যহ পরম জুবিদস্ধা ললিতাদি সখীগণের ছারা প্রেমভরে শত্রীরাধান্কষের তভিসার 
মান, মিলনাদি লীলা সৃসম্পন্ন করাইয়া সেই যুগললীলা-রসসিন্ধুতে মহাসুখে সন্তরণ করিয়া থাকেন । 
শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-_ “সেই ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীর চরণ ভজন করি ।, ভক্তিমান্‌ সাধকেরও 
যোগমায়ার ভজন একান্ত অপেক্ষিত। কারণ ভাগবতী ভক্তিশত্তির সম্বিদংশের যে রুভিটি প্রধানা হইয়া 
ঘবপ্রকাশতালক্ষণ জ্তাপন জ্ঞানরভির দ্বারা ভন্তহাদয়ে ভগবত্ৃত্বুকে প্রকাশিত করেন এ্রবং ভত্তকেও অনুভব 
করান, চিৎ্প্রধানা সেই স্বরূপশক্তির্ভির অধিষ্ঠান্রী দেবীই “যোগমায়া”। যিনি ভত্তসাধকের উপাদানাংশ 
দ্রব্বভিদ্ারা প্রেমবৎ পার্ষ দদেহের প্রকাশ এবং অভিমানময়ী গুণরুভির দ্বারা নিজ নিজ দাস, সখ্য, মধুরাদি 
ভাবে অভিমান স্থাপন কর।ইয়া সাধনার সিদ্ধিতে সেই পার্ষদ-দেহকেই গোপীগর্ভে সঞ্চার করিম ভ্রজের 
লৌকিক লীলায় সাক্ষাৎসেবা প্রদানে সাধককে ধন্য বা ক্কতার্থ করিয়া থাকেন, সেই যোগমায়াশক্তিই 
মৃতিমতী হইয়া ব্রজে শ্রীপৌরণ্ণমআসীরূপে বিরাজ করিতেছেন! অতএব সাধকের অভীম্টনিদ্বিহেতু 
ইহার কৃপা অপরিহার্য । 

“বৈদগ্ধ্য-চতুরা সখী ললিতাদি-দ্বারে ৷ 

চাতুর্যে করান যিনি মান-অভিসারে ॥ 

নবীন শ্্রীযুগলের মিলন-রসরঙ্জে । 

উপভোগ করে যেই পরম আনন্দে ॥ 

এই ব্রজমণ্ডলের কল্যাণ-কামনা । 

এই যাঁর ব্রত, ধ্যান, এই ত সাধনা ।। 

সেই পৌর্ণ মাসীর শ্রীচরণ ভজিব। 

বজে রাধারুফ্চ-সেবা তবে ত পাইব ৮ ২৫। 


ঈগীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ [ ৩২১ 


ঞ্চুবাদ । যিনি খব-*মশ্», উদার চন্রিত, উজ্জ্রল কুলশীল-সম্পন্ন, গৌরবর্ণ, অতিশয্ম সন্্রাত্তঃ 
পঞ্চাশবর্থ বয়স্ক, ব্রজে যিনি অতিশস্ব প্রবীণ, শ্্রীনন্দের পরমবান্ধব, পুণ্র শ্রীদাম অপেক্ষাও কন্যা শ্ীরাধা- 
রাণীকে যিনি অতিশয় স্বেহ করেন, সেই সম্ুন্নত-কীতি মহারাজ বুষভান্ুুকে আমি সতত ভজন করি ২৬ 


টাক্তা। ঘগপ্রাণেম্বরী-পিতরং তস্যামিতি প্লেহবন্তং বৃধভানুং ভোৌতি _ খব্বেতি। তং প্রসিদ্ধ 
বষভানূং সদা নিরভ্তরং ভজে । কিস্তুতং খব্বাণি ভুস্ব'নি *্মশ্চণি মুখলোমানি ঘস্য তম্‌ ৷ উদা'রং মহান্তং 
দাতারং বা । উজ্ভ্বলং শ্রীরাধিকা-প্রাকট্যাশ্রয়ত্বেন খ্যাতং কুলং যস্য তহ্ধ। গৌরং গারবর্ণম্‌। মানেন 
পৃল্ল্যাঃ পরমোদক্নার্থং বিপ্রাদি পৃজয়া সহ বর্তমানম্‌। জ্ফুরৎ প্রকাশমানং যু পঞ্চাশভমবর্ষেবন্দিতম্‌ 
অন্গতৎ হয্মস্তস্য ক্রান্তিদ্াক্রমণং জন্র গঞ্চাশদ্র্ষ-বয়সমিতি যাবৎ । গোষ্ঠেশস্য নন্দস্য উন্নততর উৎকণ্ঠা" 
গশয়ো যঃ জীদামা তগ্গমাদপ্ি প্রিয়া স্েহপান্রং রাধা যস্য তঙ্গ। উভটমতিশমিতং মশোব্রাতং যশসম্হো 
যস্য তা ॥ ২৩ ॥ | 
| ভ্তবামৃতকণ। ব্যাথঠা। প্বাভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীপাদ রথুনাথ এই আলোকে মহারাজ 
ব্বষভান্র স্তব করিতেছেন! মহারাজ রৃষভানু শ্রীরাধার পিতা, জ্যৈষ্ঠ মাসের বূর্ষের ন্যাপ সব্ববিষয়্ে 
সমুজ্ভ্রল। শ্র্ষভান্ঃ পিতা তপস্যা দ্বৃধভানুরিবোজ্জুলঃ 1৮ বাৎসল্যপ্রেমের ঘনীভুত আধার মহারাজ 
ব্বষভান্‌, কু্ণগ্রিয়াবলী মৃথ্যা স্বয়ং লঞ্ষমী শ্ত্রীরাধারাণী যাঁহার কন্যারূপে আবিভূতা। শ্রীরাধার যৎকিঞ্িৎ 
 তন্থানুভূতি ৰতীত রূষভানুরাজার মহত্বের উপলব্ধি হয় না? 
“রাধিকা হয়েন কৃঞ্ছের শ্্রণয়-বিকার ॥ 
স্বরাপশত্তি "হুলাদিনী” নাম যাঁহার ॥ 
হুলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন । 
হলাদিনী-দ্বারাম় করে ভক্তের পোষণ ॥ 
হুলাদিনীর সার-_পপ্রেম', প্রেমসার-'ভাব১। 
ভাবের পরমকাশ্তা__নাম "মহাভাব' ॥। 
মহাভাব-স্বরূপা-জ্রীরাধাভাকুরাণী | 
সব্বগুণ-খনি রুষ্ক-কীতন্তা-শিরোমণি |৮ (চৈ চঃ) 
গ্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণেরি যেমন অথও পাপ, রস, গন্ধ, জ্পর্শ, শব্দ প্রকট আছে, তদ্রপ অথ 
সহাভাব-ভাবিত চক্ষ_* রসনা, নাসা, ত্বক ও শ্রোন্রের অভিব্যক্তি না হইলে সেই অখণ্ড ব্ধূপাদির আস্বাদন 
সম্ভবপর হয় না। আবার অখণ্ড মূলাশক্তি ব্যতীত অখণ্ড মহাভাৰ ধারণ করার শন্তি কাহারও থাকিতে 
পারে না। যিনি স্বয়ং নিখিল কুষ্ণমাধুরী আস্বাদন করত ভত্তকোটির মধ্যে রৃতিরূিপে প্রবেশ করিয়া 
4] 


৩২২ [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


শ্রনদানে ভক্তের পোষণ করেন, আবার অন্তরে হ্লাদিনীরপে শ্রীরুষ্ণকে গ্বরূপানন্দ আস্বাদন করাইয়া 
বাহিরে মৃত্তরূপে তাঁহাকে বিচিন্ত্র লীলারস আস্বাদন করান, যিনি প্রেমের সারাৎসার সাক্ষাৎ মহাভাব- 
স্বরাপা, সেই অখিল গুণখথনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণী স্বয়ং যাঁহার কন্যারাপে বিরাজমান তাঁহার 
মহত্বের কি.কোন সীমা পরিসীমা আছে £ 


শ্রীপাদ বলিয়াছেন-_ব্ষভানুরাজার বংশ অতি উজ্্বল। শ্রীনন্দমমহারাজের কুলও নিশ্চয়ই 
অতিশয় উজ্জ্বল, কারণ যে কুলে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন! কিন্তু রষভানু মহারাজের 
বুল ততোধিক উজ্জ্বল ঃ কারণ এই কুলে স্বয়ং প্রেমের আবির্ভাব ঘটিয়ীছে ! যেহেতু প্রেম বিনা ভগবানকে 
পাইলেও তাঁহার মাধূর্যাস্বাদনে সর্বথা বঞ্চিত থাকিতে হয়। এইজন্য শ্রীভগবান্‌ দ্বয়ংই নিজ অপেক্ষা 
প্রেমের সমধিক মহত্ব স্থাপন করিয়াছেন । সাক্ষাৎ প্রেমলন্ষণী, প্রেমেরই ঘনীভূত মৃরতি শ্রীরাধারাণী দ্বপ্নং 
£ষ বংশে কন্যারাপে অবতীর্ণা__সেই বৃষভানুকুলের মহত্ব কে বর্ণনা করিবে £ 


শ্রীপাদ বলিয়াছেন--“শরীদামোহপি প্রিয় শ্রীরাধং” পৃন্র শ্রীদাম অপেক্ষাও কন্যা শ্রীরাধাতে যাঁহার 
সমধিক স্বেহ। এতবড় বিশাল মহামহত্পূর্ণ তত্ব, স্বয়ং ভগবানও যাঁহার মহত্তের অন্ত পান না, “যাঁর 
সনশুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।” (চৈঃ চঃ)। তিনি গৃহে কন্যারূপে অবতীর্ণা, অথচ এখবর্ধানৃভূতির 
লেশমান্রও অন্তরে নাই, বিশুদ্ধ মাধূর্ষময় স্লেহাতিশয্যে যাঁহাকে কন্যারূপে লালন-পালন করিতেছেন 
মহারাজ ববষভানু । পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে শ্রীনারদের বালিকারপী শ্রীরাধার দর্শন-প্রসজে লিখিত আছে-_ 
কৃষ্ণপ্রেমবিবশা শ্রীরাধা আব্ততা হইয়া প্রথমে ্রীক্ুঞ্ণদর্শন ব্যতীত বিশ্বকে দেখিবেন না ভাবিয্লা নয়ন- 
যুগল নিমীলনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন । তৎকালে একদা শ্রীরাধার দর্শনাকাত্ক্ষায় স্বয়ং সমাগত 
দেবষি নারদকে বালিকার সুস্থতা-সম্পাদন নিমিত্ত নিবেদন জানাইয়া রূষভানু তাঁহাকে বলিলেন-_ 


“একাস্তি পুল্রিকা দেব দেবপত্রযপমা মম । 

কনীয়সী শিশোরত্য জড়াহ্ধবধিরারুতিঃ ॥ 

উৎসাহাদ্বৃদ্ধয়ে যাচে ত্বাং বরং ভগবভম | 

প্রসন্ন দৃষ্টিমানত্রেণ সুস্থিরাং কুরু বালিকাম্‌ ॥৮ € পদ্মপুরাণ ) 


“হে দেব! দেবপত্রী-সমানা আমার এক কন্যা আছে, সে এই শিশুর (শ্রীদামের ) কনিষ্ঠ; 
কিন্ত সে জড়া, অন্ধা এবং বধিরা । হে ভগবত্তম ! আমি তাহার লালন-পালনাদিতে উৎসাহবশতঃ 


আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনি প্রসন্ন-দৃষ্টিদারা বালিকাকে প্ররুতিস্থা করুন এ 
অনন্তর নারদ গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধার দর্শনে মহাপ্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীরাধার এখর্ষ- 


২... মাধুর্যময় নানাবিধ স্ততি করিলেন । অতঃপর-_ 





“আহ্য় ভানুং প্রোবাচ নারদঃ সর্বশোভনাম্‌ । 


উই ৯ এবং স্বভাবা বালেয়ং ন সাধ্যা দৈবতৈরপি ॥ 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ ] র [ ৬২৩ 


অনুদিনমিহ মাত্রা ব্াধিকাভব্যবার্তাঃ 
কলযিতুমতিযত্রাৎ প্রেষ্যতে ধ্রাত্রিকায়াঃ। 
ছুহিতৃযুগলমুচ্চঃ প্রেমপুর্রপ্রপঞ্জে 

বিকলমতি ষয়াসৌ কীতিদা সাবতান্নই | ২৭॥ 





কিন্তু যদ্গৃহমেতস্যাঃ পদচিহর্ণবভুষিতম্। 

তত্র নারায়ণো দেবর তু দেবগণৈঃ সহ ॥ 
লক্ষমীশ্চ বসতে নিত্যং সব্বণভিশ্চৈব সিদ্ধিভিঃ | 
অদ্য এনাং বন্বারোহাং সব্ব ভুষণভুষণাম্‌ । 
দেবীমিব পরাং গেছে রক্ষ যত্রেন সম্ভম 1” (এ) 


"নারদ বৃষভানুকে ডাকিয়া পরম শোভনা সৈই বালিকার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন । হৈ 
রীজন্‌! এই বালিকার এইরূপই স্বভাব । ইহাকে প্ররুৃতিস্থ করা দেবগণেরও অসাধ্য £ কিন্তু যাঁহার 
গৃহ ইহার পদচিহ্ে ভূষিত থাকে» তথায় সর্বদেবগণের সহিত ভগবান্‌ শ্রীনারায়ণ ও ভগবতী লক্ষ্মী সর্ব- 
সিদ্ধির সহিত বসবাদ করেন। হে সত্তম! অদ্য এই বরারোহা সবভুষণের ভূষণদ্বরূপা কন্যাকে 
পরমা দেবীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরম হত্রে গৃহে রক্ষা কর।” জ্রীনারদ দেবী শ্রীরাধার এইরূপ বিবিধ 
এরশ্বর্ষের কথা বলিয়া গেলেও মহারাজ রূষভীনুর বাৎসল্যসিন্ধুকে কিছুমান আলোড়িত করিতে পারেন 
নাই। ন্বঘভানু কন্যাপ্মেহেই তাঁহাকে লালন-পালন করিয়াছেন [ 


শীল গোস্বামিপাদ সেই রূষভান্রাজার পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন-যিনি খবশ্মশ্ু, উদার 

চরিত বা পরমবদান্য গ্রেমবলে প্রেমলক্ষমীকে কন্যারূপে আবিভূতি করাইয়া বিশ্বমানবকে প্রেমসম্পদ্‌ দানে 
ধন্য করিয়াছেন । গৌরবর্ণ, অতিশয় সন্ত্ান্ত, পঞ্চাশবর্ষ বয়স্ক ব্রজে অতি প্রবীণ শ্্রীনদ্দমহারাজের পরম 
বান্ধব, সেই সমুন্নতকীতি রুভানুকে আমি সতত ভজন করি । 

“খবব *মশ্ড উদারচরিত সদ্বংশ জাত । 

গোৌরবর্ণ সন্্রান্ত যাঁর বয়স পঞ্চ।শত || 

ব্রজমধ্যে হন ধিনি জতীব প্রবীণ । 

শ্রীনন্দের পরম সহায় খ্যাতিতে কুলীন ॥ 

শ্রীদাম হয়েন প্রিক্ন যাঁর জ্যে্-সন্তান 1 

তেথাপি) কনিষ্ঠা শ্রীরাধাপ্রতি অঠি স্লেছবান্‌ ॥ 

সমুন্নত কীতি যাঁর “রৃষভানু' নাম । 

সব্ব্ব দা তাঁহারে ভজি পূর্ণ হবে কাম |» ই৬ ॥ 


৬২৪ 1 ৃ ( শ্রীত্রীস্তবাবলী; 


অন.রাদ। যিনি প্রত্যহ এই ভ্রজধামে শ্রীরাধার কুশলবার্তী জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুলচিত্তে 
যত্র ও প্রীতি সভকারে ধাত্রীকন্যাদ্বয়কে প্রেরণ করেন, সেই শ্রীরাধার জননী কীতিদ! মতা আমাদের 
রক্ষা করুন ।। ২৭ ॥। 
টীক।। শ্রীরাধিকামাতরং কীতিদাং ভোৌতি--অন্বিতি। আা কীতিদী এতন্নাম্নী আ্রীরাধিকা- 
মাতা নোইস্মান্‌ অবতাদ্রক্ষতু । হয়া মান্রা রাধিকা-কুশল-বার্ভ? প্ররুত্তীঃ কলয়িতুং জ্তাতুং বিকলমতি 
ব্যাকুলবুদ্ধি যথাস্যাত্তথ। উচ্চৈঃ প্রেমপূরৈ- ধান্রিকায় দুহিতৃযুগলং কন্যাদ্বয়ং প্রেষ্যতে প্রেধ্যতে ইত্যন্বয়ঃ ।২৭ 
সবামৃতকণ। র্যাখ্য।। শ্রীপাদ রুনা শ্রীরাধার জননী মাতা কীতিদ্যর বন্দনা করিয়? 
তাঁহার চরণে শরণাগত হইতেছেন। “কীতিদা” যথাযথই কীতিদা বা কীতিদান্রী। শ্রীম মন্মহা প্রভূ শ্রীল 
রামানন্দরায়কে গোদাবরাতটে প্রশ্ন করিগ্লাছিলেন-_-“কীভিগণমধ্যে জীবের কোন্‌ বড় কীত্তি 2” রামরায় 
এক কথায় উত্তর দিস্াছিলেন--“রুফ্ণ-প্রেমভন্ত বলি যাঁর হয় খ্যাতি 1)” ( চৈঃ চঃ)1 নিখিল বিশ্বে কুফ- 
প্রেমিকগণই যথার্থ যশস্বী ॥ মাতা কীতিদা তাঁহার বাৎসল্যপ্রেমজালে প্রেমের অধিষ্ান্্রীদেবী বা প্রেমলক্ষী 
সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীরক কন্যারূপে আবদ্ধ করিয়া বিশ্বসাধকগণকে প্রেমলাভের সুযোগ বা সৌভাগ্য দান 
করিয়া যথার্থতই বিশ্বের কীতিদা বা ঘশোদাত্রী হইয়াছেন ॥ শ্রীপাদ বলিতেছেন-_শশ্রীরাধারাণীর স্বশুরালক়্ে 
বা যাবটে অবস্থানকালে স্েহবিকলা মাতা কাতিদা প্রতিদিন শ্রীরাধার কুশলবাতায জানিবার জন্য স্নেহ- 
প্রীতির সহিত ধান্রীকন্যাদ্ধয়কে শ্রীরাধার নিকট প্রেরণ করেন ॥ শ্রীপাদ শ্রীরাধিকার শতনামস্তোন্রে 
শ্রীমতীর “মাতৃত্পেহপীযৃষপুত্রিক” বলিয়া একটি নাম উল্লেখ করিয়াছেন ৷ মাতা বীতিদার স্বেহামুতরসেরই 
সুরতি শ্রীরাধারাণী । যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্থরূপিণী, প্রেমদানে অখিল বিশ্বের পরম কল্যাণকারিণী, তাঁহারও 
অকল্যাণ বা অমঙ্গলচিস্তাযস মা কীতিদা সততই ব্যাকুলা। ইহাই প্রীতির স্বভাব ॥ প্রীতিমানের চিন্তে 
প্রিয়জনের অমঙ্গলের আশঙ্কা সর্বদাই জাগরূক থাকে । মঙ্গলের চিন্তা সর্বদাই হাদয়ে থাকে বলিয়া 
তাহার পাশে পাশে-_“এই বুঝি অমঙ্্ল হইল, এই বুঝি অমঙ্গল হইল” এই প্রকার একটি আশঙ্কাও সতত 
চিত্তে বিদ্যমান থাকে ॥ “অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহ্াদয়ানি ভবন্তি হি” (অভিজ্ঞান শকুত্তল্লা নাটক-৪ ) 
“বন্ধুদিগের হৃদয়ে অনিষ্টের আশঙ্কাই উদিত হইয়া থাকে 1৮ এ নাটকে “সিনেহো পাপমাসঙ্কাদি” এই 
প্রকার দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাক্ুতভাষা, ইহার সংস্কৃত--“স্েহঃ পাপম্‌ আশক্কতে” অর্থাৎ “স্বেহ পাপ 
€ অমঙ্গল ) আশঙ্কা করিয়া থাকে ।” সর্বদাই যেন প্রিয়জনের অমঙ্গল হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয় । 


স্লেহবিকলা মাতা কীতিদা এই আশঙ্কার বশবতণ হইয্াই নিত্য দুইটি ধাল্রীকন্যাকে শ্রীরাধার 
মঙ্গল জানিবার নিমিন্ত পরম প্রেমভরে ও যত্সের সহিত যা'বটে প্রেরণ করিয়া থাকেন । বাৎসল্যরসের 
ঘনীভূত মৃতি মা কীতিদা জানেন, তিনি ভিন্ন আর শ্রীরাধার তত্বাবধান বা হিতাকাঙ্ক্ষা কে করিবে ? 
মাতা কীতিদা শ্রীরাধারাণীকে নয়নের আড়াল করিতে অনিচ্ছুক, “কিন্তু হায়! বিধাতার কি বিধান, 


তিনি কেনই বা পরাধীন নারীজীবন সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই ভাবনায় মা স্লেহনীরে ভাসিতে ভানিতে 


অীশীব্রজবিলাসম্ভবঃ | 1 ৬৩২৫ 


প্রথম-ব্সবিলাসে হস্ত ব্রোষেণ তাবৎ 
প্রকটম্িক বিব্রৌধং সন্দধানাপি ভঙ্গ ॥ 
প্রবলয়াতি ভুখং ঘা নব্যযুযুনাঃ স্বনপ্তোঃ 
পরমিহ মুখব্রাং তাং অর্ণি বৃদ্ধাং বহামি ॥ ২৮ ॥ 
অনুবাদ । যিনি এই ব্রজে নবতরুণযুগল শ্রীসশ্রীরাধামাধব নস্তু (নাত ) দ্বক্সের শূঙ্গাররস-. 
বিলাসে প্রকাশ্যে যেন বিরোধ উপ্লস্থত করত চাতুর্ষের সহিত তাঁহাদের অপার আনন্দ পরিবধিত করিতে- 
ছেন, শ্রীরাধার মাতামহ বৃদ্ধা মুখরাকে আমি মন্তকে বহন করি )) ৯৮) ও 
টীকা । আ্ররাধিকামাতামহীং মখরাং ভোতি-_প্রথমেতি ) তাং মথরামেতন্লাহ্নীং ব্ুদ্ধাং 
গোপীং মর্ধণিমস্তকে বহামি শিরোধায্যং করোমীত্যর্থঃ। যা স্বনপ্দ্রোর্নব্যযূনো রাধাকৃফয়োঃ সুখং 
প্রবলয়তি প্রচুরক্সতি ॥ মুখরায়া ম্যতামহী সমাত্বেন ক্লু্ষস্য তন্সপ্তত্বেনোস্তিঃ ॥ তথা চ দীপিকা ॥ “ভারত 
জটিলা ভেলা করালা করবালিক? ৷ ঘর্ঘরা মখরা ঘোরা আপ্টা ঘোণী সুঘণ্টিকা 0. . তক্কিনী ডোভিকা 
ঢ্ভী ডিভিম্া পৃশুবাণিকাঃ ॥ ডামনী-ডামরী-ভুদ্বি-ডক্ষা মাতামহী সমেতি ))” কিছুর সতী প্রবলস্মতি 
তন্তাহ-_ প্রথম রসবিলাসে শজাররসক্রীড়ায্সাং, হস্ত হর্ষে রোষেণেব প্রকউবিরাধং সংদধানা কুবর্বাণা সতী ॥ 
হন্ত বাক্যারস্ত থেদে বিবাদে হর্ষ সংভ্রমে ইতি মেদিনী ॥ ২৮) 
স্তবামতকণ। ব্যাখা । আীপাদের বিশুদ্ধসন্ভুভাবিত চিন্তে ব্রজপরিকরগণের ভাবামুতের 
উৎস অফুরন্তধারায় উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে ৷ এই শ্লোকে শ্রীরাধার মাতামহী সুখরার স্ব করিতে- 
ছেন। শ্রীস্রীরাধামাধবের শঙ্গাররসমাধুরীর পরিপুচ্টি বা বৈচিভী সম্পাদনের নিমিভ ভ্রাতসারে হউক বা 


ধান্রীকন্যাদের কত যত্র প্রীতির সহিত স্ত্রীরাধার কুশল জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করেন। যে নদী সিন্ধুর যত 
নিকটে ভাহাতে ততই জোয়ার-ভাটা দেখা যায় । তেমনি প্রেমের সিন্ধু স্রীরাধার মাতা কীতিদা যে অতি 
নিকটে, শ্রীরাধারানীরও শ্রীমুখোক্তিতে দেখা যায়-_“শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে, সোহাগিণী বড় 
আমি ।” তাই মায়ের হাদয়-তটিনীতে শ্রীরাধা মজলামজলের চিন্তা নিত্য কল্পোলময়ী উমিমালার ন্যাস্স 
উচ্ছলিত হইয়া উঠে ॥ খাল্রীকন্যা ফিরিগ্া আসিস্সা শ্রীরাধার কুশল জ্ঞাপন করিলে মাতা সুস্থ হইয়া 
স্ানাহারাদি করিয্সা থাকেন 1 আ্ীপাদ বলিলেন- “সেই মাতা লা আমাদের রক্ষা করুন ॥ 

“শ্রীরাধার কুশল-বাভ জানিবার তরে ! 

অতীব ব্যাকুল হৈয্সা চিন্তিত অন্তরে ॥। 

প্রীতি-সহকারে পাচাক্স ধাত্রীকন্যা ছয়ে । 

প্রতিদিন ইহা যাঁর কার্ষস্চী হয়ে ॥ 

ব্রজমাঝে খ্যাতি যাঁর শ্রীরাধার মাতা । 

আমারে করুন রক্ষা সে মাতা কীতিদা |” ২৭ ॥ 


৩২৬ ] | | -শ্রীত্রীস্তবাবলী 


অজ্ঞাতসারে হউক ব্রজপরিকরগণ সকলেই এক একটি অভিনব অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা 
আচার্যপাদগণের অনুভব লব্ধ সিদ্ধান্ত : যেমন প্রত্যক্ষে যুগললীলাপুষ্টির সহায়ক শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণ, 
শ্রীরাধার মানাদি রসপরিপুষ্টির সহায় বিপক্ষা চন্্রাবলী প্রভৃতি কান্তাগণ, সুহাৎপক্ষা, তটস্থপক্ষা গোপীগণ 
এবং সুবলাদি প্রিয়নর্মসখাগণও প্রত্যক্ষ সহায় ; তদ্রপ পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, পিতা- 
মহী, মাতামহী সব পরোক্ষ সহায় | পরকীয়-ভাবময্ন প্রচ্ছন্নকামতাকে যে দুর্লভত্ব এবং বহুবার্ষমানত্ব 
নিরন্তর অভিনবরূপে পরিপুষ্ট বা সম্বদ্ধ করিয়া চলিয্াছে, ব্রজের সব পরিকরই নিজ নিজ ভাবে ক্কফরস- 
মাধুরী আস্বাদন করিয়াও লীলাশিত্র প্রেরণাঈ ্রীত্রীরাধামাধবের সেই রসরাটু শৃঙ্গাররসপুষ্টির জন্য এক 
একটি করিয়া সুন্দর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন । 


মাতামহী মুখরার ভুমিকাটি অভিনব । গ্লোকে মুখরাকে শ্রীরাধারুষ্ণ যুগলেরই মাতামহী বলা 
হইয়াছে । রাধারুষণ অভিন্ন প্রাণ বলিগনা শ্রীরাধার মাতামহী শ্রীকুষ্ণেরও মাতামহী। অথবা কয্মেকজন্ন 
র্ধা গোপী ব্রজে সাধারণতঃ সকলের মা তামহী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । 
“ভারুও্া জটিলা ভেলা করালা করবালিকা । 


ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা ঘোণী সুঘন্টিকা ॥ 
চিক্কিনী ঢোণ্তিকা ঢণ্তী ডিড্ডিমা পৃশুবাণিকাঃ | 
ডামনী-ভামরী-ডুম্বি-ডঙ্কা মাতামহী সমাঃ ॥% € দীর্পিকা ) 


ভারত, জটিলা, ভেলা, করালা, করবালিকা, ঘর্থরা, মুখরা, ঘোরা, ঘন্টা, ঘোণী।, সুৃঘন্ডী, 


টক্ষিণী, তো্তিকা, ছুণ্ডী, ডিডিমা, পুর্ডবাণী, ডামনী, ডামরী, ডুবি, ডঙ্কা ইহারা সকলেই বৃদ্ধা ও মাতা- 
মহী তুল্যা |” 


বদ্ধা মাতামহী মুখরা ত্রীত্রীরাধারুঞ্চের রসবিলাসে বা মিলনলীলাগ্ন প্রকাশ্যে বিরোধ আচরণ 
করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু চাতুর্য বা ভঙ্গীক্রমে এই মিলনলীলার পুষ্টি সাধন করিগনা থাকেন। বাহ্যে 
প্রোধ প্রকাশ করিয়া তিরস্কারাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু মনে আছে পরস্পরের মিলন হইলেই ভাল হয়। 
মুখরার এই ভাবে শ্রীরাধামাধব পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন । 

প্রাতঃকাল। ব্রাক্মণগণের বেদধবনিতে, গাভীর হাধ্ারবে, দুগ্ধ-দোহন ও দধিমন্থন-ধবনিতে 
গোপাবাস মুখরিত। পূর্বাশায় উদিত হইয়াছেন তপনদেব । পূর্বদি্বধর ললাটে যেন রজ্রাঙা সিন্দুরের 


টিপ। সব ব্রজবাসীই জাগরিত হইয়াছেন । যাবটে শ্রীরাধার শয়নকক্ষে কেবল বিশাথাদি সথীসঙ্গে 
রাসাদি বিলাসশ্রমে গাঢু নিদ্রায় আচ্ছন্ন শ্রীমতী রাধারাণী 1 


নপ্ত্রী-মুখাহুজ-বিলোকন-জীবিতাগ্নাং তঞ্রোপগ্ৃত্য সহসা মুখরাভিধায়াম্‌। 
বাৎসল্যরত্বপটলী-ভূতপেটিকায়াং রাধে ! কক পুঘ্রি! ভবসীতি সমাহবয়ন্ত্যাম্‌ ।1” 


(কঃ ভাঃ-৩ঙ1১৩ ) 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ ] [ ৩২৭ 


“ইত্যবসরে নাতিনী শ্্রীরাধার মৃখাবলোকনই যাহার জীবাতু এবং যিনি বাৎসল্য-রত্বসমূহের 
মনোহর মঞ্জুষা, সেই মুখরা শ্রীরাধার মন্দিরে আগমন করত “হে রাধে ! হেপুত্রি! কোথায় আছ?£ 
বলিয়া আহবান করিতে লাগিলেন ।” জটিলাও : 'মুখরাকে দেখিয়া পুত্রের মঙ্গলকামনায় শীঘ্র বধুকে 
জাগরিত করিয়া সূর্যপূজায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত মুখরাকে অনুরোধ করিলেন। মুখরা বার বার “নাতিনি 
নাতিনি' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শ্ীরাধার শগ্ননকক্ষে প্রবেশ করত বলিলেন-__ 

“উত্ভিষ্ঠ বৎসে শম্সনাৎ প্রমূণ্ধে, ব্যস্মারি বারোহদ্য রবেক্ত্বয়া কিম্‌ £ 
স্নাত্বা প্রভাতার্ঘবিধানমস্মৈ, পূজোপহারং রচগ্নাস্য চাস ॥৮ €(গোঃ লীঃ-২৪৯ ১ 

“বৎসে ! শয্যা হইতে গান্রোথান কর ! হে প্রম্গ্ধে ! অদ্য যে রবিবার, তাহাও কি ভুলিয়্াছ £ 
স্নান করিয়া সূর্যদেবের প্রভাতকালীন অর্ঘ্য দান করত শীঘ্র তাঁহার পূজার আয়োজন কর ।” মুখরার 
কণ্ঠস্বরে জাগরিতা হইয়া বিশাখাদি সখীগণ শ্রীমতীকে জাগাইলে স্ত্রীরাধা আলস্য-জড়িমাঙ্গে ধীরে ধীরে 
শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। সহসা মুখরা পীতবসনে আর্ৃতাঙ্গী শ্রীরাধার দর্শনে বলিলেন-__ 

“দ্রতকনক-সবর্ণং সায়মেতন্মুরারেবসনমুরসি দৃম্টং যৎ সখী তে বিভত্তি। 


কিমিদমন্লি বিশাখে | হা প্রমাদঃ প্রমাদো ব্যবসিতমিদমস্যাঃ পশ্য শুদ্ধান্বয়ায়াঃ ॥৮ 
(এ-২৫৪ ) 


*“অয়ি বিশাখে ! গতকন্য সন্ধ্যাকালে শ্রীরুষ্ণের বক্ষঃস্থলে যে উজ্জ্বল দ্বর্ণবর্ণ পীতবস্ত্র দেখিয়া 
ছিলাম, তাহাই ত তোমার সখী ধারণ করিয়াছে ! হায়! কিপ্রমাদ! কি প্রমাদ! অকলঙ্ক- 
কুলো€পন্নার কি ব্যবহার দেখ দেখি 1” মুখরার বাক্য শ্রবণে বিশাখা গবাক্ষরদ্ধে, গৃহমধ্যগত রবিকিরণ 
স্পর্শে শ্রীরাধার স্বর্ণোজ্জল অঙ্গকান্তিতে নীলবসনই পীতবর্ণ দেখাইতেছে বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন ৷ 
মুখরাও তাহা শুনিয়া চলিয়া গেলেন। সাবধান করিয়া দিয়া গেলেন, দৈবাৎ ইহা বিপক্ষা জটিল।দির 
চক্ষে পড়িলে কি অনর্থ হইবে । শ্রীপাদ বলিলেন-_“যাঁহার অন্তঃসলিলা ফন্গুধারার ন্যায় এইরূপ মধুর 
ভাবধারায় নবীন যুগল শ্রীরাধামাধব পরম সৃ্ণী হইয়া থাকেন ; সেই শ্রীরাধার মাতামহী মুখরাকে আমি 
নিজ মস্তকে বহন করি ॥ 

“ব্রজমাঝে নব্য যুবা নবীনা যূবতী। 

রাধাকৃঙ্ণ দু'হু জন হয় যাঁর নাতী ॥ 
শঙ্গার-রসকেলি নবীন-যৃগলে । 

ভঙ্গি করি বাধাদান করিবার ছলে ॥ 

পরোক্ষে আনন্দ-দান করিছে-দোহীর | 
মাতামহী রাধার মুখরা নাম যার ॥ 

আনন্দে মগন হৈয়া আমার মস্তকে। 

তাহারে বহন করি অতীব কৌতুকে 1৮ ২৮ ॥ 


৩২৮ ] 1? শ্রীত্রীভ্তবাবঙ্জী 


সান্দ্রপ্রেমরসৈঃ প্ত। প্রিয়তয়। প্রাথল্ভ্যআপ্তা তয়োঃ 
প্রাণপ্রেষ্ঠবয্নশ্যয়ারছুদিনং লীলাভিসারং ক্রীম | 
বৈদগ্ধ্যেন তথা সখীং প্রাতি সদা মানস্য শিক্ষাং সি- 
যেঁয়ং কাবরস্রতীহ হুত্ত ললিত। গুহচাতু সা মাং গণৈঃ ॥ ২৯॥ 
অঙ্গবাদ । যিনি প্রগাঢ় প্রেমরসে নিমগ্ন হইয্সা প্রিয়্তাহেতু কিছিৎ প্রাগজ্ভ্য বা উদ্ধত 
অবলস্ব নপৃবক প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিসারাদি লীলা সুসম্পন্মন করত পরম বিদ্ধতার সহিত 
নিজসখী শ্রীরাধাকে সর্বদা সরস মান-শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেই ল্ললিতা আমা নিজগণমধ্যে গ্রহণ 
করুন ॥ ২৯।। | 
টীকা।। শ্রীরাধা-শিক্ষাবিধায্সিনীং তৎ অহীং জলিতাং স্তৌতি-_সান্দ্রেতি। সা ললিতা 
গণৈঃ সহ মাং গৃহণতু স্বীকরোতু । ঘা ইয়ং প্রতিদিনং জীং শ্রীরাধিকাং মানস্য শিক্ষাং কাররতি ৷ 
কৈঃ সহ লীলাভিসারন্রুমৈঃ লীলা চ অভিসারশ্চ তয়োঃ ক্রমৈঃ পুর এত কত্ত ব্যং পরত এতদিত্যাকারৈঃ 
সহ। তথা বৈদগ্ধ্যেন সহ প্রতি অভিম্থে রসৈঃ শিক্ষিতস্যাকরণে তদ্ধারণার্থং গব্ব বাক্যেঃ । রসে! 
সন্ধরসে জলে । শ্জারাদো বিষেবীর্য্যে তিক্তাদবিত্যাদি ? প্রতি প্রতিনিধাবিখং ভূতাখ্যানাভিমৃখ্যয়োরিতি ৮ 
মেদিনী। ননু সহী সতী কথং রসৈঃ কারস়্তীত্যাহ- সাদ্গপ্রেমসৈঃ নিঝিড়প্রেমী এব রনো জলং তেন 
প্নুতা। প্রাণাদপি প্রেষ্ঠোৌ প্রিয়্তমৌ যৌ বয়স্যৌ রাধাকুফোৌ তয়োঃ প্রিয়ত়া প্রিগ্নতবেন হিতাশংসিতয্সা চ 
নৈতছ্বিরুদ্ধাচরিতমিতি ভাবঃ। নন্বিদমেতদদস্‌ শব্দাপ্তচ্ছব্দা সমানাাভ্তৎকথং সা মামিতুযুকত্বা যেয়মি- 
ত্ভ্রেদং শব্দ প্রয্নোগঃ অধিকপদদোষাপতেঃ 1 উচাতে। সাবধারণার্গে অধিকপদং শ্তণঃ 1! তথা চ 
যেয়ং ঘৈব মানস্য শিক্ষাং কারয়তি নত্বন্যা ইতি দিক্‌ ॥ ২৯ ॥ 


শবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। ভ্রীপাদ রথুন!থ পূর্ব শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্ঙ্গাররসের পরোক্ষ 
সহায়ক।রিণী মাতামহী ঘুখর।র স্ব করিয়াছেন । এক্ষণে শ্রীযুগলের শ্ঙ্গাররসলীলার স্ফুতিহেতু কয়েকটি 
শ্লোকে পরম রসময়ী সেই মধুর লীলার সহাঞ্কারিণী সী-মজরীগণের স্তব করিতেছেন । শ্রীম€ রাগ- 
গোস্বামিপাদ লিখিপাছেন--“প্রেমলীলাবিহারাণাং সমাগ্বিস্তারিকা সখী ৷ বিশ্রস্তরতুপেটী চ ততঃ সৃষ্ঠূ 
বিবিচ্যতে 1৮” €উঃ নীঃ সখীপ্রঃ-১) “সখীগণ ্রীত্্রীরাধামাধবের প্রেম, লীলা ও বিহারাদির সম্যক 
বিস্তারকারিণী এবং বিশ্বাসরাপ রত্বের পেটিকা বা সবিশেষ বিশ্বাসের পান্্রী, তাই উত্তমরূপে সখীভেদ 
হইতেছে ।” “ন কেবলং দূত্য এব তাসাং সশ্বীনাং প্রাধান্যং কিন্ত রসস্য সব্ব্ব এব নিব্বাহস্তমিদানকএবেত্যাহ 
প্রেমেতি । বিস্তারোহন্ত্র বিখ্যাপনং বিবদ্ধনঞ্চ । তত্র নায়িকস্য প্রেমা নাপ্নিকায়াং, নায়িকায়্াঃ প্রেমা নায়কে 
সখ্যা বিখ্যাপতে তত এব বিবদ্ধ'তে চ। লীলা-চাভিসারাদিভিঃ প্রাপ্ত মিলনয়লোর্নায়কয়োঃ স্বস্থিত্যা নায়িকা- 
বাম্যাতিশক্মোথাপনেন চ হাস-পরিহাসাদিভিন্ট বিবদ্ধ'তে স্থানান্তরে সময়ান্তরে চ বিখ্যাপ্যতে চ। বিহারশ্চ 
সংপ্র্মাগাত্মকো গুরুপত্যাদিসব্ব সমাধানাজীকারেণ সাহসদানাদিবদ্ধ'যতে সমগ্ান্তরে চ সংভুক্তয়া নায়িকয়া 


. 


র্ু রম 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ ] [ ৬২৯ 


সহ রসোদগারাদিখ্যাপ্যতে চেতি সম্যগিতি স্বাভিযোগাদৌ বিনাপি সখীং তত্তৎসিদ্ধেরস ম্যকত্বমিত্য্থঃ” 
(এ শ্লোকের আনন্দচন্ড্রিকা টীকা )। অর্থাৎ “সখীগণের যে শ্রীরাধারুষ্ণের পরস্পর মিলনকার্ধের 
দৌত্যেরই প্রাধান্য আছে, তাই নহে; পরন্ত সখীই ঘে শ্রীধুগলের সর্বপ্রকার রলস-নির্বাহের নিদান, তাহাই 
প্রেমলীলাবিহারাণাং” শ্লোকে বলা হইয়াছে । “বিস্তার অর্থে “বিখাপন” ও 'বিবর্ধন”। নায়কের প্রেম 
নায়িকায় ও নায়িকার প্রেম নায়কে সখীগণ বিখ্যাপন ও বিবর্ধন করিয়া থাকেন। লীলা বলিতে অভি- 
সারাদিদ্বারা ষুগলকে মিলিত করিয়া নিজমধ্যে অবস্থিতা নাপ্সিকার বাম্যাতিশয় উত্থাপন তথা হাস্য" 
পরিহাসাদিতে লীলারসকে বিবর্ধন করেন ও স্থানান্তরে বা সময্মান্তরে তাহা বিখ্যাপনও করেন। তেমনি 
বিহার অর্থে সম্প্রয়োগাদি, গুরুজন, পতি প্রভুতির সর্বসমস্যার সমাধান করত সাহায্য-দানা দিদার 
বিহারের বর্ধন করেন এবং নায়িকার রঙে।দ্গারাদিতে বিখ্যাপনও করিয়া থাকেন । “সমাক্‌” অর্থে সখী- 
গণের সহায়তা ব্যতীত স্বাভিযোগাদিতে এঁ সমস্ত রসের সুচান্সিদ্ধি কখনই সম্ভবপর নহে ।» 


স্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীরাধারাণীর 'সখীগণের শ্রেষ্ঠা বা সর্বপ্রধানা সী জলিতা'ত্র স্তভব করিতেছেন। 
ললিতা মদীয়তাময্ প্রেমাভিমাণের নিবিড়তাযস এমনি আস্লু তা ঘষে, প্রেমাভিমাণে সর্বদা শ্রীর্ুঞ্ষকে নিজসখা 
শ্রীরাধার একান্ত বশীভূত বা অধীন বলিয়া মনে করেন। শ্ত্রীরুষ্ষের প্রতি অনুরূপ বশ্যতার দাবীও 
রাখেন। সুতরাং স্্রীরাধাকে যত্বের সহিত অভিসার করাইয়া যদি শ্রীরুষের শ্রীরাধার বশ্যতাভাবের কোন 
ব্যতিক্রম দেখিতে পান, তখন প্রেমাভিমাণে গুরুতর আঘাত লাগে । তখন নিজসখী শ্রীরাধাকে সতত 
বাম্য বা মান-বৈদস্ধী শিক্ষা দিয় থাকেন । এই জন্যই ললিতাকে সখীপ্বভাবে “অধিক প্রখরা” আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে । 


'প্রেমসৌভাগ্যসাদ্গুণ্যাদ্যাধিক্যাদধিকা সখী । 
দুল্লঙ্ঘ্যবাক্যপ্রখরা প্রখ্যাতা গৌরবোচিতা 11» (উঃ নীঃ সখী প্রঃ-ড ) 


*সহীগণমধ্যে সর্বাপেক্ষা যাঁহার প্রেম, সৌভাগ্য ও সাদগুণ্যের আধিক্য, তাঁহাকে “অধিকা” এবং 
যাহার বাক্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, তাঁহাকে প্রথা” বলা হয়, প্রথরা সতত গোর্বান্বিতা হইয্মা 
থাকেন 1” এই অধিক প্রথরা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার প্রতি একাত্তবশ্যতার কোন প্রকার ভ্রুটি-বিচ্যুতি দেখিলে 
শ্ীরাধাকে মানশিক্ষা দিয়া থাকেন এবং কোন সখী এই মানের শৈথিল্যে যত্রশীলা হইতে তাহা সহ 
করিতে পারেন না। যথা-_ 


“মুচ্ধে তুক্ীং ভব শঠকলা মণ্তডলাখণ্ডলেন, ত্বং মন্ত্রেণ সফুটমিহ বশীকুত্য তেনীনুশিষ্টা । 
কুর্জে গোবদ্ধ'নশিখরিণো জাগরেণাদ্য রাধাং, দৃম্ট্বাপৃযুচ্চৈঃ সখি যদসি মে চাটুবাদে প্রভা | 
€এঁ-১৫) 
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৩৩০ | | শ্রীতরীভ্ভবাবলী 


চিন্তা মানিনী শ্রীরাধার মান-প্রসাদনের জন্য প্রযত্ব করিলে শ্রীললিতা তাঁহাকে বলিলেন-_ 

মুগ্ধে ! চুপ কর! নিশ্চয় জানিল।ম, এ শঠরাজ শিক্ষা দিয়া তোমায় বশীভূত করিয়াছে । কি আশ্চর্য ! 

তোমার স্বভাবের বলিহারী যাই ! শ্রীরাধা এ যাবৎ গোবর্ধনোপরি কুঞ্জগৃহে গুরুতর জাগরণ করিতেছেন, 

ইহা দেখিয়াও তুমি কি না চাটুবাক্যে প্ররৃতা হইয়াছ.£ যাহা হউক, এই পর্যন্তই ভাল ১ আর অনুনস্ষে 
প্রয়োজন. নাই, শীঘ্রই এস্থান হইতে অপসারিত হও 1” 


| ললিতা মান-শিক্ষা দিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, ললিতা ইচ্ছা ব্যতীত শ্রীমভী নিজের 
ইচ্ছাতেও মান ত্যাগ করিতে পারেন না। _ এইজন্য শ্রীরাধার একটি নাম_-“ললিতী-ভীতি-মানিনী”) 
শ্রীরাধার এই মান ত্রীরুফ-সেবার শ্রেষ্ঠ ও অনন্যোপচার । “বাম্যস্বভাবে “মান? উঠে নিরন্তর 17 উহার 
বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর 11৮ (চৈঃ চঃ)। শ্রীরাধার প্রেমসিন্ধুকে অঙীমভাবে উচ্ছলিত করিক্নী 


শ্রীরুষ্চকে শ্রীরাধারস-মাধূরীর বিচিন্্র মধূর আদ্বাদন দানের নিমিন্তই ললিতার শ্রীমতীকে মান-শিক্ষাপ্রদান 
করা। সুতরাং ইহা তাঁহার বিশেষ প্রেম-বৈদস্ধী । শ্রীমৎ বূপগোগ্বামিপাদ মানের স্বরূপ-নিরূপণ 
প্রসঙ্গে লিখিল্সাছেন-__- 
“স্েহস্তুৎকুম্টতাবাপ্ত্যা মাধূর্যযং মানয়নবম্‌ । 
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীন্ত্যতে 11” (উঃ নীঃ স্থায়ি প্রঃ-৯৬ ) 
অর্থাৎ “স্েহ যখন উৎরুষ্টতা-্প্রাপ্তিহেতু অভিনব মাধুর্য অন্ভব করায় এবং স্বয়ং অদাক্ষিণ্য 
বা কৌটিল্য ধারণ করে, তখন তাহাকে “মান! বলা হয় 1৮ ফলতঃ প্রেমের গতিকে সরস. সবেগ ও অভি- 
নব রাখার জন্যই মানের উদ্ভব হয় । মান নিক্নত আস্বাদ্; বস্তকে অভিনব মাধূর্ষে সুমধুর ও প্রলোভনীয় 
করিয়া তুলে । সৃতরাং শ্রীরাধার বাম্যভাব বা মানের পরিপুষ্টিতে শ্রীললিতার পরম বিদহ্ধতার বা 
রসচাতুর্ষের পরিচয্ম পাওয়া ঘায়। শ্রীপাদ বলিলেন-ঘসই ললিতা আমায় নিজ গণমধ্যে গ্রহণ করুন ॥ 
“নিমগন হৈয়া যেই গাড় প্রেমরসে 1. 
প্রিপ্নতা হেতু কিঞ্চিৎ ওদ্ধত্যপ্রকাশে ॥ 
শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার পুষ্টির কা'রণ। 
রস-বাক্যাবলী সদা করয়ে বর্ষণ ॥| 
বাঘ্যের মধ্যাদা সদা বৃদ্ধির কারণ । 
শ্রীরাধায় মান-শিক্ষা দেন বিলক্ষণ ॥ 
সেই ত ললিতা মোরে নিজগণ-মধ্যে ৷ 


গ্রহণ করিয়া কবে কৃতার্থ করিবে 2% ২৯ 


শ্রীত্রীরজবিলাসম্ভবঃ ] ; উভ১ 


প্রণয়-ললিত-নর্থাস্কাব্র-ভূমিস্তয়োর্য। ব্রজপুর-নবধুনোর্ধা৷ চ কণ্ঠান্‌ পিকানাম্‌। 
নয়তি পত্রমপ্তস্তাদ্িব্যগানেন তুষ্যা প্রথযনতু মম দীক্ষাং হস্ত সেয়ং বিশাখ। ॥ ৩০ ॥ 


অম্ুবাদ । যিনি শ্রীরাধারুষ্ের প্রণয় ও সুললিত কৌতুকের পাত্রী, ধিনি সুদিব্য সঙগীতদ্বারা 
কোকিলের স্বরকেও পরাজিত করিতেছেন, সেই বিশাখা। অনুগ্রহপূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া আমায় গান-শিক্ষা 
প্লাদান করুন ॥ ৩৩ ॥ 


দ্রীকা। ঘ্বগীতি পরিপাট্যা প্রাণাববৃ“দকে টি-প্রে্যুবমিথুনমানন্দফ্িতুং তৎ প্রধানং 'বিশাখাং 
ভ্ৌতি--+প্রণয়েতি । সেক্পং বিশাখা শ্রীত্যা আনুকুল্যেন মম দীক্ষাং অর্থাদগানস্য শিক্ষাং প্রথয়তু বিস্তার- 
ক্সতু। সেয়মিতি দিদ্বাবস্থাক্নাং তস্যাঃ প্রত্যক্ষত্বেন প্রত্যভিজ্তয়া প্রয়োগঃ। অতএব নাধিকপদতা দোষঃ ! 
ঘা তয়োব্রজপুর-নবধূনো রাখাক্ককয্পোঃ প্রণয়ললিত নমস্কারভূমিঃ। প্রণয়েণ প্রীত্যা যল্ললিভ-নম্ম 
মনোহর কৌতুকং তস্য স্ফার-ভুমিবিস্তৃতস্থানম্‌। মাচ দিব্যগানেন পিকানাং কোকিলানাং কণ্ঠধ্বনিং 
পরং রে মটু কোকিলধবলে দুরীভব অন্তর ন স্থাতব্যমিতি নিয়োগং মথাস্যাত্তথা যা অধস্ত।ন্নয়তি কুণ্ঠী 
করোতি । কণ্ঠো গলে সমিধানে ধ্বনৌ মদনপাদপে ইতি পরং নিয়োগে তিতিক্ষাম্মামিতি চ মেদিনী ॥৩০।॥। 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রছুনাথ স্বরাপে ব্রজের নিত্যসিদ্ধা মর্জরী। বূসরাজ* 
অহাভাব মিলিত মৃরতি শ্রীগৌরসগুন্দরের সে অবতীর্ণ হইয়াছেন-_বিশ্রসাধকগণকে ব্রজরসের উপাসনা 
শিক্ষা দিয়া শ্রীরাধার দাসীরূপে ব্রজের নিকুজমন্দিরে লইয়া যাওয়ার জন্য । শ্রীরুষ্ণের মাধূর্থ ও শ্রীরাধার 
'মহাভাবের ধিষয় পূর্বে লোকে শাস্ত্রে পাঠ করিয্ীছিল বটে, কিন্তু তাহা মানবের ধারণার অতীত বস্ত ছিল । 
অীন গোস্বামিপাদগণ শাস্ত্যুক্তি ও গ্বানুভব-প্রমাণের অচল ভিত্তির উপরে ব্রজের মধুর ভজনের বিশাল 
বত্র-সৌধ নির্মাণ করিলেন। ঘাঁহাদের আনৃগত্যে সাধক দেই মণিমন্দিরে প্রদেশ লাভ করিয়া অভীঙ্ট 
শীরাধামাধবের গ্রেমজেবা লাভ করত ধন্য হইতে পারিবেন, সেই ব্রজপার্ষদগণের মধুর ভাবপরিপাটী 
শত্রীপাদ রহ্কুনাথ এই ব্রজবিলাসস্ভবে বর্ণনা করিয়া উলিয়াছেন । 


শ্রীপাদ শ্্রীরাধার পরমপ্রেষ্ট সখীগশের মধ্যে পূর্বশ্লোকে শ্্রীললিতার ভাবপরিপাটীর কথা বলিগ্না 
এই শ্লোকে শ্রীবিশাখার ভাবের ইঙ্গিত করত তাঁহার নিকট গান-শিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন । 
প্রথমতঃ বলিতেছেন _ *প্রণয়-ললিত-নম্ম-স্ফার-ভূমিস্তয়োর্ধা” খিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও সুন্দর 
কৌতুকের পাত্রী । শ্রীবিশাখানন্দদ-স্তোন্লে বলিয়াছেন-__”ভাবনাম-শুণাদীনামৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈব যা।” 
অর্থাৎ "ভাব, না, গুণাদির এঁক্যহেতু যিনি শ্রীরাধিকারই ন্যাকস । অধিকপ্রথরা বলিয়া শ্ীরাধামাধব 
শ্রীললিতার প্রতি একটু সন্্রম বা ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীবিশাখা শ্রীরাধার যৃথে অধিকমধ্যা 
দ্বভাবপ্রাপ্তা, তাই প্রেম, সৌভাগ্য, সাদগুণাপিতে সকলের মান্যা হইয়াও শ্ত্রীরাধার অভিনপ্রাণাহেতু স্রীম্ুগলের 
প্রণয় ও-নর্মের বিস্তৃত-ভুমি । | | ঃ 


- বিশাখা-গৃঢ়-নম্মোভি-জিত-কৃষ্ণাপিত-স্মিতা । 
নম্্মাধ্যায়-বরাচার্ঘ্যা ভারতী-জয়ি-বাঠ্মিতা | 


বিশাখাগ্রে রহঃকেলি কথোদ্ঘাটকমাধবম্‌ 
তাড়য়ন্তী দ্বিরব্জেন সন্রাভঙ্গেন লীলয়া 11৮ € এঁ-১০৫ ও ৬) 


“বিশাখার গৃঢ় পরিহাসোত্তিদ্বারা পরাজিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যিনি (শ্রীরাধা ) মুদ্দমন্দ হাস্য 
করেন, পরিহাসরসের যিনি শ্রেষ্ভা অধ্যাপিকা, যাঁহার বাঠ্মিতা সরদ্বতীকেও পরাভূত করিয়াছে । বিশাখার 
অগ্রে শ্রীকুষ্ণ রহঃকেলির কথা প্রকাশ করিলে শ্রীরাধা ভ্রভঙ্গীর সহিত লীলাক মলদ্বারা ত্রীরুঞ্ককে তাড়না 
করেন ।” ইহাতে শ্রীবিশাখার শ্রীযুগলের বেশ, প্রণয় ও নর্মপান্রত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে | 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ধদ শ্রীল কবি কর্ণপূর তাঁহার ্রীকুফণাহিককৌমুদী গ্রন্থে অপূর্ব কাব্যকলা-পারিপাট্ে | 
শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে শ্রীবিশাখার সহিত শ্রীরাধার সরস নর্মালাপের একটি মনোহর ভাবচিন্র অঙ্কন 
করিয়াছেন । ্‌ 

“এতদীয়্-কুসূমং সখি ! হেয়ং, কৃষ্ণপক্ষ-সরসা লতিকেয়ম ৷ 

যা রুণন্ধষি বসনং তব শাখা, পাণিনেত্যুপজহাস বিশাখা ॥। 
শুক্লপক্ষনিভ-পুষ্পবিশেষা, কৃষ্ণপক্ষ-সরসাঁ কথমেষা £ 

মদিয়োগমসহিষ্ণরিয়ং মা,মারুণন্ধি মম কৌতুককামা ॥ 

মুগ্ধ এতি মধূপো মুখচন্দ্রং গ্বাদিতুং কমলধীস্তব সান্দ্রম্‌। 

তত্তয়াংবহিততস্না ভবিতব্যং, শ্যামলস্য চরিতং নহি ভব্যম্‌ ॥ 

ত্বাদৃশাং মুখসরোজ-সমাজে, সুফ্িমতে সতি কথং দ্বিজরাজে | 

হত্ত গন্ধরহিতে কথমস্য, স্বাদ এষ ভবিতা মধূপস্য ॥৮ ইত্যাদি (818২-৪৫ ) 


শ্রীবিশাখা পরিহাসের সহিত কুসুমচয়নরতা শ্রীমতী রাধারাণীকে বলিলেন--“সথি ! এই লতার 
কুস্গুমচয়ন করিও না, যেহেতু লতাটি কৃষ্ণপক্ষা সরসা (কৃষ্ষাশ্রিতা ও তজ্জন্য রসালা ) হইয়া নিজশাখারূপ 
হতদ্বারা তোমার বস্ররোধ করিতেছে (কৃষ্ণের জঙ্গে তোমায় মিলনের ইঙ্গিত করিতেছে )। শ্রীরাধা 
সহাস্যবদনে উত্তর দিতেছেন__“সথি বিশাখে ! লতাটি তো শুক্লপক্ষে বিকসনীয় কুসুমবিশেষই ধারণ করি- 
তেছে। ইহাকে কৃষ্ণপক্ষা সরসা বলিতেছ কেন? € “ক্লুফ্ণপক্ষসরসা” শব্দের কৃষ্ণপক্ষে প্রস্ফুটিত হয় 
এই অর্থ গ্রহণ করত এইরূপ বলিলেন ) এই লতাটি আমার বিরহ সহ্য করিতে অক্ষম বলিয়াই কৌতুক- 
হেতু আমায় অবরোধ করিতেছেন মান্তর। বিশাখা বলিলেন-_'হে মুগ্ধে! তোমার মনোক্ত মুখচন্দ্র- 
দর্শনে কমল-জ্তান করত আস্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে__-এ দেখ ভ্রমর (পক্ষে কৃষ্ণ ) আসিতেছে, অতএব 
সাবধান হও। কেননা শ্যামলের (কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর পক্ষে শ্যামসুন্দরের ) চরিত্র ভাল নহে।, তচ্ছ,বণে 
শ্রীরাধা বলিলেন-_“হায় ! তোমাদের ন্যায় কামিনীদের মুখকমলরাজি যখন প্রস্ফুটিতই রহিয়াছে, তখন 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৩ত৩ 


প্রাতি নবনবকুঞ্জং প্রেসপুরেণ পুর্ণ 
প্রচুর সুরাভিপুটস্প্ভ'ষঘিত্ব। ক্রমেণ। 
প্রণয়াতি রত বুন্দ। তত্র লীলোৎসবং যা 
প্রিয়গণবৃত-বাধাকৃষ্জয়োক্তাং প্রপদ্ধে ॥ ৩ ॥ 
অনুবাদ । যিনি প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে নব নব বিলাসকুঞ্জসমূহ প্রটুর 
সুগন্ধি-কুসূমে ভুষিত করত সখীগণ পরিরত রীত্রীরাধাক্ুফণর মধুর লীলানন্দরস বিস্তার করিতেছেন, আমি 
সেই শ্রীরুন্দাত্র চরণে শরণাগত হইতেছি ॥ ৩১ ॥| 


কি প্রকারে মদ।য় গন্ধশুন্য মুখচন্দ্রে এ মধুকরের এজাতীয় আস্বাদন সম্ভবপর হইতে পারে £ এই প্রকার 
শ্রীরাধারুষ্ণের সরস পরিহাসভূমি বিশাখা । 





শ্রীপাদ বলিলেন-- যিনি সুদিব্য সঙ্গীতদ্বারা বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক মনোহর সঙ্গীতদ্বারা 
কোকিলের পঞ্চম দ্বরকে পরাজিত করিতেছেন, অর্থ।ৎ যাঁহার প্রেমসিক্তকণ্ঠের সু মধুর শ্রীরাধাকৃঞ্ণ-বিষয়ক 
লীলাসঙ্গীতে কোকিলের স্বরও নিন্দিত হইযক্সা থাকে, সেই বিশাখা অনুগ্রহপূর্বক সন্তষ্ট হইয়া আমায় গান- 
শিক্ষা প্রদান করুন | শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন-_ ব্রজসুন্দরীগণের অলৌকিক বা অতীন্দ্রিক্স গান- 
বিদ্যা ও কণ্ঠস্বরাদি সব ব্রহ্মার সৃষ্টির বাহিরের বস্তু, সুতরাং বিধাতার সৃষ্ট কোন প্রাণীর কণঘ্বরাদির 
সঙ্গেই তাহার তুলনা হইতে পারে না। গানবিদ্যার আচার্ধা কিন্নরী মাতঙগীর গানবিদ্যার সহিত ব্রজদেবী- 
গণের গানবিদ্যার পার্থক্য নিরূপণ-প্রসঙ্গে শ্রীরন্দাদেবী শ্রীরাধার সঙ্গীতবিদ্যা নাশ্নী কোন সীকে 
বলিলেন--“অয়ি সঙ্গীতবিদ্যে ! সঙ্গীতবিদ্যেয়মনয়া দেব্যা চতুম্‌ খমৃখনিগগতৈব ব্যাখ্যাতা, খ্যাতা চেস্সং 
বো বিরিঞ্চিপ্রপঞ্চত এবহি বহিরিতি তদুভগ্পমেব নিরবদ্যম্‌ 1” € আনন্দ-রুন্দাবনচম্পূ ) অর্থাৎ “হে জঙ্গীত- 
বিদ্যে! এই মাতঙ্গীদেবী যে গানবিদ্যার ব্যাখ্যা করিলেন, হহা ব্রহ্মার মুখনিঃস্থত (তাঁহার সৃষ্টির 
মধ্যেই ইহার স্থিতি ) আর ব্রজদেবীগণের গানের বৈশিষ্ট্য তুমি যাহা বলিলে তাহা ব্রহ্মার প্রপঞ্চের বাহিরে 
প্রসিদ্ধ, সৃতরাং তোমার ও মাতঙ্গীর উভয়ের বাক্যই সুসঙ্গত হইতেছে ॥ 


আীপাদ রঘুনাথ এই স্তবাবলী গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ শ্রীবিশাখার নিকট সুদিব্য বা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক 
গানশিক্ষা করিয়া সেই মধুর গানে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন । 
“প্রাণাব্বুদ কোটি প্রে্ঠ যুগল-মূরতি। 
তাঁদের প্রণয়-মধু কৌতুকের পান্রী ॥ 
শ্রীরাধাগোবিন্দ দৌহার যুগল-মাধূরী | 
যাঁর প্রেমকণ্ে দিব্য সঙ্গীত-লহরী ॥ 
কোকিলা কাকলি যিহৌ পরাজস্স করে । 
সে বিশাখা দিব্যগান শিক্ষা দেন মোরে 11” ৬০ ॥ 


৩৩৪ 4 | __ শ্রীশ্রীত্তবাবলী 


টীক।। কুঞ্জ-সংক্ত্রিয়ক্না যুবমিথুনাপ্যায়িন্্রীং ব্বন্দাং ভোৌতি--প্রতীত।দি। তাং ব্ৃন্দামেত- 
নাঙ্নীং বনদেবীং প্রপদ্যে অনুগচ্ছামি। ঘা রুদ্দাবনং প্রতি নব নব কুঞজং অকল নৃতনকুজং ভ্রমেণ 
গোস্থানমারভ্য নিভতনিকুঞজ্পত্যন্তং রচন-পরিপাট্যা প্রচুরমতিশয্ং সুরভীণি সুগন্গীনি যানি পুষ্পাণি 
তৈভূ ময়িস্থা প্রিয়গণরত- লাধারুফয়োভন্র কুঞ্জে লীলোৎসবং প্রণগ্নতি করোতীত্যন্বয্নঃ। কিস্তুতা প্রেম- 
পূরেণ প্রেমরাপজলপ্রটুরেণ পূর্ণা মগ্লা। পুরো জঙগসমূছে স্যাদ্ব্রণ সংশুদ্ধিখা দ্যয্লোেরিতি মেদিনী || ৩১ ॥ 


ক্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীরম্দাবনেক্র অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী শ্রীরন্দার স্তব 
করত ভাঁহার আচরণে শরণাগত হইতেছেন। শ্রীব্বন্দার পরি চয়-প্রসজে দীপিকা গ্রন্থে লিখিত আছে: 
এ ি.. “পৌর্ণমাসী বীরা ব্বন্দা বংশী নান্দীমূখী তথা । 
রন্দারিকা তথা মেনা মুরলাদ্যাশ্চ দৃতিকাঃ || 
নানাসন্ধানকুশলা তয্লোমিলনকারিণী | 
কুঞ্াদিসংস্ক্িগ্াভিজ্ঞা রন্দা তাস্‌ বরীয্মসী 10" 


অর্থাৎ “পৌর্ণমা সী, বীরা, ব্ন্দা, বংশী, নান্দী মুখী, ব্ুন্দারিকা, মেনা, মুরলা প্রভৃতি শ্রীরুফ্ণপক্ষের 
দুতী। ইহারা নানাসন্ধান-কুশলা এবং প্রেয়সীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-সম্পাদনে সুদক্ষা, কুজাদি 
মিলনস্থানের সংস্কারকার্ষে পরম অভিজ্তা। ইহাদের মধে। এইসব কার্ষে রন্দা সকলের শ্রে্ঠা |” রৃন্দার 
বর্ণনা-- ্‌ 


টি 


“তগ্তকাঞ্চনবর্ণাভা বন্দ কান্তিমনোহরা | 


রি নীলবদ্রপরিধানা মুস্তা-পুষ্প-বিরাঁজিতা ॥। 
চন্দ্রভান্ঃ পিতা তস্যাঃ ফুল্পুরা জননী তথা | 

পতিরসঢা মহীপালো মঞ্জরী ভগিনী চসা।! 

বন্দাবন-সদাবাসা নানাকেলীরসোৎস্কা। 

উভয়োমিলনাকাতক্ষী তয়োঃ প্রেমপরিগ্লূতা | 
১. শশ্রীরুন্দার অজকান্তি অতি মনোহর তগ্তকাঞ্চনের ন্যাপ, নীলবসন, মুক্তা ও পুষ্পদ্বারা বিভুষিতাঃ 
ইহার পিতার নাম চন্দ্রভানৃ, জননীর নাম ফুল্লরা, পতিব নাম মহীপাল ও ভগ্নীর নাম মঞ্জরী। নিত্য” 
বসতিস্থান শ্রীরন্দাবন । বৃন্দা শ্তরীশ্রীরাধামাধবের নানাবিধ লীলারসে সমুৎসুক, উভক্মের মিলনাকাত্ক্ষিণী ও 
জর্বদা যুগলপ্রেমে পরিপ্লুতা ॥? ূ 


মাধর্ময়্ প্রেমের ধাম শ্রীরৃন্দাৰন |. বদ্দাবনের নামে কি ভগবান্‌, কি ভক্ত উভয়েরই মনপ্প্রার্ 
আকুলিত হইয্লা উঠে! ভন্তগণ এখানে শ্রীভগবাঁনের নিখিল এই্বর্ষের কথা ভুলিগ্লা তাঁহার সহিত ভাবানু- 
কূল সন্বন্ধ-স্থাপনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন। আ্ীভগবানও তাঁহাদের গ্বভাবানূরূপ স্বীয় এ্রথর্ষের কথা 
বিজ্মুত হইয়া একাত্ত প্রিয়জনরূপে তাঁহাদের অনুরাগপাশে বাঁধা পড়েন ।'-এই ব্রজেও আবার গোপীগণের 


স্্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] ্‌ [ ৩৩৫ 


যেরূপ তীব্র রাগের সংবাদ পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই 1. এই ব্রজেই তাঁহাদের 
দ্বজন ও আর্যপথ ভ্রংশকা'রী চপল অনুরাগ যমুনা-জাহনবী-ধারার ন্যায় অগ্রতিইত গতিতে শ্যামসিম্ধুর 
সহিত মিলন-জন্য অবিরাম প্রবলবেগে ছুটিয়াছে ! এই অনুরাগই নিত্য নব-নবায়মান হইয়া প্রীতির 
বিষয় শ্ত্রীকুষ্কে নব নবভাবে অদ্ভূত শুাররস-নির্ধাস -আদ্বাদন বরাইতেছে। তন্মধ্যেও মহাভাব- 
স্বরূপিশী সাক্ষাৎ মাদনাখ্য-ভাববতী শ্রীরাধার মাদনরসে সেই প্রাকৃত নবীনমদন সবেতভাবে নিজেকে 
হারাইয়া ফেলিয়াছেন। নিশিদিন শ্রীরাধার সঙ্গে নিকুঙ্জবিহার চলিয়াছে ! ইহার বিরাম নাই--বিশ্রার্ম 
নাই !! “রান্রিদিন কুউন্রীড়া করে রাধাজঙ্গে 1. কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারজে |” €(চৈঃচঃ)1 
সহম্্র সহপ্র বনদেবীর অধ্যক্ষ শ্রীর্ন্দাদেবী সহীগণসহ শ্রীত্রীরাধামাধবের বিহারভূমি শ্রীরন্দাবন:ও নিরুজ্াঃ 
বলীকে নব নব সাজে সাজাইয়া থাকেন । মধুর লীলারাজ্যের অধিষ্ঠান্রীদেবী স্বন্দা যুগলবিল্পাদের একান্ত 
আস্পদ মধুময় স্বভাবসুন্দর ব্ৃন্দাবনের প্রকৃতিকে প্রেমহত্তে মধুরতর করিয়া সাজান । প্রাণের দেবতা 
খেলা করিবেন, তাই বিচিন্ত্র কুসুমসস্তভীরে সুসজ্জিত ও সুরভিত করিয়া রাখেন কু্জাবলীকে । প্রেম 
পূজারিণী দেবতার মন্দিরখানিকে যেমন ধুপধূম, অগুরু প্রভৃতি দ্রব্যে সুগদ্ধিত করিয়া ব্লাখেন, তদ্রপ 
প্রেম-পূজারিণী রুন্দা প্রাণের দেবতা শ্রীত্রীরাধ।মাধবের বিহার।স্পদ প্রতিটি কুঞ্মন্দিরকে কুসুমসভ্ভারের, 
মধুগন্ধে সুরভিত করিয়া রাখেন । নুনিপুন শিল্পি যেমন শিল্প-নৈপুণ্যদ্ধারা নিয়োগকর্তার চিত্কে আকর্ষণ 
করে, তদ্রপ প্রেম-শিল্পি বৃন্দার প্রেমনৈপুণ্যে সুসজ্জিত বৃন্দাবন ও কুঞ্জাবলী সসথা রীশ্রীরাধা মাধবের চিত্তকে 


লীলারসের উদ্দীপনায় উন্মত্ত করিয়া তুলে । 


শ্রীরন্দার দৌত্য-চাতুর্যও অতি অপূর্ব ! দৃতী বৃন্দা বাক্য-নৈপুণো প্রিয়জনের প্রতি নিরতিশয় 
আসক্তি বা মিলনানুরাগ জাগাইয়া তুলেন। যেমন স্তরীমতী রাধারাণী সব্খীগণ-সঙ্গে দিবাভিসারে শ্যামল 
মিলনাকাঙক্ষায় আকুত্ডের দিকে চালয়াছেন। ভ্ত্রীকুষ্ণ শ্রীকুণ্ডারণ্যে শ্রীমতীর সহিত মিলন-লালসায়প- 
অধীর-প্রাণে অবস্থান করিতেছেন । ইত্যবসরে শ্রীরাধার অঙ-পরিমলে বন আমোদিত হওয়ায় শ্রীমতীকে 
শীপ্র আনয়নের নিমিত্ত শ্রীরুঞ্চ রূন্দাকে পাঠাইম্সাছেন । শ্রীরুন্দার দর্শনে আীরাধা ও ব্বন্দার সংলাপ-_”" 


“কক্মাদ্রুন্দে 2 প্রিয়সথি ! হরেঃ পাদম্লাৎ, কুতোহনৌ £ 

কুণ্ডারণ্যে, কিমিহ কুরুতে £ ন্ত্যশিক্ষাং, গুরুঃ কঃ £ 

তং ত্বন্মৃন্তিঃ প্রতিতরুলতং দিঠ্বিদিক্ষ; সফুরন্তী 

শৈল্ষীব ভ্রমতি পরিতো নতয্মন্তী স্বপন্চাৎ ॥” € গোবিন্দলীলামৃত-৮।৭৭ ) 


শ্রীরাধা-_“রন্দে ! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ £ বুন্দা__'শ্রীকৃষ্ণপাদমূল হইতে |” শ্রীরাধা__ 
তিনি কোথায় ৮ বুন্দা--“তোমার কুণুতীরবতি কাননে । শ্ীরাধা- “সেখানে তিনি কি করিতেছেন £. 
ন্দা__“নত্য-শিক্ষা করিতেছেন / শ্রীরাধা_-“এই নৃত্যশিক্ষার গুরু কে ৮ বুদ্দা_-'তোমার মৃতি প্রতি 
তরুলতায় উত্তমা নটীর ন্যায় দিগিবদিকে স্ফুতিশীল হইয়া আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে নৃত্য 


রী 





৩৬৬ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


সখ্যেনালং পর্রসক্রচির। নর্মভব্যেন ব্লাধাং 
পাকার্থং ঘা ব্রজপতি-অহিষ্যাজ্ছয়া সন্নয়ত্তী ৷ 
প্রেন্ন শশ্বৎ পথি পথি হবের্বার্তয়া তপর্যস্তী 
হম্যত্বেতাং পরামিহু ভজে কুন্দপুত্ত্ধাং লতাং তাম্‌ ॥ ৩২। 
অন্গবাদ। নন্দমহিষী শ্রীযশোদার আদেশে যিনি রহ্ধনের নিমিত্ত প্রত্যহ শ্রীরাধাকে নন্দালগ্নে 
আনয়ন করেন এবং পরস্পরে সুরচির পরিহাস-রসময্ন সখ্য থাকায় পথিমধ্যে শ্রীকুষ্ষকথা'দ্বারা যিনি 


 শ্রীরাধাকে পরম সুখদান করেন এবং শ্রীুগলে সাঁতিশয় প্রীতিহেতু দ্বয়ংও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন, 


সেই কুল্দলতাকে আমি ভজন করি ॥ তই 7.০. 

চীক। ৷ পিতৃব্য ভ্রাতুজায়াত্বেপি শ্রীকুফ্প্য লীলাসাহায্যকারিণীং কুন্দলতাং ভৌতি-_খ্যে- 
নেতি। তাং কুন্দপৃবব'লতাং কুন্দঃ পৃবেবে। যস্যা লতায়াস্তাং কুদ্দলতামিত্যর্থঃ পরং কেবলং ভজে সেবে 
নতু তদ্গুণাদিকং বজ্তং শর্ুোমীত্যর্থঃ। হা ব্রজপতি-মহিষ্যাজয়া যশোদাদেশেন পাকার্থং রন্ধনার্থং 
রাধিকাং নন্নয্নন্তী আনয়ন্তী সতী পথি পথি শহমিরন্তরং প্রেম্না হরেঃ কৃষ্ণস্য বার্তা প্ররত)া তর্পয়ন্তী 
সুখয়্তী তুষ্যতি প্রীণাতি কিস্তুতা সখ্যেন সখ্যরসেন অলমতিশয়েন পরমরুচিরা । সখ্যেন কিস্ততেন 
নম্মভব্যেন নম্মণা কৌতুকেন ভব্যং মঙগলং যন্ত্র তেন নম্মপ্রধানেনেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ 

সবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলার সবিশেষ পুষ্টি- 


কারিণী শীকুন্দলতার স্তব করিতেছেন । আমরা বলিয়াছি, ব্রজ যেন প্রেমকুসুমের একটি মনোরম উদ্যান । 
বিভিন্ন পরিকরের ভাবপরিপাটীরূপ কুসুমাবলীর সৌরভ উপাসকের চিত্ত-মনকে সুরভিত করিয্মা তুলে । 


করাইতেছে। এই প্রকার নানা বাক্যনৈপুণ্যে এবং কলানৈপুণ্যে শ্রীরন্দাদেবী সখীগণ-পরিরত শ্রীশ্রীরাধা- 
মাধবের বিচিন্্র লীলানন্দরসমাধুরী বিস্তার করিরা খাকেন। 1 শ্রীপাদ সেই বৃন্দাদেবীর শ্রীচরণে শরণাগত 
হইতেছেন । 

“প্রেমরসে নিমগন হৈয়া যেই জন। 

সাজায়েছে মধুর এই শ্রীরন্দাবন ॥। 

নব নব কুঞ্জ যত স্গন্ষি-কুসুমে ॥ 

সুশোভিত, বহে যাঁহা মলয়-পবনে ॥ 

বন্দার রচিত সেই শ্রীরন্দাবন। 

শ্রীরাধাগোবিন্দে করায় লীলা-উদ্দীপন ॥ 

নিরন্তর সেই বৃন্দায় ভজি ভক্তিভরে | 

প্রজবাস রাধাকৃফ্ের সেবাসিদ্ধি-তরে 11৮ ৩১ ॥ 





1 শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলাম্থত ও শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতাদিতে ্রীরদ্দার লীলারসপৃঙ্টির নানা বৈচিন্রী দ্র্টব্য। 


জীত্রীব্রজবিলাসস্তবঃ$ ] ? ভ৬৭ 


কুস্মের দৌরভে সকলের প্রাণে উত্ফুল্পতা জাগিলেগড রসিক ভ্রমরই যেন তাহার 'মকরন্দাস্থাদনে উন্মাদিত 
হয়, তদ্রগ ব্রজপরিকরের জাবপরিপাটা শ্রধণে সকলের আনন্দ হইলেও জাতরতি মাধূর্যোপাসকের চিতই 
অধিকতর রসোম্মাদনা জাগে । শ্্রীপাদ মহাভাবরাজ্যে, সুতরাং তাঁহার চিভে পরিকরগণেরর বিচিন্ত্র ভাব- 
ধারার অদ্ভূত আত্বাদন-পরম্পরা চলিয়াছে ! ঘাহা আস্বাদন করিতেছেন, তাহারই অবশেষ রসিক 
ভাগবতগণেত নিমিত শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন । 


ভ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীরুফের ভ্রাতুজায়া শ্রীকুন্দলতার স্ভব করিতেছেন । শ্ত্রীরাধারাণী 'মহ্কি 

দুর্বাসার ঘরে অস্থতহস্তা । তাঁহার শ্রীহস্তপাচিত অন্ন-ব্যঞজনাদি এক দিকে যেমন দ্বাদু অপর দিকে তাহার 
ভোজনে শ্তি ও আগ্নুরদ্ধি অবশ্যস্ভাবী। এ্রইজন্য দুত্রবৎসলা জীযশোদা জটিলার আক্তা লইয়া শ্রীরাধাকে 
জীরুষ্ের ব্রন্ধননিমিত্ত আনয্নজন্য প্রত্যহ শ্রীকুন্দলতাকে প্রেরণ করেন। কুন্দলতা ভ্রজরাজ-মহিষীর 
নিবেদন জটিলার নিকটে ক্তাপন করত তাঁহার আক্তা লইয়া শ্রীরাধার নিকট আগমন করিলে সলখী 
জ্বীরাধা পরমানন্দসাগরে ভাঙ্গমান হন ॥ এ বিষয়ে শ্রীক্ঞ্চভাবনাম্থতে ৰবণিত-- 

*অন্যোন্যদর্শন-সম্দ্গ মনফ্মিতাট্যশস্তানুঘোগ-রভসোনতি-শীধুরষ্টিঃ 

সদ্যো বরতুব যত এব তদা তদালিরন্দং ননন্দ সমসৌহাদ-হাদ্যরোচিঃ | 

ব্রজপুর-পরমেশ্বরী-প্রসাদং ময়ি সখি ! ৰক্তি তবোদয়ো হ্যকঙ্মাৎ। 

ন শিশিররুচিনা 'বিনৈব পৃব্বণং দিশমধিরান্রি সমমেতি কা'পি লক্ষমীঃ ॥। 

তদহমনুমিমে নিদেশদস্তাৎ কিমপি কুপাম্থৃতমেব সা ব্যতারীৎ । 

ঘদিদমন্পলভ্য হন্সমাত্মা স্বমপি সখেদমবৈত্যনাত্মনীনম্‌ ॥ 

অজনি রসবতী-বিধাপনার্থা রসবতি ! তে গতিরিত্যবৈমি নৃনম্‌ । 

অথ কিমিতরথা জবাদযাসীঃ প্রথ মমিতোহনুনয়ন্ত্যমূং মদার্যাম্‌ ॥ 

ইতি সুদ্গুদিতামৃতং পিবন্তী ক্িমতসুভগং নিজগাদ কুন্দবল্লী । 

তদম্মি সখি ! বিধেহি তন্ত্র যান্রামর্ুতবিলম্বমিতঃ সহালিরন্দা 1৯ (8১১০, 81১-৪ ) 

“শ্রীরাধা ও কুন্দলতার পরস্পর দর্শনে শীরাধা অভ্যুত্থানপূর্বক হাসিতে হাসিতে কুশল জিজ্ঞাসা 

করিয়। তৎক্ষণাৎ যে সৃখোৎকর্ষরূপ সুধাবর্ষণ করিলেন, তীহাতে জমস্গুখ ও সমকান্তিবিশিষ্টা সখীগণ 
পরমানন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর শ্রীরাধা কুন্দলতাকে বলিলেন--হে সখি ! কুন্দলতে ! তোমার 
অকস্মাৎ আগমনে আমার প্রতি ব্রজেশখ্বরীর প্রসাদই অভিব্যক্তি করিতেছে । কেননা রজনীতে চন্দ্রোদয় 
ব্যতীত পূর্বদিক কখনই অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করে না। হেসখি! আমি অনুমান করি যে, 
ব্রজেশখ্বরী আক্তাচ্ছলে আমায় কোন করুণাম্বতই বিতরণ করিয়াছেন, যাহার অপ্রাপ্তিতে আমার মন খেদখিন্স 


হইয়া নিজেকেই নিজের অহিতকারী বোধ করিতেছিল। হে রসবতি ! তুমি নিশ্চয়ই রন্ধনের নিমিত্ত 
৮ রিকি 


৩৬৮ 4 £ শ্রীত্রীভবাবল? 


আমায় লইতে আসিয়াছ, ইহাই বুঝিলাম। তাহা যদি না হইবে, তবে প্রথমে আমার শ্বশ্শকে নিবেদন, 
করিস্া এখানে আসিয়াছু কেন £ কুম্দলতা সুলোচনা শ্রীরাধার বাক্যান্থৃত পান করিয়া হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন__“অস্তি সথি ! তুমি যখন বই বুঝিয়াছ, তখন অনতিবিলম্বে সখীসজে নন্দালয়ে যাত্রা কর ৮ 
জটিলাও ব্রজেশ্বরীর আদেশ পালননিমিত্ত নানাবিধ হিতোপদেশ দানে বধূকে নন্দালস্সে পাঠাইলেন 1৮” 


“জরতী যতন করি কহে শুন সুন্দরি 
সখী-সঙে করহ গপয়ান । 

উড়নী যোড়নী মাথে দেখিয়া চলিবে পে 
লখিতে না পারে যেন আন ।& 

বড়ুর ঝিয়ারী বট | কুলে শীল্পে নহু ছোট | 
সব শ্তথে হও পরবীণ ॥ 

থাকিহ সবার মাঝে  বৃঝিৰা আপন-কাজে 
আমি আর জীব কতদিন ॥ 

সদয়ে বিদায় কারে জটিলা চলিলা ঘরে 
উলসিত রসবতী বাধে ॥ 

রঙ্গিণী সজিনী তাঁর লেই সব উপহার 
চললি পূরইতে সাধে 

গ্জেন্দ্র-গমন জিনি চলে রহে বিনোদিন্ট 
সুঘড় সখীর হেলি অজ । 

কহয়ে শেখর রায় গছিতে পুছিতে যায় 
রজনী-বিলাস-রস-রজ 11” (পিদকল্সতরু ) 

সন্দালগ্নে গমনকালে পথে সখী কুন্দলতা পরিহাসের সহিত শ্রীরাধাকে বলিতেছেন--- 


“মূল্যানীতোপসর্যাত্ত্রিতুরদিবসান্‌ প্রোষ্য সন্ধ্যাগতস্তে 
ভত্তা গোভিঃ স্বগোষ্ঠে ঘটগ্নিতুমখিলাং রান্ত্রিমব ন্যবাৎসী€ | 
বক্ষঃ প্রোদ্যনখাঙ্কাবলিচিতমধরঃ স্পস্টদন্তক্ষতে? যু 
তৎ সাধ্ব্যান্তে সতীত্বং সমুচিতমধুনা ব্যক্তমূল্ালসীতি ॥ 
অন্তগূ টুজ্মিতোগুফুল্প-কিঞ্িগুকুঞ্চিতলোচনাম্‌। 
স্বসথীং ললিতালোক্য কুন্দবল্পী মথাব্রবীৎ 1) 
করকফলধিয়্াস্যাঃ কাননে ধৃষ্টকীরঃ স্তনমনূ বিনিবিষ্টঃ পক্কবিদ্ব-ভ্রমেণ 
অদশদধরমুচ্চৈত্তননখাচোটিতং তদ্ধূদয়মিদমমৃষ্যাঃ কিং বৃথা শক্কসে তম ॥ 


স্্ীত্রীরজবিলাসস্ভবঃ 1 ২ ৬৬৯, 


সখীবচঃস্মারিত-কৃঞ্চস্জ-লীলোচ্ছলৎকম্পতরজিতাীম্‌ । 
তাং বীক্ষ্য পক্মাকর মীক্ষমাণা জগ্গো পুনঃ কুন্দলতা সহাসম্‌ ॥ 
আনন্দকম্পোভরলাসি মৃগ্ধে ! কিং ভো বৃথা পদ্মিনি ! কুন্দবল্লযাঃ । 
ন দেবরস্ত্বাং মধ্স্দনোহসৌ ভ্রাম্যন্‌ পুনঃ পাস্যসি ভূত্তমৃত্তাম্‌ 1 
€ গোঃ লীঃ-৩।২৯-৩৩ ) 


“হে দ্লাধে! তোমার পতি অভিমন্যু মল্যদ্বারা আনীত খতুমতী গাভীসমূহকে গভধারণার্থ 
ব্লধগশের সঙ্গ করাইবার জন্য তিন চারিদিন প্রবাস করিয়া গত জন্ধ্যাক্স আগমন করত স্থীষ্ম গোষ্ঠেই র্রান্তরি- 
যাপন কর্দিম্মাছেন । তথাপি তোমার বক্ষঃস্থল নখটিহসমৃহে ব্যাপ্ত এবং অধরে দন্তক্ষত স্প্টই দেখা 
যাইতেছে লিয়ন সাধবী তোমার স্ঘচিত তীত্বই পরিব্যন্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ! ললিতা তখন 
স্বীয় সী আীরাধকে অন্তরে গুঢ়হাস্য-সমন্বিতা উৎফুল্লা ও কিঞিৎ কুষ্চিতলোচনা দেখিম়্া কুদ্দলতাকে 
বলিলেন_'কুদ্দলতে ! গতকল্য বনমধ্যে একটি ধুস্ট শুকপক্ষী দাড়িত্বফল ভ্রমে ইহার স্তনযূগলে উপবিষ্ট 
হইয়া পন্ষবিদ্বভ্রমে অধরে দংশন করিক্নাছে, তদহাতেই ইহার হাদয়ে নখাগঘাতচিহ্ন ও অধরে দত্তক্ষত দেখা 
যাইতেছে । তুমি ব্লথা অন্যন্ূপ আশঙ্কা করিও নী ।॥ ললিতা বাক্যে রজনী-বিলাসের জ্মুতিতে শ্রীরাধার 
অঙজে গুলকরাজি দর্শনে সম্মূখস্থ একটি তড়াগের শ্ত্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিতে করিতে কুন্দলতা 
পদ্মিনীকে বলিলেন-হে পদ্ধিনি! হে মুণ্ধে! তুমি আর কেন বৃথা আনন্দকম্পনে চঞ্চলা হইতেছ £ 
কুন্দবল্ীর দেবর € শোভাসম্পাদক বা আনন্দ-গ্রাহক ) মধূস্দন (ভ্রমর ) স্বচাঞ্চল্য-প্রকটনে তোমাহ 
উপভোগ করিয়া তোমার মধূপান করত তোমায় ত্যাগ করিয়াছে।* পেক্ষান্তরে হে পদ্ধিনি রাধে ! তুমি 
ব্থা আনন্দে আর উন্মত্ত হইও না, এই কুন্দলতার দেবর শ্যামস্জুন্দর রান্রিতে তোমার সহিত বিলাসাদি 
করিয়াছে) তাই এক্ষণে জার তোমার রসাস্বাদন করিবে না।” শ্রীরাধার সহিত এই প্রকার পরিহাসরন্েে 
নিমগ্রা কুন্দলতা শ্রীরাধাকে পরম সুখে নিমজ্জিত করিয়া স্বয়ং আনন্দাস্বাদনে বিভোর হইতেছেন ! শ্রীপাদ 
বুলিলেন --“নেই কুন্দলতার আমি ভজন করি ॥ 


গব্রজপতি-মহিষী যশোদার আজ্ঞাতে ॥ 
ব্বাধারে আনেন যিহো পাকের নিমিতে |; 
_সখ্যভাবে রাধিকায় পথে কৌতুকেতে 
পরিতৃপ্ত করেন শ্রীকৃষ্ণ-প্রসজেতে ॥। 
ক্ষ্কথা-রসোৎসবে ডগমগি ধিনি। 
লেই কুন্দলতায় নিরন্তর ভজি আমি 0৮ ৩২ ৭ 


ভ৪০ $ [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


ব্জেশ্বর্ধ্যানীতাং বত রসবতীকৃত্যবিধয়ে 

মুদা কামং নন্দীশ্বরগিব্িনিকুঞ্জে প্রণয্িনী। 

ছটঁলঃ কৃষ্ণং বাধাং দফ্রিতমভি তাং সাব্রয্রাতি যা 
ধনিষ্ঠাং তৎ্প্রাণপ্রিয্রতত্রসখীং তাং কিল ভজে | ৩৩ ॥ 


অনুবাদ । ব্রজেশখখবরী আীযশোদা-কতৃক রহ্ধনের নিমিভ আনীত শ্রীরাধারাণীকে যিনি 
গরমানন্দিত মনে ছলক্রমে নন্দীশ্বব্রগিরি-নিকুজে প্রিয় তম শ্রীরুষ্ণের নিকট অভিসার করান, শ্রীরাধার প্রাণ- 
প্রিয়সখী সেই ধনিষ্ঠাকে আমি ভজন করি ॥) ৩৩ ॥ 


টীকা । কৈতবেন নিভূতং কৃষ্ণেন রাধাং নীলয়ন্তীং ধনিষ্ঠাং ভ্ৌতি__ ব্রজেশর্ষ্যেতি । তণ্প্রাণ- 
প্রিয়তরসখীং তস্যা রাধায্মাঃ প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়তরা অতিপ্রেয়সী চাসৌ সখী চেতি এবস্ততাং ধনিষ্ভা- 
মেতম্না্নীং সখীং কিল সানুনয্ং কাতর্য্েণ প্রার্থ্য ভজে। কিল শব্দ্ত বাভ"য়াং সভ্ভাব্যানুনয়ারয়ো- 
রিতি মেদিনী ॥ যা চ্ছলৈম্মদা হর্ষেণ নন্দীস্বরগিরিকুঞর্জে কামং যথা স্খং তাং রাধাম্‌ অভি অভিলাষেণ 
দয়িতং কৃষ্ণং সারয্সতি অভিসারয়তি প্রধান রাসক্রীড়াং নিব্বাহয়িতুং প্রাপয়তি । অভীখস্তত কথনেন 
চাভিমুখ্যাভিলাষয়োরিতি মেদিনী ॥ কিন্তুতাং ব্রজের্ষ্যা যশোদয়' রসবতীবিধক্পে পাকক্রিয়া সাধনায় বত 
নিমন্ত্য আনীতাম্‌॥ বতামন্ত্রণ-সন্তোষ-খেদানুক্রোশ-বিস্ময়েস্বিতি মেদিনী । কিন্তুতা প্রণম্নিনী প্রণয়- 
ফুক্তা ॥ ৩৩ ॥ 


স্তবামৃতকণ] ব্যাখ্য) ॥ ব্রজের মধুর রসাশ্রয়ী পরি করবর্গের ভাবমাধূর্ষে শ্রীপাদ রঘুনাথের 
চিত্ত ভরপূর । “আদ্য এব পরো রসঃ” শৃজগারই সকল রসের শ্রেষ্ঠ । শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শঙজার, “শৃঙ্গারঃ সথি £ 
মৃভিমানিব মধো মুগ্ধো হরিঃ ভ্রীডৃতি 1৮ € গীতগোবিন্দম্‌ )) “হে সখি” শ্রীরাধে £ “এই মধুর বসন্তে 
মৃতিমান্‌ শৃ্জারের ন্যায় মনোহর শ্ীহরি ক্রীড়া করিতেছেন 1” ব্রজস্ন্দরীগণের মহাভ1বরস-আত্বাদনেই 
মৃত-শুঙ্গারের সার্থকতা ॥ সর্বোপরি রষতভান্নন্দিনীর মাদনরসাদ্বাদনেই অগ্রারৃত নবীন-মদনের 
রুতার্থতা। এ বিষয়ে শ্রীরাধার প্রাণপ্রিয়সথী নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ সহাম্ত ॥ শ্রীপাদ এই শ্লোকে সেই ধনিষ্ঠার 


স্ভৰ করিতেছেন ॥ 


আীউজ্ভ্রলনীলমণির মতে শ্রীরাধার সখী পঞ্চবিধ-_ সখা, নিত্যসখী, প্রাণসর্খী, প্রিয়সখী ও পরম- 
প্রে্ঠসখী। শ্রীধনিষ্ঠাদি সখী, “সখ্যঃ কুসুমিকাবিন্ধ্যা-ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীভিত18”৮ €উঃ নীঃ)। অর্থাৎ 
'কুসূমিকা, বিদ্ধ্যা, ধনিষ্ঠাদি সখী 1 ইহারা শ্রীকুষ্প্লেহাধিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ 7৮ শ্যাঃ প্বৰ্বং সথ্য ইত্যুক্তা- 
ভ্তান্ত স্লেহাধিকা হরোৌ 11” €উঃ নীঃ )1 ধনিষ্ভা, কুন্দলতা ইহারা নন্দাজয়ে থাবিষ্পা যুগল-লীলারসের 
পরিপুম্টি বিধান করিয়া থাকেন । ইহারা শ্রীরুঞ্ণ-প্রেমানন্দ-বিবধিনী বলিয়া খ্যাতা। “নমামি গুণমালাং 
শ্রীধনিষ্ঠাং শুভরূপিণীম্‌। শ্রীকুন্দলতিকাং কু্ণ-প্রেমানন্দ-বিবদ্ধিনীম্‌ 1)” (পদ্ধতি-প্রদীপ )। 


স্রীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৩৪১ 


কুন্দলতা যখন শ্রীরাধারাণীকে নন্দালয়ে রন্ধনের নিমিত্ত আনয়ন করেন, তখন ধনিষ্ঠ। অন্তঃ- 
পুরের বাহিরে আসিয়া শ্রীরাধার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন এবং তিনিই শ্রীমতীকে শ্রীষশোদার নিকটে 
লইস্সা যান। শ্রীবিলাপকুস্মাঞ্লি-স্তবে (৬১ ) শ্রীপাদ লিখিস্সাছেন__ | 
“প্রাপ্তাং নিজপ্রণয়িনী-প্রকরৈঃ পরীতাং, নন্দীহ্বরং ব্রজমহেন্দ্র-মহালয়ং তম্‌ ॥ 
দূরে নিরীক্ষ্য মুদিতা ত্বরিতং ধনিষ্ঠা, ত্বামানগ্লিষ্যতি কদা প্রণয়ের্মমাগ্রে ৮ 


এহে শ্রীরাধিকে ! তুমি নন্দীশ্বরে নন্দালয়ে ললিতাদি সখীগণ পরিরৃত হইয়া উপস্থিত হইলে 
ধনিষ্ভা তোমায় দূর হইতে দর্শন করিস্সা পরমানন্দিত মনে প্রীতির সহিত কবে আমাক সাক্ষাতে ব্রজেস্বরীর 
নিকট আনয়ন করিবেন £১ নন্দালয়ে শ্রীরাধার রন্ধন, ক্লুফাধরাম্থৃত ভোজন ও বিস্রামাদি সব কার্ষেরই 
সমাধান করেন ধনিষ্ভা ? সখাগণসঙ্গে শ্রীরুষ্ষের ভোজন ও বিশ্রাম এবং সথীসঙ্গে শ্রীরাধার ভোজন ও পরে 
বিশ্রামের সময় ধনিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নন্দীশ্বর-গিরিনিকুজে শ্রীব্রাধারুফের মিলন সম্পাদিত হইফ্সা থাকে । 
যথা | 
“কি্কিদূচে বিশাখায়সাঃ কর্ণে তৎ স্যন্বমন্যত ॥ 
রাধাপ্যন্মিমীতে স্ম তদ্‌ দ্বয়োঃ জ্মিতবীক্ষয়া ॥ 
সখেটী যদ্যবস্সোঃ কর্ণাকণি স্মিতমীক্ষ্যতে । 
মুস্ধায়াঃ কুলবধবা মে তন্গান্ শ্রেসসসী স্থিতিঃ £ 
ইত্যু্থায় ম্বগেহা় যাযন্ত্যা বত্রে বিশ্াখয়া ॥ 
প্রোচে শক্কামিষেণেম্টস্পৃহা কিং সখি £ সৃচ্যতে ॥ 
হজ শ্েলাহস্স্ব সবস্পোর্বতেত্যাহ ব্রজেহ্বরী ॥ 
ভুকত্বা ক্ষণমবিশ্রম্য যাত্তী তাং খেদক্িষ্যসি | 
নিক্রম্যতাং সখি ময়লা সহ সাধু পক্ষদ্বারেণ সত্বরমিমাঃ খলু কুটচর্যযাঃ ॥. 
তদ্বন্ধুজীবসুমনো নস্সনস্পৃহাপি পুর্ণ ভবিষ্যতিতরাং নিরপাকসমেব | 
ন জাস্যতে ত্রজপুরাধিপঞ্স! রুথা ত্বং কিং শঙ্কসে দ্বগৃহমেহ্যনক্লেব বীথ]া । 
ইত্যাদরাদ্গরি গুহাসুর্খসম্ম নিল্যে তাং কুফকান্তি-রুচিরং চতুরা ধনিষ্ঠা ॥” 
€ কুক্কভাবনাস্থতম্-৬।১১১-১১৬ ) 
শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীরাধাকে অতীব যত্রপূর্বক ভোজন করাইস্সা বিবিধ রদ্রালঙ্কার এবং বস্ত্ানুলেপন- 
দারা তাঁহার যথোটিত লালন করিক়। কার্যাস্তরে গমন করিলেন । এই অবসরে তুঙ্গবিদ্যা বিশাখার কানে 
কানে কি কথা বলিলেন এবং বিশাখা ম্ুদুহাস্য করিতে করিতে অপূর্ব শ্রীবাভলীপূর্বক তাহা অনুমোদন 
করিলেন ॥ শ্রীরাধা তাঁহাদের হাস্য দর্শনে তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন_-“ওগো সখি ! তোমাদের 
দুইজনকে যখন অধর টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কানাকানি করিতে দেখিতেছি, তখন তোমাদের অভিসন্ধি 


৩৪২ |] ৃ [ শ্রীস্রীস্তবাবজী 
 অবস্তীতঃ কীর্তেঃ শ্রবণভত্রতো। মুগ্ধহ্দয়া 
প্রগাঢ়োৎ্কণ্ঠাভিব্রঁজভুবমুরীকৃত্য কিল যা। 
মুদা বাধাকৃষ্ঞরোজ্বলবস-স্খং বর্ধয্াতি তাং 
মুখ ন।ন্দী-পুর্ব্বাবং সততমভিবন্দে প্রণয্ুতঃ ॥ ৩৪ ॥ 
অনুবাদ 1 খিনি হুজধামের নিরতিশক্র - মহিযা-্শ্রবণে-মৃ্ধ হইয়া প্রগাচ উ্কষ্ঠাবশতঃ 
আবন্তীনগর পরিত্যাগপৃবক - বৃজধামে ২ অবস্থান করিতেছেন এবং. পরমানন্দে সতত ্রীস্্রীরাধানক্কফ্রে 


ভাল বলিয়! মনে হইতেছে না । আমি একে মুগ্ধা, তাহাতে কুললধ্‌ $ সুতরাং এখানে আমার না থাকাই 
উচিু ।” 





পাপা এ ০০৫৮০০০৭৬০১ পাপা উঠ ০ পাপ একা পপ এ ০৮-৪-০ পপি -সপ১২৯৯৭-প৮৯/3৮৯, নাস তি পপ তিতা ০৭ সাপ শী শশী ও তশিশিপি কাদা 











এই কথা বলিয়া শ্রীরাধা ঘেমন গান্রেখ্ান করত স্বভবনে গমনোদ্যতা হইলেন, অমনি বিশাখা 
তাঁহার গমনে বাধা দিক! হাস্যমধুর-বচনে তাঁহাকে বজিলেন--প্প্রিয়সথি ! তুমি কি শঙ্কার ছলে ইম্টস 
স্গৃহা সূচনা করিতেছ £ তাহা ন। হইলে আমাদের কর্ণাকাণধিতে তোমার অনাগত আশঙ্কার উদয় হইবে 
কেন £ শ্রীনুজে্বরী এইমান্র তোমাযস বজিলেন-_“রঃধে £- শ্ববয়স্যার্ূতা হইয়া হাস্য কর, খেলা কর ও 


বিশ্রাম কর' তুমি তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করিয়া ভোজনাত্তে বিশ্রাম না করিয়াই গৃহে হইতে উদ্যতা 
হইতেছ, ইহাতে তিনি দুঃখিতা হইবেন । অতএব সগ্থি ! দ্ববয্সোর (শ্রীরুষ্কের ) সহিত খেলা করিয়া 


তাঁহার বাক্য পালন করত আমাদের আনন্দ-বিধান কর 1” 


তখন টতুরা ধনিষ্ঠা স্্রীরাধাকে বলিলেন-_'সথি ! ইহারা বড়ই কুটিলা--ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ 
করিয্পা সুন্দর ও গোপন খিড়কীর দ্বার দিয়া অবিলঘ্থে আমার সহিত আইস । তোলার বন্ধূজীক-সু মন- 
নযরন-স্পুহা অর্থাৎ সৃযপূজার বীধুলীপুঙ্প আলগ্লন-্পপ্ৃহাও নিবিঘ্বে পর্ণ হইবে । শ্লেষার্থে__তামার 
_ সজ্গলাভে তোমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ শোভন মন ও নগ্মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পর্ণ হইবে।, হে সখি! 
ব্জেশ্বগী একথা আদৌ জানিতে পারিঘেন না, সুতরাং কেন ব্বথা শঙ্কা করিতেছ £ গৃহ হইতে আমার 
সজে এই পথে আগমন কর"--এই কথা বলিয়া ধনিষ্ঠা তাঁহার হস্তধারণপূবক লইগ্লা গিয়া বুজরাজের 
বাঁটীর পশ্চাদ্ঘতী নন্দীশ্বরগিরি-নিকুজস্থিত সুখসদনে কৌশলে শ্রীরাধাকে বিদত্ধরাজ শ্রীন্কুফ্ষের সহিত 


সি 


হিলিত করাইলেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন-_ 'জীরাধার প্রাণপ্রিয়তর সী সেই শ্রীধনিষ্ঠার ভজন করি ।, 
“পাককার্য-অনুষ্ঠানে যশোদা রাধাকে । 

নিত)ই আনেন আীনন্দীশ্বর-পব্বতে ॥ 

কোন ছলে জীরাধায় নিকুঞ্জকাননে । 

নিত্য অভিসারে মিলাম্ন শ্রীকুষ্ষের সনে ॥ 

রাধিকার প্রাণসখী সেই ত ধনিষ্া। 

ভাঁহারে ভজিব আমি হয়ে এক নিষ্ঠা ॥৮ ৩৩ 1। 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসমস্ভবঃও ] [ ৪৩ 
উজ্ভ্ললরসসখকে পরিবধিত করিতেছেন, সেই নান্দীমুখীকে প্রীতি সহকারে বন্দনা করি ॥ ৩৪ ॥ 


টীকা । শ্রীক্ুঞ্ণলীলা-মাধৃর্যাভিজ্ঞাং নান্দীমূখ্ীং ভোৌতি--তবস্ভীতি 1 প্রণয়তঃ প্রণয়াৎ তাং 
নান্দীপৃব্ব মুখীং নান্দীমুখীমিত্যর্থঃ, সততং নিরন্তর মভিবন্দে । যা কীভেঃ “অহো মধুপুরী খন্যা বৈকুষ্ঠা- 
 চ্গরীয়সীতি” ইত্যাদিনা প্রকটিতগুণস) শ্রবণাতিশয়াৎ মুগ্ধহ্দয়া সতী প্রগাড়োৎকগ্ভাভিরবস্তাতঃ জবন্তী- 
পুরং পরিত্যজ্য ব্রজভুবমঙগীকৃত্য মুদা হর্ষেন রাধাকৃফোজ্ভ্রলরসসূৃখং বদ্ধক় তীত্যন্বয়ঃ ॥) ও৪ ॥। 


সবামৃতকণ। ব্যাখ্য।॥ গরম রহস্যমক্ শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলামাধুরী শাত্রৈকবেদ্য এবং 
ব্রজ-রস-রসিক ভাগবত-পরমহংসগণের মানসপ্রত্যক্ষগম্য ) তাঁহারা উহা প্রেমমস্স নেত্রে দর্শন করেন, 
রসময়দ্বভাবে আস্বাদন করেন এবং আনন্দহিলোলে ভাসিয়া যান। জানিগণ নিশুন ্রক্গানুভভতিতে এবং 
যোগিগণ সাক্ষী দ্রষ্টা পরমাজ্মতত্বের সাক্ষাৎকারেই নিজেকে ধন্য মনে করেন | আ্ীভগবানের লীলারসা- 
স্বাদন তাঁহাদের পক্ষে সুদুরপরাহত । এমখর্ভাবের ভ্ুক্তগণও মাধূর্ষময় ব্রজরসা স্বাদনে সক্ষম নহেন । 
প্রজমাধূরী- মাধূর্যোপাসকগণেরই আস্বাদ্য-সম্পদ্‌ £ একবার ইহার আস্থাদন-মাধর্ষের অন্ভব হইলে 
ইহার নিকটে অন্য সবই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ॥ যাহার আবস্মাদ-মাধূর্ষে প্রলুব্ধা হইস্সা সন্দী- 
পনি মুনির কন্যা নান্দীমুখী অবস্ত।নগর ত্যাগ করত ব্রজবাসের জঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন । নান্দীমুখীর 
গরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--- | 


“নান্দীমুখী গৌরবর্ণা পষ্টবস্তরবিধারিণী | 

সান্দীপনিঃ পিতা ভস্যা মাতা চ সুমুখী সতী ॥ 

ভ্রাতা মধুমজলোইস্যাঃ পৌর্ণমাসী পিতামহ । 
নানারত্ুভুষিতাজী কৈশোর-বয়সোজ্জুলা ॥॥ 
নানাসন্ধানকুশলা নানাশিল্বিধায়িনী । 
দ্বম্পোহিলননৈপুণ্যা সদা প্রেমযুতা ভবে 1৮ (দীপিকা ) 


“নান্দীমুখীর বর্ণ গৌর, পরিধানে পষ্টবন্ত্র, ইহার পিতা সান্দীপনি, মাতা পতিব্রতা সূমৃখী, 
ভ্রাতার নাম মধূুমঙ্গল, পিতা মহীর নাম পৌর্ণমাসী, নানারজ্পে বিভুষিতা এবং কৈশোর বস্পসদ্বারা উজ্ভ্বলা ॥ 
ইনি নানা বিষয়ের সন্ধান-কুশলা, নানাবিধ শিল্পকার্ষে সুনিপুণা এবং শ্রীস্রীরাধারুফের প্রেমে পরিপ্লৃতা ।» 
শ্রীপাদ বলিয়াছেন-_ ব্রুডের মহিমা শ্রবণে মুগ্ধ হইস্সা প্রগাঢ় উৎ্বপ্ঠাবশতঃ অবস্তীনগর পরিত্যাগপূর্বক 
ব্রজধামে আসিয়া বসব।স করিতেছেন নান্দীমুর্খী। নিত্যপরিকর হযুগললীলার তছটন-ঘটন-কার্ষের 
সমাধানবন্রী ভগব্তী যোগমাসা পোর্ণমাসী, তাঁহার নাতিনী কিশোরী নান্দীমুখী ও নাতি মৃতিমান্‌ হাস্যরস 
শ্রীকুফের প্রিয়নর্মসথা মধুমঙগজের অবন্তীনগরে আবিভ্ভীব । যথাসময়ে তাঁহারা অবস্তীনগর ত্যাগ করত, 

বুজে আসিস্পা স্বীয় অভীস্ট সেবাকার্ষে যোগদান বরিস্জাছেন। তবু জেৌকিববী নরলীলার রূসফ্ছ্ধির জন্য 


৩৪৪ ] ৰ [ শ্রীত্রীপ্তবাবলী 


তাঁহাদের মনে হইয়া থাকে যে, তাঁহারা বজধামের মহামহিমা শ্রবণে আকুস্ট হইয়়াই যেন এখানে 
আসিয়া বসবাস করিতেছেন । 


অন্য কোন ভগবদ্ধামে ভগবান্‌ ও তাঁহার পার্ষদগণের এতাদ্‌শ তীব্‌ অনুরাগ প্রকাশের সম্ভাবনা 
নাই। কারণ দ্বারকাদি ধামে শ্রীভগবান্‌ স্বকীয়্াশক্তি পরিবেষ্টিত হইয়া লীলা করেন + কিন্তু বন্দাবনে 
যদিও বৃক্মসংহিতাদি অনুসারে *শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমঃ পুরুষঃ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বীক্ন অন্তরা চিচ্ছক্তি 
পরিবেষ্টিত হইয়াই লীলাবিলাসার্দি করিয়া থাকেন, তথাপি উহা শুদ্ধ পরকীয়াভাবে রুত হয় বলিয়া 
স্্রগোলোকের দেবভাবানুষ্ঠিত লীলা এবং দ্বারকাদির স্বকীগা ভাবময়লীলা অপেক্ষা বুজলীলা অধিকতর 
মধূময়ী বা ইহাতে লীলারসের অসীম বৈদগ্ধী বা বৈচিন্রী প্রকাশ পাইয়া থাকে । শ্রীরম্দীবনে শ্রীরুষঃ 
তদীয় অঘটন-ঘটন-গটায়সী চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মধুর লীলাগ্ম প্ররত্ত হন। এই 
যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরাপশত্তি শ্রীরাধাদি বজসন্দরীগণের 'মধ্যে এমন মোহন উপস্থিত করেন যে, সবথা 
তাঁহাদের নিজেকে পরকীয়া কান্তা এবং স্ত্রীরুঞ্চকে পরপৃরুষ বলিয়াই মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদিগকে 
অনুরূপ পররমণী বলিগ্লাই প্রতীতি জন্মে । এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় শত্তিসমূহের গ্বরূপাবরণপূর্বক 
লীলারসবিশেষ আগ্বাদনের সহায়তা করাই যোগমায়ার কার্ধ। অচিন্ত-অতক্যৈধর্য যোগেশ্বরেখর 
শ্রীক্ুষ্ের পক্ষে কোন লীলাই দুর্ঘট নহে, তবে মাধূর্যাতিশয্যে স্ব-স্বরূপ বিমৃত হইয়া কৈবল বিশুদ্ধ প্রীতি- 
রসাস্বাদনই দুর্ঘট । যোগমায়াদ্বারা সেই কার্যটি সূনিশ্পন্ন হয় বলিয়া উহাকে অথটন-ঘটন-সামর্থ্য বলা 
হয় । এই প্রকার বিশুদ্ধ প্রেমলীলা বূজধামেই সম্ভব। এই জন্যই বজলীলা এত মধুময়ী ও সব ধাম 
অপেক্ষা এই বজধামের উৎকর্ষ । আবার পরিকরগণের প্রেমবৈশিস্ট্য অনুসারেও শ্রীকৃষ্ণের এই জাতীয় 
লীলাবৈশিষ্ট্য দৃম্ট হইয়া থাকে--“তন্রাপি রসবিশেষবিশিষ্ট-পরিকরবৈশিস্ট্যেনাবিভাববৈশিল্ট্যং দৃশ্যতে 1” 


(ভঃ রঃ সিঃ )। 


শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিন্ত্র লীলারসের পৌষক বা আবিষ্ভাবক পার্ষদগণের মধ্যে নান্দীমৃখী অন'তম | 
শ্রীশ্রীরাধাকুষ্চের মধুর রসময়ী লীলায় সখ্যভাবের ভূমিকা গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের উদ্জ্বলরস-সুখ-সিন্ধুকে 
নিয়ত পরিবধিত বা উচ্ছবসিত করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং সেই রসর্সিন্ধৃতে সুখ-সন্তরণে আত্মহারা হইয়া 
থাকেন নান্দীমুখী। যেমন সখ্যরসে সব গোপ-সশাগণের মধ্যে বটু মর্ধুমঙ্গলের সহায়তার একটি বিশেষ 
ভূমিকা আছে, তদ্রপ সখীগণের মধ্যে বাক্ষণ-কুমারী কিশোরী নান্দীমুখীর নানা বরসমগ্সী লীলায় সহ- 
যোগীতার একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে । শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্ত্রীকৃষ্ণভাবনাম্থতাদি লীলা-গ্রন্থের 
অনুশীলনে ইহা সৃন্দররূপে উপলব্ধি করা যায় । 1 শ্রীপাদ বলিতেছেন-_'সেই নান্দীমৃখীকে প্রীতি সহকারে 


আমি বন্দনা করি ।, 





- শ সেই সব লীলা অতি বিস্তৃত বলিয়া গ্রন্থুবিস্তার ভয়ে এখানে তাহা উদ্ধুত করা সম্ভবপর হইল না। 


স্রীজ্রীব্রজবিলাসপ্তবঃ | এ 
সুদ] ব্লাধাকৃষ্জ-প্রচ্র-জলকেলী-ব্লসভব্ব- 
স্লৎ-কম্ত,বীতদ্ঘুস্থণ-ঘনচর্াচ্চিত-জল। [ 
প্রমোদাতৌ৷ ফেণম্মিতমুদিতমুর্মিস্ফুটকর- 
শরিয়া সিঞ্চস্তীব প্রথত্বতু স.থং নস্ভরাণিজা ॥ ৩৫ | 


অল্পসবাদ । লীলাবেশে পরমানন্দিত শ্রীন্রীরাখামাধবের রসময্ প্রচুর জল বিহারে তাঁহাদের 
ঈান্র-ধৌত কন্তরী, কুস্কুম ও চন্দনাদিদ্বারা যাঁহার জল গহ্িল ও সুবাসিত হইয়াছে, যিনি আনন্দিত মনে 
ফেনরূপ মৃদুহাস্য প্রকাশ করিতে করিতে খেলাচ্ছলে তরজ্গরূপ হস্তের দ্বারা শ্রীত্রীরাধাক্কষ্ণের অজে স্বদুমন্দ 
জলসিঞ্চন করিতেছেন, সেই তরণিতনয়া কালিন্দী আমার সুখসম্পদ্‌ বিস্তার করুন 1 ৫ ॥ 


টাক। । শ্রীরাধাকৃষ্*জললীলা-সাহায্যকারিণীং ষমুনাং ভৌতি-_মুদেতি । তরণিঃ সৃর্যত্ত- 
জমার্জাতা তরণিজা মুনা নোইফ্মাকং সুখং আত্ম-জলসেবিনাং তদজ্জসজজ-গদ্ধেনানন্দং প্রথয়তু বিস্তারয্নতু । 
কিস্ভূতা সতী মুদা হর্ষেণ রাধাক্কষক্তোর্যা প্রচুর জলকেলী তদ্যাং যো রসভরো বীর্ষ্যাতিশয়স্তেন স্খলত্তী 
শরীরাদিচ্ছিনা ঘা কষ্তুরী তৎ প্রসিদ্ধং হুস্থণং কুক্কুমঞ্চ তয়োর্ষা ঘনচচর্চা নিবিড়লেগনং তয়্া অচ্চিতং 
স্গঙ্ধ্যাদি প্রতিপাদকত্বেন পৃজিতং জলং যস্যাঃ সা। পুনঃ -কিস্তুতং তো রাধাক্কষ্কৌ প্রমোদাদ্ধর্ষাৎ উদিতং 
প্রকাশমানং ফেণরুপজ্িতং যথা স্যাত্রথা উম্িমস্ফুটকরশ্রিম্বা সিঞ্চভীব । চ্ক্ষুটাব্যভ্শকরসোোব আঃ শোভা 
যস্যাঃ সাচাসো উদ্িমশ্চেতি বিগ্রহঃ কুগ্চকুব্জবৎ পরনিপাতঃ1 স্ফুটোব্স্ত প্রফুলয়োরিত্যাদি মেদিনী ! 
ররসোগন্ধজলে রসে শ্জারাদৌ বিষে বীর্য্য ইত্যাদি চ॥ ৩৫ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। এই শ্রোকে শ্রীপাদ বছুনাথ পরম ভাগ্যবতী তরণি-তনয়্। 
শ্রীম্নার স্তব করিতেছেন । “অহো অভাগ্যং তস্য ন পীতং যমুনাজলম্‌ । গো-গোপ-গোপিকা সঙ্গে যন্ত্র 
ক্রীড়তি কংসহা 1” শযম্নাজলকল্লোলে সদা ভ্রীড়তি মাধব ইতি |» (পেম্মপূরাণ) । “অহো মানবের 
কি দুর্ভাগ্য, তাহারা যমুনার জল গান করে না, যেখানে গো, গোপ ও গোপিকাগণের সহিত কংসারি 
শ্রীরু্ণ নিত্য বিহার কবিয়া থাকেন ।” প্যমুনার জলকল্লোলে মাধব নিত্যই বিহার করেন” ইত্যাদি। 





“বজের মহিমা শুনি অবত্তী ছাড়িয়া । 

বুজে বাস করে যেই শুণে মৃগ্ধ হৈয়়া ॥ 

নবীন-যৃগলের শ্ঙ্গাররস-কেলি । 

বদ্ধ'ন করেন যিনি হৈষ্না কুতুহলী ॥ 

বৃজেতে বিখ্যাত নাম সেই “নান্দীমৃখী” ॥ 

বন্দনা করিব আমি হৈক্পা বড় সুখী 10৮ ৩৪7 
ধু 


৩৪৬ ] | শ্তরীশ্রীস্তবাবলী 


“ক্রীড়তি” ক্রিয়াপদের এই বতমান প্রয়োগদ্বারা যমুনায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার সুচিত হইতেছে । শীধাম 
প্রপঞ্চাতীত, চিন্ময়, জড়াংশরহিত, বিভূঃ সর্বগত ও মহান্‌। “সব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতন্-সম” চৈঃ চঃ) 
কাজেই শ্রীযমুনা বিশ্বের পঞ্চভুতের অন্যতম যে জল, কেবল সেই জলমস্সী নদীমান্ত্র নহেন ॥ ইনি চিন্ময়ী, 
পরমাম্থৃতবাহিনী । রৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র শ্রীভগবানের উক্তিতে দেখা যায়__-“পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে 
দেহরূপকন্কু । কালিন্দীয়সং সুব্ৃম্নাথ্যা পরমাম্ুতবাহিনী 71৮ অর্থাৎ “এই পঞ্চ যোজন পরিমিত র্ন্দাবন 
আমার দেহ-স্ব্ূপ। পরমাম্ৃতবাহিনী এই কালিন্দী সুযৃম্না নামে অভিহিতা ৷” এই পরমাম্মতবাহিনী 
যমুনা শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দরসে বিভোরা হইয়া তাঁহার মহাপ্রেমপান্রীরূপে ব্ৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন ! 
শ্রীবজসুন্দরীগণের ্ীমুখবাণী হইতে যমুনাদি নদীগণেরও ম্ধুর জাতীয় কুষ্ণপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় । 


“নদ্যস্তদা তদুপধার্ষ্য মুকুন্দগীতমাবভ্তলক্ষিতমনোভবতগ্রবেগাঃ । 
আলিঙজনস্থগিতমৃশ্টিমভূজৈমু রারেগৃহিতন্তি পাদযুগলং কমলো পহারাঃ1)% 
( ভাঃ-১০।২১১৫ ) 

“হে সখিগণ ! যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীসকলও শ্রীকৃষ্ণের বেণ্গীত শ্রবণে মদনমোহিভ 
হইয়া যায় এবং তাহাতে তাঁহারা আবর্তসমাকুল এবং বেগবিহীন হইয়া তরঙ্গরূপ বাহুতে কমলোপহার 
লইয়া মদনমোহনকে আলিজন করত তাঁহার পাদযুগল নিজাজে ধারণ করে ।” প্রেমিক মহৎগণ যেমন 
স্বয়ং কুষ্ণভজন করিয়া আশ্রিত বৈষ্ণব-ভত্তজনেরও তন্ভিরদ্ধি করিয়া থাকেন, তদ্রপ যমুনা স্বগ্নং কৃফ- 
সেবানন্দ আস্বাদন করি৷ ভক্তরন্দেরও ভক্তিবর্ধন করেন । শ্রীমৎ জাপগ্োোদ্বামিপাদ লিথিক্সাছেন__ 


“মাথুরেশ মণ্ডলেন চারুণাভি ্র্ডিতা প্রেমনদ্ধবৈষ্বাধ্ববদ্ধ নায় পর্ডিতা । 
উন্নিমদোবিলাসপদ্যনাভপাদবন্দিনী মাং পুনাতু সব্র'দারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥৮ € স্তবমালা ) 


“মনোহর মাথুরমণ্ডলদ্বারা যিনি মভ্ডিতা, প্রেমপরায়ণ বৈষবগণের যিনি রাগভন্তির রদ্ধদিকারিণী 
এবং স্বকীয় তরঙ্গমাল।রূপ বাহদ্বারা শ্রীরুফের চরণ-বন্দন তৎগরা- সেই ভান্দুহিতা ঘমুনাদেবী আমায় 
পবিভ্র করুন ॥৮ ৃ 

শীরন্দাবন-বাহিনী শ্রীঘমুনা শ্রীরুষফের পরম রমণীয় বিহারাষ্পদ, তাঁহার নৈগশক শোভা- 
সম্পদের তুলনা নাই ! শ্রীপ্পোপালচম্পূর বর্ণনা হইতে জানা যায়, শ্রীরুফ্ণের প্রতি পুনঃ পুনঃ অক্গুর, 
রাক্ষসাদির উৎপাত দেখিয়া যে দিন শ্রীনন্দাদি বজবাদিগণ গোকুল ত্যাগ করত শ্্রীরন্দাবনে যমুনাতটে 
উপস্থিত হইলেন” তৎকালে যমুনাতটউসমিহিত রদ্দাবনের শোভা শ্রীরুষ্ণের চিতকে সমধিক আকর্ষণ 
করিয়াছিল । “রামরুফোৌ চ বদ্ধতৃষ্ণাবাসাদিততীরোপকণ্ঠাবুৎকণ্ঠস্সা ভুবি শকটাদুৎগ্লূতৌ গ্লুত-সংগ্লুতা- 
হবানতঃ জুখসমন্বিতং সরীনন্বঞ্বিধায় _ প্রত্যগ্রমপি প্রত্যগ্রাম্মমাণ-বৈচিন্ত্রীগহনং গহনমবগাহমানৌ 
সব্যাগসব্যয়োঃ পশ্যন্তৌ চরণচারিতামেবাচরিতবন্তৌ । তদা কিমন্যদর্ণনীক্সমূ, সমস্ত রন্দাবনমপি ক্বফেন 
সপৃষ্টং হাম্টমেব নিণীয় পরাম্বষ্টম । 


্্ীত্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ | | 8 ৪ 
তত্র চ-- 
যদগানং বিপিনস্য কোকিলকলে ন্ত্যং লতাবিভ্রমে 
রোম্ণামুখিতমন্কুরে চ কবিতং যোগ্যানিদানাদূতে । 
 তন্সিখ্যা যদি কুফ্চসজতি-বশাত্ক্িংস্তথা বর্্যতে 
সত্যং তহি সদাপি তত্তদখিলং যক্মাদ্দরীদৃশ্যতে 0” ( পূর্বচম্পপৃঃ-৯।৬৩ ১ 
অর্থাৎ “নন্দাদি গোপগণের শকটরাজি বন্দাবনে উপস্থিত হইলে হুন্দাবন-শোা দর্শন-নিমিত 

তক্চাকুল এবং উ€ৎকম্ঠিতচিত্ত শ্রীরুষ্ণচ বলদেবের সজে শকট হইতে ঝাপাইয়া অবতরণ করিলেন এবং 
স্লৃতস্বরে সখাগণকে আহ্বান করত পরমন্গুখে তাঁহাদের অগ্রগামী হইয়া বুদ্দাবনের বৈচিন্রীপূর্ণ নৈসগকি 
শোভাসিন্ধূতে অবগাহন করত দক্ষিণে ও বামে বিক্ষময়ানন্দপূর্ণ দৃস্টি-সঞ্চার করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । রুন্দাবনও শ্রীরুফের শ্রীচরণ-স্পর্শে পরমানন্দে পুলকিত হইস্মা উচ্ঠিল 


কোকিলের পঞ্চমতান, লতাসমূহের ন্ত্য-বিলাস ও অঙ্কুরোদ্গমছলে পুলকাবলি ইত্যাদি কবির 
কাব্যেই মান্ত্র নিবদ্ধ হইয়া সামাজিকের আদ্বাদ্য হইয়া থাকে ঃ বস্তুতঃ তাহাতে কোনরাপ বাস্তবত। নাই। 
শ্রীরুষ্ণসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া কবির কাবাযও যেন মূর্ত ও সত্যরাপে ব্ৃন্দাবন-শোভাপ্র প্রকাশগ্রাপ্ত হইয়া নয়ন- 
গোচর হইল 1! পৌগন্ডে স্রীরুঞ্চ সখাগণসহ পুলিন-ভোজন-লীলম্ম পরম মনোহর যম্নাতটকেই নিবাচিত 
করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমভ্ভাগবতে বণিত রহিয়াছে 
| “অহোহতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ স্বকেলিসম্পন্ম্দুলাচ্ছবালুকম্‌ । 
স্ুটৎসরো গন্ধহাতালিপন্ভ্রিকধ্বনি-প্রতিধ্বানলসদৃদ্রতমাক্ুলম্‌ ॥৮ (ভা$-১০।১৬1৫ 9 


*হে বয়স্যগণ ! এই পূলিন-ভুমি কি মনোরম ! এখানে আমাদের ক্রীড়ার উপযোগী সকলই 
রহিয়াছে । এ-স্থান মুদুল ও স্বচ্ছ বালুকাময় এবং বিকসিত কমলাবলীর সৌরভে আকৃষ্ট ভঙ্গের ঝঙ্কারে 
ও পক্ষিগণের কলকুজনের প্রতিধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজি এস্থানে বিরাজিত !” 


কৈশোরে সর্বলীলাম্‌ কুটমণি রাসলীলারও মনোরম স্থান এই যমুনা-পুলিন। 
“তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নিষ্বিশ্য প্লিনং বিভুঃ। বিকসৎকুন্দমন্দারসূরভ্যনিলযট্পদম্‌ ॥। 
শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্‌ 1 ক্ুষ্চায়া হত্ততরলাচিতকোমলবালুকম্‌ |” 
| ( ভাঃ-১০।৬২১১, ১২) 
“যেস্থানে শারদ-শশধরের মুদুল-কিরণ-সম্পাতে রান্ত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল, ষে স্থানের 
বিকসিত কুন্দ ও মন্দার-কুসৃমের সুগন্ধে সুরভিত সমীরণ-প্রবাহে ভূজকুল আকৃষ্ট হইয়া কুসুমের স্তবকে 
স্তবকে ঝঙ্কার করিয়া বেড়াইতেছিল, যেস্থানে যমুনার তরল তরঙ্গরূপ হত্দ্বারা সুকোমল বাল্কারাশি 
সমভাবে আস্তৃত হইয়াছিল, সেই যমুনা পুলিনমধ্যে রাসবিহার-কামনায় স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপাজনা- 
গণকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন 1৮ : 3. 2. | 


২৪৮ ] [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 
সর্ধবানন্দ-কদন্বকেন হব্রিণা প্রাগ্‌যাচিতা অপ্যমুঃ 

স্বৈরং চাক্ত বিংসম্ত। রুনি ফাঃ ক্রোধাদনাদৃত্য তাম্‌। 
প্রাণপ্রেষ্টসখীং নিজামন্দিনং তৌনব সার্ধং মুদা 

বাধাং সংবময়ন্তি তাঃ প্রিস্সখীমু্দ্ধী। প্রপছত্াম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 


অনুবাদ । নিখিলানন্দের চরমাশ্রয্প শ্রীরুষ্ণ-কর্তৃক নির্জনে মিলননিমিত্ত প্রাথিতা হইয়াও 
যাহারা প্রণয়-কোপবশতঃ তাহা অনাদরপূর্বক স্বীয় প্রাণপ্রেন্ঠসখী শ্রীরাধিকাকে পরমানন্দে শ্রীকুফের 
সহিত মিলিত করেন, শ্রীরাধার সেই প্রিয়সখীগণকে আমি মত্তকে বহন করি ॥ ৩৬) 
| দ্্রীকা। ফ্থয়োস্ত তয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্যামুগীদৃশ ইতি বচনেন সখীনামানভ্ত্যাৎ ক্র মশম্ত- 
বনাশত্তা সব্বা এব তৎ সখীরেক পদ্যেন স্কৌতি-_সব্বেত্যাদি ৷ তাঃ সংখ্যাতীতাঃ সখী মৃদ্ধূণা প্রপদ্যে 





যমুনাপুলিনে-পরম রসময়ী শ্রীশ্রীরাস-বিহারান্তে যম্ুনাজলে গোগীগণসজ্জে শ্রীন্রীরাধামাধবের 
জলবিহার হইয়া থাকে । প্রমন্ত গজরাজণ করিণীর ন্যায় প্রচুর জলবিহারে শ্তরীশ্রীরাধামাধবের গান্্লগ্র 
কুক্কুম, কন্তরা ও চন্দনাদি ধৌত হইয়া যমনার জল পঙ্কিল ও সুরভিত হইয়া থাকে । যমুনা পরমানন্দিত 
চিত্তে গোপীগণসহ শ্রীস্্রীরাধাক্সাধবের জলব্রীড়াপ্প যোগদান করত ফেনরাপ ফ্িমিত অর্থাৎ মৃদুমন্দহাস্যে 
শোভিতা হইয়া তরজ্রূপ হস্তে শ্রীশ্রীরাধামাধবের অঙ্গে জলসিঞ্চন করিতে থাকেন 1 শ্রীপাদ বলিতেছেন 
“সেই তরণি-তনয়া কালিন্দী আমার সুখ-সম্পদ্‌ বিস্তার করুন অর্থাৎ প্রেমসূখ বধিত করুন ॥ শ্রীপাদ 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন--“কালিন্দী সলিলে চ তৎকুচতটী-কস্তুরিকা-পঞ্কিলে স্বায়ং আয়মহো 
কুদেহজমলং জহ্যাং কদা নির্মলঃ 1” (রাধারসসূধানিধি-৬০)। অর্থাৎ “শশ্রীরাধারাণীর কুচতটলগ্ন 
কন্তব্িকায় পঙ্চিল কালিন্দীর নীরে বার বার স্ান করিয়া কবে কুদেহজমল € মায়িক দেহাভিমান ) ত্যাগ 
করত নির্মল হইব অর্থাৎ সিদ্দগ্বরুপাবেশে শ্ুদ্ধচিভে ভক্তিরস'স্বাদনে ধন্য হইব £? 


"পরস্পর আন্ন্দেতে শ্রীরাধাগোবিন্দ । 

যমুনায় জলকেলি করিলে আরম্ভ ॥ 
কন্তরী-কুক্কম-চন্দন দুহ' অজ হৈতে । 

স্খলিত হইয়া পড়ে জল-প্রবাহেতে ॥; 

আনন্দে ফেনারূপ মুদুমন্দ হাস্যে 

তরঙ্গ-রাপ হস্ভদ্বারা অতীব উল্লাসে । 
শ্রীরাধা-গোবিন্দে যিহৌ অভিষেক করে । 
তপন-তনস্সা “শ্রীকালিন্দী” নাম ধরে ॥। 
ভাগ্যবতী প্রবাহিণী সেই ত যমুনা ॥ 
সুখ-সম্পদ্‌ বদ্ধি কর এই ত প্রার্থনা 1” ৩৫ & 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৩৪৯ 


মস্তকব্যাপারেণানগচ্ছামি । যাঃ সখ্যোহনূদিনং প্রত্যহং নিজাং পপ্রাণপ্রেষ্ঠসখীং রাধাং মুদা হর্ষেণ তেন 
্রীরুষ্ণেন সাদ্দং সহ সম্যক রসম্মস্তি ব্রীড়য়ন্তি কিং কুত্বা সব্ব্বানন্দকদন্বকেন সব্বানন্দসমূহেন হরিণা 
স্বৈরং যথাস্যাতথা চারু রিরংসয়া রমেপেচ্ছয়া রহসি নিজ্ভনে দ্রাক্ঝটিতি যাচিতা প্রাথিতাঃ অপি অনূঃ 


রহুসি স্বাভিঃ সহ কামব্ত্রীড়াং ভ্রোধাদনাদূত্য ॥ ৩৬ ॥। 


স্তবামূৃতকণ। ব্যাখ্য] । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীরাধার সখীগণের স্ভব করিতেছেন । “য্থস্োস্ত 
যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মুগীদৃশঃ উঃ নীঃ) অর্থাৎ শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী উভগ্ের যৃথে কোটি কোটি 
সংখ্যক মৃগীনয়না গোপী আছেন । এই উজ্ভ্বলনীলমণির বচনানুসারে শ্রীরাধার অসংখ্য সথীর নামোজেখ 
পূর্বক বন্দনা করা সম্ভবপর নহে বলিয়া এই শ্লোকে সমস্ত সথীগণের স্ভব করিতেছেন। গোপিকার প্রেমে 
আত্মেন্দ্িয্-সৃখবাসনার অত্যন্তাভাব। “আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার । রুফ-সুথহেতু চেস্ঠা 
মনোব্যবহার ॥ কৃষ্ণ-লাগি আর সব করি পরিত্যাগ । কুষ্ণ-জুথহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ 1৮ (চৈঃ চঃ) 
“যদস্যাং কুষ্ণসৌথ্যার্থমেব কেবলম্দ্যমঃ” তেঃ রঃ সিঃ) £ “ইহাতে শ্রীকফ্সূখের নিমিত্তই সর্বন্ত উদ্যম 
দম্ট হইয়া থাকে ।” শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের ষেমন শ্রীকুক্-সূথই একমান্ত কাম্য” তদ্ধপ শ্রীরাঁধার 
সমীগণের ত্রীশ্রীরাধাকৃফের সুখই কাম্য । নায়িকাভাববতী যৃথেশ্বরীর ভাবমাধূর্যে অভিলাষময়) প্রীতিকেই 
সখীভাব বলা হয়। সখীগণ স্বীয় যথেশ্বরীর সহিত শ্রীরুষ্ষের মিলন-সম্পাদন করিস্সাই সুখী হন, 
রীকুষ্চের সহিত স্বতল্সভাবে মিলনেচ্ছা তাঁহাদের জাগে না। ৃ 


“সখ্ীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন ॥ কুফ্ষসহু নিজলীলায় নাহি সখ্থীর মন ॥ 
রুষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায় । নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পার ॥। 
রাধার স্বরূপ- কুক্ষপ্রেম-কল্গলতা । সখীগণ হয় তার পলব-পুষ্প-পাতা ॥। 
রুফণলীলাম্বতে যদি লতাকে সিঞ্চ্প । নিজসেক হৈতে পল্পবাদেযর কোটি সুখ হয় )% 
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ ) 
“সথ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোহ্ললাদিনীনামশক্তেঃ 
সারাংশ-প্রেমবল্যাঃ কিলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ । 
সিক্তায়াং কুষ্ণলীলামুতরসনিচগ্সেরুল্লসম্ত্যামমূষ্যাং 
ভাতোল্লাসাঃ গ্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্ভি য্তন্ন চিন্রম্‌ ॥৮ (গোঃ লীঃ-১০।১৬ ১ 
প্্রজজনরাপ কুমুদগণের পক্ষে চন্দরদ্বরূপ শ্রীরুষ্ণের হ্লাদিনী নাম্নী শত্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই 
প্রেমরূপ লতার সদৃশী হইলেন শ্রীরাধা আর তাঁহার সখীগণ হইলেন সেই লতার কিসলপ্ন, পন্র ও পৃষ্পাদি 
তুল্যা এবং তাঁহারা শ্রীরাধার নিজের তুল্যাও। তাই শ্রীরুষ্ণলীলামৃতরাপ জলসেকে শ্রীরাধা-লতা সিতা 
এবং উল্লাসিতা হইলে সর্থীরাপ পন্র-পৃষ্পাদির নিজসেক অপেক্ষা যে শতগুণ অধিক সুখ জন্সিবে, ইহাতে 
আর বিচিন্নতা কি £” 


৩৫০ 1 1 শ্রীত্রীভ্ভবাবলী 


প্রম্ণা ষে পারিবপ্টনেন কজিতাঃ সেবাঃ সাদবোৎসুকাঃ 


কুর্তবাণাঃ পরমাদত্রেণ সততং দাস বয়স্যোপমআাঃ | 
বংশী-দ্পণ-দুত্যবারি-বিলসতান্ 'ল-বীণাদিভিঃ 
প্রাণেশং পরিতোবযস্তি পরিত্তান্‌ পত্রিমুখ্যান ভে ॥ ৩৭| 


“নিরুপাধিপ্রীতিপরা সদশী সুখদুঃখয়়োঃ। 
বগ্নস্যভাবাদন্যোন্যহাদয্নক্তা সখী ভবে 1”; (অঃ কৌঃ-৫1২৭৯) 





“যাঁহারা নিরুপাধি-প্রীতি পরাস্নণা, সুখ-দুঃখে সদৃশী ও বম্মস্যভাবহেতু পরস্পরের হাদয্নক্তা 
তাঁহারাই সখী বলিয়া কথিত হন।” 


“স্বাত্মনোইপ্যধিকং প্রেম কুব্বাণান্যোহন্য মচ্ছলম্‌। 
বিশ্রম্ভিণী বয়োবেষাদিভিস্তলা। সী মতা |” (উঃ নীঃ-দুতী প্রঃ-৭০ ) 
“যাহারা নিফকপটে পরস্পরের প্রতি অতিশয় প্রীতি করেন এবং পরস্পরের পরম বিশ্বাসভাজন 
হন, যাঁহাদের বয়স ও বেশাদির তুল্যতা তাঁহারাই পরস্পর অখী হ্হ্ক়্া থাকেন 7৮ 


বন্দাবনেশ্বরা শ্রীরাধার সী পঞ্চবিধ-_ সখা, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম গ্রেষ্ঠ সখী | 
সখী---কুসুমিকা, বিদ্ধ্যা, ধনিষ্ঠাদি ৪ নিত্যসখী-_কন্তরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি +. প্রাণসখী- শশিমুখী, বাসন্তী 
প্রভৃতি, প্রিয়্সখী-_কুরজাক্ষী, সুমধ্যাদি এবং পরম প্রে্ভসখী--ললিতা, বিশাখাদি। 


শ্রীপাদ পূর্বে ললিতা, বিশাখাদির স্তব করিয়াছেন, ধনিষ্ঠারও স্ভব করিয়াছেন । ইহার পরে 
নিত্যসখী ও প্রাণসখী মজরীগণের বন্দনা করিবেন। সুতরাং ইহারা ব্যতীত শ্রীরন্দাবনেশ্বরীর অন্যান্য 
সখাগণকে সমচ্টিগতভাবে এই শ্লোকে স্তব করিতেছেন । শ্রীরুষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সুখ-বিলাসেই 
ইহাদের আনন্দ-পরাকাষ্ঠা । ইহারা নিজে শ্রীরুষ্ণসঙ্গ-কামনা ক্রেন না। দৈবাৎ তাদৃশ মৃহ্ত্ত উপস্থিত 
হইলে, অর্থাৎ নিজনেও যদি শ্রীরুষ্চ ইহাদের সহিত মিলন-কামনা করেন ; তখন প্রণয়-কোপের সহিত 
ইহারা তাহাতে অনাদর প্রকাশ করত শ্্রীরাধাকেই ্রীক্কষ্ণের সহিত মিলিত করিয়া আনন্দসাগরে ভাস- 
মানা হন। শ্রীপাদ বলিতেছেন-_শ্রীরাধার সেই প্রিয্নসখীগণকে আমি সতত মত্তকে বহন করি । 


“অব্বা নন্দ শ্রীগোবিন্দ একান্ত নিজ্জ'নে। 
্চছন্দ-বিহার লাগি করে নিবেদনে ॥৷ 

কিন্তু যাঁরা প্রণয়কোপে করে প্রত্যাখ্যান। 
শ্রীরাধায় মিলাইয়া উল্লসিতা হন ॥| 
প্রাণাধিকা শ্রীরাধার সেই সখীগণে | - 
মন্তকে বহন করি অতি হর্ষ মনে |” ৩৬ ॥! 


০ ০০ ৮ রানা যাক ক্ষ্া 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ (1 ৩৫১ 


ঘন্ঞবাদ । যাঁহারা বংশী, দর্পণ, দৌত্যকার্ধ, জল, কপূরবাসিত তাম্বল, বীণাদি সেবোপ- 
করণদ্বারা সতত শ্রীরুষ্ণের সন্তোষ-বিধান করিতেছেন, যাঁহারা প্রেমের সহিত পরস্পর এসমস্ত সেবা 
বিভাগ করিয়া লইয়া কায়-মনা-বাক্যে পরমাদরে প্রাণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্কের সেবা নিরত ঃ সেই জর্দা 
সেবনোৎসূক বয়্স্যতুল্য প্াত্তরি প্রভৃতি শ্রীকফদাসগণকে আমি ভজন করি 1 ৩৭ || 


টীকা] । শ্রীকফ্সেবাকাজ্্ষী ত৭ সেবকবিশেষান্‌ স্বোতি__প্রেশ্ণেতি | তান্‌ পন্রিমৃখ্যান্‌ শরীক ্- 
দাসান্‌ ভজে । পন্্রী এতন্নামা গোপোমৃখ্যঃ প্রধানং যেষাং তান্‌। যে প্রাণেশং শ্রীকুফং পরিতঃ বব তো- 
ভাবেন কায়মনোবাগ্ভিরিত্যর্থঃ। বংশ্যাদিভিঃ কৃত্বা পরিতোষয়ন্তি। বংশী চ দর্পণং মুকুরশ্চ দৃত্যং 
দৃত্যক্রিক্লা চ বারি জলঞ্চ বিলসৎ কপূরাদিভিঃ সঙ্জিত তাম্লঞ্চ বাঁণাষন্ত্রবিশেষণ্চ তে তৈঃ1 কিং 
কুবব্তঃ পরিবস্টনেন ভ্রাতস্তবেয়ং কর্ভব্যা মমেয়মিতি বিভাগেন উৎসুকাঃ সন্তঃ দৈব পরিচর্থ্যাঃ 
কুক্বাণাঃ কিস্তীতাঃ সততং পরমা দরেণ রুষ্চকত্ক সমাদরেণ বযসস্যোপমাঃ সখিসদূশঃ ॥ ৩৭ ॥ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা? ॥ আীপাদ এই শ্লোকে রভ্তক, পত্রকাদি ভ্রজের দাস্যরসের পরিকর- 
গণের স্ব করিতেছেন । “দাসান্ত প্রশ্রিতা স্তস্যনিদেশবশবন্তিনঃ । বিশ্বস্তাঃ প্রভূতাজ্ঞান-বিনস্রিতধিয্মশ্চ তে 1)” 
(ভঃ রঃ সিঃ-৩।২1১৬ )1। “দাসগণ প্রশ্রিত (অবনত দঞ্টিতে অবস্থিত ), স্ব-স্ব যোগ্যকার্ষে শ্রীরুষণাজায় 
স্থতঃরুচিশীল, বিশ্বস্ত এবং প্রভূত্বক্তানে বিনম্সিত বুদ্ধিবিশিষ্ট 7» শ্রীমৎ রাপগোস্বামিপাদের মতে 
শ্রীকৃঞ্ণের দাস চতুবিধ-_ অধিরুত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ । “চতুদ্ধমী অধিকুতাশ্রিতপারিষদানুগাঃ ॥” 
(এ-১৮))। ব্রক্মা, মহাদেব, ইন্দ্রাদি অধিকৃত দাস। আশ্রিত তিন প্রকার-- শরণ্য, ভানীচর ও সেবা- 
নিষ্ভ। কালিয়, জরাসন্দকর্তৃক বদ্ধ ন্প্যদি শরণ্য, শৌনকাদি ভানীচর এবং চন্দ্রধরজ, হরিহয়, বহুলাশ্ব, 
ইক্ষ_বাকু, শুতদেব, পুণুরীকাদি সেবানিষ্ঠ | উদ্ধব, দারুক, জৈন্রাদি পারিষদ । অনুগ দ্বিবিধ-_পুরস্থ ও 
বজস্থ। সৃচন্দ্র, মণ্ডনাদি পুরস্থ এবং রম্তক, পন্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধ্ব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, 
মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয্পোদ, বকুল, রসদ ও সারদাদি ব্রজস্থ অনুগ দাস। ইহাদের নাম যেমনি 
সুন্দর, ক্যাপও তেমনি মনোহর । 

“মণিময়বরমণ্ডনোজ্জ্বলাঙ্গান্‌, পুর জবা-মধুলিট-পটীর-ভাসঃ । 
নিজবপুরনুরূপ-দিব্যবস্্রান্‌, ব্রজপতিনন্দন-কিস্করান্নমামি ॥৮ (এ-৪৬) 

“যাহাদের অঙ্গ মণিময় অত্যুনতম অলক্কারে উদ্দ্রল, যাহারা স্বর্ণ, জবাপুষ্প, ভ্রমর, চন্দনাদির 
ন্যায় মনোহর কান্তিযৃক্ত এবং নিজ নিজ দেহের উপযোগী দিব্যবস্ত্রাদিতে শোভিত, আমি সেই ব্রজেন্দ্র- 
সন্দনের ভুতাগণকে প্রণাম করি 1৮ ইহাদের সেবাও অতি আতিপূর্ণ । 

““দুততং কুরু পরিষ্কুতং বকুল ! পীতপট্টাংশুকং বরৈরগুরুভির্জলং রচয্স-বাসিতং বারিদ ! 
প্রসাল ! পরিকল্পয্মোরগলতাদলৈবা!টিক1ঃ, পর1গপটলী গবাং দিশমরুত্ধ পৌরন্দরীম্‌ 11” 
(এ-৪৪ ) 


৩৫৯ ] [ শ্রীত্রীপ্তবাবলী 


“হে বকুল ! পীত-পটবস্ত্র শীগ্র পরিফ্ষার কর, হে বারিদ! উৎকৃষ্ট অগুরুদ্বারা জল সুবা- 
সিত কর, হে রসাল ! তান্থুলপত্রদ্বারা বীটিকা প্রস্তত কর ঃ গো-গণের খুরোখিত রজসমূহ পূর্বদিক আচ্ছন্ন 


করিয়াছে ।” 
ব্রজস্থদাসগণের সেবা গাঢ় আদরময় বলিয়া আ্ীপাদ দাসগোদ্বামিচরণ ইহাদের “বয়্স্যোপমা৪” 


বা 'সখাসদ্‌শ' বলিয়ছেন। আীরূপগোস্বামিপাদের মতে দাস্যরসের স্থায়িভাব “সন্ত্রমপ্রীতিঃ | সন্ত মপ্রীতির 
লক্ষণে শ্রীপাদ লিখিয়াছেন--“সন্দ্রমঃ প্রভৃতা-জ।নাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরঃ। অনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ 
সন্ভ্রমপ্রীতিরচচ্যতে । এষা রসেইন্ত্র কথিতা স্থায়িভাবতয়া বুধৈঃ ॥” (এঁ-৭৬)। পপ্রভূতা জ্তানবশতঃ চিত্তে 
যে সাদর কম্প হয়, তাহাকে সম্ভ্রম বলে, ইহার সহিত এঁকপপ্রান্ত প্রীতিকে সন্ত্রমপ্রীতি বলা হয়, এই 
সন্ভরমপ্রীতিই এই রসের স্থায়িভাব বলিয়া কথিত হয়।” সুতরাং দাস্যরসে সম্ভ্রম, গৌরবাদি যে অল্প- 
বিস্তর থাকিবেই, ইহা সুনিশ্চিত | কিন্তু শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_-“শ্রীব্রজস্থানান্ত মাধূর্যেকময় 
এব। অথাপ্যেষাং প্রীতেতত্তিত্বং স্রীগোপর1জকুমারপর মগ্ডণপ্রভাবত্বাদিনৈবাদরসভাবাৎ |” অর্থাৎ 'ব্রজস্থ 
ভূত্যগণের দাস্যভভ্তি নামক স্থায়িভাব__কেবল মাধর্ষমগ় ৷ প্রশ্ন হইতে পারে, গ্রশ্র্ষজ্তানাভাবে দাস্য- 
ভাবের উদ্রেক অসম্ভব । ব্রজস্থ ভত্যগণে যদি এখ্বরধক্তান বা প্রভূবুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের 
প্রীতির দাস্যভত্তিত্ব সিদ্ধ হয় কিরাপে £ এজন্য বলিলেন-_তাঁহাদের মাধূর্যজ্ঞান থাকা সত্তেও শ্রীব্রজরাজ- 
কুমার, পরম গুণবান্‌, অত্যন্ত প্রভাবশালী বুদ্ধিতে আদর বিদ্যমান থাকায় প্রীতির দাস্যতক্তিত্ব সিদ্ধ হয় ।, 
ব্রজবাসী কাহারো শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্বুদ্ধি থাকে না। দাস্যরসে রাজপুত্র বা যুবরাজ-বৃদ্ধিতৈই যথাসম্ভব 
সন্্রমের প্রকাশ হয়, এই জন্যই শ্রীপাদ ইহাদের বয়স্যতুল্য বা সখাগণের প্রায় বলিয়াছেন । 
ইহারা পরস্পরে পরম প্রীতিভরে শ্রীরুষণের সেবা বিভাগ করিয়া লইয়া বংশী, দর্পণ, দৌত্যকার্য, 

সবাসিত জল, কপৃ.রবাসিত তান্বল, বীণাদি সেবোপকরণদ্বারা সতত শ্্রীরুফ্েরে সন্তোষবিধান করিয়া 
থাকেন । শ্রীপাদ বলিলেন_-সতত সেবনোৎসূক সেই পন্রী প্রভৃতি দাসগণকে আমি ভজন করি । 

“প্রেমাবেশে কুঞ্চসেবা করে রান্রিদিনে | 

পরস্পর সেবা-কার্য করিয়া বন্টনে ॥ 

ংশী, দর্পণ, দৃতাক্রিয়া, কপূর, তাম্থল। 

পরিচর্যযা করে যাঁরা সময়ানুকৃল ॥। 

সুবাসিত জল ভোগ্য-উপকরণ যত । 

বীণাবাদ্য যন্ত্র যাহা কৃঞ্ণ-অভি মত ॥ 

কৃষ্ণের মরম বুঝি পরিচর্যা করে । 

ভাগ্যবান্‌ কৃঞ্চদাস বৃক্গাণ্ড-ভিতরে ॥ 

সেই বয়স্যতুলা পত্রী আদি দাসগণ | 

সব্বদা ভজিব আমি এই মোর মন 11 ৩৭ ।। 


স্রীশ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ ] [ ৩৪৩ 


তান্বলাপণ- পাদঅদ্দন-পয়োদানাভিসাবাদিভি- 

নু ন্দাব্ণ্যমহেস্বতীং প্রিয়তয়। যাস্তীষয়ন্তি গ্রিয়াঃ। 

প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীকুলাদপি কিলাসক্কোচিত। ভূমিকাঃ 

কেলীভূমিযু জপমঞ্জবিমুখাস্ত। দাসিকাঃ সংশ্রপ্থে ॥ ৩৮ | 
অন্বাদ । তাশ্বলার্পণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি কাষদার। যাঁহারা শ্রীরন্দাবনেখ্ধরী 
শ্রীরাধিকাঁকে নিয়ত পরিতৃপ্ত করিতেছেন এবং প্রাণপ্রেষ্ শ্রীললিতাদি সখীগণ অপেক্ষাও আীরাধাকৃফের 
কেলিস্থানে গমনাগমনে অসস্কৃচিত ভূমিকা রহিয্সাছে, সৈই ব্ূপমঞ্জবীপ্রমুখ। আীরাধাদাসীগণকে 


আমি আশ্রয় করি ।॥ ৩৮1 


টাকা । শ্রীক্ুষ্চদাসবৎ শ্রীরাধিকাদাসীঃ স্তৌতি__ তাগ্থুলেতি। তা রাপমজরিমুখাঃ প্রভতিঃ 
কৈলীভূমিষ্‌ দাসিকাদাসীঃ সংশ্রয়ে । যাঃ প্রিয়তয়া হাদ্দেন স্যৌমনস্যনেতি যাবৎ । তাশ্বলার্পণ-পাদ- 
মদ্দ'ন-প্নোদানাভিসারাদিভিঃ কৃত্বা প্রাণেশ্বরীং রীধিকাং তোবয্নন্তি শ্রীণয্নন্তি। কিন্তৃতাঃ প্রাণপ্রে্-সখী- 
কুলাু ললিতাদি সীসমূহাৎ প্রিয়াঃ। যতঃ কিলাসক্রে'চিতা ভূমিকাই সম্ভাবিত নিঃশঙ্কত! স্থানানি 
কিল শব্দন্ত বাতশায়্াং সন্তাব্যানুনয়ার্থয়োরিতি মেদিনী । নন্বনন্য-সন্বন্ধবিশেষণানাং কন্রধীনব্তিত্বা 
কবিনা কন্ত্রা দাসীনাং স্বন্ধে অপযুক্ততা দৌষঃ স্যাদিতি । নচ তচ্ছব্দস্য প্রসিদ্ধ পরামর্শকত্বেন স্বানু- 
ভূতানাং স্বসেব্য দাসীনামেব প্রতীতিরিতি বাচ্যম্‌। যন্তদোমিলিতান্বঘে অদঃ প্রসিদ্ধ পরামর্ষকত্বাভাবাৎ। 
উচ্চতে সমাধীয়তে ৯ । পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভূঙ্ত্তে ইত্যন্ত্ পীনত্বানুপপত্তা ধা রাল্িভোজিত্ব মাক্ষি- 
পাতে তথা রাধাদাসীনাং স্বসপ্বন্ধে সেব্যত্বানূপপত্ত্যা রাধাকুক্ণ-সম্বন্ধ আক্ষেপাল্পব্ধ এবেতি ন ন কিচ্ধিদেতৎ 1৩ 


সবামুতকণ। ব্যাথ্য।। শ্রীপাদ দাসগোতম্বামিচরণ এই শ্লোকে আীরূপমঞ্জরী -প্রমূখ শ্রীরাধা 
দাসীগণের বা রাধাম্বেহাধিকা মঞ্জরীগণের স্তব করিতেছেন । পূর্বোন্ত শ্রীরাধার পঞ্চবিধ সখীর মধ্যে 
ইহারা প্রাণসখী ও নিত্যসখখী । *যাঃ প্ববং ₹ প্রাণসখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ কীত্ভিতাঃ। জখীস্মেহাধিকা 
ভ্েয়াস্তা এবান্র মনীধিভিঃ ॥৮ (উঃ নীঃ-সখীপ্রঃ-১৩৪ )। পূর্বে যাঁহাদিগকে প্রাণসখী ও নিত্যসখা 
বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে, রসক্তগণ তাঁহাদিগকেই সখী-স্লেহাধিকা বলিয়া মনে করেন। “তদীয়তাভি- 
মানিন্যো যাঃ স্মেহং জব্বদাশ্রিতাঃ । সথ্যামল্পাধিকং ক্কৃফ্ণাৎ সখীস়েহাধিকাস্ত তাঃ |” (এ্র-১৩১)। 
“যেসব সখী "আমরা তোমারই" এই প্রকার অভিমান বহন করত শ্ত্রীরাধাতে সর্বদা স্েহ-প্রদর্শন করেন 
এবং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা স্ত্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধাতে কিঞিৎ অধিক হা হন, তাঁহাদিগকেই সখীপ্বেহাধিকা 

বলা হয় ।* জ্রীমত রূপগোস্বামিপাদ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন-_- 
বিষমবিষধরেয়ং শব্ব রী প্রার্ষেণ্যা, কথমিহ ডিবির ভীর্ুরেষা প্রহেয়া £; ডেঃ নীঃ সখীপ্রঃ ১৪২) 
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“বিরমতু তব বৃন্দে দৃত্যচাতুর্ষ্যচর্্যা, সহচরি বিনির্ত্য বহি গো্ডেন্দ্রসূনূম্‌ 


52৪8 1 । শ্রীত্রীস্তবাবল? 


শ্রীরাধার কোন প্রথরা প্রাণসখী শ্রীরাধার অভিসার নিষেধ করত রন্দাকে বলিলেন__“হে সহচরি 
বন্দে! তোমার দৌত্যচাতুর্ধ বিরামপ্রাপ্ত হউক, তুমি এইস্থান হইতে প্রতিনিবৃন্ত হইয়া গোষ্েন্দ্রনন্দনকে 
বল যে, এ বর্ষার রান্রি, ইহাতে বিষম বিষধরসম্হ ইতস্ততঃ জঞ্চরণ করিতেছে, কিরূপে এই ভীরু- 
ভাবা শ্রীরাধাকে গিরিগহ্বরে প্রেরণ করিব, তিনি তো কালিয় প্রভৃতি সর্পকে দমন করিয়াছেন, অতএব 
তিনিই যেন স্বপ্নং সংগোপনে এখানে অভিসার করেন 7, 


এই রাধাস্নেহাধিকা প্রাণসখী ও নিত্যসখীগণকেই মঞ্জরী আখ্যা দেওয়া হয়। পঞ্চপ্রকার 

সখীর মধ্যে ইহারা সখীর কক্ষায়্ স্থিত হইয়াও দাসী, সর্বদা ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় নিরতা। তাই 
বলা হইয়াছে__-“তাহ্ুলার্পণ-পাদমদ্দ'ন-পয়োদানাভিসারাদিভিরন্দারণ্যমহেহ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি 
প্রিযাঃ।”  “তাম্থুলার্গণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্দারা যাহারা শ্ত্রীরন্দারনেশ্বরী শ্রীরাধাকে 
নিক্মত পরিতৃপ্ত করিতেছেন ।” শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন-__ 

“চোদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে, চিরুণী লইয়া করে ধরি । 

কুটিল কুত্তল সব, বিথারিয়া অঁঁচরব, বনাইব বিচিন্র কবরী 1) 

স্থগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব, পরাইব মনোহর হার । 

চন্দন-কুক্কুমে” তিলক বনাইব, হেরব মুখ-সুধাকর ॥। 

নীল-পট্টান্বর, যতনে পরাইব, পায়ে দিব রতন-মঙ্জীরে । 

তঙ্জারের জলে রাজা-চরণ ধোয়্াইব, মুছাইব আপন চিকুরে ॥ 

কুঁসুম-কোমলদলে, শেজ বিছাইব, শয়ন করাব দৌহাকারে 1 

ধবল চামর আনি, মৃদু মবদু বীজব, ছরমিত দুহু"ক শরীরে ॥। 

কনক-সম্পৃট করি, কপৃরি-তান্কুল ভরি, যোগাইব দৌহার বদনে । 

অধর-সুধারসে, তান্থুল-সুবাসে, ভোখব অধিক যতনে ॥৮ € প্রার্থনা ) 


মঞ্জরীগণের সেবারস দিয়া গড়া স্বরাপ। সেবাগত প্রাণা, সেবা ভিন্ন আর কিছুই কামনা 

করেন না। এই সেবারজ-নিষ্ঠত্বহেতু সমস্বেহা পরমপ্রেন্ঠসখাী শ্রীললিতাদি অপেক্ষাও যুগলের রহস্যমক়্ 
কুঞ্জবিলাসস্থানে গমনাগমনে ইহাদের অসঙ্কোচ ভূমিকা দেখা যায়৷ প্প্রাণপ্রেন্ঠসহীকুলাদপি কিলা- 
সঙ্কোচিতা ভুমিকাঃ কেলীভুমিযু |” তাৎপর্য এই যে, শ্রীরাধার যে গঞ্চবিধ সর্খীর কথ। বলা হইয়াছে, 
তাঁহারা সকলেই শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয্লাই সুখী হন; শ্ত্রীরুষ্ণের সহিত স্বতন্ত্রভাবে 
মিলনে কাহারো ইচ্ছা বা প্রয়াস নাই। তবু কখনো কখনো শ্রীরাধার ইচ্ছায় বা চেষ্টায় ললিতাদি 
সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ সংঘটিত হইয়া থাকে । 

“যদ্যপি সখীর ক্ৃঞ্-সঙ্গমে নাহি মন। 

তথাপি রাধিকা যত্তে করায় সঙ্গম ॥ 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ ] [ ৩৫ 


নানা-ছলে কু্কে প্রেরি সঙ্গম করায় | 
আত্মাকঞ্চসজ হৈতে কোটি সূখ পায় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ ) 

কিন্ত মজরীগণের সেবৈকনিষ্ঠত্বহেতু সখীর কক্ষায় থাকিম়্াও কখনই ভীকুষ্ণাজ-সজ সংঘটিড 
হয় না। শ্রীক্ুষ্ণের চেস্টা এবং দ্বীপ যৃথেশরীর আগ্রহাধিক্য বিদ্যমান থাকা সত্বেও তাঁহারা কখনই 
শ্রীরুঞ্চাল-সঙ্গসূথে স্পৃহাৰতী হন না। 

“অনন্য শ্রীরাধাগপদকমলদাস্যৈকরসধীহ্রেঃ জে জং দ্বপনসময়ে নাইপি দধাতী । 

বলাৎ কৃষ্ণে কুর্পাসকভিদি কিমপ্যাচরতি কাপ্যদশ্নর্মেবেতি প্রলপতি মগ্নাত্মা চ হসতি |” 

€ স্তবমালা ) 

যিনি আ্রীরাধা-পদকমলের দাস্যরসেই অনন্যচিত্তা, স্বপ্নেও যিনি শ্ত্রীকুষ্ষের সঙ্গে রঙ্গ স্বীকার 
করেন না, শ্রীরুষ্চ বলপূর্বক তাঁহার কঞ্চুক ছিন্নভিন্ন করিয়া কিছু আচরণ করিলে কোনও মঞ্জরী 
অশ্ৃযুক্তা হইয়া “না__না”, এই প্রকার প্রলাপ করিতেছেন এবং আমার আত্মা অর্থাৎ প্রাণস্বরূপিণী শ্রীরাখ। 
হাস্য করিতেছেন ।” এই হাস্যদারা শ্রীরাধার শ্রীরুষের একার্ষে অনুমোদন ধ্বনিত হইতেছে | 

শ ্ীমৎ বিশ্বনাথ-টক্রবতিপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-নায়কসহায়ডেদ প্রকরণে €১৫শ শ্লোকের ১ 
আনন্দচন্স্রিকা-ডীকায় লিথিয়়াছেন_-“ষদ্যপি সথ্যো হি দ্বস্বযৃথেশ্বরীণাং শ্্রীরাধাদীন!মেব শ্রীকৃষ্ণাজ-সঙ্গ* 
সেন সুখিন্যঃ, ন তু স্বাসাম্‌, তদপ্ি তাঃ সামান্যতে। দ্বিধা ভবত্তি ।-_প্রেমসৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যাদীনামাধিক্যেন, 
শ্রীকৃষ্ণস্যাতিলোভনীয্নগান্রস্তেষাং ন্যনত্বেন তস্যানতিলোভনীপ্নগান্ত্যশ্চ । ৩ত এব স্থঘথেশ্বরীণামপ্যাগ্রহা- 
(িক্যাচ্চ কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণাজসজস্পৃহাবত্যোইপি ভবস্তী, তাশ্চ ললিতাদ্যাঃ পর্রমপ্রেষ্ঠস্যাদক্নঃ। উত্তরাস্ত 
তদ্দ্বয়াভাবাৎ কদাপি কুষ্ণালসজস্পুহাবতে]া ন ভবন্তি, তাশ্চ কন্তুষ্ধ্যাদস্ো নিত্যসখ্যঃ | 


অর্থাৎ “যদ্যপি সখীগণ স্ব-স্ব যৃথেশ্বরী শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের শ্রীকৃষ্চাল-সজসুখেই সুখী 
হইয়া থাকেন, স্বশ্ং শ্রীকৃষ্ণাদ-স্খ-জ্পৃহা করেন না, তথাপি সাধারণতঃ তাঁহাদের মধ্যে দুই প্রকার ভেদ 
দেখা যায় । প্রথমা-- প্রেম সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধ্যাদির আধিক্য শ্রীক্ুঞ্ণের অতি লোভনীয় গান্রী, দ্বিতীয়া-- 
প্রেম জৌন্দর্যাদিতে ন্যনতাহেতু তাঁহার অনতিলোভনীয়্ গান্রী। তন্মধ্যে প্রথমা__ দ্বীষ্ন বৃথেশ্বরীর 
আগ্রহাধিকো কৃষ্ণাঙ্গসজে স্পৃহাবতী হইয়া থাকেন, ইহারা ললিতাদি পরমপ্রে্ঠ সীগণ। দ্বিতীয়া 
ইহারা কিন্ত শ্রীরুষ্কের অনুরোধ এবং যৃথেশ্বরীর আগ্রহাধিক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শ্রীরুফ্ণা-সজসুখে 
কখনই জ্পৃহাবতী হন না, ইহারা কস্তরী প্রভৃতি নিত্যসখী বা মজরীগণ । তাৎপর্য এই যে, প্রেমিকের 
প্রেমই স্বীয় জাতি ও পরিমাণানূরূপ শ্রীভগবানের চিতে প্রেমরসাপ্বাদনেন্র কামনা বা লোভ জাগাইয়া দেয় । 
সমস্েহা ললিতাদি সখীগণের প্রেম যৃথেশ্বরী শ্রীরাধার ইচ্ছাক্রমে স্ীরুঞ্ণাজসজে সম্মত হইয়া থাকে বলিয়া 
্্ীরুষ্ণেরও তাঁহাদের সহিত মিলন-বাসনা জাগে । কিন্তু সেবৈকনিষ্ঠত্রহেতু মজরীগণের প্রেম জাগ্রত- 
দশায় তো নহেই, স্বপ্নেও শ্রীরুষ্ণালসজে তাঁহাদের ইচ্ছা জাগায় না, সুতরাং শ্রীরুষ্ণেরও তাঁহাদের সহিভ 


৩৫৬ | [ অজ্রীশ্রীস্তবাবলী 


মিলনেচ্ছা কখনই জাগে না। তবে তাঁহাদের সঙ্গে শে মিলনের নিমিত্ত অনরোধাদি করিয়া থাকেন, 
তাহা কেবল পরিহাস বা বাহ্যিক মান্র-- যথার্থ নহে । ইহাদের সহিত শ্রীরুষ্ণের মিলনের নিমিত্ত শ্ীরাধার 
চেস্টাটিও তদনূরূপ বাহ্য বা পরিহাসই বুঝিতে হইবে । 


মঞ্জরীগণের এই এঁকান্তিক ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত শ্রীরাধা তাহাদিগকে স্বীয় আত্মার ন্যায় অঙ্গীকার 
করিয়া থাকেন, তাই শ্রীফুগলের মিলনাদি স্থানে ইহাদের অবাধগতি স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে । শ্রীযুগল 
ইহাদিগকে স্বীয় শু্গাররসের খেলার আবেশের মৃতি বলিগ়্াই মনে করেন । মঞ্জরীগণের এই অনন্য- 
সৌভাগ্যের নিমিত্ত ই'হারা প্রেমের-রাজ্যে সর্বোধবঁ কক্ষাম় স্থিতা। গৌড়ীয়স-বৈষ্চবগণের ইহাদেরই 
আনুগত্যময় ভজন ৷ ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভূর অনপিতচরী করুণার অবদান । 


“্রীরপমঞ্জরী সার, শ্রীরতিমঞ্জরী আর, লবজ-মঞ্জরী মঞ্জুলালী | 
শীরসমঞ্জরী-সঙে, কন্তুরিকা আদি রঙে, প্রেমসেবা করে কুতৃহলী ॥ 
এ সব-অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা নিব চাইয়া, ইঙজিতে বৃুঝিব সব কাজ । 
রাপে গুণে ডগমগি* দা হব অনুরাগী, বসতি করিব সখীমাঝ 1) 
বন্দাবনে দুইজন, চত্রদ্দিকে সখীগণ, জময় বৃঝিয়া রসসুখে । 

সখীর ইজিত হবে, চামর ঢুলাব কবে, তাম্বল যোগাব টাদমূখে ॥ 
যুগল-চরণ সেবি, নিরত্তর এই ভাবি, অনুরাগী থাকিব সদায় । 


সাধনে ভাবিব যাহা, দিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায় ॥£ 
(প্রেমভন্তিচন্ড্রিকা ) 


আীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন--সেই রূপমঞ্জরী প্রমূথা শ্ররাধাদাসীগণকে আমি আশ্রয় করি 
আীপাদের শ্ীরূপানুগত্যে ভজন ও যুগল-সেবার কথা এই স্তবাবলী গ্রন্থে বহস্থানে বহ্ৃপ্রকারে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । যথাস্থানে আমরা তাহা অবগত হইতে পারিব । 


“তান্থলদান, পাদমদ্দন, জলদানাদিতে । 
নিত্য অভিসারে রাধায়স করে পরিতুত্তে ॥॥ 
প্রাণপ্রে্ ঘত সখী ললিতা প্রধানা । 
তাহাদের হ'তে হারা সেবাতে প্রবীণা ॥ 
নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে তাই রহঃকেলিস্থানে ॥ 
সেবাকার্ষে করে ষারা গমনাগমনে । 
শীরূপমঞ্জরী আদি রাধাদীসীগণে । 

আশ্রম লইয়া ভজি এই মোর মনে |+ ৩৮ | 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসস্তবঃ | [ ৩৫৭ 


তৃণীকৃত্য ক্ফাব্রং জুখজলধিসা্ং স্ফুটমপি 

স্বকীয়ং প্রেন্নাং যে ভব্রনিকব্র-নআ। মুরব্রিপোঃ | 
সুখাভাসং শশ্বৎ প্রথযিতৃুমলং প্রৌডঢকুতুকাদ্‌- 

ঘতস্তে তান্‌ পরন্যান্‌ পর্রমিহু ভজে মাধবগণান্‌ ॥ ৩৯॥| 


অনুবাদ । যাহারা দ্বীগ্ন সুখরূপ অম্থতকে তৃণবৎ তুচ্ছ করত প্রেমনমিত-চিত্তে কৌতুকভরে 
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সন্ততি বিস্তারের নিমিত্ত প্রযত্ব করিতেছেন, আমি সেই পরম ধন্য শ্রীকৃষ- 
পর্রিকত্রগণকে ভজন করি ॥ ৩৯ ॥ 


টীকা।। প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধ শ্রীকুষ্ণ পরিবারান্‌ স্তোতি_তৃণীতি । তান্‌ ধন্যান্‌ প্রেমবতঃ কৃষ্ণ- 
গণানিহ ব্রজে পরং কেবলং ভজে সেবে নতু তত্তোষং যথা স্যাত্রথা পরিচরিতুং শরুোমীত্যর্থঃ। যে স্ফুটং 
প্রকটমপি দ্বকীয়ং সুখজলধিসারং সৃখরূপাহৃতং তৃণীকৃত্য তৃণমিবাতিতুচ্ছং কৃত্বা প্রেম্পাং ভরেণ নম্রা নতাঃ 
সন্তঃ সুররিপোঃ সুখাভাসং সুখপ্রকাশং শশ্বমিরন্তরং প্রথয়িতুং প্রৌিকুতুকাদলমতিশম্সং হতত্তে যত্বং 
কুববন্তি ॥। ৩৯ ॥ 

স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য। । শ্রীপাদ এই শ্রোকে প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধ ব্রজের নিখিল শ্রীকৃষ্*“-পরিকর- 
গণের ভ্ভব করিতেছেন। স্বসূখবাসনার সম্বন্ধ ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সৃখ-বিধানের নিমিত্তই যাঁহাদের দেহ, 
মন, প্রাণ উৎসগীঁকৃত । “যদ্ধামার্থসূহপ্রিয়্াত্ম তনয় প্রাণাশয়্াক্ত্বতরুতে ॥ € ভাঃ-১০১৪1৩৫ 9২ বু 
ব্রজবাসী কৃষ্ণপরিকরগণের দেহ, গৃহ, সম্পদ্‌, পুন্র, প্রাণাদি সবই শ্রীরুষ্ণসুখের নিমিত্ত নিয়োজিত । 
'না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ তাঁর সৃখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য” (চৈঃচ3)। ইহা ব্রজবাসিপরিকর- 
গণই বলিতে পারেন, অন্যে পারেন না। কারণ একে ত স্বভাবতই ভক্তি শ্রীভগবানের সুখভাবনার ভভে'র 
চিত্তরৃত্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেয়-_“বিষয়ানুকৃল্যাঅক স্তদানুকুল্যানুগততস্পৃহাতদনুভবহেতুকোল্লাসময়- 
জ্রানবিশেষঃ প্রিয়তা” প্রীতিসন্দর্ভ-৬১ অনুঃ)1 “বিষয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনূকুল্য বা স্খবিধানেচ্ছাই 
যে প্রীতির আত্মা বা জীবন, বিষয়ের যাহাতে আনুকূল্য হয় ; অর্থাৎ কৃষ্ণ যাহাতে সুখী হন, তদনুগতভাবে 
তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত যাহাতে স্পৃহা জাগে এবং কৃষ্ণ সুখী হইলে সেই সুখানূভবে ভক্ত সুখী হইয়া 
থাকেন, ভন্তের স্বতন্ত্র কোন দুখাভিলাষ থাকে না, আবার এখর্যক্তান-গন্ধশূন্য ব্রজভক্তিতে শ্রীভগবানের 
সমস্ত এখর্য বিস্মৃত হইয়া তাহাকে সম্বন্ধানুরূপ 'মোর পুন্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি' বলিয়াই মনে হয় । 
তখন শ্রীরুষ্ণের নানাবিধ অনিষ্টচিন্তায় ব্রজপ্রেমিকের হাদয় ব্যগ্র, স্তরীরুষ্ণের কিরূপে সুখ সাধিত হইবে, 
এই ভাবনায় ভন্তচিত্ত তন্ময় । তণকালে আপনা আপনি স্বীয় সুখানুসন্ধান তৃণতুল্য তুচ্ছ হইয়া শ্রীরুষ্ণের 
সৃখ-সন্ততি বিস্তারের নিমিত্ত অহরহ সাতিশয় প্রযত্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে শ্রীরুষ্ণের সুখচিন্তাতেই ভ্রমশঃ 
তাহাদের নিখিল চিত্তরৃত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া যায়, নিজের দিক্টা সম্পূর্ণ ভুল হইয়া যায় । তাই মহাজন 
বলিয়াছেন-_“ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জান্কুনদ-হেম, আত্মসুখের যাহা নাহি গন্ধ ।” (চৈঃ চঃ ) 


৩৫৮ .] ? শ্রীশ্রীস্তবাবন্গী 


তশ্যাঃ ক্রণাদশ নতো। শরিয়াস্ত সুখেন তণ্যাঃ জথিনে। ভবস্তি । 

স্িগ্ধাঃ পররং যে কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ প্রাণেশ্বতী প্রেষ্ঠগণান্‌ ভাজ তান্‌ ॥ ৪০। 

অনুবাদ । যাহারা শ্রীরাধার ক্ষণকাল অদর্শনে মৃতপ্রায় হন, শ্ীরাধার সুখেই হাঁহারা 
নিজেকে পরম সুখী বলিয়া মনে করেন, সেই পরম পুণ্যবতী সত্িগ্ধচিভা প্রাণেশ্বরী ত্রীরাধার পররম- 
প্রিয়গণকে আমি ভজন করি ॥ ৪০1 

টীকা। শ্রীরাধিকাপ্রিয়গণান্‌ ভোৌতি--তস্যা ইতি। প্রাণেশ্বরী প্রেষ্ঠগণান্‌ শ্রীরাধিকা প্রিষ্- 
গণান্‌ তান্‌ ভজে। যে তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ ক্ষণাদর্শনতঃ ক্ষণে স্বল্পকালেইপি ঘদদর্শনং তঙ্গমাৎ মিরস্তে 
মৃতা ইব ভবন্তি। তস্যাঃ সুখেন সুথিনোহপি ভবন্তি। অতঃ ঘ্িগ্ধাঃ পরমগ্সেহযুক্তা$ ঘতঃ কৃতপুণ্যপুঙ্জাঃ 
ক্তানাং ক্রিগ্াণাং যানি পুণ্যানি শোভনানি তেষাং পুজা রাঁশয়ো যেষু তে ভ্রেষ্ঠক্রিয়াবন্ত ইত্যর্থঃ। পুণ্য 
শোভনে ভ্ত্রিষু । ক্লীবং ধঙ্টম চ সুকৃতে ইতি মেদিনী ॥ ৪০ 11 





সিন 


জান্থনদস্বর্ণে যেমন কোন মালিন্য নাই, তদ্রপ স্বসুখ-বাসনাশ্ন্য নিরুপাধি ব্রজপ্রেমে কোন মালিন্য থাকে 
না। শ্রীপাদ বলিতেছেন--“আঁমি সেই ধন্য ত্রীরুষ্ণ-পরিকরগণকে ভজন করি ।' শ্ীপাদ প্রবোধানন্দ 
সরস্বতী ব্রজপরিকরগণের আনৃগত্যে ভজনকারীর মধ্যেও ধন্যতার একটু তারতম্য দেখাইগ়াছেন-_ 


“ধন্যো লোকে মৃুমৃক্ষ- হৃরিভজনপরো ধন্যধন)স্ততোহসৌ 
ধন্যো ষঃ কুষ্ণপাদাগ্থজরতিপরমো রুক্মিণীশপ্রিয়োইতঃ | 
- ঘাশোদেয়-প্রিয্োহতঃ সুবলসুহদতো গোপীকান্তপ্রিয়্োহতঃ 


শ্রীমদ্রন্দীবনেখর্ষতিরসবিবশারাধকঃ সব্ব মৃদু 11৮ (হঃ মঃ-হ।৩৪ 


রথ বিশ্বে যাহারা মৃয্ক্ষ, তাহারা ধন্য, যাহারা হরিভজন-পরায়ণ তাহারা ধন্যাতিধন্য, 


তাঁহাদিগের হইতে উৎ্কুষ্ট যাহারা শ্রীকুষ্-পাদপদ্মে পরমাসক্তিযুন্ত হইয়াছেন । তাহাদের হইতেও আবার 
রুক্মিণীবল্পভের প্রিয়গণ-ধন্য, তীহাদের হইতে যশোদানন্দনের প্রিশ্নগণ আরও প্রশংসনীয় তাহা হইতে 
সুবলসখার প্রিয়্গণ আরও ধন্য, আবার তাহা হইতে গোপীজনবল্লভের ভজনপরাম্মণগণ আরও ধন্য-- 
কিন্তু শ্রীমদ্রন্দাবনেশ্বরীর পরমরস-বিবশারাধকই অর্থাৎ রাধাদাস্যভাবের ভক্তগণই সকলের শিরোমণি |” 
ব্রজপরিকরগণের ভাবে তন্ময় হইয়া শ্রীপাদ তাঁহাদের ভজন কামনা করেন। 
“তৃণতুল্য তুচ্ছ ভাবি নিজসৃখ যত । 
প্রেমভরে হয়ে যারা সদা অবনত ॥ 
 প্রাণনাথ গোবিন্দের সুখ-পুন্টি তরে । 
সতত আনন্দমনে কত যত্ব করে ॥ 
শ্রীরূফ্ণর পরিবার ধন্য ভন্তগণে | 
ভজন করিব সদা এই মোর মনে 0৮” ৩৯ ॥ 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ 1 [ ৩৫৯ 


স্তবামূতকণ। ব্যাখ্য। | শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীমতী রাধারাণীর পরমপ্রিয়গণকে স্ব 
করিতেছেন। ইতিপূর্বে শ্রীরাধার সব সীগণের ও কিন্করী বা মঞ্জরীগণের স্ততি করিয়াছেন । এই 
শ্লোকে “প্রাণেশ্বরী প্রে্গণান্‌” বলিয়া যাঁহাদের স্ব করিতেছেন, কোন বিশেষ অভিপ্রায়েই তাঁহাদের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ শ্রীরাধার সেই প্রেগণের লক্ষণে বলিয়াছেন_-“তস্যাঃ 
ক্ষণাদর্শনতো' শ্রিয়নন্তে” অর্থাৎ *শ্রীরাধার ক্ষণকাল অদর্শনে যাঁহারা মৃতপ্রায় হইয়া থাকেন |” শ্রীপাদ 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীরন্দাবনমহিমাম্থতে (৮২৩-২৪ ) শ্রীরাধার পরিচারিকা বা মঞ্জরীগণের স্বভাব 
উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন-_ 
“ক্ষণং চরণবিচ্ছেদাচ্ছণশ্ব্য্যাঃ প্রাণহারিণীম্‌। পদারবিন্দসংলগ্নতয়ৈবাহনিশং স্থিতামূ.।। 
বহুন কিং স্বকান্তেন ব্রীড়ন্ত্যাপি লতাগৃহে । পর্য্যক্কাধিষ্ঠাপিতাং বা বস্তেব।চ্ছাদিতাং কচি 1” 
“ক্ষুণকাল ঈশ্বরী শ্রীরাধার চরণ-বিচ্ছেদ যাঁহাদের প্রাণহারিণী হইয়া থাকে । এইজন্য যাঁহারা 
অহনিশি শ্্রীরাধার পাদপদ্ম-সান্নিধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকেন । অধিক আর কি বলিব, লতাগৃহে নিজ 
কান্তের সহিত ক্রীড়াকালেও শ্রীমতী তাঁহাদের শয্যাতেই রাখেন, কখনও বা বস্্রদ্ধারা আচ্ছাদিত করিয়া 
রাখেন ৮ যেহেতু তাঁহারা ক্ষণকাল ঈশ্বরীর দর্শন না পাইলেই ম্ৃতপ্রায়া হন। সেবাময্ন বিগ্রহ, ক্ষণ- 
কালের জন্য সেবা ত্যাগ তাহাদের প্রাণহারক হইয়া থাকে ॥ ্‌ 


- “রাধা-পদাব্জসেবান্যস্পৃহা-কালন্রয্েজ্ঝিতাম্‌ ৷ রাধা-্দ্রীতিসুখাভোধাবপারে বুঁড়িতাং সদা ॥ 
রাধাপদান্থজাদন্যৎ স্বপ্নেহপি ন চ জানতীম্‌। রাধা-সন্বন্ধসংধাবৎ প্রেমসিন্বোবশালিনীম্‌ ॥।৮ 
(এ-৮৩৫-৩৬ ১ 
“শ্রীরাধাপাদপদ্-সেবা ব্যতীত ভ্রিকালেও তাহাদের অন্য স্পৃহা নাই। অপার রাধাপ্রীতি-সৃথ- 
সিন্ধূতে যাহারা নিত্য নিমগ্ন হইয়া আছেন । শ্রীরাধার পাদপন্ম-সেবা ব্যতীত স্বপ্নেও যীহারা অন্য কিছুই 
জানেন না। শ্ত্রীরাধাসম্বন্ধে সংধাবিত প্রেমসিন্ধূর তরকঙ্গাবলিদ্বারা যাহারা শোভা পাইয়া থাকেন ।” 
সৃতরাং এই শ্লোকে রাধাগত প্রাণা মঞ্জরীগণেরই বন্দনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । 


আবার বলিয়াছেন--“সৃখেন তস্যাঃ সুখিনো ভবন্তি” “শ্রীরাধার সুখেই যাহারা সুখী হইয়া 

থাকেন লতায় জলসিঞ্চনে যেমন পল্লব ও মঞ্জরীগুলি তৎকালেই উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ- 
লীলামৃতে শ্রীরাধালতা সিন্তা হইলে শ্ত্রীরাধার কিক্করী বা মঞ্জরীগণ পরমানন্দে উৎফুল্প হইয়া উঠেন। 
শ্রীরাধার সুখ-দুঃখাদি যাঁহাদের মধ্যে দর্পণে প্রতিবিদ্বিত বস্তর ন্যায় যথাবৎ প্রতিফলিত হইয়া থাকে |. 

“পতত্যপ্তরে সাম্রা ভবতি পুলকে জাতপুলকাঃ 

ক্িমতে ভাতি ক্মেরা মলিমনি জাতে সুমলিনাঃ । 

অনাস্বাদ্য স্বালীমূকুর মভিবীক্ষ্য স্ববদনং 

সুখং বা দুঃখং বা কিমপি কথনীয়ং স্থগদূশঃ ॥” € অলঙ্কার কৌন্তভঃ-৫1১৫৮ ) 


৩৬০ ] 1 শ্রীত্রীস্তবাবলী 


শ্রীকৃঞ্ণচ বলিলেন--“অয়ি মুগনয়নাগণ 1 তোমরা যতক্ষণ স্বকীয় সখারন্দকে প্রাপ্ত না হও, 
ততক্ষণ দপণে স্্ীয় মুখমণ্ডল অবলোকনপূর্বক সুখ বা দুঃখ জাত হইয়া তাহা বর্ণন করিতে পার । 
কিন্ত সখীরন্দ সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তোমাদের দর্পণের প্রয়োজন কি £ তাহারা দর্গণের সাধর্ম 
ধারণ করে বলিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের সকল কার্য সম্পন্ন হয় । দেখ, তোমাদের অশ্বিন্দু পতিত হইলে 
তাহারা সাশ্রুমুখী হয়, তোমাদের দেহ পুলকিত হইলে তাহারা রোমাঞ্চিত হয়, তোমরা হাস্য করিলে 


তাহার। সহাস্যা হয়, তোমাদের মালিন্যে তাহারা সুমলিনা হয়|” শ্্রীগোবিন্দলীলাম্বতে (১১1১৩৭) 
বণিত আছে-_ 


“স্পৃশতি যদি মুকুন্দো রাধিকাং তৎসখীনাং ভবতি বপুষি কম্প-স্বেদ-রোমাঞ্চ-বাঙ্পম্‌ । 
অধর-মধু মুদাস্যান্চেৎ পিবত্যেষ যত্তাভবতি বত তদাসাং মন্ততা চিন্রমেতৎ ॥* 


“শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধাকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে আনন্দে তাহার সখীদিগের শরীরে কম্প, 
স্বো, রোমাঞ্, বাষ্প প্রভৃতি সান্ত্িক ভাবের উদয়ন হইয়া থাকে, যদি শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে শ্রীরাধার অধরমধু পান 
করেন, তাহা হইলে তীহার সখীদিগের যে মণ্ততা উপস্থিত হয়-_ইহা অতি আশ্চর্য ।” আবার কুজরন্ধে, 
নয়ন দিয়া শ্রীত্রীরাধামাধবের কেলিমাধুরী দর্শনে ইহাদের যে সুখোদগ্ন হয়, তাহার তুলনা কুন্রাপি খু'জিয়া 
পাওয়া যায় না। 
সি 


রাধানাগরকেলিসাগরনিমগ্রালীদৃশাং যৎসুখং 
নো তল্লেশলবায়তে ভগবতঃ সব্বোহপি সৌখ্যোতৎসবঃ 11৮ (রঃ ম$-১1৫৪) 


“শ্রীরাধানাগরের কেলি-সিম্ধুতে নিমগ্ন সীর নয়নের যে সুখ হয়, ভগবৎ-রাজ্যের নিথিল 
সুখোৎসব তাহার লবলেশ তুল্যও নহে ।” শ্রীরাধারাণীর সুখ কিহ্করীগণে সর্বাধিকরাপে অনুভুত হইয্লা 
থাকে । 

শেষে বলিলেন-_-ণস্িচ্ধাঃ পরং মে কুতপুণ্যপৃ্জাঃ, প্রাণেশ্বরীপ্রেষ্ঠগণান্‌ ভজে তান্‌ 1” “্যাহারা 
সুস্মি্ধচিত্তা ও ভুরি ভুরি পুণ্যকারিণী, সেই প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধার পরমপ্রিয়গণকে আমি ভজন করি ।” 
শীরাধার কিস্করীগণে নিক্ষামতার চরমতা বলিয়া সখীমণ্ডলীতে ইহদের স্িগ্ধচিত্ততার তুলনা নাই। 
ইহারা নামে মঞ্জরী, ম্বভাবেও মঞ্জরী, ভ্রমরকে কখনই বিলসিত হইতে দেন না। মঞ্জরী প্রফুলিত 
কুসুমের চারিপাশে থাকিয়া যেন কুসুমের প্রতি ভ্রমরের লিপ্সা বধিত করে, তদ্রূপ ইহারা সতত শ্রীরাধার 
প্রতি মধুস্দনের লিপ্সাকে বাড়াইয়া থাকেন৷ ইহাদিগকে “কতপুণ্যপুঞ্জাঃ” বলা হইয়াছে ঃ কিন্তু এমন 
কোন পুণ্য বিশ্বে নাই, যদ্দ্ারা শ্রীশ্রীরাধামাধবের এই প্রকার সেবা-সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে । শ্রীমণ্ 
জীবগোস্বামিপাদ “ইথং সতাং” ইত্যাদি (ভাঃ-১০1১২১১) ক্লোকের শেযোত্ত “ক্িতপুণ্যপুঞজাঃ” শব্দের 
লঘুতোষণী-টীকায় লিখিয়াছেন-_-“অতস্তেভ্যঃ সব্বেভ্যঃ কতপৃণ্যপূ্জা ইতি লোকোক্তিঃ ৷ বস্ততম্ত 
ক্কতানাং চরিতানাং ভগবতঃ পরমপ্রসাদহেতুত্বেন পৃণ্যাশ্চারবঃ পুজা যেষাং তে ইত্যর্থঃ। পুণ্যন্ত 


শ্রীঞ্ীবরজবিলাসম্তভবঃ 1 ৬৬১ 


সাপজ্য্যোচ্চধনরজ্যছুজ্লরসস্যোচ্চৈঃ সমুবৃদ্ধয়ে 
সৌভাগ্যোটগর্জববিভ্রমভূতঃ আব্রাধিকায়াঃ স্ফুটম্‌। 
গোবিন্দঃ স্মরফুল্পবল্পব-বপূবর্গেণ যেন ্ণং 
ক্রীডুত্যেষ তমন্ত্র বিস্তৃতসহাপুণ্যং চ বৃন্দামহে ॥ ৪১ | 
আনুবাদ । সৌভাগ্য, সাতিশম্ন গর্ব, বিদ্রমাদি নায়িকাণ্ডণবিশিষ্ট শ্রীরাধার শ্জাররসপৃষ্টির 
নিমিত্ত তাহার সাগত্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ ঘে সকল কন্দর্পরসোৎচ্চুল্লা ব্রজসন্দরীগণের সহিত ক্ষণকাল ক্রীড়া 
করিগ্না থাকেন, সেই সকল মহাপুণ্যবতী 'চক্জ্রাব্বলী প্রমূখ ব্রজঙগন্দরীগণকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪১ ॥ 
টীর্তা।। শ্রীরাধিকায্লা মান বিপ্রলভ্পোষিকাত্বেন তদ্দিপক্ষরমণীং চদ্দ্রাবলীপ্রভূতিং স্তৌোতি-__ 
সাপত্র্যেতি। বিস্তৃতমহাপুণযং তম্‌ অন্ন ব্রজে বন্দামহে। কঃ স ইত্যাহ ঘেন সমরফ্লবল্পববধূৃবর্গেণ 
সহ এষ গোবিদ্দঃ ক্ষণমল্পকালং কফুটং তদীর্ষাজননায় স্প্টং ঘথাস্যাতথা ক্রীড়তি। ক্মরেণ কামেন 
ফৃল্লা প্রফুল্লা যা বল্লববধূর্গোগন্ত্রী তল্যাঃ জমূহত্েন। ক্ষণং কথং ক্রীড়তি তন্ত্রাহ। শ্ত্রীপ্লাধিকায়াঃ 
সাপত্্যোচ্চয়রজ্যদ্বজ্্রলরসস্যোচ্চৈঃ সম্ুদ্ধন্নে অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবায় সাপত্্যং সপত্রী-ধর্্মস্তেনোচ্চয়মত্যন্তং 
রজ্যন্‌ প্রকাশমানো য উজ্জ্রলরসঃ শ্ঙ্গাররসত্তেন। কিন্তুতস্য রস্স্য সৌভাগ্যেন শ্রীরুষ্ণপ্রেয়সী শ্রেষ্ঠাইসা* 
বেবৈতৎ গ্রেমজানাতি নান্যেতি এতদ্রপেণ ঘ উদ্ভটোহত্যন্তো গব্বস্তেন বিভ্রমং ভাবহাবাদিকং বিভ্রতী 
মজপ্গাগোতি হ্যধিকরণ জহিভাট শ্রীপাধিকা বিশেষণ িতি বা তন্র গব্বস্য বিভ্রমো বিলাসঃ ॥ ৪১ ॥। 





চাব্ব পীত্যমরঃ 1৮ অর্থাৎ ্ীুকমুনি [যার সহিত বিহর-রামাণ: সখাগণের ভুয়সী প্রশংসা করিতে 
গিয়া তাঁহাদের “ন্কতপুণ্যপগৃজাঃ” বা পূর্বোক্ত জানী, এ্রশ্র্ষজ্ঞান-পরাফ়ণ দাসভত্তগণ ও মায়াশ্রিত জনগণ 


অপেক্ষা অধিক সূৃক্কতিশালী বলিয়াছেন । ইহা লোকোন্তি মান্র। বস্ততঃ “পুণ্য শব্দের অপর একটি 
অর্থ “চার” বা মনোরম, ইহা অমরকোষে দেখা যায় । পরত” শব্দের অর্থ “চরিত, যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত এতাদ্‌শ চারু বা মনোহর চরিত বা লীলার নিমিত্তই তাঁহাদের প্রতি শ্রীরুষ্ণের এতাঁদৃশ বশ্যতা 
জানিতে হইবে 1” এখানেও তদ্রপ মঞ্জরীগণের যে চারুশীলতা বা আত্মসূখ-বাসনাগন্শূন্য শ্রীধূগলের 
সৈবৈক-নিষ্ঠতা তাহাকেই “ক্ুতপুণ্যপূঞ্জাঃ, বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । শ্রীপাদ বলিতেছেন-_সেই 
শ্রীরাধার পরমধপ্রে্ঠ কিঙ্করীগণের আমি ভজন করি ।, 


“ম্ষণকাল শীরাধার অদর্শন হলে । 

স্বৃতপ্রায় হয্প-_-যাঁরা বিরহ-অনলে ॥৷ 

শ্রীরাধার সুখে যাঁরা হয় আত্মহারা । 

কি বিচিন্র পৃণ্যপুঙ্জ করিয়াছে তাঁরা ॥ 

প্রাণেশ্বরীর স্নেহাদ্র-চিত্তা প্রেভগণে । 

ভজন করিব আমি এই বাঞ্ছা মনে 1৮ 8০91 
৪0 


৬২ ] ূ _॥ আ্রীস্রীস্তবাবলী 


ভ্তবামৃতকণ] ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ এই শ্লোকে শ্রীরাধার বিপক্ষা চন্দ্রাবলী 
প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের বন্দনা করিতেছেন। ব্রজে সাক্ষাৎ শৃজাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড মহাভাববতী 
শ্রীরাধার সঙ্গেই অখণ্ড বিহার হইয়া থাকে । শ্রীপাদ শুকমূনি বলিয়াছেন-_-“রেমে তলা চাত্মরত আত্মা- 
রামোহপ্যখন্ডিতঃ” (ভা$-১০।৩০।৩৪ )1। “শ্রীভগবান্‌ নিত্যতৃপ্ত ও আত্মারাম হইয়াও শ্রীরাধারাণীর 
সহিত অখণ্ড বিহার করিলেন 1 'রান্রিদিন কুঙ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে' (চৈঃ চঃ)। আ্ীরাধারাণীর 
সহিত ক্রীড়ারসের মাধূর্ষকে পরিগুষ্ট বা সম্থদ্ধ করিবার জন্যই চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজনুন্দরীগণ বিপক্ষা 
নায়িকার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন । আীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয্মাছেন উঃ নীঃ-হরিবল্ভা প্রঃ-১ ও ২)-- 


“আসাং চতুবিধো ভেদঃ সব্বাসাং ব্রজসুন্রবাম্‌। স্যাৎ স্বপক্ষঃ সুহাৎপক্ষস্তটস্থঃ প্রতিপক্ষকঃ ॥ 
সুহ্াৎপক্ষ-তটস্থ্বৌ তু প্রাসজিকতয়োদিতৌ । দে স্বপক্ষবিপক্ষাখ্যৌ ভেদাবেব রসপ্রদৌ |” 


“এই ব্রজসূন্দরীগণের ভাবসাজাত্যাদি নিবন্ধন চারিপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে, স্বপক্ষ, সৃহাৎপক্ষ, 
তটস্থ ও প্রতিপক্ষ । ইহাদের মধ্যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষভেদই বিশেষ রসপ্রদ 1৮ বস্তুতঃ ব্রজে মহাভাব- 
স্বরূপিণী মাদনাখ্য-ভাববতী শ্্রীরাধার প্রেম-মহত্বের তুলনা নাই, কিন্তু শ্রীরাধার খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরি- 
তাদি রসময় দশাগুলির উভভাবনজন্য সাক্ষাৎ ব্রজের শ্জাররসই চন্দ্রাবলী প্রভূতির মধ্যে শ্রীরাধার সহিত 
সাম্যাভিমান জাগাইয়া সাপত্যদশার সৃজ্টি করিয়াছে । ৃ 

|  পনাংশোহপ্যনান্্ রাধায়াঃ প্রেমাদিশুণসম্পদাম্‌ | 7000 
রসেনৈৰ বিপক্ষাদৌ মিথঃ সাম্যমিবার্প্যতে ॥” (এ-৫১) 

বিশুদ্ধ প্রেমরসে প্রবীণা গোপিকাগণ নানাবিধ ভাবোপচারে প্রেমময়বপূ প্রেমাধীন শ্ীর্ুফকে 
সেবা করিয়া সুখী করিয়া থাকেন। বস্ততঃ গোপিকার ভাবচন্্ রাধাভাবসিম্ধুকে নানাভাবে উচ্ছ্বসিত 
করিয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই উচ্ছলিত ভাবসিন্ধূতে অশেষ-বিশেষে সন্তরণ-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন । 


“প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভত্তপ্রেমাধীন । শুদ্ধ প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীণ 11. 
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাসদোষ 1! অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥ 
“বামা” এক গোপীগণ “দক্ষিণা” একগণ । নানা ভাবে করায় কৃষ্ণ রস-আত্বাদন ॥ 
গোপীগণমধ্যে শ্রে্ঠা রাধাঠাকুরাণী । নিম্ম্মল-উজ্ভ্বলরস-প্রেমরত্ু-খনি ॥। 
বয়সে “মধ্যমা” তৈহো-স্বভাবেতে “সমা? | গ্রাটপ্রেমভাবে তিহো নিরন্তর “বামা” ॥ 
বামাস্বভাবে “মান” উঠে নিরন্তর । উহার বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাগর 11” 

ৃ কব (চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ পরিঃ ) 


উজ্জ্ললরসরত্রখনি শ্রীরাধা “মধ্যা? নায়িকা, *সব্ব এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে* 
(উঃ নীঃ-নায়িকাভেদ-৪২ ) অর্থাৎ মধ্যা নায়িকাতে সর্বপ্রকার রনোৎকর্ষ প্রকাশ পাইগ্লা থাকে ৷ তিনি 
প্রগাঢ়প্রেমভাবে সতত “বাম”, ত(হার শ্রীকফণে মদীয়তাময় ভাব । সতত তাহার শ্রীরুঞ্চ আমার? বলিয়াই 
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অভিমান হয়। এই জন্যই তাঁহাতে সৌভাগ্য, গর্ব, বিদ্রমাদি তরঙ্গগুলি বিচিন্ররাপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
সৌভাগ্য, বিভ্রমাদি ভাবের নিমিতই “গর্থ* নামক সঞ্চারীর প্রকাশ হয় । “দৌভাগ্য-রূপতারুণ্য-গুণ- 
সব্বোতমাশ্রয়ৈঃ1 ইস্টলাভাদিনা চান্যছেলনং গব্ব' উর্ষ্যতে ॥৮ (ভঃ রঃ সিঃ-২1৪৪১)। “সৌভাগ্য, 
রূপ, তাকুণা, গুণ, সর্বোতমাশ্রয়্ এবং ইম্টলাভাদিহেতু অন্যের প্রত হেলাকে “গর্ব বলে ॥৮  “বল্পভপ্রান্তি- 
বৈলায়াং মদনাবেশ-্সন্দ্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্যক়ঃ 0৮ €উঃ নীঃ অনু প্রঃ-৩৯ )। 
প্রাণবঞ্পভ শ্রীরুঞ্ের প্রাপ্তিকালে প্রঝল মদনাঘেশ ব্বশতঃ হাত, মাল্যাদির যে বিপর্যয় বা অন্যস্থানে ধারণ, 
তাহার নাম *বিদ্রম” ইত্যাদি নানা ভাবালঙ্কার্রে প্রেমময়ী ভ্রীরাধার অঙ্গভূঘিত হহয্মা শ্রীকৃষ্ণের সুখাব্ধি- 
তরঙ্গকে উচ্ছলিত করিয়া থাকে । 
“কুষ্ের দর্শন যদি পাপ আচঙ্কিতে। নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভুধিতে 1। 
অস্টসাত্তিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আদ্ম। সহজ-প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥ 
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত । ঘিব্বোক, মোট্টায়িত, আর মৌম্ধ্য টকিত ॥ 
এত ভাব-ভুষায় ভূষিত রাধা-অঙজজ। দেখিলে উছলে ক্লুষ্ণের সৃখাব্ধি-তলঙ্গ 1৮ 
| €(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ পরিঃ ) 
.. এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবসিন্ধুতে মান, কলহান্তরাদি নানাভাবের তরঙ্গ জাগাইল্লা সেই 
ভাবসিন্ধুর মাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার একান্ত বশীডুত হুইয়াও দক্ষিণা-দ্বভাবা চন্দ্রাবলীর সহিত 
ক্ষণকাল ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তন্তঃ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি মদনাবেশে সমুৎফুল্লা সমভ্ত ব্রজসুন্দরীই 
শ্রীরাধার কায়ব্যহ । শ্ত্রীরাধার রসমাধূর্ষের বর্ধক ও পোষক । 
“লম্মমীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ । মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ-স্বরূাপ ॥ 
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ । কায়ব্যহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥ 
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস । লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ 1৮ (চৈঃ চঃ) 
তবু উচ্ছলিত রাধা-মাধুদ্রী শ্রীকুঞ্চকে আস্বাদন করাইবার জন্য রসই চন্দ্রাবলী প্রভৃতির প্রতি 
শীরাধার সাপজ্র্যভাৰ আনয়ন করিশ্নাছে। শ্্রীপাদ বলিতেছেন--'সেই মহাপুণ্যবতী শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভুতির 
শ্রীরাধার বিপক্ষাগণের বন্দনা করি । ইহা সাধকাবেশের উক্তি । শ্ত্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর নিত্যকিক্করী, 
যখন সিদ্ধদ্বরূপাবেশে থাকেন, তখন শ্রীমতী বিপক্ষা চন্দ্রাবলীর প্রতি বিরোধভাবেরই অভিব্যন্তি হই? 
থাকে । ভভ্তিদ্ত্বাকরে (৫ম তরঙ্গে ) লিখিত আঁছে--- 
“দাস নামে এক ব্রজবাদী এথা রয় । দাসগোস্বামীর তাহে ঘ্মেহ অতিশয় ॥ 
তেহো একদিন সখী স্থলী গ্রামে গেলা । রুহৎ পলশপন্ত্র দেখি ভুলি নিলা ॥। 
দাসগোস্বামীর কথা মনে মনে কহে । অম্নাদিক ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে 1! 
এক দোনা তন্র পিপ়ে নিয়ম তাহার । ইথে কিছু অতিরিভ্ত হইবে আহার ॥ 
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বহ্ষা্ডাৎ পত্রমুচ্ছলৎজুখভব্রং তৎকোটিসংখ্যাদপি 
প্রম্ণ। কৃষ্ণ-সুব্রক্ষিতাঃ প্রতিমুছঃ প্রাপ্তাঃ পত্রং নিবৃতা৪। 
কামং তৎপাদপদ্নস,ন্দব্নধথপ্রাস্ত্থলভ্রেথুক।- 
রক্ষাব্যগ্রধিয়ঃ স্কুত্রত্তি কিল যে তান্‌ গোপবর্যযান ভজে ॥ ৪২ ॥ 
অন্গবাদ ।॥ যাহারা ব্রক্ষার্ডাতীত প্রচুরতর সুখাতিশয্স প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে পরম সুখী বলিয়া 
মনে করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে কেটি ব্রক্ষাণ্ড অপেক্ষাও প্রেমদ্বারা উত্তমরূপে রক্ষা করিতেছেন, 
যাহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ সুন্দর নখপ্রান্ত হইতে স্খজিত রেণুকণিকার রক্ষণে সতত ব্যগ্রচিত্ত, আমি সেই 
গোপাত্রষ্ঠগ্রণকে ভজন করি ॥ ৪২ ॥ 
টীকা । শ্রীকৃষ্ণস্যাতিপ্রিয়ান গোপান্‌ স্ভৌোতি-ব্রক্ষান্ডেতি । তান গোপবর্যান গোপশ্রোন্‌ 
ভজে। যেব্রন্মাণ্ডাৎ পরং ব্রক্মাণ্ডাতীতম্‌ উচ্ছলদতিপ্রচরৎ সৃখভরং সুখাতিশয্ং প্রতি মৃহর্বারংবারং 
প্রাপ্তাঃ সন্তঃ পরমতান্তং নিব তাঃ অতিসুখিনঃ সন্তঃ কামং যথেস্টং ক্ফুরন্তি প্রকাশত্তে। কিস্তৃতাঃ তৎ- 
কোটিসংখ্যাদপি বুন্মাণডকে।টিসংখযাদপি প্রেশ্পা কৃষ্ণসূরক্ষিতাঃ। সচাসৌ কোটিসংখ্যশ্চেতি কুগ্ঠকুব্জ- 


বনিপাতব্যত্যয়ঃ ৷ পুনঃ কিস্তুতাঃ তস্য শীকৃষ্ণস্য পাদপদ্মস্য যৎ সুন্দরনখপ্রান্তং তক্মাৎ জ্খলন্তো যে 


এছে মনে করি ঘরে আসি দোনা কৈলা। তাহে তক্র লৈয়া রঘুনাথ-আগে আইলা ॥ 
নব্যপন্্-দোনা দেখি জিজ্ঞাসে গোসাগী । এ রূহৎ পনর আজি পাইলা কোন্‌ তাঞ্চি ॥ 
দাস কহে সখীস্থলী গেনু গোচারণে । পাইয়া উত্তমপন্ত্র আনিনু এখানে ॥ 

“সখীস্থলী” নাম শুনি ক্রোধে পূর্ণ হৈলা। তক্রসহ দোনা দূরে ফেলা ইয়া দিলা ॥ 
কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে দাসপ্রতি । সে চন্দ্রাবলীর স্থান,_না যাইবা তথি ॥। 

ইহা শুনি” দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া। জানিলেন সাধকদেহেতে সিদ্ধক্রিয়া 1৮ 


শ্রীভগবানকে আস্বাদন করিবার দুইটি দিক্‌, একটি তত্ব, অপরটি রস। তত্ব শ্রীরাধার কায়ব্যহ 

শ্রীরাধার রসমাধুরী-পুষ্টির সহায় চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বন্দনীয়া হইলেও রসরাজ্যে সিদ্ধস্বরূপাবেশে ঈশ্বরীর 
বিপক্ষা বলিয়া তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষা, দ্বেষাদিই প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং ইহাতেই রসের আদ্বাদন 
সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় ; প্রসঙগতঃ ইহাও জানিতে হইবে । 

“সৌভাগ্য, গব্ব” বিভ্রম, গুণাদি বিচিন্র । 

শ্রীরাধার শ্ঙ্গাররস-পুষ্টির নিমিত্ত ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ সাপত্রযভাবে যাঁদের সহিত । 

ক্ষণকাল ক্রীড়া করে সময় উচিত ॥! 

ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলী আদি ব্রজাজনা । 

তাহাদের পাদপদ্ম করিয়ে বন্দনা ॥৮ ৪১1 
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রেণুকা ধ্লয়স্তেষামাসম্যগ্‌ যা রক্ষা তন্ত্র ব্যগ্রাশ্চঞ্চলা ধিয়ো বুদ্ধয়ো যেষাং তে। সব্বাপভোইস্মাকং 
রক্ষিতা শ্রীকঞ্চোহন্যন্ত্র কুন্রাপি কদাপি ন গচ্ছেৎ কেনোপায়েন সদান্তরেব তিষ্ঠেদিতি যত্ববন্ত ইত্যর্থঃ । ৪২ ॥॥ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। । শ্রীপাদ এই শ্লোকে ব্রজের নিখিল গে।পশ্রেষ্ঠগণের স্তুতি করিতেছেন । 
যাঁহারা নিত্যপরিকর, আত্মা অপেক্ষাও কোটিগুণপ্রেমে শ্রীরুষ্ষকে একান্ত আপনজনরূপে নিজ-নিকটে 
পাইয়াছেন। অসুর-মারণাদি শ্রীকৃষ্ণের অসমোধ্ব' এখধর্ দর্শনেও যাঁহাদের নন্দনন্দননিষ্ভ বৃদ্ধি কিছুতেই 
শিথিলিত হয় না এবং শ্রীরুষ্ণে ভাবানুরূপ দুস্তজ্য অনুরাগও প্রতিনিয়ত বধিতই হইয়া থাকে । তাই শ্রীমৎ 
জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--“তদেবং পরমমাধূর্যযাতিশয়ানূভবদ্বভাবত্বেন পরমক্তানীত্বমেব শ্রীগোপালা- 
নামজীকৃতম্‌ 1 ত ** **তেষামপি যৎস্বভাবত্বেন সকলপ্রীতিজাতিচড়ামণিরূপা পরা শ্রীতিঃ ম্বভাবত 
এবোদয়তে । যৎদ্বভাবত্বেনৈব চাগন্তকাদন্যক্ঞানাৎ নাসৌ প্রীতিব্যভিচরতি | প্রত্যুত তদেব তিরস্করোতি । 
তেনান্তরায়মপ্রায়েশ বদ্ধতে চ। বিষয়িণাং বিষয়প্রীতিরিব। যতো বিষয়িণ৷ং বিষয়েষু সদোষত্বে শুতে 
দৃষ্টেহপি রাগপ্রাপ্তগুণবত্তববৃদ্ধিঃ প্রবলা দৃশ্যতে” (প্রীতিসন্দভভ$-১০০ অনুঃ )। 


অর্থাৎ 'প্রচুররূপে পরম মাধূর্ষের অনুভব করাই গোপগণের স্বভাব, এইজন্য তাঁহারাই পরম 
জ্ানী ইহা স্বীকৃত হইতেছে । তাঁহাদের এতাদূশ স্বভাবহেতু প্রীতিজাতির চুড়ামণিরূপা পরমা প্রীতি 
স্বভাবতঃই তাঁহাদের মধ্যে উদিত হয় । আগন্তুক অন্যক্তান হইতে তাঁহাদের প্রীতির ব্যভিচার ঘটে না। 
প্রত্যুত সেই স্বভাব অন্যক্তানকে তিরকস্কৃতই করিয়া থাকে । বিষয়িগণের বিষয়প্রীতির ন্যান্স অন্তরায় 
সদৃশ আগন্তক অন্যক্তানদ্বারাও সেই প্রীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়া থাকে । যেমন বিষয়িগণ বিষয় সকল 
দোষবৃক্তা, ইহা শুনিলে এমনকি দেখিলেও অন্রাগহেতু সেই সকলে তাহাদের যে গুণযুক্ত বস্ত বলিয়া বুদ্ধি 
জন্মিয়াছিল 'সেই বৃদ্ধিই প্রবল হইয়া থাকে । সেইরূপ স্ত্রীকৃষ্ণের পরমমাধূর্য সর্বাধিকরূপে অনুভব করাই 
গোপগণের স্বভাব, এইজন্য শ্ত্রীরুষ্ণের মহান্‌ এঁখর্ধানুভবেও তাঁহাদের মাধুর্যান্ুভব সঞ্জাত প্রীতির কোন 
ব্যতিক্রম ঘটে না। বরং তাহা সমধিক পরিপুষ্টই হইয়া থাকে । নিজজনের অতুলনীয় প্রভাব দর্শনে 
যেমন শ্রীতিমানের প্রীতি পুষ্টই হয় তদ্রপ ।, ব্রজবাসিগণের গোলোক-দর্শনকালে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন__. 


“নন্দাদক্পস্ত তং দৃস্ট্[ পরমানন্দনির তাঃ। 
কফণঞ্চ তন্ত্র চ্ছন্দোভিঃ জ্তুক্সমানং সুবিজ্মিতাঃ 1৮ €( ভাঃ-১০1২৮।১৭ ) 


“নন্দাদি গোপগণ শ্রীরুষ্ণকে মৃতি মান্‌ বেদসমৃহ-করতৃক সংস্তত দেখিয়া অতিশয় বিঞ্মিত এবং 
পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইলেন ।” “তদেবং মাধূর্্যক্তানস্যেব বলবৎসূখময়ত্বে স্থিতে তঙ্মিংশ্চ 
শ্রীগোপানামেব স্বাভাবিকতয্সা লব্ধে ব্রক্ষত্বেশ্বরত্বানুভব মতিব্রম্য তেষামেব ভাগ্যেন শ্রীশুকদেবোহপি যুক্তমেৰ 
চমৎকৃতিমবাপ |” (প্রীতিসন্দর্ভঃ-১০০ অনঃ )। “এইভাবে মাধূর্যক্তানেরই বলবৎ স্খময়ত্ব স্থির হওয়ায় 
এবং গোপগণের এই মাধুর্মজান স্বাভাবিক হওয়ায় জ্ঞানীর বুন্মানুভুতি-জনিত সুখ এবং শ্বর্যজানীভত্তের 
ঈশ্বরানুভব-জনিত স্গুখকে অতিক্রম করিয়া গে।পগণের মাধুর্ধানুভবজনিত সুখাতিশয্যে স্রীশুকমূনিও যে 


৩৬৬ | [ শ্ত্রীন্্রীস্তবাখল্জী 
প্রাণেভ্যাছপ্যধিকৈঃ প্রিয়েরপি পত্রং পু্রিমুঁকুন্দস্য ঘাঃ 
হাৎ পাদসারাজ-যুগ্মবিগলদঘর্থান্য বিন্দোঃ কণম্‌। 


নির্মগ্্যোক্তুশিখগ-জুন্দব্-শিব্রশ্চ-্বন্তি গোপ্যস্চিত্রং 
তাসাং পাদব্রজাংসি সন্ততমনং নির্মঞ্ুয়ামি স্ফুটম্‌ ॥ ৪৩॥ 


৮০ বগা পাপা বপস্পাপাাাাাপাাাসাপাস্পাপাপাাপাসপাপাাা টা শিাাশাীপাপাসপীপাসাসাপতাাাসীাশাটাাটাটানা টাটা তিিশশীশিক ০7 শেষ? 


চমৎকৃতিতপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা বুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে । বুক্ষার উত্তির অনুবাদ করিয়া শ্রীস্তকমুনি 
বলিয়াছেন-_ 








“অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপবুজৌকসাম্‌ ৷ 
যন্বিন্রং পর মানন্দং পূর্ণং ব্ন্ম সনাতনম্‌ ॥।৮ € ভাঃ-১০।১৪।৩২ ) 


এ “আহো ! পূর্ণবৃন্মদনোাতন, অবাঙ্মনসগোচর পরমানন্দঘন শ্ত্রীরুষণ যাঁহাদের মিব্র, সেই 
বজবাসিগণের ভাগ্যের সীমা নাই ! ভাগ্যের সীমা নাই 1!” তাই শ্রীপাদ বলিগ্নাছেন--“পরমানন্দঘন- 
তত্বকে আপনজনর্ধূপে পাইয়া বুন্ধাণ্ডাতীত প্রচুরতর সুখাতিশয় লাভে যাঁহারা নিজেকে পরমসুখী বলিয়া 
মনে করেন ।, 

| আবার বলিয়াছেন-_“শ্রীকৃষ্ণ ধাহাদিগকে কোটি বক্গাণ্ড অপেক্ষাও সমধিক প্রেমদ্ধারা উত্তমন্ধূপে 
রক্ষা করিতেছেন এবং তীহারাও শরীফের পাদপদ্স্থ সন্দর নখপ্রান্ত হইতে সখলিত রেণুকণিকার রক্ষণ 
সতত ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন আমরা বলিগ্লাছি, ভত্তের প্রেম শ্রীভগবানের স্বভাবের উদ্গম ঘটায় । 
বজবাসিগণের যেমন শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র এ্রশ্ধর্ষের বিস্মৃতি এবং আীকুকেেরে পরম কোমলতা বা স্থাদুলতা 
স্ফৃতি হওয়ায় কোটি প্রাণদ্বারা তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পদনখকান্তিকে নির্মঞ্ছন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রক্ষায় সতত 
ব্যগ্র হইয়ী থাকেন, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* (গীতা )। এই রীতি অনুসারে 
শ্ীকুফণও কোটি বুন্াণ্ড অপেক্ষাও অধিক প্রেমদ্বারা বা কোটি বুক্ষাণ্তাতীত কোন অনন্যসাধারণ একান্ত 
নিজজনবোধরপ প্রেমদ্বারা বজবাসি-গোপগণের রক্ষায় সতত ব্যগ্র হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন--- 
“আমি সেই গোপশ্রেষ্ভগণের ভজন করি ।” | 

“বৃক্মাণ্ডাতীত প্রটুর সৃখ-আস্বাদনে । 

সখী বলি নিজে যাঁরা ভাবে অনুক্ষণে ॥( 

অনন্ত বন্মাণ্ড কৃষ্ণ করিয়া উপেক্ষা । 

সমধিক প্রেমে যাঁদের করিতেছে রক্ষা ॥! 
শট ভে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সূন্দর নখমণি-কোণে ! 
পু ক ও সখলিত যে রেণুকণা তাহার রক্ষণে | 
রক, 52 ব্যগ্রচিত্ হৈয়া ধারা অবস্থান করে। . .. 
৮3552008205 নিয়ত ভজনা করি গোপপরিবারে ৮ ৪২ ॥॥ 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৩৬৭ 


অনুবাদ । যাহারা প্রাণাধিক প্রিয্পপুন্র অপেক্ষাও পরম প্রিয়্ক্তানে শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দ 
বিগলিত স্বেদবিন্দ্ুকে পরম স্লেহভরে নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন এবং ষাঁহার সুন্দর শিখগ্-শে।ভিত মস্তক 
চুম্বন করেন, আমি সেই বাৎসল্যবৃতী গোপীগণেব্ শ্রীচরণরজসমূহ মস্তকদ্ারা নির্মঞ্ছন করি ॥৪৩ 


টীকা । স্বস্থ পৃন্রাদপি কৃষ্ণস্েহ-পরবশা গোপীঃ স্তোতি-_প্রাণেতি। অহং তাসাং পাদ- 
রজাংসি সত্বরং যথা স্যাভ্তথা স্ফুটং প্রকটং নির্মঞ্ছয়ামি সৃক্মবস্ত্রেণাপসারয়্ামি । কাসাং যা গোপ্যো 
মুকুন্দস্য পাদসরোজ-যুগ্মবিগলদ্ঘম্্মস্য পাদপদ্মযূগলাৎ পতিত স্থেদস্য বিন্দোর্লবস্য কণং পরং কেবলং 
পু্ৈঃ কতা স্লেহানির্মঞ্ছ্য উ্শিখণ্ুসুন্দর শিরোমস্তকং চুম্বন্তি। বরং পুব্রানিষ্টং ভবতু তথাপি বৎস 
ক্লফ্চরণঘন্্মকণো ন গলত্বিতি ভাবঃ | পুন্রৈঃ কিস্তৃতৈঃ প্রাণেভ্যোহপ্যধিক প্রিয়ৈ8। উরুণা সুন্দরেণ 
শিখন্ডেন ময়ূরপিঞ্ছেন সুন্দরঞ্চ তৎ শিরশ্চেতি তত্তথা ॥ ৪৩ ॥ টি হক ই উরি 
বামৃতকণ] ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে শ্রীপাদ বাৎসল্যভাববতী পরম সৌভাগ্যশালিনী 
গোপীগণের স্ভব করিতেছেন। যাঁহারা প্রাণাধিক প্রিয় নিজ নিজ সন্তান অপেক্ষাও শ্ীযশোদানন্দনে 
সমধিক বাৎসল্য-প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রেম প্রাণাধিক প্রিয় নিজপুন্র অপেক্ষাও যে অধিকতর 
প্রিয়রাপে শ্রীকুষ্ণকে চিনিয়া রাখিয়াছে, বক্মমোহনলীলায় এই সত্যের পরীক্ষ' হইয়া গেল। যখন বন্ষা 
শ্রীকুষ্ণের গো-বৎস, গোপবালক হরণ করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ নিজে অসংখ্য গো-বৎস ও গোপবালকের কূপ 
ধারণপূর্বক গোপাবাসে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন বাৎসল্যবতী গোপীগণের কষিতকাঞ্চনের ন্যায় বিশুদ্ধ 
্রীরুষ্ণনিষ্ঠপ্রেম নিজ নিজ সন্তানরূপধারী শ্রীকৃফণেই প্রকাশ পাইয়াছিল । শ্রীপাদ শুকমুনি বর্ণনা 
করিয়াছেন-_- শু 
“তন্মাতরো বেপুরবত্বরোথিতা উত্থাপ্য দৌভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্‌। 
স্নেহস্নুতভ্তন্যপয়ঃসুধাসবং মত্বা পরং বুন্ধ সুতানপায়য়ন্‌ ॥। 
ততো নৃপোন্মদ্দ নমজ্জলেপনা-লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ। 
সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্‌ সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ ৮ 
্‌ (ভাঃ-১০।১৩।২২ ও.২৩) 
তাৎপর্য এই যে, “প্রতিদিন স্ত্রীরুষ্ণ সখাগণ-সঙ্গে যখন গোচারণ হইতে গৃহে আগমন করেন, 
তখন সখাগণের জননী বাৎসল্যবতী গোপীগণ শূজ্গাবেণুর রৰ শ্রবণমান্রে গৃহকার্ষ পরিত্যাগপূর্বক বহিরজনে 
আসিয়া সতুষ্ণনয়নে তাঁহাদের পথপানে চাহিয়া থাকেন । তাঁহাদের দর্শনমান্রে মাতৃগণ ছুটিয়া গিয়া 
শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধরিয়া তাঁহার মস্তক-আম্্রাণ ও মুখছুম্বনাদি করেন, নয়ননীরে ও স্তনক্ষীরে তাঁহাদের 
বন্ষবসন সিক্ত হয়। তারপর মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহারা আপনাপন 
সন্তানগণকে লইয়া আনন্দমনে গৃহে গমন করেন এবং শ্রীন্কষণচিন্তায় রজনী যাপন করেন । তাহাদের 
মনে হয়, ক্ঞ্ণ যদি তাহাদের সন্তান হইত ঃ তাহা হইলে তাহারা : তাহাকে লালন-পাজনাদি করিয়া কতই 


৩৬৮ ] 1 শ্রীত্রীস্তবাবর্লী 


না ধন্য হইতে পারিতেন। তীহাদের মনোবাসনা-পুতির নিমিত্ত বৃক্মমোহন-লীলায় শ্রীকুঞ্চ যখন অসংখ্য 
গোপবালকের রূপ ধারণ করিয়া গৃহে আগমন করিলেন, সেদিনও বাৎসল্যবতী গোপীগণ বেণুরব শ্রবণ 
করিয়া প্রতিদিনের ন্যায় বহিরজনে ছুটিগনা আদসিলেন, কিন্তু ব্যতিক্রম এই ঘে, প্রতিদিন যেমম তাহারা 
দ্রতবেগে ছুটিয়া গিয়া বাহ প্রসারণপূর্বক শ্রীরুষ্ণকে কোলে করেন, আজ কিন্ত নিজ নিজ পুন্রকেই কোলে 
লইয়া গাতি আলিঙজন করিলেন এবং পুন্ররূপধারী সেই পরব্দ্ধকে অস্ৃতের ন্যায় দ্বাদু ও আসবের ন্যায় 
মাদক স্রেহক্ষরিত স্তনদূস্ধ পান করাইলেন। অতঃপর তাহাদের গৃহে আনিয়া সুগন্ধি-তৈলাভ্যঞ্জন করাইয়া 
স্নান করাইলেন, অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিলেন, বিচিত্র বসন-ভূষণা'দিদ্বারা সুসজ্জিত করিলেন, রক্ষাতিলক 
ধারণ করাইয়া ভোজন করাইলেন এবং তাহাদিগকে বক্ষে লইয়া শয্যায় শয়ন করত লালন করিতে 
করিতে তাহাদের নিকট গোষ্ঠবার্তা-শ্রবণে পরমানন্দসাগরে ডুঁবিয্না গেলেন। এইভাবে নিজ নিজ প্রাণা- 
ধিক প্রিয়পুন্র অপেক্ষা শ্রীরুঞ্ণকে তাহাদের প্রেম চিনিয়া লইয়াছিল ও এক বৎসর তাহারা শ্রীরুঞ্চকে এই 
ভাবে পাইয়াছিলেন। শ্ত্রীপাদ বলিলেন-_“তাহারা শ্রীমৃকুন্দের পদারবিদ্দ-বিগলিত স্বোদবিন্দুরাপ মকরন্দ- 
কণাকে পরম স্মেহভরে নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন অর্থাৎ নিছিয়া-মুছিগ্না নেন এবং সুন্দর শিখগ্ড-শোভিত 


মস্তক চুম্বন করেন ।॥ এইগুলি বসলরদের অনুভাব |” শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন__- 


“অনুভাবাঃ শিরোধ্রাণং করেণাঙ্জাভিমাজ্জ'নমৃ। 
আশীব্বাদো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনমূ ।। 
হিতোপদেশদানাদ্যা বসলে পরিকীত্িতাঃ ॥ 
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চুশ্বাশ্লেষে। তথাহ্বানং নামগ্রহণপৃব্বকম্‌ । 
উপালভ্তাদয়শ্চান্ত্র মিন্ত্রঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ 11% 
(ভঃ রঃ সিঃ-৩1818১ ও 8৪8) 
“মস্তকাপ্রাণি, হস্তদ্বারা অজমাজন, আশীর্বাদ, আক্তাকরণ/ স্মপনাদি লালন, প্রতিপালন এবং 

হিতোপদেশ-দানাদি বৎসলরসের অনুভাব বলিয়া কীতিত। চুষ্বন* আলিঙ্গন, নামগ্রহণপূর্বক আহ্বান ও 
তিরস্কারাদি মিন্ত্র ও বৎসলরনের সাধারণ ক্রিয়া 1” শ্রীপাদ বলিলেন-_'বা৫সল্যর্বতী গোপীগণ যেমন 
শ্রীরুষ্ণের আলাই-বালাই নিছিয়া-মুছিয়া নেন, তদ্রপ আমিও মস্তভকদ্বারা সেই বাৎসল্যবতী গোপীগণের 
শচরণরেণুসমূহ নিছিয়া-মুছিয়া নিই 1, 


“প্রাণাধিক পুন্রাপেক্ষা অধিক ক্লেহেতে । 
প্রিয়ক্তান যাহাদের সেই মকুন্দেতে ॥ 
পাঁদপদ্ম-বিগলিত ঘর্মবিন্দুচয় । 

অতি সুন্মবস্ত্রদ্ধারা মা্জনা করয় ॥ 


শরীশ্রীব্রজবিলাসভ্ভবঃ ঁ 


ইন্্রনীল-খুররাজিতাঃ প্রং স্বর্ণ বজবরশূঙ্গবরর্জিতাঃ 
পাঙুগও-ণিবিগর্বখব্বিকাঃ পাস্ত নঃ সপদি কৃষ্তধেনবঃ ॥ ৪৪ | 
যাসাং পালন-দোহনোৎসববতঃ সার্ধং বয়স্যোৎকরিঃ 
কামং বামবিব্লাজিতঃ প্রতিদিনং তৎপাদক্রেণ.জ্ভবলম্‌। 
প্রীত্যা স্কীতবনোক্ু- পক্রতনদীকচ্ছেযু বন্ম্প: ছে? 
গোষ্ঠাখগুলনন্দনে। বিছ্রতে ভাঃ সৌবভেম্ীর্ভজে ॥ ৪ | 
অনুবাদ । যাঁহাদের ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলবর্ণ খুবরাজি অতি দৃুশোভিত, যাঁহারা স্বর্ণ- 
জড়িত শৃঙ্গদ্বারা র্জিত,(বর্ণ ও আকুতিতে) যাঁহারা পাণ্ডুর বর্ণ, গণ্ত গিরি-সম্হের গর্বকে খর্ব করিতেছেন-_. 
সেই শ্রীকৃষ্ঝ-ধেণুগণ আমাদের শীঘ্র বক্ষা করুন । 
ব্জেন্দ্রনন্দন, ঘলদে ও ভ্রীদামাদি ঘয়স)গণে মিলিত হইয়া প্রতিদিন হাঁহাদের পালন ও 
দোহনোৎসবে নিরত থাকেন, যাঁহাদের খরোখিত ধূলিপটলে বিভুঘিত হইয়া শ্রীতিভরে € ঘাহাদের 
চারণহেতু ) নিবিড় অরণ্য, পর্বত ও নদীকচ্ছে সতৃষ্ণ হইয়া বিহার করেন- দেই জুরভী-নন্দিনী 
(ধণুগণকে ভজন করি | 8৪-৪৫ 1 
টীকা। শ্রীরুষ্ণপাল্যা ধেন্ঃ স্তৌতি- ইন্দ্রেতি। ক্ৃষ্ধেনবঃ সপদি প্রার্থনক্ষণাদেব নোইস্মান্‌ 
পাস্ত রক্ষপ্ত। কিস্তুতাঃ ইন্দ্রনীলেন মণ্িবিশেষেশ খচিতা যে খরান্তৈরাজিতাঃ দীপ্তাঃ । সুনঃ কিন্ভুতাঃ 
পরং কেবলেন ধাত্বস্তরামিশ্রিতেন শুদ্ধেনেত্যর্থঃ ৷ দ্বর্ণেন বদ্ধানি যানি বরশ্ঙাণি তৈরঞ্জিতাঃ শোভিতাঃ 1 
পুনঃ কিন্তৃতাঃ পাণ্ডুবর্ণা যে গশ্ুগিরয্নঃ ক্ষু্রপব্বতাস্তেষাং যো গব্বস্তস্য খব্বিকাঃ ক্ষ দ্রকারিকাঃ | 


৬৬৯ 


অদ্ুগ্ধদোহাং নবপ্রস্তিকাং স্তত্বা দৌহবতীর্পাঃ ভোৌতি-__যাসামিতি । তাঃ সৌরভেয়ীঃ সুরভী- 
কন্যাঃ অতিদুস্ধবতীরিত্যর্থঃ ভজে সেবে। তাঃ কাঃ গোষ্ঠাখগলনন্দনো বৃজেন্দ্রনন্দনঃ যাসাং পালন* 
দোহনোৎসবরতঃ সন্‌ প্রতিদিনং বয়স্যোৎকরৈঃ শ্রীদামাদি বয়স্যসম্হৈঃ সহ ্ফীতবনোরু-পবর্ব তনদী- 
কচ্ছেষু বিহরতে ইত্যন্বয়ঃ। পাঁলনঞ্চ দোহনঞ্চ তাভ্যাং ষ উৎসব আনন্দস্তত্র রত আসক্ত ইত্যর্থঃ, 
স্কফীতং নিবিড়ং যদ্বনং তচ্চ উদ্ষর্মহান্‌ যঃ পব্বতঃ স চ নদীনাং যানি কচ্ছানি সমীপস্থানানি তেষু 
ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিস্তুতঃ তৎপাদরেণুজ্জ্বলঃ তাসাং সৌরভেয়ীণাং যে পাদরেণবস্তৈরুজ্ভ্বলঃ। অন্যৎ 
সুগমম্‌ ॥ ৪৪-৪৫ 1 





শিখণ্ড-শোভিত মস্তক করিয়া চুম্বন । 
আমন্দ-সমুদ্রমাঝে হ'তৈছে মগম | 

সেই সব গোপিকার পাদপদ্ম-ধূলি । 

মাঙ্জনাতে করি যেন নিত্য স্লানকেলি 11৮ গত ॥ 


4? 
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সবামৃতকণ] ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দুইটি শোকে শ্রীরুফ্ণের লীলা-পরিকর ধেণুগণের স্তব 
করিতেছেন ।.. যাহার শ্রীপাদপদ্ম-রজকণা প্রান্তি নিখিল সাধনার চরম-সাধ্য বলিয়া বেদ-শাঘ্রাদি নিরন্তর 
প্রতিপাদন করিতেছেন, সেই স্য়ং ভগবান্‌ বুজেন্রন্দন খাহাদের বনে বনে চারণ- করিয়া বেড়ান, 
যাহাদের অঙ্গে অজ হেলাইয়া মুরলীনাদাদি করেন, সোহাগভরে ফাহাদের অঙ্জমার্জনাদি করেন, ফাহাদের 
খুরোখিত ধুলিতে ধূজরিতাজ হইয়া পরম রমণীস্প শোভা ধারণ করেন-_ তাহাদের দৌভাগোর কথা কে 
বর্ণনা করিতে পারে £ গোপাল বনে না গেলে ধেপুগণ বনে যায় না, অন্য রাখালগণকে ধেণ্ধক্ষায় 
নিয়োজিত করিলে শ্ত্রীকুষ্বিহনে গাতীগণ হুঞ্কার করিয়া পুনরায় গোশালায় ফিরিয়া আমে । অ্রীকুঞ্ণ 
বনগমনে উদ্যত হইলে মা যশোমতী বিরহ-ব্যাকুলপ্রাণে রোদন করিতে করিতে বলেন-__“ওরে মোর: 
জীবন দুলালিয়া ! কিবা ঘরে নাহি ধন, কেন বা যাইবে বন, রাখালে বলাখিবে খেনু লৈয়া ।” পেদকল্পতরু) 
কক বলেন_-.মা। তোমার গোধন আমি না গেলে ষে বনে যান নামা, মা যশেমতী ইহার কোন 
প্রতিকার দেখিতে পান না, তাই প্রাণ-প্রতিম সন্তানকে বিদাগ দেন গ্োচারণে। গোধনের প্রেমমাধূর্যে 
বশীভূত হইয়া গোকুলমন্র গোধন-রক্ষায় বনে গমন করেন । “স্রভীরভিপালয়ন্তম্* (বক্ষসংহিতা ) 
“অভিসব্ব'তোভাবেন বননযক্লন-চারণগোস্থানাময়ন সভ্ভালন-প্রকারেণ  “পালক়স্তমৃ সন্মেহং রক্ষভ্মূ*” 
(টীকা-শ্রীজীব )। “যিনি শ্রীরন্দাবনে খেসুগণকে  অবতোভাবে পালন. করিতেছেন, অর্থাৎ বনে আনয়ন, 
চারণ, গোশালায় আনয়ন, সম্ভাননাদি' প্রকারে পালন করিতেছেন । বক্ষসংহিতা আরও বলিলেন--“স 
যন্ত ক্ষীরাব্ধিঃ শ্রবতি সূরভীভ্যশ্চ সুমহান 1 অর্থাৎ 'গাভীগণের স্বতঃ শ্রাবিত মহান্‌ ভ্তন্যধারায় বৃন্দাবন 
আপ্লাবিত হইয়া থাকে ॥ শ্রীজীব এই অংশের টীকাপ্র লিখিয়াছেন_-“সুরভীভ্যশ্চ অ্রবতীতি তদীগ্ল 
বংশীধ্বন্যাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ” আর্থাৎু 'আীরুষ্ণেরে বংশীধ্বনি শ্রবণাবেশে বাৎসল্যভাবে গাভীকুলের এত 
দুগ্ধধারা আ্রাবিত হইয়া থাকে । অ্রীরুফ্র বংশীধ্বনি শ্রবণে গাভীকুলের প্রেমাবেশ শ্রীশুকমূনিও বর্ণনা 
করিয়াছেন, “গাবশ্চ কুফমুখনিগতবেণ্গীতপীযৃষমুত্তভিতকর্ণপূটেঃ পিবন্তযঃ৮ (ভাঃ-১০/২১।১৩)। “গাভীগণ 
শ্রীকৃষ্ণের মৃখ-নির্গত বেণুনাদাম্বত উধ্বরাপে স্থাপিত কর্ণরূপ পানপান্রদ্ধারা আগ্ছাদন করিয়া থাকে 1১? 
সখাগণসহ জীরুঞ্ণ গোষ্ঠক্রীড়ায় মগ্র হইলে ও গাভীকুল স্বচ্ছন্দে বন্দাবনের বিস্তত তণক্ষেত্রে চরিতে 


চরিতে দূর দুরান্তরে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদেই সব একত্রিত হইয়া থাকে | 
“আজু বনে আনন্দ-বাধাই । 


পাতিয়া বিনোদ খেলা, রাখাল হইলা ভোলা, 
দুর বনে গেল সব গাই ॥ 
ধেনু না দেখিয়া বনে, স্থকিত রাখালগণে, 
আীদাম সুদাম আদি সভে । 
কানাই কহিছে-ভাই, খেলা ভাঙ্গা যাবে নাই, 
আনিব গোধন বেণ-রবে ॥ 


শ্রীত্রীরজবিলাসর্ভবঃ | 1 ৭১ 


সব ধেনৃ-নাম কৈর়ীত ্‌ অধরে মুরলী লৈয়া, 
__.. ডাকিয়া পৃরিল উচ্চ স্বরে । 

শুনিয়া বেণুর রব, 2 ১: ধেনু ৰস সব, 
| ৃ গুচ্ছ ফেলি” পিঠের উপরে ॥ 


থেনু সব সারি সারি, -. হাস্থা হাম্থা রব করি” 
দাডাইল রুষ্ণের নিকটে । 
দুধ আবি" পড়ে বাটে, প্রেমের তরজ উঠে, 
স্েহে গাভী শ্যাঘ-অঙ্জ চাটে ।। 
দৈখি” সব সগাগণ, | আবা আবা ঘনে ঘন, 
কানুরে কৰ্পিল আলিজন । 
প্রেমদঙ্গ কহে বাণী-- কানাইর মুরলী শুনি 


পৃশ্ত-পাথী পাইল চেতন ॥৮ (পদকল্মতরুত ) 


"অনন্ত কামধেন্‌ যাহা চরে বনে বনে,” (চৈঃ চঃ)। ইহারা সকলেই কামধেনু, সাধারণ 
ীভী নছেন। তাই ভ্রীপাদ ইহাদের সৌন্দর্ঘ বর্ণনা করিয়্াছেন-_-“ইহাদের খুররাজি ইন্্রনীলমণির ন্যায় 
সীলবর্ণ, শৃজ সুবর্ণ-জড়িত, বর্ণ ও আকৃতিতে ইহারা পাণ্ডুরবর্ণ ক্ষদ্র পর্বতের শোভাকেও জয় করেন, এই 
শ্রীরুঞ্ষধেন্গণ আমাদের শীপ্র রক্ষা করুন, অর্থাৎ শীঘ্র প্রেমদানে আমাদের সংসারভয়্ নাশ করত রক্ষা 
করুন 1” জ্রীপাদের সাধকাবেশ্দে উক্তি । ভুভের বাৎসল্যবতী গোপীগণের ন্যাক্সই গাভীকুলের শ্রীরুষে 
বাৎসল্যভাব। তই তাঁহারা বিশ্বকে প্রেমদানে ধন্য করিতে পারেন । ব্রক্মমোহন-লীলায়্ ব্রক্মা গোবস 
গোপবালক অপহরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঘখন নিজেই গো-বৎস শ গোপবালকের 'ূপ ধারণপুবক গোপাবাসে 
প্রবেশ করিলেন, তখন বাৎসল্যবতী গোপীগণের ন্যায়ই গাভীকুলের স্বীয় বৎসরূপধারী শ্রীরুষ্ণে অতুলনীন়্ 
বাৎসল্যপ্রেমের প্রকাশ হইয়াছিল 

“গাবস্ততো গোষ'মুপেত্য সত্বরং হগ্কারঘোষৈঃ পরিহ্তসজতান্‌ । 
স্বকান্‌ স্বকান্‌ বৎসতরানপায়নন্‌ মুহলিহস্ত্যঃ অবদৌধসং পয়্ঃ ॥৮ 
€ ভাঃ-১০।১৩1২৪ ) 

“অনন্তর সায়ংকালে গোগণ বন হইতে প্রত্যার্ত্ত হইয়া গোশালায় প্রবেশ করিলে তাহাদের 
স্বদু-গম্ভীর হাম্বারব শ্রবণে নিকটে সমাগত বৎসতরগণের অঙগলেহন করিতে করিতে তাহাদিগকে তীহার! 
স্নেহক্ষরিত দুগ্ধপান করাইতে লাগিল” শ্ত্রীমভভাগবতে ব্রজবাসি-পার্ষদগণের ন্যায়ই গ্রাভীগণেরও 
শ্রীরুষ্ণের কালীয়দমনাদি নিমিত বিষত্রদে প্রবেশাদি দুঃসাহসিক লীলাদর্শনে মুহ্যমান হওয়ার কথা বণিত 
আছে। “গরবো রূষা বৎসতর্থ্যঃ ক্ুন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ | কৃষ্ণে ন্যপ্েক্ষণা ভীতা রুুদত্য ইন 


৬৭২ 4 [ শ্রীশ্রীস্তবাবজী 


মণিখচিত-সুবর্ণ-প্রিষ্ট-শৃজদ্বয়-্রী- 
ব্সিতমণি-মনোজ্ঞজ্যা তিক্রুদ্যৎখুরা্যঃ | 
স্ফুরদকুণিমগুচ্ছান্দোল-বিদ্যোতিকণ্ঠ&, 

স জয়তি বকশত্রোঃ পদ্মগন্ধঃ ককুদ্পী ॥ ৪৬ ॥ 
মৃছনবতৃণমল্পং সম্প হং বজ্ঞ,মাধ্য 

ক্ষিপাতি পরমযন্াদল্প-কণডঞ গাত্রে । 
প্রথয়তি মুরটিরী হস্ত যদ্বৎসকানাং 

সপদি কিল দিদৃক্ষে ততদাটাকনানি ॥ ৪৭ ॥ 


অনুবাদ । মণিখচিত সুবর্ণ-জড়িত বলিয়া যাঁহার শ্জদ্ধয় অতি সুশোভন, নীলকান্তমণির 


তস্তিরে ॥” €( ভাঃ-১০1১৬1১১ )। অর্থাৎ 'কালীয়-হুদবতি গো, বৃষ ও গোবৎসগণ দ্ুঃখভরে ঘন ঘন 
আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং একদৃষ্টে শ্রীরুফণের বদনপানে চাহিয়া অশ্দু বিসর্জন করিতে লাগিল 1 
আবার ব্রজবাসিগণের ন্যায় গাভীগণও আপ্‌, বিপদে শ্ীক্ৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হইয়া থাকে-_- 


“তমাপতন্তং পরিতো দাবাগ্নিং গোপাশ্চ গাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ। 
উচুশ্চ কৃষ্ণং সৰলং প্রপন্না যথা হরিং মৃত্যুভগ্লাদ্দিতা জনাঃ 1৮ € ভাঃ-১০1১৯।৮ ) 


“চতুদিক্‌ হইতে দ্রতবেগে নিকটাগত দাবানল দর্শনে গোগণ এবং গোপগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া 
পড়িল এবং স্বৃত্যুভয়াকুল জীঁবগণ শ্বেমন শ্রীহরিচরণে শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ তীহারাশু শ্তরীকুষ্--বলদেবের 
শরণাপন্ন হইল ।” এইরূপ নানাবিষয়ে ব্রজের গো-গণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই 
প্রেমবশ্য শ্রীভগবান্‌, বলদেব ও বয়স্যগণে পরিব্ত হইয়া তাহাদের পালন ও দোহনোৎসবে নিরত থাকেন 
এবং তাহাদের খুরোখিত ধুলিসমূহে বিভুষিতা্জ হইয়া প্রীতিভরে গভীর অন্পগ্যে, পবতে, নদীতীরে 
পরমানন্দে পরিভ্রমণ করেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন-_-“সেই ্রীরুষ্ণকতৃ“ক পালিত ধেণুগণকে আমি ভঞ্জল 
করি । 

“ইন্্রণীলমণি-তুল্য থুর কৃষ্চবর্ণ । রঞ্জিত শৃঙ্গ যাঁদের জড়িত সৃবর্ণ ॥ 
শুভ্রবর্ণ দেহ যাঁদের অতীক উজ্ভ্রল। গশ্-গিরি গর্বজিনি করে ঝলমল 1 
শ্রীকৃষ্ণের সেই সব প্রিয় ধেনুগণ । এ প্রার্থনা রক্ষা করুন মোরে সর্বক্ষণ | 8811. 


ব্রজেন্দ্রনন্দন নিত্য বলদেব-সঙ্গে ৷ শ্ত্রীদামাদি বয়স্যগণ সঙ্গে অতিরঙ্গে ॥ 
পালন-দোহন করে যাঁহাদের নিত্য। এই ত উৎসব মনে শ্রীকফ্ণের কৃত্য ॥ 
যাঁদের পদরেণুতে উজ্জ্বল কলেবরে । বন-পর্বতে বিহরে প্রীতি-সহকারে ॥ 
ুরভিনন্দিনী সেই যত ধেনুগণ। নিত্য নব-ভাবে ভজি এই মোর মন )% 8৫ ॥ 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৩৭৩ 


মনোজদ্যুতির ন্যায় যাঁহার খরের শোভা অতীব রমণীয়, অরুণবর্ণ উজ্জল হারযম্টি যাঁহার গলে আন্দো- 
লিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই পদ্মগন্ধ বুষভেত্ব জয় হউক । 


শ্রীরুষ্ণ প্রীতিভরে যাঁহাদের মখমধ্যে নবীন কোমল তৃণ যত্রের সহিত অল্প অল্প করিয়া অর্পণ 
করেন ও যাঁহাদের গান্ত্র-কগু-ক্পন করেন, আমি সেই রৎসগণেত্র উল্লম্ফষনগতি দেখিতে বাসনা 
করি || ৪৬-৪৭ ॥ 


ট্ীক। ॥ শ্রীকুষ্ক-রুষভং ভ্তৌতি--মণীতি । বকশন্রোঃ শ্রীরুষ্ণস্য পদ্মগন্ধ এতন্নামা ককুদ্দী 
রৃষভো জয়তি সবের্বাৎকর্ষেশ বন্ততে । তথা চ কাব্যপ্রকাশঃ জয়তি মন্ত্রাকর্্মকঃ সব্ৰোৎকর্ষ-বচন ইতি 
অতস্তস্য সব্বেোৎকর্ষত্বেন সব্বান্তঃপাতিনো মম নিরুষ্টত্বেন তং প্রতি প্রণতির্যজ্যতে স্বাপকর্ষানূকুল- 
ব্যাপারবিশেষো নমস্কার ইতি নমস্কার-লক্ষণাৎ।  কিন্তৃতঃ মণিনা খচিতং মিশ্রিতং যৎ সুবর্ণংৎ তেন 
শ্লিষ্টং যৃত্তং যৎ শ্জদ্ধয়ং তেন শ্ত্রীঃ শোভা যস্য সঃ। পুনঃ কিন্তুতঃ অসিতমণেরিন্দ্রনীলমণের্যা মনোজা 
মনোহরা জ্যোতিস্তয়্া উদ্যন্তঃ প্রকাশমানা যে খুরাস্তৈরাত্যঃ তদ্দিশি্ট ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিস্তৃতঃ স্ফুরন্‌ 
শোভমানো যে মণিগুচ্ছ এতদ্রপেণ প্রসিদ্ধো যো হারবিশেষস্তস্য ষ আন্দোলো দোলনং তেন বিদ্যোতী 
প্রকাশবিশিষ্টঃ কণ্ঠো যস্য সঃ। “স্যাদগুচ্ছ স্তবকে ত্ত্বে হার ভেদ কলাপয়়ে!রি'তি মেদিনী। বিষাদে 
বিজ্ময়ে হর্ষে পুনরুত্তং ন দুষ্যতীতি দিশা । সহর্ষকবেরস্যোন্তৌ মণিমণীতি পদদ্বয়ং ন দুষ্টম্‌। 


সকৌতুকং রুফণপাল্যান্‌ গোবৎসান্‌ ভৌতি__মদিতি । ততেষাং বৎসানাং তভানি অনুভুতানি 
আটীকনানি গ্লুতগমনানি দিদৃক্ষে দ্রষ্টুমিচ্ছামি । কেষাং হস্ত ভো মুরবৈরী শ্রীকৃষ্কো যৎ যেষাং বৎস- 
কানাং বক্তমধ্যে অল্পং মৃদু কোমলং নবতৃণং শস্পং সঙ্পৃহং যথাস্যান্রথা পরমযত্রাৎ ক্ষিপতি দদাতি এবং 
যেষাং গান্রে অল্প কণ্ড্ম্‌ অঙ্গুল্যগ্রেণ স্ুখপ্রতিপাদক-স্পর্শনং প্রথয়তি বিস্তারয়তি । অন্তর ষত্তদিতি 
পদদ্বয়মব্যয়ং যে চ তে বৎসকাশ্চেতি তে চ তে চেতি তত্তেষামাটীকনানীতি চ সমাসে কৃতে কম্্মধারয় 
তৎপুরুষয়োরুত্তরপদার্থপ্রধানত্বেন যত্তদোরপ্রাধান্যেন সমাসগতাবি ্থস্টবিধেয়াংশদোষত্বাপাতাৎ 18৬-৪৭ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ দুইটি শ্লোকে শ্রীকুষ্-পালিত পদ্মগন্ধ নামক ব্বষ ও 
গোবৎসগণের স্ভব করিতেছেন । “পদ্মগন্ধ-পিশঙ্গাক্ষৌ বলীবদ্দাবতিপ্রিয়ৌ” (দীপিকা )। “পদ্দগন্ধ ও 


“পিশজাক্ষ” এই দুইটি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় বলীবর্দ। বৃষ ও গোবৎসের প্রতি শ্ত্রীরুষ্ণের স্বাভাবিক প্রীতি 
এবং তাহাদেরও ্রীকুষ্ণের প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক ; যাহা শ্রীরুষ্ের রিঙগণ হোমাগুড়ি) লীলাতেই শ্রীশুকম্নি 
বর্ণনা করিয়াছেন । “শঙ্যগ্সিদংস্ট্র্যহিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ” (ভাঃ-১০1৮।২৫)। ইত্যাদি শ্লোকে বণিত-_- 
শ্ীরাম-কুফ শ্রীনন্দপ্রাজণে হামাগুড়ি দিতে দিতে তথায় কোন বুষাদি দেখিলে দ্রতবেগে তাহার নিকট 
গিয়া উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভূবনমোহন মৃতি দর্শনে রুষগুলি পরমানন্দে মস্তক অবনত 
করিয্লা ধীতে ধীরে মস্তভক-সঞ্চালন করিতে করিতে শ্রীরুষ্কমাধূর্যে যেন মগ্ন হইয়া যায় । স্ত্রীকুফণও দুই 
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হস্তে বষের দুইটি শৃজ ধরিয়া দণ্ডারমান হন । কখনো বা “প্রগৃহীত পৃচ্ছেঃ ব€সৈরিতত্তত উভাবনূকুষ্যমাণৌ” 
€ ভাঃ-১০1৮২৪)। রাম-কুষ্ণ দুই ভাই গো-বৎদের পুচ্ছ দেখিয়া বলপূর্বক পুচ্ছ-ধারণ করেন । 
গো-বৎসগণ পুচ্ছধান্পণে চরিত হইয়া উতিগ্না দাড়ায় ঃ রামকৃষ্ণ তাহাতে তাঁহাদের পুচ্ছ পরিত্যাগ না 
করিস্পা বলপূর্বক পুচ্ছ আকর্ষণ করেন। তাহাতে গো-বস পলায়ন করে, তাঁহার গো-বৎসের প্‌চ্ছ 
ধরিয়া নন্দের প্রাণে গড়াগড়ি যান। তখন বাৎসল্যবতী গোপীগণ ছুটিয়া গিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইয়া 
দিগ্না তাড়াতাড়ি তাহাদের কোলে করেন এবং অজ ঝাড়িগ়্া চু্ঘন করেন । তাঁহারা আবার গো-বৎসের 
দিকে যাইতে হাত বাড়ান । শ্ত্রীনন্দমহারাজ তাঁহার সন্তানের গো-প্রীতি দর্শনেই শীপ্র তাঁহাকে গো-ব€স- 
চারণে নিযুক্ত করেন । 

আমরা গাভীগণের শ্রীরুঞ্চবেগুর রসাস্বাদনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ভাগবতে সেইথানেই 
ব€ুসগণেরও কৃষ্চের বেণমাধূর্ধথে অপৃরব ভাবাবেশ বণিত বহিয়াছে--“শাবাঃ স্নৃতস্তনপয়ঃ$কবলাঃ স্ম 
তজ্থুর্গোবিন্দমাজুনি দৃশাশ্ুচকলাঃ জপুশত্ত্য” €ভাঃ-১০1২১।১৩ )। বহুসগুলিকে দেখিলেই ধেনুগণের 
দুগ্ধধারা ঝরিয়া পড়ে, বৎসগুলি যখন সেই দুগ্ধপানে উদ্/ত হয়, অমনি শ্রীকৃষ্ণের বেণু বাজে । বেণৃশ্রবণে 
বৎসণরণের মুখের দুগ্ধ মুখেই থাকিগ্পা যায় । না পারে গিলিয়া খাইতে, না পারে ফেলিগ্লা দিতে 1 সমস্ত 
ইন্দ্রিয় যেন বিকল হইয়া যায় । নীরব নিস্পন্দ তাহাদের মৃতি। তাঁহাদের দেখিয়া মনে হয়, তাহারা, 
যেন সেই শ্যামল সরস কান্তিটির স্পর্শ পাইয়াছে। নতুবা অবশ হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবে কেন ! 
নগ্সনে অশ্ুধারাই ৰা ঝরিবে কেন £ 


শ্ীপাদ পদ্মগন্ধ ব্বষের মনোহর শোভা বর্ণনা করিতেছেন--“যাহার শ্লদ্বয্ গুবর্ণ জড়িত, সুবণের 
মধ্যে মধ্যে মণিখচিত রহিয়াছে 1 নাীলকান্তমণির ছটার ন্যায় যাহার খুরের দ্যুতি । যাহার গলে 
অরুণবর্ণ মনোহর হার শে'ভা পাইতেছে-- “সেই পদ্গন্ধ বুষভের জযগ্প হউক 1 “অজগ্ন” শব্দে পদ্মগন্ধ রুষভ 
সুৰোৎকর্ষে বিরাজ করুন, কিম্বা নমক্ারার্থে জদ্ম' শব্দ-“সেই রূষভকে শ্রীপাদ প্রণাম করিতেছেন। 


গো-বৎদের প্রতি শ্রীকৃঞ্চের প্রীতির কথা বর্ণনা করিতেছেন । শ্রীগোপাঁল পরম শ্রীতিভরে 
বাহাদের মৃখখমধ্যে নবীন কোমল তুম সযত্তে খীরে ধীরে অর্পণ করত তাহাদের তৃণ-ভক্ষণ করান এবং 
াপ্রকপ্ড্যন করেন সেই আনন্দবনম্রতির পরশ পাইয়া গো-বৎসগুলি পরমানন্দে গ্লুত-গতিতে 
উল্লম্ফন করিতে থাকে । শ্রীগাদ তাহাদের উল্ল*্ফন দেখিতে অভিলাষ করেন। ইহার রস্ময়্ ব্যঞ্জনা 
এই ষে, জ্রীরাধার সন্দেশবাহিনী দৃতীক্ধীপে জীপাদ বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে গমন করিবেন । গো-বৎসদের 
উল্লম্কন-গতি দর্শনে তাহার মনে তথায় গোবিন্দের স্থিতির স্পষ্ট অনুভব জাগিবে । গোবিন্দের নিকট 
হ্বীমতীর সন্দেশবাতী জ্ঞাপন করিয়া তাহ!র নিকট হইতে মিলন্কুঙ্জের সংবাদ শ্্রীমতীকে দিয়া কৌশলে 
শ্রীধুগলের - মিলন-সম্পাদন করাইবেন। তৎ্কালে গো-বৎসগণের উল্লম্ফন-গতিই যেন যুগল-মিলন- 
কার্যের অগ্রদূতরূপে, তাহার নিকট অনুভব হইবে ॥ 


শ্রীতীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৩৭৫ 


নক্তন্দিবং মুরবিপোরধবামূতং ঘা 
স্কীত। পিবত্যলমবাধনম্্রহে। স্ৃভাগ্য। |. 
শ্রীরাধিকা-প্রথিতমানমপীহু দিব্য- 
নাদৈতধে। নয়তি তাং মুরলীং নমামি ॥ ৪৮ | 
দুতীভির্বহুচাটুভিঃ সখি কুলেলালং বচোভঙ্জিভিঃ 
পাদান্তে পতনৈরব্রজন্দ্রতনয়েনাপি জুধালীগণৈঃ | 
বাধায়াঃ সখি শক্যতে দবযিতুং ঘো নৈব মানে যয়া .. 
ফুৎকাত্যিব নিব্রস্যতে স.ক্াতিনীং বংশীং সখীং তাং নুমঃ ॥ ৪৯ ॥ 
অনুবাদ । অহো! অহনিশি অবাধে শ্রীরুফ্কের অধরামৃত পান করিয়া যিনি নিরতিশয্ন 
পরিপুষ্ট হইতেছেন, যিনি স্মধ্র ধ্বনিদ্ধারা শ্রীরাধার উৎকট মানকেও অপনয়ন করিতেছেন, সেই পরম 
সৌভাগ্যশালিনী মুত্রলীকে আমি নিগ্নত প্রমাম করি । 
রূন্দাদি দূতীগণ বিবিধ চাট্বাক্যদ্বারা, মধূমজলাদি সখাগণ বহবিধ বাগ্ভঙগীদারা, স্বপ্নং শ্রীকৃষ্ণও 
স্রীচরণপ্রান্তে পতনাদিদ্বারা এখন ফি সখীগণ বিবিধ বিভীধিকামগ্স বাকোর ছরাও যাহার প্রশমনে সমর্থ 
হন না, শ্রীরাধার সেই দুর্জয়মান যাহার ফৃৎ্কারমান্রেই অপসারিত হইয়া থাকে, দেই পরম সৌভাগ্যবতী 
বংশী সখীকে আমি নিয়ত স্ব করি ॥ ৪৮-৪৯ || 


টীকা ॥ তদন্তরঙগলীলা-সাহায্যকারিণীং মুরলীং স্তোতি-নভ্তমিতি । তাং মুরলীং নমামি 
যা রাত্রিন্দিবং মুররিপোঃ শ্রীকুষ্ণস্যাধরামূতমলমতিশয়ম্‌ অবাধমন্যেরনিবারিতং যথাস্যান্তথা পিবতি 


(০ ২. পরার 


অতএব স্ফীতা পুষ্টা। কিস্তুতা সুভাগ্যা শোভনং ভাগ্যং যস্যাঃ। অহো ইতি সজাতীয় সম্বোধনম্‌ 
সৌভাগ্যং ব্যনন্তি ইহ ব্রজে নাদৈধ্বনিভি রাধিকাম্নাঃ প্রথিতমনিবাধ্যমপি মানম্‌ অধো নম্সতি প্রণাশক্মতি 


শ্রীকুফণাসাধ্যস্য নাদমান্রেণ দুরীকরণাৎ সৌভাগ্যবত্বমিতি ভাবঃ। 


জপাালাত 


মুরল্যবান্তরভেদং বংশীং ভোৌতি-_দুতীতি। তাং বংশীং সখীকার্য্যকারিণীত্বাৎ সখীং নুমন্তমঃ 
কিস্তুতাং সূরুতিনীং প্রসংশিতপৃণ্যবতীম্‌। সুরুতিনীত্বমেবাঁহ হয়া বংশ্যা রাধায়াঃ$ স মানঃ ফুৎকুৃত্যা 
ফু্কারেণশৈব নিরস্যতে ত্যাজ্তে ! স কিং প্রকারস্তত্রাহ-_দৃতীভির ন্দাদিভিবহু-চ।টুভির্নানাপ্রকার- 





“মণিখচিত স্বর্ণে যার শু্য় । সুশোভিত হইয়াছে মহোজ্জুলময় ॥ 

নীলকান্তমণিতে যার খুর চতুষ্টগ্ল । মনোহর কান্তিছটায় রমণীয় হয় ॥। 

অরুণণিম উদ্ভ্বল হার যার কণ্ঠে দোলে । পদ্মগন্ধ রৃষের জয় বলি বাহু তুলে ।৷ ৪৬ ॥ 
গোবিন্দ যাদের মুখে মৃদু নব-তৃণ | প্রীতে অল্প অল্প করি করেন অর্পণ || 

সযত্রে যাদের গান্ত্র কণ্ডুয়ন করে! গো-বৎসগণের ভাগ্য কে বলিতে পারে ? 

সেই সৰ গো-বৎসের উল্লম্ফন-গতি । দেখিতে আমার সাধ হয় নিতি নিতি |” ৪৭ ॥ 


৩৭৬ ] 1 শ্রীশ্রীর্তভবাবলী 


প্রিয়োন্তিভিরেবং সখিকুলেন মধূমঙ্জলার্দিনা কন বচোভঙ্গীভিহীস্যকারিভিঃ করণৈরেবং ব্রজেন্দ্রতনগ্নেন 
কন্রা পাদান্তে পতনৈঃ করণৈঃ পতন-বাহল্যেন বহুত্বমূ। এবমালিগণৈঃ সখীসমৃহৈঃ কত'ভিঃ ক্রুধা 
বিভীষমিকাবাক্যেন যো দবগ্মিতুং দূরীকর্তভং ন শক্যত ইতি ॥। ৪৮-৪৯ ॥ 


ভবামৃতকণা ব্যাখ্যা । অতঃপর দুইটি গ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীরুষ্ণের মুরলী ও বংশীকে স্তব 
করিতেছেন। “হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ক,-সমন্বিতা । চতুঃস্বরচ্ছিদ্রযুক্তী মুরলী চারনাদিনী ॥৮% 
(ভঃ রঃ সিঃ-২১/৩৬৭)। “বিস্তারে দুই হস্ত-পরিমিত, মৃখরাপ ছিদ্রযৃক্ত এবং শ্বরের জন্য চারিটি 
ছিদ্রযুত্ত ও চারুনাদিনী হইলে তাহাকে মুরলী বলে। শ্ত্রীরুঞ্ণের বংশী যথা-: 


“অদ্ধা জুলাভ্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকম্‌। ততঃ সাদ্ধাঙ্গুলাদ্‌ যষ্ত মুখরছ্ধু ং তথাঙ্গুলম্‌ ॥ 
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ভ্রা্গুলং সা তু বংশিকা। নবরন্ধা স্সৃতা সপ্তদশান্ুলমিতা বৃধৈঃ ॥ 
দশাঙজুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধয়োঃ। মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতি চ।। 
ভবেৎ সূষ্যান্তরা সা চেস্তত আকষিণী মতা । আনন্দিনী তদা বংশী ভবেচিন্দ্রান্তরা যদি ॥ 
গোপানাং বল্পভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্ুততা। ভ্রুমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ভ্ত্রিধা চ সা॥” 
(ভঃ রঃ সিঃ-২।১/৩৬৮-৭২ 0 
অর্থাৎ “ছিত্রদ্য়ের মধ্যভাগ এবং এক এক ছিদ্রের বিস্তার অর্ধাঙ্গুল-পরিমিত তার প্রভৃতি স্বরের 
নিমিত্ত অম্টছিদ্রযুক্ত, তাহা হইতে সার্ধ (দেড় ) অঙ্গুলী দূরে অঙ্গুল-পরিমিত মুখছিদ্র, অগ্রভাগ চারি অঙ্গুলি 
এবং পশ্চাদভাগ তিন অঙ্গুলি, মোটের উপর নবছিদ্রযুক্ত সপ্তদশ অঙ্গুল-পরিমিত হইলেই বংশী বলা হয়। 
যদি সেই বংশীর মুখচ্ছিব ও স্বরচ্ছির দশ অঙ্গুলী-ব্যবধানে থাকে তবে তাহাকে “মহানন্দা” ও “সম্মোহিনী' 
বলে। দ্বাদশাঙ্গুল-ব্যবধান হইলে 'আকধিণী” ও চৌদ্দ অঙ্গুলের ব্যবধানে “আনন্দিনী” বলা হয় । 
আনন্দিনী বংশী গোপগণের প্রিপ্প ও 'বংশুলী” নামেও খ্যাত । সম্মোহিনী বংশী মণিময়ী, আকষিণী 


দ্বর্ণময়ী ও বংশুলী বংশ-নিমিত 1” 


শ্রীপাদ বলিতেছেন-_““নজ্ন্দিবং মধূরিপোরধরামৃতং যাঁ স্ফীতা পিবত্যলমবাধমহো সভাগ্যা” 
'ঘে সৌভাগ্যবতী মৃরলী দিবারান্্ স্রীরুষ্ণের অধরাম্থত পানে নিরতিশয় পরিপুম্ট হইতেছেন | শ্রীম 
রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন_ “কৃষ্ণবজ্তেন্দুনিষ্ঠযতং মুরলীনিনদাুতম্‌ । উদ্দীপনানাং সর্বেধাং মধ্যে 
প্রবর মীর্ঘ্যতে 11” (উঃ নীঃ উদ্দীপন প্রঃ-৬৫ )। “শ্রীকুঞ্চবদনোদ্গীর্ণ মূরলীরবই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উদ্দীপন । 
শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্ধ-চতুম্টয়ের 1 মধ্যে মুরলীমাধূরী অন্যতম । “ভ্রিজগন্মানসাকিমুরলীকলকুজিতঃ” 'মূরলীর 
কল-কুজন ভ্িজগতের মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ৷ ইহা শ্রীকৃষ্ণের এক অসাধারণ গণ । এই গুণে 
ভুবন পাগল । পাগল করা বাশীর সুর শুধু বন্দাবনেই বাজে । শব্দব্রক্মময় বেণু ব্রজেন্দ্রনন্দনের মুখেই 


1 লীলামাধুরী, প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপমাধুরী এই মাধুর্য চতুষ্টয় ব্রজেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । 


শ্রীতীপ্রজবিলাসস্তবঃ ] 7 গ৭৭ 


ধ্বনিত হয । “শন্দব্রক্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং শুখাগ্থজে” সে সুর, সৈই ধ্বনি, সে স্বরালাপ ভগবদ্রাজযর এক 
মহাবৈভব । অস্ফুট-মধুর সে ধ্বনি সর্বাকর্ষক মন্ত্র, কামবীজের প্রচ্ফুরক । 


*সে ধ্বনি চৌদিকে ধান, অশ্ুডভেদি বৈকুষ্ঠে যায়, 
জগতেপ্ন বলে পৈশে কানে । 

সভা মীতোয়াল করি, বলাৎকারে আনৈ ধরি, 
বিশেষত হখ্ববতীর গণে ॥ 

ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতান্ন ভাঙ্গে ব্রত, 
পতিকে'লৈে হৈতে কাড়ি আনে | 

বৈকুষ্ঠের লক্ষমীগণে, যেই করে আকর্ষণে, 


তার আগে কিবা গোপীগণে 11 (চৈঃ চঃ মধ্য-২১ পরিঃ ) 


মধুরভাববতী ব্রজকিশোরীগণেই বেণুর সর্বাধিক প্রভাব । শ্রীপাদ রথুনীথ স্বপ্ধূপে ব্রজকিশোরী* 
গণের শিরোরত্র শ্রীরাধারাণীর কিস্করী ॥ তাই ব্রজুন্দরীগণ যৈভাঘে মুরলীর মহিমা বর্ণনা করেন, 
সৈই ভাবেই তিনিও করিয়াছেন । ব্রজসুদ্দরীগণের মনে হয়, তাঁহাদের পরম দুর্লভ শ্্রীন্কক্ণাধরাম্থত মূরলী 
সতত অবাধে পান করিতেছে, ইহা তাহার কম সৌভাগ্যের কথা নহে। কোন্‌ মহাপুণ্যে সেইরূপ 
সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের জানার বাসনা হয় । 


“গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং *ম বেণু-দ্দামোদরাধরসূধামপি গোপিকানাম্‌ । 
ভুঙক্তে স্বয়ং ঘদবশিষ্টরসং হুদিন্যো হাঘ্যত্ত্রচোহশু-মুমুচুত্তরবো যথার্থ্যাঃ 0১ 
€ ভাঃ-১০।২১৯ ) 
বৈণ্মাধূর্ষে মুণ্ধা কোন শ্রজসুন্দরী বলিলেন-_-'হে সথিগণ ! জানি না, এই নিরস দারুমন্ 
বেণু কোন্‌ মহাপুণ্যের অনুষ্ঠান করিষ্নাছে, যাহার ফলে সে একমান্র গোপিকাগণেরই ভোগ শ্রীরুষ্ণাধরাম্থৃত 
হথেচ্ছ ও স্বতন্তরভাবে নিঃশেষে উপভোগ করিতেছে! তাহার এই সৌভাগ্যে কমল-বিকাশচ্ছলে হুদিনীগণ 
পুলকিত হইতেছে এবং স্ববংশে কোন ভক্তচুড়ামণি জন্মগ্রহণ করিলে যেমন কুলবৃদ্ধগণ আনন্দাশ্ু-মোচন 
করেন, দেই প্রকার ব্ৃক্ষগণও মধুধারা-বর্ষণছলে আমন্দাশ্চ মোচন করিতেছে / আীল কবিরাজ 
গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ-বর্ণনায় এই শ্লোকের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয্মাছেন। 


"গোপীগণ ! কহ সভে করিয়া বিচারে । 
টকোন্‌ তীর্থে কোন্‌ তপ, কোন্‌ সিদ্ধ-মন্ত্র“জপ, 
| এই বেণু কৈল জন্মাত্তরে £ 
২, 
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হেন কৃষ্কাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা, 
যাঁর আশায় গোপী ধরে প্রাণ । 
এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষ-জাতি, 
দেই সুধা জদা করে পান ॥। 
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে, 
পিতে তারে ডাকিয়া জানায় । 
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল, 
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ 
মানজগঙ্া, কালিন্দী,  ভূবনপাবন নদী, 
কক যদি তাতে করে স্নান । 
বেণুর ঝুটাধর-রজ, হঞ্াা লোভে পরবশ, 
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥ 
এ ত নারী রহ দূরে, ... ব্ুক্ষসব তার তারে, 
তপ করে পর-উপকারী ॥ 
নদীর শেষ-রস পাঞ্া, মূলদ্বারে আকষিয়া, 
কেন পিয়ে, বুঝিতে মা পারি ॥| 
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুশ্পহাস্য বিকসিত, 
মধু-মিষে বহে অশ্ুঃধার | 
বেণুকে মানি নিজজাতি, আর্ের যৈছে পুত্র-নাঁতি, 
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ-বিকার ॥ 
বেপুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে, 
ও ত অযোগ্য, আমরা যোগ্যনারী । 
যা না পাঞ্া দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি, 
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি |” (,চঃ ০৪ অন্ত্য ১৬শ পরিঃ) 


শ্রীপাদ মুরলীর সামর্থ্য নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলিলেন-___“শ্রীরাধিকা-প্রথিতমানমপীহ দিব্য-নাদৈরধো 
নয়তি তাং মুরলীং নমামি |” “যিনি সুমধুর ধ্বনিদ্বারা শ্রীরাধার উৎকট মানকেও অপনয়ন করিতেছেন, 
সেই মুরলীকে প্রণাম করি । “ফুৎরুতিবিধূতমানঃ, স ভবতু বিজয়ী হরের্বেণুঃ”উঃ নীঃ শ্জারভে দ-১৪০) 
“বাহার ফুৎকারমান্ড্েই শ্রীরাধিকার মান নিরসন হইয়া থাকে, সেই শ্রীকুষ্ণের বেণ সর্বোৎকর্ষে বিরাজ 
করিতেছেন ॥ “মানস্যোপাধ্যায়ি, প্রসীদ সখি! রুল্ধি মে শ্তিদন্দ্রম্‌। অয্পমূচ্চাটনমন্ত্রং সিদ্ধো 
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বৈণুবনে পঠতি ॥” (এঁ-১৪১)। ললিতা শ্রীরাধাকে মানশিক্ষা দিয়াছেন, শ্রীকুঞ্চের মুরলী বাঁজিতেছে ॥ 
আনমগ্সী শ্রীরাধা প্রিয়সখী ললিতাকে আক্ষেপপর্বক বলিতেছেন---"হে মানশিক্ষার অধ্যাপিকে ! প্রসঙ্গ 
হইয়া আমার কর্ণদয় রোধ কর । কারণ এ শোন বেণু বনমধ্যে যোগীশ্বরের ন্যায় উচ্চাটন-মন্ত্র পা 
করিতেছে 1! উহা কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে আন্ল আমার মানরক্ষার লামর্থ্য থাকিবে না 7, ঘংশীর মান- 
নিরসনের অদ্ভুত সামর্থোর স্মৃতি শ্রীপাদের চিতে উদিত হওয়ায় সিদ্ধগ্বরাপের আবেশে একদিনের জ্ফুতি- 
প্রাপ্ত একটি লীলাই ৪৯ দংখ্যক ্লোকের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে ॥ 


একদা কুজ মধ্যে স্রীরাধা মানিনী। দুর্জয় মান । কুঁঞজে উৎকন্ঠিতা শ্রীরাধার নিকটে অন্য- 
নায়িকার ভোগাঙ্ক লইয়া অপরাধী নাগরের আগমনেই মানের সঞ্চার । মানিনীর দীর্ঘ-সমশ্নব্যাপী 
মানের স্থিতিতে সখীগণ ও নায়ক সকলেই খিম্ন হইতেছেন। স্বন্দাদি দৃতীগণের নানাবিধ কৌশল, 
টাট্ুবাক্যেও মানের নিরসন হয় নাই। মধূমঙ্গলাদি সখাগণ নানাপ্রকার বাক্যভজী ও বিবিধ পরিহাস- 
বাক্যের দ্বারাও শ্রীমতীর মান অপনম্নন করিতে সমর্থ হন নাই৷ শেখে অপরাধী নায়ক মানিনীর শ্রীচরণ- 
মুলে নিপতিত হইয়া নম্নন-নীপ্পে ভাসিতে ভাসিতে মানিনীকে কতই দাধিয়াছেন, মানিনীর মান ভাঙ্গে 
নাই। তিনি নায়কের দিকে পিছন ফিরিয্পা বসিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়।ছেন । প্লাধা-শ্যাম উভয়েই 
নিদারুণ কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া সখীগণও মানভঞ্জনের নিমিত্ত নানাবিধ প্রযত্র করিতে লাগিলেন-- 


“নয়ানের নীর, ্‌ নিঝরে ঝরয়ে, 
চাদ নির্রখয়ে তাক্ষি ৷ 
তোহারি বদন, . সোঙরি তখন, 
মূরছিত গড়ি যায় ॥ 
রামা হে! তেজহ কঠিন মান। 


_ গুরুখ-বিরহ, দুঃসহ কঠিন, 
এবার রাখহ প্রাণ ॥ 

কুসুমলতা ধরি, আলিঙয়ে হরি, 
ভুয়া কলেবর ভানে। 

পরশে বিবশ, র ভৈ গেল মাধব, 
_ মুরুছে মদন-বাণে ॥| 

শিরীষ-কুম্গুমে, ্‌ শৈজ বিছাইয়া, 
 কাম-শরে অগেক্ান 

গরল অধিক, | চদ্দন-লেপন, 


তেজিতে চাহে পরাণ ॥1,, (পদকল্পত্ত ) 
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স্কীতভ্তাগুবিকে। হব্রেঘু্লিকানাদেন নৃত্যোৎসবং 

ঘুর্ণচ্চাক্ত-শিখগুবস্গ সব্রসীতীবে নিকুঞ্জাগ্রতঃ। 

তন্বন্‌ কুঙ্জবিহারিণোঃ ভুখভবং সম্পাদয়েদ্যস্তয়োঃ 

স্বৃত্বা তং শিথিব্রাজমুত্সুকতয়। বাঢ়ং দিদৃক্ষামহে ॥ ৫০ ॥ 

অনুবাদ । যিনি মূরলীনাদে প্রফুল হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত নিকুর্জের দ্বারপ্রদেশে 

মনোহর পুচ্ছঘূর্ণনপূর্বক নৃত্যোৎসববিস্তার করত কুঞ্জবিহারী শ্রীত্রীরাধামাধবের সুখাতিশয়-সম্পাদন 
করেন, আমি সেই তাগুব্িক নামক শিথিরাজকে স্মরণপূর্বক ও ৎসুক্যভরে তাঁহাকে দেখিতে বাসনা 
করি ॥ ৫০ || এ | | | | 
টীক্তা। মনোহরন্ত্যেন শ্রীকুফ্ণোল্লাসপ্রদং তাণডবিকনামানং ময়ুরবিশেষং স্তোতি-_স্ফীত 
ইতি । তৎ শিখিরাজং ময্নরত্রেষ্ঠং ক্মৃত্বা সম্প্রত্যেব ফ্মরপানন্তরং বাঢ়মতিশয়মুৎসুকতয়া সাকাত্ক্ষিয়া 





সখীগণের মিনতিতেও শ্রীমতীর মান ভাজিল না। তখন তাঁহারা স্ত্রীমতীর প্রতি নানাবিধ 
বিভীষিকা-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । ললিতা বলিলেন_-“চল গো বিশাখা, চল সখীগণ, আমরা 
সকলে গৃহে যাই। নায়ক তো নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে, ও একাকী কুঞ্জে মান লইয়া বসিয়া 
থাকুক ৮ তবু মান গেল না। মামিনী দীর্ঘশ্বাস লইয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলেই 
আতি ও বেদনায় অস্থির । ইত্যবসরে কোন সখী শ্যামকে বলিলেন_-শ্যাম ! তুমি কি তোমার বংশীর 
গুণ বিজ্মৃত হইলে ? একবার তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেখ দেখি ।” শ্যামসুন্দর তখন অধর- 
কিশলয়ে মুরলী লইয়া ফুৎকার দিলেন । রাধা-বিরহ-কাতর শ্যামের অন্তরের বেদনা বাঁশির অস্ফুট 
মধুর স্বরে অভিব্যন্ত হইয়া শ্রীমতীর কর্ণরহ্ধে, প্রবেশ করামান্্ই সত্রীমতী অধীরা হইয়া পড়িলেন ! মান 
গেল। সহীগণ যুগলের মিলনসম্পাদন করিয়া আজিকার মান-নিরসনব্যাপারে সৌভাগ্যবতী-মুরলীরই 
জয়গান করিলেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন_-“সেই বংশীরূপা সখীর আমি স্তব করি ।” 


“কৃষ্ণের অধরাম্বত দিবারান্রি পানে! অতিশয্প পররিপুষ্ট যেই ভাগ্যবানে ॥॥ 

রাধার উৎ্কটমান যার দিব্যনাদে । অপনয্নন করিতেছে নিত্য পদে পদে ॥ 

শ্রীকৃষ্কের করে সেই মোহন-মুরলী। নমস্কার করি তারে হ'য়ে কুতুহলী ॥” ৪৮ ॥ 
“নানাবিধ চাটুবাক্যে বন্দাদি দূতীগণ । অসমর্থ হয় যাহা করিতে থণ্ডন ॥ 
মধুমজলাদি সখা পরিহাস-বাক্যে। শিথিল করিতে নারে যে মানগ্রস্থিকে ॥ 

প্রণত হইয়া পদে ব্রজেন্দ্রনন্দন | দুজ্জস্সমাননিরসনে অসমর্থ হন ॥ 
বিভীষিকা-প্রদর্শনে যত সখীগণ । যার প্রশমনে তাঁরাও পরাজিতা হন ॥ 

ফুৎকার করিবামান্ত্র সে দুজ্জয়মান। অপসারণ করে যেই তৃণের সমান ॥ 
সৌভাগ্যশালিনী সখীস্বরূপা বংশীকে | নিত্য জ্ঘব করি আমি প্রণত মস্ভকে ॥” ৪৯ ॥ 
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দিদৃক্ষামহে দষ্টুমিচ্ছামঃ | স কত্তাগুবিক এতনামা ময়ূরঃ। কিভূতঃ যো মুরলীকানাদেন স্ফীতঃ 
প্রফলঃ সন্‌ সরসীতীরে রাধাকুণ্-সরোবর-নিকটে যো নিকু্জস্তস্যাগ্রতো দ্বারপ্রদেশে নৃত্যোৎসবং নৃত্য- 
পরিপাটীং তন্বন্‌ তয়োঃ কুর্জবিহারিণোঃ কু্জে ভ্রীড়ারতোঃ রাধারুষ্ণয্মোঃ সৃখভরমানন্দাতিশয়ং সম্পাদয়েৎ 


সম্পন্নং করোতীত্যন্বয়ঃ ৷ “সৃখং শঙ্্মণি নাকে চেতি” মেদিনী || ৫০ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে তাণগ্ডবিক নামক শ্রীরুফ্ণের প্রিয় মযুরের ভব 
করিতেছেন । ব্রজের পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাদি সবই শ্্রারাধামাধবের লীলা-পরিকর । ইহাদের প্রতি 
শ্রীধুগলের নিজত্বাভিমান। প্রত্যেকেই তাঁহাদের সঙ্গে এক একটি মধুর সম্পর্কে জড়িত হইয়া লীলারসের 
পরিপুষ্টি বিধান করিয়া থাকে । তাণ্ুবিক শ্রীরুষ্কের প্রিয় মধুর শ্রীকৃষ্ণের মুরলীনাদ শ্রবণে মস্ত 
হইয়া পুচ্ছ-ঘূর্ণন করিতে করিতে কি অপুব নৃত্যমাধুরী-বিস্তার করিয়া থাকে তাণবিক ! 


শ্রীগোবিন্দের মুরলীনাদ শ্রবণে ময়ুরের নৃত্যমাধুরী শ্রীমভ্ভাগবতে ব্রজবালাগণের পূবরাগময় 
বেণ্গীতি হইতে জানা যায়-_“গোবিন্দবেপুমনু মভমযূরন্ত্যং প্রেক্ষাপ্রিসান্বপরতান্যস মস্তসত্তবম্‌” 
(ভাঃ-১০।২১।১০ )। তাৎপর্য এই যে, শ্রীকুষ্ণ বন্দাবনের বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া যখন বেণুবাদন 
করেন, তখন মগ্নুরগণ শ্রীক্ষকে নবজলধর, পীতাম্বরকে বিদ্যুৎ এবং মুরলীধবনিকে মৃদুমন্দ গর্জন মনে 
করিয়া প্রেমোন্মাদে পৃচ্ছবিস্তার করত ন্ত্য করিতে থাকে । শ্রীরুষ্ণও তাহাদের উৎসাহ-বর্ধনের জন্য 
অধিকতর উল্লাস সহকারে বেণু-বাদন করেন । এইরাপ শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন এবং মগুরের নর্তনে এক 
অভূতপূর্ব পরমানন্দের বিকাশ হয় । তাহাতে বনের অন্যান্য সব পশু-পাখ্ী পরমানন্দে বিভোর হইয়া 
নির্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া গোবর্ধনাদি পর্বতের সানুপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া সভাসদ্রূপে শ্রীকৃষ্ণের বেণবাদন 
ও ময়ূরের নৃত্যকলার রসাস্বাদন করিয়া থাকে । ্‌ 


ময়ূরগণ পরমানন্দে পুচ্ছবিস্তার করিয়া ন্ত্য করিতে করিতে তাহাদের পুচ্ছ খসিয়্া পড়িলে 
্রীরুষ্ণের মনে হয়, ময়ুরগণ আমার বংশীবাদ্যে সন্তুষ্ট হইয়া যেন তাহাদের সুরঞ্জিত পুচ্ছগুলি আমাক্স 
পারিতোধিকরপে প্রদান করিতেছে । তাহারা যেন বলিতেছে-_ “হে ব্রজরাজনন্দন ! আমরা পক্ষিজাতী 
আমাদের তো ধন-রত্রাদি কিছুই নাই, লোকে আমাদের এই সুরঞ্জিত পুচ্ছগুলি ভালবাসে £ তোমার বংশী- 
নাদে সন্তুষ্ট হইয়া আমরা এই স্রঞঙ্জিত পুচ্ছ তোমায় পারিতোষিকরপে প্রদান করিতেছি ; তুমি এই তুচ্ছ 
উপহার গ্রহণ করিবে কি £ ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের এই প্রেমোগহার সম্রদ্ধভাবে মস্তকে ধারণ করেন । 
এই জন্যই তিনি শিখিপিঞ্ছমেৌলী 1 শ্রীরুঞ্চ যখন ময়ুরপুচ্ছদ্বারা চূড়া বেষ্টন করেন, তখন তাঁহার 
শোভা-দর্শনে স্থাবর-জঙ্গম বিমুগ্ধ হইয়া যায় এবং ময়ুরগণ নিজেকে ধন্য মনে করিয়া আরও পরমোল্প।সে 
নৃত্য করিতে থাকে । 

এই শ্নোকে রুন্দাবনের ময়ূর-শ্রেষ্ঠ তাণডবিকের বন্দনা । যুগল-লীলাম্ম তাণুবিকের সুন্দর সুন্দর 
ভুমিকা রহিয়াছে! কুঙ্জভঙ্গ-লীলায় “কে-ও কে-ও' শব্দে যুগলের হাদরে বিরোধিজনের আগমনাশঙ্কা 


৩৮২ ]  শ্রীত্রীস্তবাবলী 


সপ্তাহ মুব্রমর্দনঃ প্রণযূতো। গোষ্টেকবরক্ষোৎস্ৃকী। 
বিজন্মানমুদ্বাবপাণিব্রমীণর্য্মৈ সলীলং দাদৌ। 
গান্ধর্ত্বা-স “্িভিদ্বিলাসবিগজৎ-কাশ্মীরজ্যদ্‌ গুহু- 
ভৎ্খটাঘিতত্রব্লজন্দরশিলে। গোবর্ধনঃ পাত বঃ ॥ ৫১ | 





জাগাইয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে ত্বরান্বিত করে তাওুবিক। ঘযৃগলমিলন-লীলায় নৃত্যদ্বারা তাঁহাদের 
বিলাস-বাসনা উদ্দীপ্ত করে সে। পাশাক্রীড়াদিতে পণরূপে গৃহীত হইয়া তাণবিক সসখী যুগলের কতই 
আনন্দ বা পরিহাসের কারণ হয়। আবার বিরহ-কালে শ্রীরাধা ও সখীগণ তাগুবিককে দেখিলেই 
সেখানে শ্রীরুফের স্থিতি অনুমান করিয়া পরমানন্দ সাগরে মগ্ন হন। 


একদিনের স্ফৃতিপ্রাপ্ত একটি মধুর লীলার স্মৃতিতে এই গশ্লোকের উক্তি । মধ্যাহ-লীলায় 
কুগ্ারণ্যে শ্রীযুগলের স্বচ্ছন্দ মধুরবিহার হইতেছে । বর্ষাহর্ষবনে শ্রীরাধামাধব প্রবেশ করিয়াছেন । 
আকাশমগ্ডল মেঘমালায় আচ্ছন্ন । অবিরত বারিপাত হইতেছে । অজু, কদগ্বাদি বক্ষসমূহে দিঙমগুল 
পরিব্যাপ্ত । বর্ষাসথী বিদ্যুৎ-শোভিত মেঘমালারূপ সোনার জরি দেওয়া কালোবসন পরিয্না, বকপংত্তি- 
রূপ মুত্তার মালা, ইন্দ্রধনুরূপ নীল, পীত, রক্তাদি বিবিধবর্ণের রড্বালঙ্কার ধারণ করিয়া যেন যুগলের 
সেবার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীযুগল বর্ষাহর্ষ-বিভাগের বন-শোভা দর্শন করিতে করিতে একটি কুঙজে 
ন্বত্বাসনে বসিম্মাছেন । সখী-মঞ্জরীগণ সেবায় নিরতা। ইত্যবসরে শিখিরাজ তাগুবিক কুজ-প্রাজণে 
যুগলের শৃজার-লীলার উদ্দীপক মধুর নৃত্য আরম্ভ করিল। মেঘ-গর্জনের সঙ্গে সে কুষ্ণ নবজলধরের 
মন্দ্র-মুরলীধ্বনি মেঘের গুরু-গন্ভীর ধ্বনিকে কি অপূর্ব মধুরতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছিল ! আকাশে 
চপলা € বিদ্যুৎ ) জড়িত মেঘমালা, সম্মুখে কুঞ্জাভ্যন্তরে অচপল (স্থির) কোটি বিদ্যুৎবিমদাঁ কান্তিসম্পন্না 
শ্রীরাধা-জড়িত ক্কঞ্ণনবজলধর !! তাগবিকের হর্ষের অন্ত নাই। মনোহর পুষ্পরাশি ঘূর্ণন করিতে 
করিতে মনোহর নৃত্য করিতেছিল শিখিরাজ তাগডবিক। কুঞ্জবিলাসী শ্রীরাধামাধব তাণগুবিকের নৃত্য 
দর্শনে মুগ্ধ ! শ্রীপাদ সেই লীলার স্মৃতিতে বলিলেন-_“সেই তাণুবিককে স্মরণ করিয়া আমি উৎসৃক্য- 
ভরে তাহাকে দর্শন করিতে কামনা করি ।” তাগুবিকের নৃত্যের সহিত যুগললীলা-মাধূুরী দর্শনের 
নিমিত্ত শ্রীপাদ সমৃৎসুক। 
“মোহন-মুরলী-নাদে রাধাকুত্ডতীরে । 
পরানন্দে মাতিয়া যে নিকুজের দ্বারে ॥ 
পুচ্ছ পসারিস্সা ঘুরি নত্যোৎসব-রঙে । 
সুখদান করিতেছে স্্রীরাধা-গোবিন্দে ॥ 
সেই শিথিরাজ শ্রেষ্ঠ “তাগডবিক" নাম । 
নিত্য দরশন লাগি” আকুলিত প্রাথ ৮ ৫০ 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৩৮৩ 

অনুবাদ । মুরারী শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ভরে মান্র গোকুলরক্ষা-বিষয়ে সমৃৎসূক হইয়া মনোহর 
হস্তের প্জা-পরিপাটী-সৃচক শুদ্ধ মৃদ্রাদি ক্রড়াদ্বারা যাহাকে সপ্তাহকাল ধারণ করত পৃজ্যত্ব-সম্মান দান 
করিয়াছেন, স্রীত্রীরাধামাধবের বিলাস-বিগলিত কুক্কুমরাগে যাহার গুহা রঞ্জিত এবং যাহার শিলা আীরাধা- 
রুষ্ণের রত্রথট্রার ন্যায় শোভিত, সেই গ্োবর্ধন তোমাদের রক্ষা করুন || ৫১ 


টীকা । শীকুষ্*-পরিকরগণং স্তবন্‌ তদ্গণান্তঃপাতিত্বেন গোবদ্ধ নং পুনঃ ভ্বৌতি-_সপ্তাহমিতি | 
সগোবদ্ধনো বো যুজ্মান্‌ পাতু রক্ষতু। পৃব্বোজ্ত যচ্ছবস্য তচ্ছব্দাকাতিক্ষিতয়া স ইত্যনেন সম্বন্ধঃ | 
তস্য রক্ষিতৃত্বে সামর্থ্যমাহ মুরমদ্দ নঃ প্রবলারিমারণেন সব্ব ং কভ্‌”ং সমর্থঃ কুষ্ণো যম মানং সব্র্ব- 
প্জ্যত্বরূপ মধ্যাদাং দদৌ। কৈরুদারপানিরমণৈঃ উদারো মনোহরো যঃ পাণিভতস্য রমণৈঃ প্জাপরিপাটী- 
সূচক তাদ্‌ক্‌ শুদ্ধমুদ্রাদি ক্রীড়নৈঃ। কিং কুব্বন্‌ প্রণয়তঃ প্রণয়াৎ গোতেক রক্ষোৎসৃকঃ সন্‌ সলীলং 
যথাস্যান্তথা সপ্তাহং অপ্তদিনং বিভ্রৎ দধৎ। গোবদ্ধ'নঃ কিন্তুতঃ তয়োঃ রাধাকুঞ্ণয়োঃ খট্টায়িতা খট্টাবদা- 
চরিতা সুন্দর শিলা যন্ত্র সঃ অতএব গান্বব্বণ শ্রীরাধা মুরভিৎ শ্রীকৃফ্ণস্তয়ে 1 বিলাসঃ ক্রীড়া তেন বিগলৎ 
যৎ কাশ্মীরং কুক্কমং তেন রজ্যন্তী রাগবিশিষ্টা গুহা যস্য সঃ। পুরুষবিশেষ গোবদ্ধনগুহাসু স্বেশ্বর- 
যোস্তাদূ্গ্‌ লীলানুভবেন বিজ্মগ়্াবিষ্টস্যোন্সৌ মুরমদ্দ'ন-মুরভিদিতি স্থানদ্বয়ে মুরশব্দপ্রশ্নোগে কথিত- 
পদতারাপ-দোষঃ সোতব্যঃ || ৫১ || 


স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য। । এই শোকে গিরিরাজ-শ্রীগোবর্ধনের ভব । ব্রজের সৌভাগ্যতিলক 
শ্রীগিরিরাজ, তাঁহার নিমিত্তই শ্রীরুন্দাবনের এতাদ্‌শ রম্যতা। “অহো ব্ুন্দাবনং রম্যং যন্ত্র গোবদ্ধনো 
গিরিঃ” (ক্ষন্দপুরাণ )। গোপগণের পূর্বপুরুষানুক্রমে প্রচলিত ইন্দ্রধাগ খণ্ডন-করত গিরিপূজা স্থাপন- 
পূর্বক শ্রীভগবান্‌ দ্বয়ং গিরিরাজের মহিমা বিশ্বে খ্যাপন করেন । তিনি দ্বীয় পিতদেব শ্রীনন্দমহারাজের 
নিকট নানা যুক্তিজাল-বিস্তারপূর্বক ইন্দ্রযাগে তাঁহার অনাস্থা জন্মাইয়া দিয়া গোবর্ধন-যাগে প্রবতিত 
করেন। শেষে ইন্দ্র কুপিত হইয়া বজ্র ও বৃষ্টিপাতে ব্রজের অনিম্ট-সাধনে সমুদ্যত হইলে শ্রীভগবান্‌ 
অনায়াসে বামকরে গিরিধারণপূর্বক ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করেন । আকুষ্ণের একটি নাম “মরমর্দন”, অর্থাৎ 
ইন্দ্রাদি দেববিজগ্মী মুর নামক অসুরকে যিনি অনায়াসে নিধন করেন, তিনি অন্য উপায়েও ব্রজরক্ষা- 
করিতে পারিতেন । কিন্তু গিরিরাজের প্রতি একান্ত প্রণয়ভরে শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজের মহিমা খ্যাপনের জন্যই 
তাঁহাকে উত্তোলন করত তাঁহার নিম্নে ইন্দ্রকর্তৃক নিপীড়িত ব্রজবাসিগণকে স্থান দিয়া ব্রজকে রক্ষা 
করিলেন। কেবল তাহাই নহে, স্বয়ং তিনি যেন তাঁহার হস্তকমলদ্বারা সপ্ত-অহোরান্র. নিরবচ্ছিন্নভাবে 
গিরিরাজ-গোবর্ধনের অর্চনা করিলেন । যেমন হস্তের দ্বারা পূজা-পরিপাটী-স্চক শুদ্ধ মদ্রাদি প্রদর্শন- 
পূর্বক আরাধ্যের সেবা অর্চনার বিধান শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তেমনি শ্ত্রীগিরিধারী তাঁহার বাম-করের 
কনিষ্ভাঙুলীর উপরে শ্ত্রীগিরিরাজকে ধারণ করিয়া দ্বয়ং -আরাধকের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে সপ্ত-অহোরান্ত্ 
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বামকরের শুদ্ধমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক যেন গিরিরাজগোবর্ধনের আরাধনা করিলেন ! স্বয়ং হরিদাসবর্ষ 
শ্রীগিরিরাজের আরাধনা করিয্লা বিশ্ববাসীকে ভক্তের আরাধনা শিক্ষা দিলেন । 

শ্রীউদ্ধবের প্রতি দ্বয়ং বলিয়াছেন--“মভ্তন্তপৃজাভ্যধিকা” (ভাঃ-১০।১৯।২১ )। আমার 
সন্তোষবিশেষ জানে আমার পূজা অপেক্ষাও আমার ভজ্ঞে্র পূজা অধিকভাবে করা আমাতে ভর্ভিলাভেয 
অন্যতম কারণ ।” এই জন্যই আদিপুরাণে শ্রীভগবান্‌ প্রিয়পার্ষদ অর্জুনের প্রতি বলিয়াছেন-_. 


“যে মে ভত্তজনাঃ পার্থ ন মে ভত্তাপ্চ তে জনাঃ। 
মন্তন্তানাঞ্চ যে ভভ্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ |)” 

“হে পার্থ, যাহারা কেবল আমারই ভন্ত তাহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয়, কিন্তু যাহারা আমার 
তত্তের ভক্ত তাঁহাদিগকেই আমার উত্তমতন্ত বলিয়া জানিও 1” শ্ীমম্মহাদেবও দেবীর নিকট বলিগ্ন। ছেন--- 
“আরাধনানাং সব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্‌। 

তষ্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচ্চনম্‌ ।৮ (পদ্মপুরাণ 9 
“হে দেবি! অন্যান্য দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আর্লাধন। শ্রেষ্ঠ, আবার বিঞ্ক-আরাধন! 
অপেক্ষাও তাঁহার ভক্তের সমর্চটন সমধিক শ্রেষ্ঠ । কৈননা-- 
“সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োহুচ্যুত-সেবিনাম্‌ 
নিঃসংশয্নন্ত তডক্তপরিচর্য্যারতাতআ্নাম্‌ ॥৮ (বরাহপুরাণ ) 
্‌ পপ্রমসিদ্ধি হয় কি না হম্ন, যাঁহারা কেবল অছ্যুতের সেবা করেন, তাঁহাদেরই এই প্রকরি সংশগ্ন 
থাকিতে পারে, কিন্তু যাহারা ভক্তের পরিচর্যায় রত, তাঁহাদের সিদ্ধি-বিষয়ে কোন সংশয় নাই।” তাই-- 
“ক্ুফলসেবা হতেও বৈষ্ণবসেবা বড় | 
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কেল দঢ়॥ 
এতেকে বৈঞ্ণবসেবা পরম উপায় ॥ 
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই রুষ্ণ পার্স 1! 
সেবকের দাস্য প্রভূ করে নিজানন্দে 
অজগ্প চৈতন্যসিংহ জিনে ভন্তর্ন্দে ॥% (চৈঃ ভাঃ ) 


হরিদাসবর্ষ শ্রীগিরিরাজগে!বর্ধন যে সেই ভন্তগণের মধ্যে শ্রেঠ তাহাই দেখাইয়া বলিলেন--, 
"গান্ধব্বণ-মুরভিদ্বিলাসবিগলৎকা*মীররজ্যদগুহস্তৎখটায়িতরজসুন্দরশিলো গোবদ্র'নঃ পাতু বঃ” “ক্রীগান্নর্বা 
গিরিধারীর বিলাস-বিগ্লিত কুক্কুমরাগে যাঁহার গুহা সুরঞ্জিত এবং যাঁহার শিলা শ্রীশ্রীরাধাক্কষ্ণের রত্রখট্রার' 
ন্যায় শোভিত $ দেই গিরিরাজগোবর্ধন তোমাদের রক্ষা করুন 1” বহু হরিদাসই এই বিশ্বে আছেন, 
কিন্তু গিরিরাজগোবর্ধনের ন্যান্স নিজের দেহকে স্্রীগবানের রমণীয় লীলানিকেতন করিতে কেহই 
গ্ারেন নাই । শ্তরীন্্রীগিরিরাজের পরম রমণীয় নির্জন-গুহা শ্রীক্্রীরাধামাধবের বিলাস-বিগলিত কুক্কুমে 
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নীপশ্টল্পক-পালিভিরব-ববাশোকৈ বসালোৎথকবৈঃ 
পুন্নাগৈর্ব কুলির্বাবঙ্গলতিকা-বাসস্তিকাভিব্াতৈঃ 

হৃগ্ধং তৎ্প্রয়ুকুগুয়োন্তট মিলম্বধ্যগ্রদেশং পর্ং 
ব্রাধামাধবয়োঃ প্রিয়স্থলমিদং কেল্যান্তদেবাশ্রধ়ে ॥ ৫২। 





ভূষিত হইয়া সেখানে যুগলের রহস্যমস্স নিবিড় বিলাসের পরিচয় দিতেছে ! এইরাপ শ্রীক্রীরাধামাধবের 
কম্কণ, হার, মাল্যাদি বিলাস-ভ্রুটিত ভ্রব্যে ভূষিত শত শত রমণীয় গুহা, কুঞ্জাদি গিরিরাজ নিজাজে ধারণ 
করিয়া ধন্য হইতেছেন। শ্রীমৎ্ রাপগোম্বামিপাদ লিখিয্মাছেন-- 
*“গান্ধব্বায়াঃ কেলিকলাবান্ধব ! কুঙ্জে ক্ষুগ্রত্তস্যাঃ কক্কণহারৈঃ শ্রযতাজ ! 
রাসক্লীড়ামন্ডিতয়োপত্যকক্মাত্য ! প্রত্যাশাং মে ত্বং নুরু গোবদ্ধ'ন ! পর্ণান্‌ ১১ ভ্তেবমালা) 
“হে গোবর্ধন ! তুমি গান্ধর্বা শ্রীরাধার কেলিকলার সাহায্যকারী, নিক্কুজে নিপতিত শ্ীরাধার 
কম্কণ, মাল্যাদিদ্বাদ্লা তোমার অঙ্গ বিভূঘিত হইয়াছে, তোমার উপত্যকা শ্ীরাধারুক্ষের রাসক্রীড়ামন্ডিত 


হইয়া পরম সম্বদ্ধ, তুমি আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর ।” 


এইরূপ গিরিরাজের শিলাসম্হ যেন শ্রীরাধারুফের রত্রখট্ার ন্যাম শোভিত । বাহাতে বিলাসী 
ঘুগল মহানন্দে বসিয়া বিশ্রাম-সৃখাদি উপভোগ করিয়া থাকেন । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাঁদ লিখিগ্ীছেন-- 
প্রাজ্যা র্াজির্বস্য বিরাজত্যুপলানাং, কুষ্ণেনাসৌ সন্ততমধ্যাসিতমধ্যা 1৮ *হে গোবর্ধন । তোমার 
উপলমালা শ্রীকুষ্ণের উপবেশনবশতঃ িরতিশয় মনোহররূপে শোভা পাইতেছে  শ্রীপাদ দীলগো স্বামী 
বলিলেন-_“গোবর্ধনের শিলীসম্হ যেন শ্রীশ্রীরাধাকুষের রত্ুখট্ার ন্যায় পরিশোভিত রহিয়াছে । দেই 
গিরিরাজ তোমাদিগকে রক্ষা কর্ন » আশ্রিতজনকে প্রেমদানে পালন করুন, বিশ্ধের প্রতি ইহাই শ্রীপার্দ 


গোস্বামিচরণের করুণার আশীর্বাদ । 


“মুরনাশন শ্রীগোবিন্দ, রক্ষা লাগি করি ছন্দ, 
প্রাণপ্রিয় ব্রজ-রুন্দাবন । 

যাঁর পূজা জানাইতে, নিজ মনোহর হাতে, 
সপ্তদিন করিল ধারণ ॥। 

ঘৃগল-বিলাস-কাঁলে, দুছ' অঙ্গ স্বেদ-জলে, 
বিগলিত কুক্কুম-চন্দনে । 

যাঁর গুহা স্রঞ্জিত, রত্তুখট্রা শিল।যৃত; 


রক্ষা করুন সেই গোবদ্ধনে |” ৫১ ॥| 
0 
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অনুবাদ । কদম্ব, চম্পকশ্রেণী, শ্রেষ্ঠ অশোকরাজি, আত, নাগকেশর, বকুল, লবঙ্গলতা, 
মাধবীলতাদিদ্বারা বেচ্টিত হওয়ায় যাঁহার শোভা অতি মনোহর, শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই প্রিয় কেলিস্থান 
শ্রীতীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের তট-মিলন-স্থাজব মন্তযপ্রদেশকে সজমস্থলকে ) আমি আশ্রয় 
করি ॥ ৫২।। 


টীকা তৎপরিকর-স্তবনসময় এবাকস্মাৎ স্বমনস্যাবিভভবদ্রাসম্থলং ভোৌতি-_নীপৈরিতি ৷ 
তৎপ্রসিদ্ধং শ্রীরাধামাধবয়োঃ কেল্যাঃ প্রিয়স্থলং কেলিপ্রতিপাদকং প্রিয় প্রদেশম্‌ ইদমাশ্রয়ে স্বস্য তদ্দর্শন- 
সাধনাভ্যাং সেবে । কিস্তৃতং তপ্রিয়কুণ্ডয়ো রাধাকুণ্ড-শ্যামকুগুয়োত্তটে মিলন্‌ তট-সংযোগগপ্রান্তো মধ্য- 
প্রদেশো যস্য তৎ। পরংশ্রেষ্ঠম। পুনঃ কিন্তৃতং বতৈরাবরণরূপৈঃ নীপাদিভিহা"দ্যং মনোহরম্‌ | 
চম্পকপালিভিশ্চম্পকত্রেণিভিঃ নবা নৃতনা বরাঃ শ্রেষ্ঠা যে অশোকাস্তন্না মব্রক্ষান্তৈরসালোৎকরৈরাম্সমূহৈঃ 
পুননাগৈর্নাগকেশরৈঃ বাসন্তিকাভিমমাধবীলতাভিঃ | ৫২1) 


সবামৃতকণ। ব্যাখ্য। | শ্রীপাদ রঘুনাথ স্রীগোবর্ধনের স্তব করিবার পর শ্রীগোবর্ধন- 
তটপ্রদেশে তাঁহার একান্ত আশ্রয্স্থল পরম রূমণীয় ব্রজমৃকুটমগি শ্রীরাধাকুণ্ডের স্তবারন্তে প্রথমতঃ 
শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের সঙ্গম-স্থানের বা মিলনস্থলের বন্দনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রষভরূপধারী অরিষ্টা- 
সুরকে নিধন করিয়া নিজের শুদ্ধিতার ছলে বামপদের পাঞ্চির আঘাতে শীশ্যামকুণ্ডের আবির্ভাব করিয়া 
তাহাতে বিশ্বের নিখিল তীর্থরাজিকে আহ্বান করত যখন শ্রীরাধারাণীর নিকটে এইরূপ সর্বতীর্থময কুণ্ু- 
ব্লচনাহেতু স্পর্ধা-বিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীশ্যামকুণ্ডের সন্নিহিত পশ্চিমপাশ্থেই 
অরিষ্টাসুরের স্বত্যুকালীন পদাঘাতের বিশাল গর্ত দেখিতে পাইয়া তাহা হইতে সখীগণসঙ্গে নরম মৃতি- 
কার গোলা তুলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডু-রচনা করেন । সেই শ্ীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডদ্বয়ের যে মিলনস্থলী বা 
সঙ্গমস্থল শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে তাহারই স্তব করিতেছেন । এই সঙ্গমস্থলের চারিদিক বিবিধ 
বক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন থাকায় ইহার নৈসগীক শোভা অতি মনোরম । যাহার দর্শন মাত্রেই শ্ত্রীশ্রীরাধামাধব 
বিলসী-যুগলের মনে বিপুল বিলাস-বাসনা উদ্দীপ্ত হয় । শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার শীরন্দাবন- 
মহিমাম্থৃতম্‌ গ্রন্থে (৪1১০২-১০৭ ) শ্রীরাধাকুপ্ত-শ্যামকুণ্ডের সম্িহিত স্থানের নৈসগাঁক শোভা-সম্পদ্‌ বর্ণনা 
করিয়াছেন-__ 

“প্রফুল্প দিব্য মল্লিকা-লবঙ্গ-জাতি-যৃথিকা,কদন্ব-চম্পকাবলী-স্থলারবিন্দবীথিভিঃ | 

শিরীষ-কুন্দ- কেতকী-কুসুভ-কিংশুকা দিভি,-মনোজ-মাধবী লতা দ্যনন্তপৃষ্পবল্লিভিঃ | 

প্রিয় নাগকেশরৈরশোক-কণধিকারকৈঃ, স্ফ্ুটাতিমুত্ত-সপ্তলা-সুবর্ণযৃথিকাদিভিঃ । 

বিচিন্রভেদ-ঝিণ্টিকা-সৃগন্ধবন্ধুজীবকৈ,- হঁয়ারি-কু্জকাদিভিঃ প্রফুলিতৈবিচিন্রিতম্‌ ॥ 

বিচিন্রপল্পবোদগমৈবিচিন্র পঙ্পসম্ভুতৈ,-বিচিন্নপন্রম্রী বিচিন্রগুচ্ছজালকৈঃ | 

বিচিন্তরসৌরভোদয়ৈবিচিন্ত্র-সীধুবষিভি,বিচিন্ররোচিরজ্জবলৈঃ পরৈশ্চ শাখিভিরতম্‌ 0 


্্রশ্্ীব্রজবিলাসম্ভবঃ 1 7 ৩৮৭ 


*“আ্রীকুগুদ্বয়ের চারিদিকে প্রফুল্লিত দিব্যমল্লিকা, লবঈ, জাতি, ঘুথিকী, কদস্ব, চম্পকগ্ত্রেণী ও 
্থলপদ্মসমৃহ, শিরীঘ, কুদ্দ, কেতকী, ক্ষুসৃস্ত (কুসুম ) কিংশুক প্রভৃতি মনোরম মাধবীলতাদি অনন্ত 
গৃজ্পলতাসমূহ, প্রিগ্নগু, মাগকেশর, অশোক,» কণিকার এবং প্রস্ফুটিত মাধবীলতা, মবমল্লিকা, সুবর্ণ যুধিক। 
প্রভৃতি, নানাধিধ খিম্টিকা, সুগন্ধ বল্ধুককুজ্ুম, হয্মারি, কুব্জক প্রভৃতি বৃক্ষসমূহহ্থারা বিচিন্ত্রিত। বিচিন্তর 
পল্পবোদগমে, বিচিন্র ক্ষুসুমসপ্তারৈ, বিচিত্র পন্রমঞ্জরী ও ঘিচিন্র পন্তস্তবকসমূহে এবং বিচিন্ন সৌরভ পুর্ণ 
বিচিন্্ মধুবর্মণকারী, বিচিন্র জ্যোতির্ময় রুক্ষরাজিদ্বার্রা ক্কুারণ্য বিমণ্ডিত ।” আবার-.- 


»রাধাকুষফ্ণ-বহকখানুবদনাদাশ্চর্যযমাধূর্যবদ্‌” 
ধ্বাটনঃ শ্রীগুকঙারিকামব্যতিকরৈর্ানন্দসর্বস্বদম্‌ । 
কর্ণাকঘি-কুহঃ কুহরিতি কলালাপৈত্ব তং কোকির্সে- 
নৃত্যম্মত্বমযুরমন্যবিহগৈশ্চানম্দকোলাহলম্‌ ॥ 

তন্মাধ্যে নবমঞ্জুকুজবলক্িং শৌভাবিষূত্যাসমা- 
নোদ্ধ'ং দিশ্ব/বিচিন্্ররদ্বলতিকাদ্যানম্দ পুষ্পশ্রিয়া ! 
অন্তপ্তল্লবরং বরোপকরণৈরাত্যং সমস্তাদ্দধদ্‌- 

রাধা মাধবভূক্তভোগ্যমখিলানন্দৈকল্সাম্রাজ্যভুঃ ॥ 


মধ্যৈতাদূশ-কুজমণ্ডলমহো কুণ্তং মহামোহনং 
সীল্দ্রানদ্দমহারসা্থীতভরৈঃ স্বচ্ছেঃ সদা সম্ভূতঙ্গ। 
রত্রাবদ্ধ চতুতস্তটীঘিলসিতং সন্রভূুসোগানব- 

তীর্থং শ্রীতটসৎকদন্ব ক-তলচ্ছায়ীমণীকুট্টিমম্‌ ॥% 


_. শশ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহকথার অনুঘাদ (পাঠ ) হেতু আশ্চর্য মাধর্ষপূর্ণ শ্রীশুক-শারিকাসমহেই 
উচ্চনিনাদে আনন্দাতিশয্য দানকারী--ক্র্ণামন্দদীয়ী “কুহ্‌ কুহ্‌* এই অব্যত্তমধূর আলাপময়্ কোকিলকুজ 
ম্ণ্ডিত-_নৃত্যপরায়ণ মত্তময়রের শোভন ভূষিত ও নানাবিধ পক্ষিকুলেক্র আনম্দ-কোলাহলে মুখরিত--. 
তন্মধ্যে নবীন কুঙ্জসমৃহ-_শোভা সম্পদে ও দিব্য বিচিন্ত রভ্ু-লতিকাদির আনন্দমগ্স পুষ্পশ্রীতে অসমোধব তা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । তন্মধ্যেও জাবার উত্তম উত্তম উপকরণ বিমন্তিত অত্যুৎরুস্ট শব্ব্যা বিদ্যমান রহিয়াছে 
এবং চতুদিকেই শ্তরীন্্রীরাধামাধবের ভূত্ত ও ভোগ্য বস্তরাজি শোভা পাইতেছে। এইভাবে লবন্তরই কেবল 
'আনন্দেরই লাম্মীজ্য প্রতিভাত হুইতেছে 


এতাদ্‌শ কুজসমুহের মধ্যে মহাঁমোহন কুণ্ড-_সান্দ্রীনন্দ মইারসম্স্বরূপ স্বচ্ছ অশ্ৃত (জল ). 
রাশিতে সদাকাল পূর্ণ । যাহার চারি তীর রত্বাদিদ্বারা ঘদ্ধ। ঘাটসম্ুহ উত্তম উত্ত্ঘ রতসোপানদ্বারা 
(বিমভিত । তটগ্রদেশে কদস্ব তরুর ছায্নায় ছায়ায় মনোরম মণিকুন্টরম মেনিবদ্ধৰেদী) বিরাজ করিতেছে +” 


৪৮৮: [... [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুব্ম্যমপি তচ্ছীমান্‌ সগোবর্নঃ 
সাব্তাসস্থলিকাপ্যলং রসঅধী কিং তাবদন্যৎ স্থজাম্‌। 
যস্যাপ্যংশলবেন নাতি অনাক্‌ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ 
গ্রাণেভ্যাহপ্যধিকপ্রিয়েব দযিতং তৎকুগমেবাশ্রয়ে | ৫৩ ॥ 
অনুবাদ । অন্য স্থানের কথা কি বলিব, পরম সুরমা শ্রীরৃন্দাবন, সাতিশয় শোভা-সম্পদান্বিত 
শ্রীগোবর্ধন এবং পরমরসময্ম। শ্রীরাসস্থলী হাঁহার লবাংশ মান্রও সমকক্ষ হইতে পারেন না, প্রাণাপেক্ষাও 
প্রিয়তমা শ্রীরাধার ন্যায়ই খিনি মুকুন্দের প্রিয়--সেই শ্রীবাধাকুণ্ডকেই আমি আশ্রয় করি | ৫৩ ॥ 
টীক। । শ্রীরুষ্ণপরিকরগণান্তঃপাতিত্বেনাপি সব্ব শ্রৈষ্ঠেন রাধাকুণ্ডং পুনঃ স্তৌতি- শ্রীরন্দেতি । 
তণ্প্রসিদ্ধমিতি পৃব্ব'পদার্থঃ তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কুগুমেবাশ্রয়ে নত্বন্ৎ । অবধারণ-প্রয়়োজন মাহ-- 
কিস্তৃতং তৎ মুকুন্দস্য প্রাণেভ্যোহপি অধিক প্রিয়া যা রাধা সা ইব দয়িতং প্রিয়ং তথা চ “যথা রাধা প্রিয়া 
বিজ্কোত্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । সব্বগোপীষ সৈবৈকা বিষ্চোরত্যন্তবললভে'তি । ত্প্রাণেভ্যোহপীতি 
প্রিয্নত্বেনানৃভূতাশ্চ তে প্রাণাশ্চেতীতি বিগ্রহঃ। ননু প্রিয়েব দগিতমিত্যন্র লিজভেদেন উপমা দোষঃ স্যাৎ। 
তথা চালঙ্কারকৌস্তভে--উপমায্নান্ত হীনতা । আধিক্যঞ্চ ভবেজ্জাতি প্রমণাভ্যাং তদাপি সঃ। লিজস্য 
বচনস্যাপি কালস্য পুরুষস্য চ। বিধ্যাদেরপি ভেদেচাসাম্যাসগ্তাব্যয়োরণীতি । উচ্যতে । রসাপকর্ষকোদোষ 


টিটি 


এই প্রকার অপূর্ব নৈসগাঁক শোভা-সমাবেশে পরিশোভিত শ্রীকুণ্ডয়ের সজমস্থুল শ্রীশ্রী রাধা- 
মাধবের পরম প্রিয় কেলিস্থান।  এস্থলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিচিন্র মধুর বিহার হইয়া থাকে । শ্রকুণগুছয় 
্রীত্ীরাধাশ্যামেরই অভিন্ন-স্বরূপ | কুগুদ্য়ের মধুর মিলন-স্থুলী যুগলের মনে তাঁহাদের মিলনরসের মধুময় 
উদ্দীপন জাগাইয়া তাঁহাদের চিন্তকে বিলাস-লালসায় অধীর করিয়া তুলে! শ্রীপাদ বলিতেছেন-_-শীযুগ- 
লের অতি রহস্যময় সেই প্রিয় কেলিস্থলকে আমি আশ্রয় করি ।” কেলিভুমি চিন্ময় ও অপার করুণার 
আধার । নিক্ষপটভাবে শরণাগত হইলে আশ্রগ্ধীর প্রতি করুণা করিগ্না তাঁহাকে সেই স্থানে অনুভ্ঠিত 
নীলা দর্শন করাইয়া ধন্য করেন, ইহাই শরণাগতির মৃথ্য উদ্দেশ্য । 
“কদন্ব-চম্পকশ্রেণী, অভিনব অশোকশ্রেণী, 
বকুলাদি আম নাগেখর 
লবঙ্-মাধবীদ্ধারা, চারিদিকে আছে ঘেরা, 
যে স্থানের শোভা মনোহর |। 
রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ত, মধ্যে রত্র-ভূমিথণ্ড, 
যেথা নিত্য যুগল-বিহার ॥ 
দিব্য চিন্তামণি-ধাম, সঙ্গমস্থল যাঁর নাম, 
আশ্রস্ম করি বাসনা আমার ॥৮ ৫২ ॥) 


্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ]) ৃ ; ৩৮৯ 


ইতি দোষলক্ষণেন দোষব্যজকতা সত্তবেহপি যন্ত্র রসস্য স্থগনং নাস্তি, তন্ত দোষোহপি নীত্তি। অন্ত্রতু 
কুণ্তবিষয়ভাব এব ধ্বনিস্তস্য রাধিকায়া উপমেয়্ত্বে শ্রীকৃষ্স্য গরমবপ্রিয়ত্বমায়াতমিতি তদ্বিষয়-ভাবস্যোৎ- 
কর্ষতা এবেতি সব্বমবদাতম্‌ ৷: ননু স্্রীকৃষ্ণপ্রিয়মন্যদপ্যন্তি তদপাশ্রয়স্ব তত্রাহ যস্য কুণ্তস্যাংশলবেন 
প্রদেশলেশেনাপি সহ সাম্যং শ্রীরন্দাবিপিনাদিকং মনাগল্সমপি নাহতি, ধাতুন নামনেকার্থত্বাৎ প্রাপ্তুং ঘোগ্যং 
ন ভবতি। শ্রীরুন্দাবিপিনং কীদশং তণ্প্রসিদ্ধং সূরম্যং সুমনোহরম্‌ । সা অনুভূতা চাসো শীশ্চেতি তচ্ছ 8 
সা বিদ্যতে যস্য সস্ত্রীমান্‌ স প্রসিদ্ধঃ সা প্রসিদ্ধা অলং জব্ব ভূষণরূপাপি রাসস্থলী রা।সপ্রতিপাদক' স্থান- 
বিশেষঃ 1. রূসময্লী.রসপ্রচুরা। অন্যদেতেত্যো ভিন্নং কিং তাবৎ দূরতঃ পরিত্যাজযম্‌ ॥ ৫৩. ০. 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে শ্রীরাধাকুভা শরয়ী শ্রীমৎ দাসগোস্বামিপাদ ব্জমুকুটণি 
শ্রীশীরাধাকুণ্ডের মহিমাতিশয্য বর্ণনপূর্বক আীকুণ্ডাশ্রয়ে এঁকান্তিক অনুরত্তি প্রকাশ করিতেছেন । “হথা 
রাধা প্রিয়া বিজ্ষোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা সব্ৰরগোপীযু সৈবৈক৷ বিফ্কোরত্যন্ বলভা ॥৮ পেদ্মপূরাণ)। 
শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃফ্ণের যেমন প্রিয়া শত্রীরাধাকুণ্ডও তাঁহার তদ্রপ প্রিয়, সমস্ত গো 5ণমধ্যে একা শ্রীরাধাই 
শ্্রীরুফের অতান্ত প্রিয়া । শ্রীকুণ্ডের প্রকাশ-দিবসে শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন- 


“প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুগুমেতৎ মৎ্কুণ্ডতোহপি মহিসাধিকমস্ত লোকে , 
অব্ৈব মে সলিনকেলিরিহৈব নিত্যং স্লানং যথা ত্বমসি তদ্বদিদং দরো মে ॥” 


শ্রীরুঞ্চ শ্রীরাধাকে বলিলেন-_“হে প্রিয়তমে ! তোমার কুণ্ড আমার কুণড অপেক্ষা মহিমা তে 
অধিক হউক । তোমার এই কুণ্ডে আমি নিত্য কান ও জলকেলি করিব। তুমি যেমন আমার প্রিয়া, 
তোমার কুণ্ডও তদ্রপ আমার প্রিগ্ন ), 
“সব্ব'গোপী হৈতে রাধা. কৃষ্ণের প্রেয়সী |. 
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয্__প্রিয়ার সরসী ॥ 
যেই কুণ্ডে নিত্য রুষ্ণ রাধিকার সঙ্গে । 
জলে জলকেলি করে,_তীরে রাসরজে ॥ 
সেই কুণ্ডে একবার যেই করে স্ান। 
তারে রাধা-সম প্রেম কুফণ করে দান ॥ 
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা । 
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা 1৮ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮ পরিঃ ) 


ব্রজে সমগ্র সহম্্ তীর্থ বিরাজমান থাকিলেও এই প্রকার মহিমা অপর কোন স্থানেরই শোনা 
যায় না। এই জন্যই শ্ীরাধাকুণ্ড ব্রজমৃকুটমণি | শ্রীপাদ বলিতেছেন-_ 'ব্রজ-চৌরাশী-ক্রোশের মধ্যে 
শ্রীরদ্দাবন অতি স্ুরম্য ॥ দ্ছদ্দপুরাপণে লিখিত আছে-__ 


ও ও | জীনীভ্ভবাবলী 


“যন্ত্র বন্দাবনং নাম বনং কামদুঘৈদ্রমৈঃ | 

মনোরমনিকুঙ্জাত্যং সব্বভুসৃখসংযৃতম্‌ ॥ 

যন্ত্র নিশ্্মলপানীয়া কালিন্দী সন্নিতাং বরা । 

রত্রবদ্ধোভগ্নতটা হংসপদ্মাদিসক্ক্রলা ॥% 

সতথাগ্স (ব্রজধামে ) কল্গরক্ষপূর্ণ মমোরম নিকুজশোভায় সমৃদ্ধ সর্খতুতে সুখাবহ শ্রীরন্দাবন 
বিরাজ করিতেছে । যেখানে নির্মন-সলিলা মদীশ্রেষ্ঠা কালিম্দী প্রবহমানা, যাহার উভগ্নতট রত্রবদ্ধ, 
যাহাতে কমল-কহ্লারাদি প্রজ্ফুটিত রহিয়াছে এবং রাজহংসকুল বিহার করিতেছে ।» পদ্মপুরাণে দেখা 
যায়--. 
“ইদং বন্দাবনং রম্যং মম ধাটৈব কেবলম্‌ । 


পঞ্চ যোজনমেবাস্তি বনং মে দেহলাপকম্‌ | 
কালিন্দীয়ং সুষুগ্তনাখ্যা পর মামৃতরাহিনী ॥ 
তেজোময়মিদং রম্যমদূশাং চর্মচক্ষ-ষা ।।৮” ইতি । 


“এই রমণীয় বৃন্দাবন কেবল আমারই ধাম, এই পঞ্চ-যোঁজন-্পরিমিত বৃন্দাবন আমরি দৈই 
গ্বরাপ। পরমাম্থৃতবাহিনী কালিন্দী গুষুঞ্না নামে অভিহিতা। এই রমণীয় বন্দাবন তেজে মিগ্ন। চর্- 
চন্ম্র অদ্শ্য।” ন্বন্দাবনের রমণীয়তান্সম্বন্ধে পদ্মপরাণে আরও লিখিত আছেন 


“নিত্যনৃতনপুষ্পাদিরজিতং সুখসঞ্কুলম্‌ । 

গ্বাত্মানন্দসূখোৎকর্ষশব্দাদিবিষয়াত্মকম্‌ ॥! 

মানাচিন্্রবিহঙ্গাদিধ্বনিভিঃ পরিরজিতম্্‌ । 

মানারপ্রলতাশোভিমভালিধ্বনিমণ্ডিতম্‌ | 

চিন্তামণিপরিচ্ছন্নং জ্যোত্প্লাজীলসমাকুলম্‌ 1 

সবর্বভুফলপুষ্পাত্যং প্রবালৈঃ শোভিতং পরি | 

কালিন্দীজলসংসগিবায়ূনা কম্পিতং মুহুঃ।। 

বন্দাবনং কুসুমিতং নান'রক্ষবিহঙগমৈঃ। 

সংস্মরেৎ সাধ্কো ধীমান্‌ বিলাসৈকনিকেতনগ্‌ ॥% 

প্ধীর্মান্‌ সাধক বিলাসের একমান্ত্র নিকেতন কুসূমিত ব্বন্দাবন সম্যক্রূপে স্মরণ করিবেন। 

সৈই বৃন্দাবন নিত্যনূতন পুষ্পাদি রজিত সাতিশয় সুখ, সমাকুল, পরমাত্মান্ভবজন্য যে আনন্দ, তাহা 
অপেক্ষাও নিরতিশয় সুখের অভিব্যক্তিত্বরূপ শব্দ, স্পর্শ, রঁপ, রঙ্গ, গন্ধ--এই বিষয়-পঞ্চকে রন্দাবন 
পরিপূর্ণ । নানাবিধ বিহজাদির ধ্বনিতে পরিরঞ্জিত, নানারদ্বলতা-শোভিত মভন্তরমরগঞ্জনে ম্ডিত, 


শ্রত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৩৯১ 


চিন্তামণি পরিশোভিত বিমল জ্যোৎস্লাজাল-পরিব্যাপ্ত, সকল খতুজাত ফলফুলে পরিপূর্ণ, প্রবালসমূহে 
সর্বদিক্‌ পরিশোভিত, তাহাতে কালিন্দী-জল-সংসরী-বায়ু মৃদুল হিললোলে প্রবাহিত হইতেছে । নানা 
রৃক্ষরাজি, বিহজ্জমাদির শোভায় কুসূমিত রন্দাবন সমৃদ্ধ 1” এই ব্বন্দাবনমধ্যেও রসময়ী রাসস্থলীর শোভা 
সমধিক ॥ “শহদ্রাসরসোন্মত্তং যন্ত্র গোপীকদন্বকম্‌ । তৎকদস্ব মধ্যস্থঃ কিশোরারুতিরচ্যুতঃ ॥* “যেখানে 
নিরন্তর রাসরসোন্মত্ত গোপীমণ্ডলী ও গোপীমণ্ডলীমধ্যে কিশোরাকৃতি শ্রীঅচ্যুত বিরাজ করিতেছেন ।, 


সেই শ্রীরুন্দাবনমধ্যেও আবার শ্রীগোবর্ধন শোভা-সম্পদে অধিকতর সমৃদ্ধ । “যন্ত্র গোবদ্ধনো 
নাম সুনির্ঝরদরীযুূতঃ । রত্রধাতুময়ঃ শ্রীমান্‌ সুপক্ষিগণসন্কুলঃ |” (এ )। “যে রন্দাবনে উত্তম নির্ঝর 
ও গহ্বর-শোভিত রত্বধাতুময় শোভাসম্পন্ন উত্তমপক্ষিগণের মধুরস্বরে মুখরিত গোবর্ধন বিরাজিত । সুতরাং 
স্বভাবতই বৃন্দাবন অপেক্ষাও শোভা-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন | 


শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-_“অন্যস্থানের কথা কি বলিব, পরম সূরম্য শ্রীবন্দাবন, সাতিশয় 
শোভা-সম্পদান্বিত শ্রীগোবর্ধন এবং পরমরসময়ী শ্ীরাসম্থলী, শ্রীরাধাকুণ্ডের লবাংশমান্রও সমকক্ষ হইতে 
পারেন নাঃ কারণ প্রাণাপেক্ষাও প্রিপ্নতমা শ্রীরাধারাণীর ন্যায়ই শ্রীকুণ্ড মুকুন্দের প্রিয় 1 শ্রীমৎ রূপ- 
গোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন-__ 


“বৈকুষ্ঠাজ্জনিতা বরা মধুপুরী তন্রাপি রাসোৎসবাদ্‌- 
রন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্ন্রাপি গোবদ্ধ নঃ | 
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমাম্থৃতাপ্লাবনাৎ 
কুর্যযাদস্য বির।জতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ £” 


“শ্রীবৈকুষ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যেও রাসোৎসবহেতু শ্রীরন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে উদারপাণি 
শ্রীগোবিন্দের কেলিবিলাসহেতু শ্রীগোবর্ধন শ্রেষ্ঠ । গোবর্ধন-গিরিতটে বিরাজ মান শ্রীরাধাকুণ্তের সেবা কোন্‌ 
বিবেকী জন না করিবে ৮” প্রেমৈকবশ্য শ্রীকৃষ্ণের মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধারাণী পরম মহান্‌ প্রেম- 
হেতু যেমন প্রাণাপ্রেক্ষাও প্রিয়তমা, তাঁহার সম্পর্কহেতু এবং তাঁহারই অনিন্নম্থরূপ শ্রীরাধাকুঁগও 
শ্রাকৃষ্ণেত প্রিয়াজীব ন্ঞায়ই প্রিঘ্ত । সুতরাং শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমার তুলনা নাই। শ্রীপাদ 
বলিলেন-_-“সেই শ্রীরাধাকুণ্ডকেই আমি আশ্রয় করি ।, 


“সুরম্য শ্রীরদ্দাবন, নব নব কুঞ্জবন, 
শে।ভাশালী গিরি-গোবদ্ধ'ন। 
সেই মহারাসস্থুলী, | যথা রাসরসকফেলি, 


হার সম নহে এক কণ ॥ 


৩৯২ 1 স্ত্ীন্্রীতস্তবাবলী 


স্ফীতে বত্বস্থবর্ণমৌক্তিকভীবঃ সন্ির্ষিতে মণ্ডপে 
ংবিনিধায় যত্র বভসাতৌ দল্পতী নির্ভ্রম্‌। 
হজ নাখ-নর্-সচিবৌ তন্রাজ্য-চর্াং মুদা। 
তংব্রাপাসব্রসীতটোাজ্ভল-মহাকুঙ্জং সদাছং ভজে ॥ ৫৪ | 

অনুবাদ । বত, সুবর্ণ ও মৌক্তিকসমূহ-দারা সুন্দররূপে নিমিত অতি বিস্তৃত মণ্ডপে 
হকার দিয়া বা ঘ্বণার সহিত উহা ত্যাগ করিয়া স্রীন্্রীরাধারুষ্ণ পরম কৌতুকভরে যেখানে কন্দর্পকে মন্ত্রী 
করিয়া পরমানন্দিত মনে কামরাজ্যের আলোচনা করিতেছেন-_শ্রীরাধাকুণ্ত-তটস্থিত গেই সমুজ্জ্বল 
মহাকুপ্ীকে আমি সর্বদা ভজন করি || ৫৪ ॥ 


খুৎকার 
তন্বাতে 


টীকা । প্রাণেশয়োঃ ছবচ্ছন্দনীলাসাধককু্জবিশেষং সৌতি_-স্ফীত ইতি । তং রাধা- 

সরসীতটোজ্জ্বলমহাকুজং রাধাকুণস্য তটে সমীপদেশে উজ্ভ্বলং প্রকাশমানং মহাকুঞ্জং ভজে তৎসংস্কারা- 
দিনা সেবে। তৎ কুঞ্জস্য মহত্তে হেভুমাহ র্ত্রসুবর্ণমৌক্তিকভরৈঃ প্রচুরৈঃ সমিম্মিতে সম্যক পরিপাট্যা 
ঘটিতে স্ফীতে আগতে মণ্ডপে থুৎকারং বিনিধায় হেয়ত্বং বিধায় তৌ দম্পতী রাধাকৃষ্কো নিভর মতিশয়ং 
যথাস্যান্তথা মন্ত্র কুজজে রভসাদত্যন্ত কৌতুকাৎ তদ্রাজ্যচচ্চাং তস্য রতিনাথস্য রাজ্যে বিষয়ে যা চচ্চা তাং 
কামক্রীড়ামিতি যাবৎ মুদা হর্ষেণ তন্বাতে বিস্তারয়ত ইতান্বয়ঃ। ঢতৌ কিন্তুতৌ বতিনাথঃ কন্দর্পঃ স 
এব নম্্মণি কৌতুক-সাধনে সচিবঃ সহায়ো যয়োত্তো ॥ ৫8 ॥ 

স্তবামৃতকণ] ব্যাখ্যা । শ্রীরাধাকুণ্ডের বন্দনার সজে সঙ্গে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে হ্বপ্রকাশ 
কুণুমাধূরীর স্ফুরণ হইয়াছে । তিনি এই শ্লোকে শ্রীকুণুতটে অবস্থিত পরম সমুজ্ছল মহাকুজজের স্তব 
করিতেছেন । এই সম্জ্জ্বল মহাকুঞ্জ বলিতে শ্রীকুণ্ডের উত্তরতটে অনঙ্গরঙ্গাস্থজ নামক জরজিতানন্দদ 
কুঞ্জ বলিয়াই মনে হয । কারণ শ্রীরাধাকুশুস্থিত কুঞ্জাবলীর মধ্যে ইহাই মহা বা সূর্হৎ কৃ্জ বলিয়া 
গুসিদ্ধ | | 

আীরাধাকৃণ্ডের উত্রদিঞ্বতি ঘাটের নিকট অস্টদলপদ্মাকৃতি অজ্টকুঞ্জসমন্বিত এই অনর্জ- 
ব্ঙ্গান্ধুজ চত্বর বিরাজ করিতেছে । উত্তম হেমরভ্ভাবলি তাহার কেশর, সহম্রদলকমলারুতি হেমনিমিত 
কৃটিমসমূহ তাহার কণিকা, লীলানুকুল কখনো বিস্তীর্ণ এবং কখনো বা সঙ্কুচিত স্বভাববিশিষ্ট ও অতি 
উজ্জ্বল প্রভাময় । ভুলিতার শিষ্যা কলাবলী তাহার সংস্কার্বিষয়ে সতত যত্রবতী। সর্ব খতুর সকল 
প্রকার সুখ তাহাতে উপলব্ধ হয়, তাহা বিবিধ কেলিবিনোদের আকর-স্বরূপ। 





আীরন্দাবিপিনের, অনন্ত মহিমা যার, 
ূ লব নহে যাহার তুলনা । ূ 
রাধাকুণ্ড রাধাসম, মূকুন্দের প্রিয়তম, 


আশ্রয় করি এ মোর বাসনা 10৮ ৫৩ ॥ 


শ্্ীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] ূ [ ৩৯৩ 


এই ললিতানন্দদকুঞ্জ বয়স্যাগণ-সহ নিকুঞ্জপাজ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অলৌকিক শোভা-সম্পদ্যুত্ত 
পট্টমন্দিররাপে বিরাজ করিতেছে ! কমলাকুতি এঁ কুঞ্জের কেশরসমূহ মাণিক্যরচিত, কণিকাগুলি সূবর্ণ- 
ন্লচিত এবং এক এক বর্ণের রত্বনিমিত সমান-পন্রবিশিষ্ট বহু মগলবিভাগে গঠিত । কণিকার বাহিরে 
কেশর এবং কেশরের বাহিরে পন্্র থাকায় তাহাদের মান ও সংখ্যা ভ্রমশঃই ব্বদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । 


এগুলি কমলসদ্‌শই গঞ্চেন্দ্িয়ের আহ্লাদকর শৈত্যাদি শুণযুক্ত, সেই কণিকার বাহিরে বাহিরে 
ঘথাক্রমে ছর্ণ, বৈদুর্ঘ, ইন্দ্রনীল, স্ফটিক ও পদ্দরাগ প্রভৃতিদ্বারা খচিত পাঁচটি মণ্ডপ বিরাজিত থাকিম্না 
অতুলনীয় শোভা-বর্ধন কর্পিতিছে! মণ্তপের মধ্যদেশে বিবিধ রব্রনিমিত মিথুনীভাবাপন্ন স্থগ, পক্ষী, 


দেবতা, মনুষ্য, অন্যান্য প্রাণীদের এবং গন্বর্ব-কিমরাদির বিচিন্ত প্রতিকৃতি বিরাজিত থাকায় এ মণ্ডপ 
অনির্বচনীয় রঙ্গের উদ্দীপন ঘটাইতেছে | শুক্র, রত্ত, হরি, পীত ও শ্যাম-_এই পঞ্চবর্ণের পুষ্পদ্বারা 


শোভমান কেশরাদি বৃক্ষশাখাসমূহ যাহার উত্তম চন্দ্রাতপন্ধূপে পরিশোভিত সেই মণ্ডপের মধ্যভাগে জান- 
পরিমিত রত্বময় কুট্টিম কণিকার ন্যাগ্ন অপব শ্ী-বিস্তার করিতেছে !! 


ললিতানন্দদ কুঁের বায়কোণে বসম্তসুখদ কুর্জ, নৈখ তকোণে পল্পমন্দিত্র, অগ্নিকোণে 
হিন্দোলকুটি ম ও ঈশানকোণে সাপ্রবানন্দর্দ কুঞ্জ বিরাজ করিতেছে । আবার ইহার উত্তরদিকে 


'মসিতান্ধুজ কুঞ্জ, পূর্বদিকে অনিতান্বুজ কুঞ্জ, দক্ষিণে অক্রণান্ধুজ কুজ ও পশ্চিমে হেমান্থুজ কু্জ 
বিরাজিত | 


শ্রীপাদ রুনাথ বাঁলিতেছেন-_'এই ললিতানদ্দদ মহাকুঞ্জের শোভাসম্পদ্‌ এতই রমণীয় বা মনোহর 
যে, রত্র, সুবর্ণ ও মৌভ্তিকরাজিদ্বারা সুন্দররূপে নিমিত অতি বি্তৃত মণ্ডপে থুৎকার দিয়া বা দ্বণার 
সহিত তাদ্‌শ মণ্ডপকেও ত্যাগ করিম্মা শ্রীত্রীরাধারুষ্ণ ললিতানন্দদ কুঞ্জের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে বিমগ্ধ 
হইয়া পরম কৌতুকডরে কন্দর্গকে মন্ত্রী করিয়া পরমানদ্দিত মনে কামরাজ্যের বিবিধ আলোচন। 
করিতেছেন ॥ তাৎপর্য এই যে, একে ত স্বভাবতই ত্রজের মধ্যে স্রীজীরাধাক্ণ্ স্্ীরাধাশ্যামের নির্জন 
রহস্যমক্প বিলাসের অনন্য ক্ষেত্র, তদুপরি ললিতানন্দদ কৃঞজজ এতই শোভাসম্পদপূর্ণ এবং রহস্যময় যে, 
শ্রীশ্ীরাধামাধব সখীগণসঙ্গে দ্বচ্ছন্দে নানাপ্রকার শঙ্গাররসময় স্বচ্ছন্দ-বিহাব্স, পরিহাসরসময়স ভ্রণীড়া- 
কৌতুকাদি করিনা থাকেন। 2 শ্ত্রীপাদ বলিতেছেন-_“জীরাধাকুশু-তটস্থিত সমুজ্ঘল মহাকুঞ্জকে আমি 
সতত ভজন কি ।” 





1 এই কুঞ্জাবলীর বর্ণনা গোবিন্দলীলাম্ৃতে সপ্তমসর্গে দ্রষ্টব্য | 


2 শত্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীরুষ্ণভাবনাম্মৃত, শ্রীরুঞ্ণাহিনককৌমুদী প্রভৃতি লীলাগ্রচ্ছে মধ্যাহলীলাবণ নায় এই লীনাকৌতুক্াদি 
দ্রষ্টব্য । | 
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৩৯৪ ... স্্রীত্রীত্তবাবলী 


কান্ত্য। হুত্ত মিথ? স্ফুটং হ্াদিতটে সন্বিন্বিতং গ্যোততে 

প্রীত্য৷ তন্মিথুনং মুদা। পদকবন্রাগেণ বিভ্রদ্ঘয়োঃ। 

ধাত্রা ভাগ্যভব্রেণ নির্মিততব্ে ভ্রৈলোক্যলক্ষ্যযাম্পদে 

গৌর-শ্যামতমে ইমে প্রিয়তম রূপে কদাহুং ভজে ? ৫৫॥ 

অনুবাদ । প্রেমাধিক্যবশতঃ যাঁহারা উজ্জ্বলকান্তিতে পরস্পরের হৃদিতটে প্রতিবিষ্বিত হইয়া 
অনুরাগভরে যেন পরস্পরকে হাদয়ে পদকের ন্যায় ধারণ করিতেছেন, বিধাতা সৌভাগ্যাতিশয়ছারা 
পরমোৎকুম্টরূপে যাঁহাদের নির্মাণ করিয়াছেন, যাঁহারা ভ্রেলোক্য-শোভার পর মাস্পদ-দ্বরূপ, সেই অতি 
প্রিয়তম ঘনশ্যাম ও বিদ্যুতৎগোরী শ্রীশ্রীব্রা পাম্রা প্রত্ব-যুগলরূপকে আমি কবে ভজন করিব £2 ৫৫ ॥৷ 
টীকা। তন্মহাকুঞ্জবর্ণন-সময় এবাকক্মাৎ হ্াদ্যাবিভবত্দ্রপং জাক্ষাদনৃভবিতুং পরমোৎ- 

কণ্ঠয়া স্বোতি_ কান্ত্েতি। ইমে গোর-শ্যামতমে গৌরঞ্চ তৎশ্যামতমঞ্চেতি তৎ একশেষঃ রূপে কদাহং 
ভজে ভজিষ্যামি । কিন্তুতে প্রিয়তমে অতিপ্রিয়ে। গৌরশ্যামতমত্বং বূপয়োঃ সাধস্নৃতি যয়োরাধারভুত- 
য়োস্তন্মিখুনং রাধাকৃষ্ণযুগলং হস্ত ভো মিখোহন্যোন্যং মুদা হর্ষেন শ্রীত্যা প্রেম্পা হাদিতটে কান্তা ছটগ়া 
স্ফ্ুটং স্পম্টং সম্যঠ্বিস্বি তং প্রতিবিদ্বিতং বিভ্রৎ সৎ দ্যোততে প্রকাশতে ইত্যন্বয়ঃ | প্রীতির গান্তরে 
প্রেম্ণি স্মরপড়ীমুদোঃ স্রিয্ামিতি মেদিনী। কেন কিমিব রাগেণ পদকব€ উরোভুষণ-বিশেষবৎ। 
কিস্তুতে রূপে ধান্তরা বিধান্ত্রা ভাগ্যভরেণ ভাগ্যাতিশয়েন নিশ্মিততরে | পুনঃ কিন্তুতে ভ্রেলোক্যে ভ্রিলোকে 
যা লক্ষমীঃ শোভা তস্যা আম্পদে স্থানে ॥॥ ৫৫ ॥ 
বামূতকণ। ব্যাখ্য। । শ্রীরাধাক্ণডশ্রয্ী শ্রীপাদ রঘুনাথ্‌ শ্রীকণ্ডের স্ভব করিয়া পর্বশ্লোকে 
কৃশততীরের মহাকুজ্জ শ্রীললিতানন্দদের স্ব করিয়াছেন | কৃঙতীরে ভজনরত শ্রীপাদের সম্মুখে সহসা 
ললিতানন্দদ কুঙ্জের অভ্যন্তরে রত্রময় বেদীতে সমাসীন শ্রীত্রীরাধামাধব ব্গলরূপের স্ফুরণ হইয়াছে । 
এই শ্লোকে সেই স্ফুতির আস্বাদনেরই রসোদ্গার প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীপাদ স্কুতিতে দেখিলেন-রত্ব- 


মণ্ডপে শ্রীযুগল উপবিষ্ট । শ্যামের ঘন শ্যামল কান্তিতে ও শ্রীরাধার বিদ্যুতালোকে শীকগুতট উদ্ভাসিত 
৩৮০৩০ 
“সেই রাধাকণগু-তীরে, মহাকৃঞ্জ নাম ধরে, 


যাঁর প্রভা অতি সমৃজ্ভ্রল। 





মণি-মুত্তায় সুনিশ্টিমত, রত্রবেদী ধিক্কত, 
বিহরিছে নবীন যুগল ॥ 
রাধারৃষ্ণ কৌতুকভরে, মন্ত্রী করি কন্দর্পেরে, 


নিমগণ হাস্য-পরিহাসে। 
কামরাজ্যের আলোচনা, যথা করে দুহ" জনা, 
“মহাকুজ” ভজি গলবাসে 11৮ ৫৪ 11 
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হইয়াছে ! শ্রীশ্রীষগল-অজ্জ হইতে যেন কান্তি-মাধুরী ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইতেছে ॥ ভ্রৈলোক্যের 
নিখিল পোঁভাসম্পদ্‌ যেন সমচ্টিগতভাবে অঙ-প্রত্যঙ্গের এক একটি ক্ষুদ্রতম পরিধিতে মিশিয়া ধন্য 
হইয়াছে। মহাভাব ও বগরাজ-স্বরূপে কত শত ভাধ ও রূসের অভিব্যন্তি! ড্াবসিন্ধু ও রসসিন্ধুগ্ধ 
জনস্ত উচ্ছাসমক্্ী কল্লোলমালায় যেন বিশ্বজগৎ আপ্লাবিত হইতেছে ॥! 


“শ্রীমূখ সুন্দর ঘর, হেম নীল কাতিধর, 
ভাব্ভূষণ করছ শোভা । 
নীল পীত বাসধর, গৌরীম্শ্যান্স মনোহর, 


অন্তরের ভাবে দু” লোভা ॥৮ €প্রেমভক্তিচন্জ্রিকা ) 


অঞ্চুরন্ত গৌন্দর্-মাধূর্ষের কলৈ।লিতসিন্ধু যুগল-ূপের কোন বর্ণনা হয় না। অস্তরে ভাব 
খাকিলে কিছু আস্বাদন হয় বটে, কিন্ত সেই আত্বাদনটুকুও ভাষাদারা ব্যন্ত করার কোন উপায় থাকে না। 
ভাথা সেখানে নিতান্তই অকিথিৎকর । অথচ ভাবের প্রবাহ ভাঙার পথেই বাহিরে আসিতে ঢাহে। কিন্ত 
হায়! সে বেগ ধারণ কর!র সামধ্য যে ভাষার নাই। ভাম্বা তখন ভাবের চাপে পড়িম্পা স্তভিত হয় ও 
আত্মহারা হইয়া ঘায়। এই অবস্থায় ভাব যাহা অবলম্বন করিনা হাদরে স্ফীত হইতে থাকে, তাহার 
লৈশাভাষ লইয়াই নিরুপায় ভাষা ভাব্কের নিকট দীনবেশে উপস্থিত হয় । . সেই দীনা ভাষাই ভাবগ্রাহী 
উত্তের ইদ্ড্িয়ে জলপ্রপাতের ন্যাপ্প বিশাল বেগময় ভাবপ্রবাহ টালিয়। দিয়া ভাবুকের ভাব-প্রকটনে সহায়তা 
করে। ভাবের যেটুকু শত্তি ভাষায় সঞ্চারিত হম, তাহার ফল, প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপ্পরিসীম। যুগল* 
মাধুরীর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীপাদ রঘুনাথের এই রসকাব্যে স্থানে স্থানে অতীন্দড্ি ষ্গল-মাধূরীর প্রবলভ্রোত 
যম্না-জাহন্বী-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইগ্লা মুগল মাধুষের আগ্বাদন-লিপ্সু সামাজিকের চিত্তকে সুশীতল 
করিয়া যেন অসীমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে ! জীপাদের এই শ্লোকে “ধান্রা ভাগ্যভরেণ নিশ্দির্মততরে 
ন্রেলোকালল্প্যাস্পদে গৌরশ্যামতমে” অর্থাৎ বিধাতা সৌভাগ্যাতিশয়দ্বারা পরমোতরুজ্টন্নাপে যাঁহাদের নির্মাণ 
করিয়াছেন, যাহারা ভ্রেলোক্যশোভার পরমাস্পদস্বরূপ, দেই নিরতিশয় গৌর ও শ্যামকান্তি 'আ্রীশ্রীরাধামাধব, 
এই অংশটি দেখিলেই উল্লিখিত বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইয়া থাকে । মহাজন লিখিক্মাছেন-_ “প্রতি 
অঙ্গ কোন্‌ বিধি নিরমিল কিসে ! দেখিতে দেখিতে কত অমিগ়্া বরিষে )।৮ বন্ততঃ হৃগল-মাধূরী কোনও 
বিধাতার সৃজন নহে । ইহা নিত্য, শাশ্বত ও দ্বপ্রকাশ বস্ত। কিন্তু অলৌকিক অতীন্দ্িযন বিশ্ববিলক্ষণ 


সেই রাপের দর্শনে সানন্দ-চমণ্কারিতায় এই প্রকার উত্তি হইয়া থাকে । 


শ্্রীপাদ দেখিতেছেন-__“কান্ত্যা হস্ত মিথঃ স্ফুটং হাদিতটে সন্থিষ্থিতং দ্যোততে শ্রীত্যা তন্মিধুনং 
'মদা পদকবদ্রাগেণ বিভ্রদ্যয়ো 8 অর্থাৎ প্রেমাধিক্যবশতঃ শরীস্্ীক্লাধামাধব* ঘেন উজ্দ্রলকান্তিতে পরস্পরের 
হৃদিতটে প্রতিবিশ্বিত হইয়া অনুরাগভরে পরস্পরকে পদকের ন্যায় হাদয্পে ধারণ করিতে রহিয্াছেন ৷ 
অনৃরাগের কামনা প্রিয়জনকে সতত অতি নিকটে পাইতে । শ্রীরাধারাণী বলেন-- 


বি ০. শ্রীত্রীন্তবাবলী 


নেত্রোপান্ত-বিঘুর্ণ নৈব্রলঘু তদ্দোমু ল-সঞ্চালীনে- 
বীষদ্ধান্যরটসঃ জুধাধরধায়েশ্চ ন্বৈদূঢ়ালিজনৈঃ। 
রর 
এতবিষ্ট-মহোপচার-নিচােততন্ব্য মুনাধু'গিং 
প্রীত্য। ঘং ভজতে তমুজ্বল-অহাবাজং প্ররন্দামহে ॥ ৫৬॥ 
অন্গবাদ । নেত্রপ্রান্তের সাতিশয় বিঘূর্ণন, ম্বদু-মধূর হাস্য, বাহমূল-সঞ্চালন, অধরস্ধা-পান, 

চুন, দৃঢ়ালিঙ্গন এই সমস্ত (রাজ-সেবাযোগ্য ) মহোপচারদ্বারা ব্রজনবীনযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব পরম 
প্রীতিভরে যাঁহাকে ভজন করিতেছেন-_সেই উজ্জ্বল অহাব্রান্জকে আমি কায়মনোবাক্যে বন্দনা করি 1৫৬ 


১ স্পা 


“হাতক দরপণ, মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্ুল ॥। 
 হাদয়ক মুগমদ, গীমক হার । দেহক সরবস, গেহক সার || 
পাখীক পাখ, মীনক পানি । জীবক জীবন, হাম তু জানি ॥. 


তুহ কৈসে মাধব কহ তুহ” মোয় । বিদ্যাপতি কহ-_ দুই” দোহা হোয় 1৮ 
€( পদকলতরুত ) 


্রীত্রীরাধামাধব প্রেমভরে সতত উভয়েই পরস্পরের অন্তর জুড়িয়া বিরাজমান থাকিলেও বাহিরে 
পরকীয়ভাবে পরস্পরের দুর্লভ হইয়া থাকেন । “কিভূ মিলে কভূ না মিলে দৈবের ঘটন ॥” (চৈঃ চঃ )। 
এই দুর্লভতাবশতঃ অনুরাগী শ্রীস্রীরাধামাধব যেন তাঁহাদের অত্যুজ্থল শ্যাম ও গৌরকান্তিতে পরস্পরের 
হাদিতটে প্রতিবিষ্বিত হইয়া পরস্পরের হাদয়ে পরস্পর পদকের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ! শ্রীপাদের 
চিত্ত-মন যুগলরূপ-সাগরে যেন ডুবিয়া গিগ্াছে। দেখিতে দেখিতে আড়াল । আর দেখিতে পান নাঁ। 
স্ফুরণের বিরাম হইল । হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বিপুল দৈন্যের উদয়ে শ্রীপাদ ভাবিতেছেন-_ 
“আমি তো ভজন-সাধনহীন, তাঁহাদের দর্শনের অযোগ্য । কৃপা করিয়া একবার নিজগুণে দর্শন দিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ভজনহীন বলিয়াই হারাইলাম ।, তাই দৈন্যভরে দর্শন-কামনা না করিয়া অনুভবের 
যোগ্যতা-সম্পাদক ভজন-কামনা করিয়া বলিলেন_-'অতি প্রিয়তম সেই ঘনশ্যাম ও বিদ্যুৎ গৌরী 
্াত্রীরাধামাধব-যুগলরূপকে আমি কবে ভজন করিব ৮ 


“প্রীতে অঙকান্তি-দারে, হাদিতটে পরস্পরে, 
| প্রতিবিষ্বে করেছে উজ্দভ্বল। 
বিধাতার ভাগ্য-ভারি, সথজন-কলা বলিহারী, 
গড়িয়াছে  দম্পতি-যুগল ॥ 
শোভ।র আস্পদ-রূপ, _... ন্রিভুবনে রসকৃপ 
অভিনব গৌর-শ্যাম-তমে । ্‌ 
নিত্য নব অনুরাগে, ....... ভজিব কিশোর-যুগে, 


ভ্রজবাসি-সঙে অনুক্ষণে 11৮ ৫৫ ॥ 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ | ূ ; ৩৯৭ 


টীকা । শ্রীরুষ্ষান্তরঙ্গলীলাপ্রতিপাদকং শ্জাররসং ভৌতি-__নেত্রোপান্তেতি । তমুজ্্বলমহা- 
রাজং শজার-রসরাজং প্রবন্দামহে কায়মনোবচোভিরমামঃ । স কঃ যং তন্নব্যযনোষু গং রাধাকৃষ্ণযুগলং 
এতৈরিষ্ট-মহোপচারনিচয়ৈঃ রাজ-সেবন-যোগ্যাৎকৃষ্ট-সামগ্রীসমূহৈঃ শ্রীত্যা অনুরাগেণ ভজতে সেবতে। 
ভজন-সাধন-পরিচারানাহ-_নেন্ত্রেত্যাদি । নেত্রোপান্তস্য নেন্তরাঞ্চলস্য বিঘূর্ণনৈশ্চালনৈঃ কটাক্ষেরিতি যাবৎ । 
পক্ষে নেন্্স্য স্ম্মবস্ত্রবিশেষস্য উপ সমীপে অন্তস্য শেগভাগস্য বিঘূর্ণনৈঃ প্রথমভাগস্য হস্তদয়-ধারণেন 
বীজনার্থং শেষভাগ-চালনৈঃ। “নেন্রং মন্থুগুণে বপ্তভেদে মূলে দ্রুমস্য চ। রথে চক্ষুষি নদ্যাঞেত্যাদি' 
মেদিনী । নেন্রান্ত-বিঘূর্ণনৈঃ কিস্তুতৈঃ অলঘু অত্যন্তং যথাস্যাত্তথা তে অনুভুতে যে দোম্:লে স্তনপ্রান্তদেশৌ 
তন্ত্র চালনং যেষাং তৈঃ। কৃষ্স্য তদ্দেশে রাধাকর্ভক  লোচনচালনং তু স্বস্য তদ্দেশে শ্রীকৃষ্কক্তক 
নেন্রপ্রের ণাভিপ্রায়মিতি ভাবঃ। পক্ষে অলঘু যথাস্যাভথা তস্য রাজত্তলমদ্দনাদি বন্ধপ্রকারৈর্যানি দোমূ'ল- 
চালনানি তৈঃ। ঈষদ্ধাস্যরসৈরিত্যুভয়্পক্ষে স্পম্টম্‌। সুধা অমৃতং তদেবাধরস্তস্য ধরঃ পানং যেভ্যস্তে- 
শচুষ্ৈশুম্বনৈঃ | পক্ষে সুধামমৃতম্‌ অধরয়ন্তি খব্বীকুব্বন্তি যে ধয়াঃ পানসাধন-দ্রব্যাণি তৈঃ। চুদ্বৈশদু- 
স্বনসাধনজনৈঃ | দৃঢ়ালিজনৈরিতি স্পম্টম্‌ । পক্ষে দৃঢুমালিঙগনং যন্ত্র তৈরালিজন-সাধন ভ্রীবিশেষৈরিত্যথঃ ॥৫৬ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে উজ্জ্বলরসের বন্দনা করিতে- 
ছেন। মধুররস, শুঙ্জাররস বা শুচিরস-_উজ্জ্লরসেরই নামান্তর । “শূঙ্জারঃ শুচিরুজ্লঃ | ইহাকে 
“মহারাজ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, ইহা রসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা রসের রাজা । কারণ দাস, সথ্যাদি 
সমস্ত রসের গণই মধুররসে অবস্থান করে। ৃ 


“পৃৰ্ পূৰ্রব রসের গুণ পরে পরে হয়। দুই-তিন গণনে পঞ্চপর্য্যন্ত বাচুয় ॥ 
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাটে প্রতি রসে। শ্ান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥.. 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । দুই-তিন গণনে বাতে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥” 

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ 


“অন্রালম্বনঃ কান্তত্বেন স্ফরন্‌ কান্তভাব-বিষয়ঃ শ্রীরুফ্ণঃ। তদাধারাঃ সজাতীয়ভাবাস্তদীয়- 
পরমবল্লভাশ্চ 1৮ (প্রীতিসন্দর্ভ-২৭৪ অনুঃ)। এই উজ্ভ্বলরসের বিষয়়ালম্বন কান্তরাপে প্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণ 
এবং সজাতীয়ভাবা তদীয় পরমবল্পভাগণ আশ্রয়্ালম্বন। এই পরম বল্লভাগণের মধ্যে পরকীয়ভাববতী 
ব্রজবল্পভাগণই ভ্রেষ্ঠা। কারণ মহামুনি শ্রীরত বলিয়াছেন-_ ৃ 


শ্বহু বার্যতে যতঃ খলু যন্ত্র প্রচ্ছননকাম্কত্বঞ্চ | 
যা চ মিথোদুল্প ভতা সা মন্মথস্য পরমারতি8.॥৮ 
“যাহাতে লোকতঃ এবং ধর্মতঃ বহু বাধা, যাহাতে নায়ক-নায়িকার প্রচ্ছমকামুকতা প্রকাশ 
পায় এবং যে রতি পরম্পর দুর্লভতাময্লী, তাহাকেই মন্মথ-সম্বন্বীয্প পরমারতি বলা হইয়া থাকে ।” 


৩৯৮ ] ( শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


“অন্রেব পরমোৎকর্ধঃ শু্জারক্জ্য প্রতিজ্ঠিতঃ৮ (উঃ নীঃ)1 আশ্দ্রবেতি শ্রীকুঞ্চেন সহ ব্রজসূজ্বামীদ্‌শ- 
লীলাবিশেষ এব শৃঙ্গারস্য পরমোৎকর্ষ ইত্যর্থঃ।” (টীকান-শ্রীজীব )। অর্থাৎ “শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ- 
সুন্দরীগণের ওপপত্য ভাবময় লীলাতেই শৃঙ্গাররসের পরমোৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।” রাগের 
পরাকাষ্ঠা নিরাপণে শ্রীউজ্্বলের টীকা জ্রীজীব আরও লিখিয়াছেন-_প্দ্লঃখস্য পরমকাষ্ঠা কুলবধূনাং 
ছ্য়মপি পরম-মর্য্যাদানাং স্বজনার্্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব, নাগ্র্যাদি নর্চ মরণম্‌। ততশ্চ তৎকারিতগ্না 
প্রতীতোহপি শ্রীকৃ্ণসম্বন্ধ সৃখায়ঃ কল্গ্যতে চেৎ তহ্যেব রাগস্য ্‌ পরম ইয়ত্তা । ততশ্চ তামাশ্রিত্যেব 
প্রবতোহনুরগো ভাবায় কল্গ্যতে ।” অর্থাৎ ক্ষুলমর্যাদাবতী ললনাগণের পরমদ্বুঃখের কারণ হইতেছে: 
গ্বজন ও আর্যপথ হইতে ভ্রংশ বা চ্যুতি। অগ্নি বা বিষপানে মগ্লণ তাঁহারা সাদরে অঙ্গীকার করেন কিন্ত 
তাঁহাদের পক্ষে পাতিন্রত্যধর্ম ত্যাগ সর্বথা অসস্তব। অদম্য রলাগাতিশয্যে শ্রীকুফণের সুখেক্প নিমিত্ত 
ভ্রজদেবীগণ যে বেদমর্থাদা ও লোকমর্যাদা অতিগ্রুম করেন, ইহাতেই র্লাগের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়| 
এবং ব্রজসুন্দরীগণের এতাদূশ রাগাতিশয্য হইতে যে অনুরাগ প্রকাশিত হয়, তাহ।ই মহাভাবদশায় আরাঢ় 
হইয়া থাকে । 


প্রাকৃত রসশাস্ত্রে এই ওপপত্য ভাবটি অতিশয় নিন্দিত হইয়াছে এবং তাহা ন্যাগ্ন গঙ্গতও বটে, 
কিন্ত ব্রজসুন্দরীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তির আশ্রয় ও বিষয় সান্গুপণ্যে পরকীয় ভাবটি টি দূষণ না হইয়া 
পরম ভুষণই হইগ্নাছে। তাই শ্রীউজ্্লনীলমণিতে লিখিত আছে--“নেম্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ 
পরোচঢ়া, তৎগোক্চুলা ম্বুজদূশাং কুলমন্তরেণ” অর্থাৎ “কাবাকারগণ যে শঙ্গাররসে পরোটা নায়িকাকে গ্রহর্ণ 
করেন নাই, তাহা মহাভাববতী গোকুলরমণীগণ ব্যতীত অন্যান্য নায়িকাসম্বন্ধেই জানিতে হইবে ।” আরও 
বলা হইয়াছে-_“লঘৃত্বমিতি যৎ প্রোক্তং তিভ্‌ প্রার্কত-নায়কে । নম ক্ূুফ্চে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি 11 
(এঁ)। কবিগণ যে উপগত্যভাবকে নিন্দিত লিগ্লাছেন, তাহা প্রাককৃতনা য়কপর্প, শ্রীরুষ্*-বিষয়ক নহে । 
কারণ রসনির্ধাস-আদ্বাদনজন্ই সেই অবতারী'র শুভ অধতরণ । ব্রজসুন্দরীগণ শ্ত্রীরুষ্ণের হলাদিনী 
শক্তি, অনাদিকাল হইতেই অঘটন-ঘউন-পটীগ্সী যোগমায়াছারা তাঁহাদিগকে পরোঢা অভিমান প্রদান 
করিয়া শ্রীরুঞ্ণ শ্জাররস-নির্যাস আস্বাদন করিগ্লা থাকেন । এই ব্রজঙ্গুন্দরীগণ-মধ্যেও আবার মাদনাখ্য 
মহাভাববতী শ্রীরাধিকাই সবশ্রেষ্ভা। অধিক কি, শ্রীরাধার সহিত শৃঙ্গাররস-ক্রীড়ামাধুরীর আস্বাদন 
বর্ধনের জন্যই অন্যান্য গোপীর সহিত শ্রীরুঞ্ণের বিহার হইয়া থাকে । “রাধা-সহ ক্রীড়ারস-রদ্ধির কারণ । 
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ। কৃষ্ণের বল্ভা রাধা ক্কৃষ্প্রাণধন । তাঁহা বিনা স্খহেতু নহে 
গোপীগণ ॥॥, €চৈঃ চঃ আদি-৪র্থ পরিঃ )। অতএব শুঙ্গাররসের আলম্বন যে নায়ক-নান্লিকা, তাহার 
চরমকক্ষায় শ্রীশ্রীরাধাক্ৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। “নায়ক-নায়িকা দুই--রসের আলম্বন। সেই দুই ক্্রেষ্ 
রাধা*ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥” € এ মধ্য ২৬শ পরিঃ)। 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ [1 ৩৯৯ 


(নোত্র দৈধ্্যমপাঙ্গয়োঃ কুটিলত। বক্ষোজ-বক্ষঃস্ছলে 

স্থোল্যং তন্মৃদ্ধ বাছি রক্রিমধুরা, শ্রোণো পৃথুস্ফারতা। 

সর্ধাঙ্গে ব্রমাধুরী স্ফুটমভূদ্যেনেছ লোকোতব। 

ব্লাধাসাধবয়োব্রলং নববয়্ঃগান্ধিং সদা তং ভজে ॥ ৫৭]| 
অনুবাদ ॥ নেনে দীর্ঘতা, অপাঙগে (নেন্তপ্রান্তে ) কুটিলতা, বক্ষোজে ও বক্ষঃস্থলে স্থলতা, 
সবদুবাক্যে অতি বন্রতা, নিতম্বে বিশালতা এবং সর্বাঙ্গে অলৌকিকমাধূর্য-_যদ্দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই 
শ্রত্রীরাধামাধবের নবীন বয়ঃসান্ষিকে ভজন করি ॥ ৫৭ ॥ 


টীকা।। রসরাজং স্তত্বা তৎসেবোপযুন্তবয়োবিশেষং ভ্তোতি_নেন্র ইতি । রাধামাধবয়়োস্তং 
নববয়ঃসন্ধিং গমনাগমন-প্রকারেণ পৌগগটকৈশোর-সংযোগং সদা সব্বকালম্‌ অলমত্যর্থং ভজে অনু- 
ভবামি ! যেন বয়ঃসন্ধিনা রাধামাধবয়োর্নেত্রে দৈর্ঘযমিত্যাদি পরিণা মবিশেষঃ স্ফুটং স্পম্টং যথাস্যাত্ত- 





সেই অপ্রারুত নায়ক-নায়িকার শিরোমণি শ্রীশ্রীরাধাকৃফণের মধূরারতি, মুরলীনিঃশ্বনাদি উদ্দীপন- 
বিভব, কটাক্ষ, মধুর হাস্যাদি অনুভাব, স্বেদ, রোমাঞ্চাদি সান্ত্বিক ও হষ, নির্বেদাদি ব্যভিচ।রিভাবের সহিত 
মিলিত ও অত্যুদ্ভূত আস্বাদ্য হইয়া “শৃ্গাররসরাজ'রূপে প্ররিণতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । £ 


কোন মহাধনশালী প্রজা যেমন রাজসেবাযোগ্য অনর্থ ও শ্রেষ্ঠ উপচারে মহারাজের সেবা করিয়া 
তাঁহার সৃথবিধান করিয়া থাকেন, তদ্রপ শ্রীন্রীরাধামাধব পরস্পরে নেন্রান্ত-বৃর্ণন বা পরস্পরের প্রতি শূজার 
রসোদ্দীপক কটাক্ষপাত, মৃদুমধুরহাস্য, পরস্পরের মনে বিপুল ক্ষোভজনক বাহুম্ল-সঞ্চালন, অধরসুধা- 
পান, চুম্বন, দৃঢ়ালিজন ইত্যাদি উজ্জ্বল মহারাজের সেবাযোগ্য মহোপচারদ্বারা তাঁহার ভজন বা আরাধনা 
করিয়া থাকেন । তাৎপর্য এই যে, শু্জাররসোপযোগী নানাবিধ ভাবমাধুরী-প্রকটনে উজ্জ্বলরসের ভ্রোতে 
যেন ব্রজনবীনযূগল শ্রীস্্রীরাধামাধব অসীমের দিকে ভাসিয়া যান। বহু বহু রহস্যময় ভাব, তাৎপর্য, 
ব্যঞ্জনাদি এই শ্লোকে নিহিত রহিয়াছে । গ্রন্থ-বাহুল্যাদিভয়ে সব অভিপ্রায় ব্যন্ত করা সম্ভবপর হইল না। 
অনুভবী রসিকজন তাহা আস্বাদন করিবেন ও এই দীন জনকে ক্ষমা করিবেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন_. 
“সেই উজ্জ্বল-মহারাজকে আমি কায়-মনো-বাক্যে ভজন করি ।' 


“সুবিদণ্ধ ব্রজনব-কিশোরযুগল ! সুবিশাল নেন্াঞ্চল করিয়া চঞ্চল ॥ 
ম্দুল-মধূর হাস্য প্রকাশি' বদনে। বিলাস-ভঙ্গীতে বাহুমূল-সঞ্চালনে ॥ 
অধর-অমিয়া পানে মধূর-চুষ্বনে । অতুলন প্রেমাবেশে গাঢ় আলিজনে ॥ 

এ প্রকার বহুবিধ মহা-উপচারে । ভজনা করিছে নিতি সযতনে যাঁ'রে ॥ 
উজ্জ্বলরসনামে সেই নৃপোত্তমে । কায়-মনো-বাক্যে বন্দি এই মনস্কামে ॥” ৫৬ ॥ 


1 বিস্তৃত রসের সামগ্রীসমূহ উজ্ভ্বলনীলমণি প্রভুতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 


৪০০ | | শ্রীশ্রীস্তবাবঙ্গী 


থাহভুৎ বক্ষোজৌ স্তনৌ তৌ চ বক্ষঃস্থলঞ্চ তয়োঃ সমাহারপ্তজ্মিন্‌ স্থৌল্যং স্থলতা । বক্রিমধুরা বক্রতা 
প্রাচুর্যম্‌। শ্রোণৌ নিতম্বে গৃথু স্ফারতা স্থ্লরূপপ্রকাশতা বরমাধুরী অতিশয় মাধূর্য্যম্‌ ॥ ৫৭1 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। । শ্রীপাদ রঘুনাথ পূরবশ্লোকে শ্ঙ্গাররসের বন্দনা করিনা এই শ্লোকে 
তৎসেবনোপযোগী শ্ত্রীশ্রীরাধামাধবের বয়ঃসন্ধির স্ভব করিতেছেন । প্রকটলীলায় ধা কব্রমলীলায় শ্রীশ্রী- 
রাধামাধবের নিত্যকৈশোর-ঘ্বরূপেরই ক্রমশঃ বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ৷ ইহাই 
ক্রমলীলার মাধুর্য । পৌগণ্ ও কৈশোরের সংযোগকেই বয়ঃসন্ধি বলা হয় । শ্রীউজ্জ্জলে দেখা যায়__ 
মধূররসে বয়স চতুবিধ-_বয্নঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যন্তবয়স ও পূর্ণ বয়স । “বয়শ্চতুবিধং ত্বপ্ন কথিতং 
মধূরে রসে । বয়ঃসন্ধিত্তথা নব্যং ব্যক্তং পর্ণমিতি ক্রুমাৎ ॥৮ (উদ্দীপন প্রঃ-৮ )1 তন্মধ্যে বয়ঃসন্ধি 
যথা-_“বাল্য-যৌবনয্োঃ সন্ধিরবস্মঃসন্ধিরিতীর্যযতে” (এ-১০)। “বাল্য ও যৌবনের মিলনকেই বয়ঃসন্ধি 
বলা হয়।” “বাল্য-যৌবনয়োঃ স্ধিরিতি কৈশোরস্য প্রথম-ভাগ*তাৎপর্যকম্” সব্বস্যার্পি কৈশোরসা 
তৎসন্ধিরূপত্বাৎ । বাল্যমন্ত্র পৌগণ্ডম্‌।” (টীকা-শ্রীজীব )। অর্থাৎ বাল্য ও যৌবনের সন্ধি বলিতে 
প্রথমকেশোরই বুঝিতে হইবে । সব কৈশোরই ৰাল্য ও যৌবনের সন্ধি-স্বরূপ । এখানে “বাল্য, বলিতে 
পৌগণ্ড। শ্রীরৃঞ্ণের বয়ঃসন্ধি যথা -" 
“ঘাত্তী শ্যামলতাং বিমুক্ত কপিশচ্ছায়াং স্মরক্ষমাপতে, 
রদ্যাক্তালিপি-বর্ণপঙ্ভিপদবীমাপ্লোতি রোমাবলী । 
বঞ্ছত্যুচ্ছলিতুং মনাগভিনবাং তাক্ুণ্যনীরচ্ছটাং 
লব্ধা কিঞ্দিধীরমক্ষিশফর-দ্বন্বঞ্চ কংসদ্িষঃ ॥৮ (এ-১১) ৃ 
কোন তরুমূলে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছিলেন দূর হইতে লতারন্ধ, দিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীরুষ্ণ 
দর্শন কর।ইয়া কোন দুতী বলিলেন-__“হে প্রিয়সখি ! এ দেখ কংসারির রোমাবলী ধূসরবর্ণ ত্যাগ করত 
্যামন্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, মনে হয় যেন রোমাবলী কস্মর-ভুপতির আজ্ঞালিপির বর্ণ-পদবী প্রান্ত হইয়া 
থাকিবে । আবার উহার অভিনব তারুণ্যচ্ছটা প্রাপ্ত হইয়া নেত্রণফরীদ্য় যেন উচ্ছলিত হইতে চাহিতেছে ! 
অতএব হে সথি ! কংসারির এ মনোহর রূপ সন্দর্শন কর । সেই বয়ঃসন্ধির মাধুর্য যথা-_ 
“দশাদ্ধ শরলৃব্ধকং চলমবেক্ষ্য লক্ষ্যেচ্ছগ্না, বিশস্তমিহ সাম্প্রতং ভবদপা্গশৃঙ্গোপরি । 
সদাশ্ুনিকরোক্ষিতা ব্রজমহেন্দ্র বৃন্দাবনে, কুরঙ্গনয়নাবলী দরপরিপ্লবত্ং গতা ॥% (এঁ১২) 


পূর্বরাগদশায়্ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত মিলনাভিলাষী ত্রীকৃঞ্চকে নান্দীমৃখী বলিলেন__“হে ব্রজ- 
মহেন্দ্র ! চিন্তা করিও না, জম্প্রতি তোমার অপাঙজোপরি এ যে মদন-ব্যাধ চাঞ্চল্য-প্রকাশপূর্বক প্রবেশ 
করিতেছে, সে সামান্য নহে, উহার অমোঘ লক্ষ্য দর্শনে বন্দাবনস্থ স্থগনয়না গোপাঙ্গনাগণের নেন্রাবলী 
সদা অশ্ুসিত্তা এবং ভয়ে কম্পিতা হইতেছে! অতএব শীঘ্রই তোমার মনোরথ সিদ্ধ ইন 1 এইভাবে 
শত্ীরাধার বয়ঃসধ্ধি ও তাহার মাধূর্যও শ্রীউজ্জ্বলে বণিত হইয়াছে-£ টা | 


শ্রীত্রীবরজবিলীসম্ভবঃ ] [1 ৪০১ 


“বাদ্যং কিক্কিণিমাহরত্যুপটয়ং জ্ঞাত্বা নিতষ্বো গুণী 

দ্বস্য ধ্বংসমবেত্য বষ্টি বলিভির্ষোগং হ্রসন্মধ্যমম্‌ । 

বক্ষঃ সাধুফলদ্বয়ং বিচিনূতে রাজোপহারক্ষম্মং . 
রাধায্নাস্তনৃর্বাজ্যমঞ্চতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে 11» (এ-১৩) 


দুর হইতে শ্রীপ্াধাকে দর্শন করত শ্রীকৃষ্ণ দুবলকে ঘলিলেন-_"হে খে ! এর দেখ নব-যৌবন 

ন্পতি শ্রীরাধার তনুরাজ্য অধিকার করাতে গুণশালী নিতন্ব স্বীয্ন উন্নতি জানিয়া উল্লাসপূর্বক কিক্কিণি- 
বাদ্য করিতে আরপ্ত করিয়াছে, বক্ষঃ ঘৌবনরাজকে উপহার দিবার জন্য দুইটি উত্তম ফল সঞ্চয় করিতেছে 
এবং মধ্যদেশ স্বীগ্ন ধ্বংস-সম্ভাবনাম্ন ভীত হইয়া ভ্িবলীর সহাল্নতা গ্রহণ করিতেছে । অতএব হে সখে 
নমবযৌবনরাজের কি অদ্ভূত প্রভাব !, বয়ঃসন্ধির মাধূর্য-_ 

“আশান্তে পতিতুং কটাক্ষমধূপো মন্দং দৃগিন্দীবন্ে 

কিঞ্চিদ্ত্রীড়বিসাঙ্ক্রং মগয়তে চেতোমরালাভকঃ | 

নঙ্্মালাপমধুচ্ছটাদ্য বদনাভ্তোজে তঘোদীয়তে 

শক্কে জুন্দরি ! মাধবোৎসবকরীং কাঞ্চিদ্দশামহ্চনি 1” € এ-১৪ ) 


বিশাখা শ্রীরাধাকে পরিহাসপূর্বক বলিলেন__-'হে সুন্দরি ! তোমার রাপমাধূর্ধ অতীব চমৎকার ॥ 
তোমার নয়নদ্ধপ ইন্্রীবরে কটক্ষ্মূপ মধুকর অঙ্গে অল্পে পতিত হইতে অভিলাষ করিতেছে, তোমার 
চিতব্ধাপ হংসশাবক ঈষৎ লঙ্জারূপ মৃণালাস্কুর অন্বেষণ করিতেছে, তোগার বদন-কমলে নর্মালাপরাপ 
মকরন্দচ্ছটা উদ্দিত হইতেছে! অতএব ছে রাধে ! আমার মনে হয়, তুমি মাধবের উৎসবপ্রদ কোন 
দশ্যবিশেষকে প্রান্ত হইতেছ ।, 
“শৈশব যৌবন দরশন ভেলী। দুহু” পথ হেরইতে মননিজ গেল || 
মদন কি রাজ পহিল পরচার। ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার ।। 
কটিক গৌরব পাঅল নিতম্ব । একক ক্ষীণ অশুকে অবলঙম্ব ।। 
প্রকট হাস অব গোপত ভেল। উরজ প্রকট অব তহি্ক লেল 
চরণ-চপল-গতি লোচন পাৰ। লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব ॥৷ 
নব কৰবিশেখর কি কহিতে পার। ভিন ভিন রাজ ভিন বেবহ!র |” (মহাজন ) 
শ্রীপাদ রুনাথ বলিতেছেন-ত্রীত্রীরাধামাধবের বয়ঃসন্ধিতে তাঁহাদের নেনে দীর্তা, অপাক্জে 
থা নগ্ননপ্রান্তে কুটিলতা, শ্রীরুফণের বক্ষঃস্থলে ভ শ্রীরাধার বক্ষোজে স্থুলতা, তাঁহাদের মৃদুবাক্যে সাভিলাষ- 
ময় বন্রতা, নিতম্থে বিশালতা এবং সর্বাঙ্গে অলৌকিক মাধূর্ষ গ্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৈই শ্ত্রীশ্রীরাধা- 
মাধনের নবীন বম্মঃসন্ধিকে ভজন করি । 


51 


৪০২ 3 ্‌ [ শ্রীত্রীস্তবাবলী 


দুষ্টাব্রিষ্টবধে স্বয়ং সমুদভূৎ কৃষ্টার্ি,পদ্মাদিদং 

স্কীতং যন্মকব্রন্দ-বিস্ততিবিবারিষ্টাখ্যজিষ্টং স্তঃ | 
সোপানঃ পরিব্রঞ্জিতং প্রিয়তয়। শ্রাব্রাপয়া কারিতিঃ 
প্রম্ণালিঙ্গদিব প্রিয়াসত ইদং তন্নীত্য নিত্যং ভজে ॥ ৫৮ | 


অন্সবাদ । স্বিকসিত কুসুম হইতে মকরন্দধারা যেন দ্বম্নংই ক্ষরিত হয়, তদ্রপ দুষ্ট 
অরিষ্টের নিধনকালে শ্রীরুঞ্চপাদপদ্ম হইতে যিনি ম্বয়ংই সম্দ্ভূত হইয়াছেন, সাতিশয় প্রিয় তাহেতু 
শ্রীরাধিকা যাঁহাকে সোপানাবলীর দ্বারা পরিরঞ্জিত করিয়াছেন, শ্রীরাধাকুণ্ডকে .অতি গ্রিম্নজ্ঞানে যিনি 
প্রেমের সহিত আলিজন করিয়া রাখিয়াছেন--সেই অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামক্্ুগুকে আমি নিত্যই ভজন 
করি || ৫৮ 1 

দ্রীক। ॥ তদ্বয়ঃসন্ধ্যন্ভবস্ত দুর্ঘটোহপ্যেতৎ কুণ্ডস্য ভগবচ্চরণোৎপন্গত্বাত্তৎসে বন-নিশর্মলা ন্তঃ- 
করণস্য ভবেদপীতি বিবিচ্যারিজ্টকুণ্ডং ভোতি-_দুষ্টেতি। ইদমপ্যনুভূতং তদরিষ্টাখ্যম্‌ ইম্টং সরো 
নীত্য পরমান্ত্যা গত্বা নিতামহরহো ভজে সাদর স্লানাদিনা সব্বোৎকৃষ্টত্বেন সেবে । নীত্যেতি নিপৃব্ব 
ইধাতোঃ ক্ুচো যপ্‌। যণ্সরো দ্ুুষ্টারিভ্টবধে অরিস্টাসুরবধনিমিতং ক্ুষ্ণাড্ভ্রিপদ্মাৎ মকরন্দবিস্তুতি- 
রিব ইদং স্ফীতং এতদ্রপায়তং সৎ সমুদভুৎ প্রাদুরভুদিত্যন্বয়্ঃ । ইদমনুভূত-প্রকারঞ্চ তৎস্ফীতং 
বিদ্ততঞ্চেতি তৎ। মকরন্দং পুষ্পরস ইত্যমরঃ । যথা পুষ্পরসঃ পরিপন্ধকালে স্বয়মেব গলতি তথা । 
কিস্তুতং রঃ শ্রীরাধপ্পা প্রিয় তয়া স্বস্য স্লানাদি-সাধকতয় প্রিয়ত্বেন কারিতৈঃ সোপানৈঃ স্লানসাধন-সজল- 
তটদেশ-প্রকাশিত বথ্যাদি-বিশেষরূপৈঃ পরিরজিতং শোভিতম্‌। রাধাকুণ্ু-প্রবহজ্জলৈতৎকুস্ডমনুভুয়ান্য- 
থাত্বমৃৎ্প্রেক্ষতে প্রিয়াসরো রাধাকুণ্তং প্রেম্পালিজদিব আলিঙনং কুব্ব দিব ॥॥ ৫৮ ॥ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে অরিষ্টকুণ্ডের বা শ্যামকুণ্ডের স্তব 
করিতেছেন। পৃবশ্ক্লোকে শ্ত্রীত্রীরাধামাধবের বয়ঃসন্ধির ভজন-কামনা করিয়াছেন । দৈন্যভরে সহসা 
মনে হইতেছে-_“শ্রীফগলের বয়ঃসন্ধির ভজন অতীব রহস্যময়, মাদূশ কামনা-বাসনা-বিদ্ধ-চিত্ত ব্যত্তির 





“নয়নে দীর্ঘতা, প্রান্তে কুটিলতা, 
জ্থল-স্তন বক্ষঃস্থল। | 
বাক্যে বন্রুতা, নিতস্বে ্ফারতা, 
দুহ অঙ্গ ঝলমল ॥ 
রাধারুষ্ণ-অঙে, মাধূষ্যশ্তরজে, 
নব-বয়ঃসন্ধি-কালে ৷ 
নয়্নেতে হেরি, অনুভব করি, 


ভজি সখীযখে মিলে 11” ৫৭ । 


শ্রীত্রীব্রজবিলীসস্তবঃ ৃ ৰ [ ৪০৩ 


পক্ষে কি এত সুনির্মল ভজন সম্ভবপর ?? অরিষ্টকুণ্ডের তীরে ভজনরসমগ্ন শ্রীপাদের নিখিল অরিষ্ট- 
নাশকারী অরিস্টকুশু বা শ্যামক্কুণ্ডের কথা ঘনে পড়িয়াছে তাই এই গ্লোকে ভজন-বিপ্রনাশের কামনায় 
শ্রীশ্যামক্ষুণ্ডেপ্প স্বব করিতেছেন 1 | 


স্বভল্পপধাদ্বী অরিভ্টাসুরের নাশের সঙ্গে সজেই খেন ্রীন্কষ্ণপাদপদ্মগলিত মকরদ্দের ন্যাক্ 
শ্যামকুন্ডের প্রকাশ হইয়াছে । দ্ুতঘবরূপধাক্মী অরিষ্টাসুরকে নিধন করত শ্রীকৃষ্ণ বৃষবধহেতু শ্রীঅজের শুদ্ধি- 
কামনায় ঘামচরণের পাঙ্গির (গোড়ালীর ) ছারা ধরণীতে আঘাত করিলেন । তাহাতে পাতাল হইতে 
ভোগবতী গঞ্জার আবির্ভাব হইল । তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ “ছে তীর্ঘথসম্হ ! আগজ্ছ" আগচ্ছ। এই কথা 
লিল, বিশ্বের নিখিল তীর্থরাজি ভাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন ! আ্রীচরণ*ঘাতের সঙ্গে সজেই ইহা নিজ্পঞ্ 
হওয়ায় শ্রীপাদ উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন যে; শ্রীরুঞ্চপাদপদ্মের মকরন্দ-খারাক্ধপেই যেন স্বত্ব স্্রীশ্যামকুণ্ড 
প্রকাশিত হইয়াছেন । 


্ীশ্যামকুণ্ড শ্রীর্াধারানীর অতিশয় প্রিয়, কারণ উহা তাঁহার কোটি-প্রাণগ্রতিম শ্রীশ্যামসুন্দরের 
সরোহর 1 ক্লুগ্ডাবিভাবক্ালেই স্ত্রীমতী বলিম্লাছেল__“্রাধাত্রবীদহুমঙ্গি দ্বসখীভিরেভ্য খ্রল্যাম্যরিষ্ট-শত- 
মদ্দ'নমন্ত তস্য । ঘোহরিজ্ট-মদ্দ'ন-সরস্যরুভক্তিরন্ত স্বায়াদসেক্মম লস এব মহাত্রিয়োহস্ত | (সাল্লার্থবষিপী) 
শ্রীরাধা বঁলিলেন_'আমি আমার নিখিল সখীবর্গসহ এই অরিষ্টমর্দনকুণ্ডে নিতা আ্বান কম্িধ । যিনি 
ভত্তিভর্ে এই ভ্রীকৃষ্ষরুণ্ডে শান করিঘেন এবং ইহান্প তীরে কাস কল্িবেন, তাঁহার শত শত কলমঞ্ধ নাশ- 
প্রাপ্ত হইব্বে এবং তিনি আমার পরম প্রিয়পান্জ হইবৈন ।১ শ্রীরাধারাণী তাঁহার অতি প্রিয় শ্রীশ্যামকুণের 
মানসপাবনঘাটে সখীঘর্গসহ নিত্য জ্বাল কত্পেন, তাই নেত্র নিমিত্ত অনিসোপানাবলীদ্বারা শ্রীমতী স্বয়ং 
শ্রীশ্যামকুণ্ডকে সুসজ্জিত করিয়াছেন । 


্রীশ্যামকুণ শ্রীরাধাকুণ্ডকে অতি প্রিয়ভানে প্রেমের সহিত আনি্গন করিয়া রাখিয়াছেন ! 
্রীকুশুদ্বয্ন সাক্ষাৎ শ্ীশ্রীরাধামাধব-হ্ুগলস্বল্লাপ, শ্রীরুষ্ণ যেমন শ্রিয়াজীকে গরম প্রীতিভরে আলিজন করেনঃ 
শ্রীরুষ্ষের অভিনস্বদ্মপ শ্রীশ্যামদ্কুণ্ডঙ শ্্রীমতীরই দ্বরাঙগ শ্রীরাধাক্ষুণডকে গরম গ্রীতিভর্ে জাঁলিজনপূর্বক' 
(বিরাজ করিতেছেম। শ্রীরাধাক্কুণ্ডের শুভ আবিডাব-কালে শ্যামকুণ্ডে শ্রীরুষ্ণ্রে ইচ্ছাম্ন সমাগত নিখিল 
তীর্থরাজি যখন মৃতিমন্ত হইয্মা প্রিয়াজীর কুণ্ডে বসবাসেপ্প ইচ্ছায্ম তাঁহাকে ভব করিল? গ্রস্ম করেন তখন 
প্রিয়াজীর আদেশ পাইহামান্্ই গরমোল্পাসভরে তীর্থরাজি কুঙদ্বয়ের মধ্যে ষে ডিভি বিরাজিত ছিল, 
তাহাকে ভেদ করিষ্া শ্যামক্ণ্ড হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন কল্পেন। ইহাকেই 'সজম” আধথ্যা দেওয়া 
হয়। ক্লতঃ তীর্থরাজি ভঙীল্রুমে উভয় কুণতকে মিলিত করিয়া ম্বুগপৎ উভগ্নতীর্ঘেই বঙ্গবাস করিতে 
থাকেন । এই সঙ্গমপথেই যেন শ্রীশ্যাঁমকৃণ্ড শ্রীরাধাকৃণ্ডকে পদ্ধম গ্রীতিভরে সমালিঙ্গন করত বিরাজিত 
র্রহিয়াছেন !| শ্রীগোবিন্দলীলাম্ৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, শ্রীরাধাকুণড-দর্শনে শ্যা মসুন্দরের প্রিষ্পাজীর বিগ্ুল 


৪০৪ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


উদ্দীপন হয় এবং সঙ্গমপথে উভয় কণ্ডের মিলন দর্শনে উভয়ের মিলনের বহু ভাবচিন্রই তাঁহার চিত-মনে 
সমুদিত হইয়া থাকে । 


“খেলচ্চক্রযুগোরোজং ফেণমৃত্তাম্রগুজ্্বলম্‌ । 
রসোম্মু চ্ছলিতং মেনে প্রিয়াবক্ষঃ সমং সরঃ ॥ 
মধুররসতরঙ্গা বিভ্রতী পঙ্কজাসঢং ভ্রমরকপরিবীতং প্রোলসৎখজনাক্ষমূ ৷ 
প্রমুদিতহরিণোচ্চৈহংসকারাবরম্যা প্রিয়তমসরসী সা প্রেয়সীব ব্যলোকি ॥ 
প্রেষ্ঠারিজ্টকুণ্ডো্ির্মচঞ্চৎবাহ্পগৃহিতা | 
স্বকোকনদপাণিভ্যাং ক্ষিপ্ততচ্চলতগকরা ॥) 
সমীরচঞ্চদস্তোজচলাস্যেন বলাদিব । 
ুষ্ি তালিকটাক্ষেষভির্য্যগন্থজসন্মূখী )। 
ভজীবঙ্কারশীৎকারা বিকলগ্বরগদ্গদা ) 
প্রোদ্যৎকুট্রমিতা তেন রাধিকেব ব্যলোকি জা ॥” €৭1১০৪-১০৮ ) 


শ্রীরুষ্ণ শীরাধাকুণ্ড- -মধ্যে 'ক্রীড়নশীল চন্রুবাক্দয়্-দর্শনে প্রেয়সী শ্রীরাধার বক্ষোজদ্বয়, ফেণ 
দর্শনে তাঁহার মুক্তামালা এবং তরঙ্গ দর্শন করিয়া প্রিয়াজীর রজ-তরঙজগ বোধ হওয়ায় কৃগ্ডকে শ্রীরাধার 
বক্ষঃস্থল মনে করিলেন। ্রীকুঞ্ণ প্রিয়তম সরসীকে প্রেয়সী শ্রীরাধার ন্যায়ই অবলোকন করিলেন, 
প্রেয়সী শ্রীরাধা যেমন নধুর রস-তরঙ্গে আকুলা, সরসীও তদ্রপ সুমধুর জলতরঙ্গে আকুল, সরসীর 
স্বর্ণ কমল যেন প্রেক্সসীর বদন, ভ্রমরপংত্তি যেন অলক। সমূহ, খঞ্জনপক্ষী প্রেয়সীর নয়ন, হংসরব যেন পাদা- 
ভরণের মধুরধ্বনি | শ্রীরুফ- -আলিজনার্থ শ্রীরাধারাণীকে গ্রহণ করিলে শ্রীরাধা যেন হত্তদ্বয্নদ্বারা ্রীরুষ্ণকে 
নিষেধ করেন, তদ্রপ শ্রীরাধাকুণ্ডও তরঙজকম্পিত হস্তদয়দারা আলিজনে সমুৎসূক শ্যামকৃণ্ডের চঞ্চল" 
তরঙ্গাবলীকে যেন নিষেধ করিতেছেন। শ্যাম আরও দেখিলেন, শ্যামকণস্থ শ্যামকমল, বায়ুবেগে 
চালিত হইয়া রাধাক্গুস্থ ভ্রমরমণ্ডিত স্বর্ণকমলিনীর উপর নিপতিত হইতে চাহিলে কমলিনীও বায়ুচালনে 
চলিয়া পড়িতেছে » শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক শ্রীরধার বদনপদ্ধে চু্ঘন করিতে চাহিলে শ্রীরাধা কটাক্ষনিক্ষেপপূর্বক 
যেমন বদনকমল বন্রু করেন, তদ্রপ মনে হইতেছে । ্রীকুষ্ণ শ্রীরাধার স্তনাধরাদি গ্রহণ করিলে শ্রীরাধা 
যেমন হাদয়ে প্রীতি সত্ত্বেও সন্্রমপ্রযৃক্ত ব্যথিতার ন্যায় বাহ্যে কোপ-প্রকাশপূর্বক কট্টমিত ভাব প্রকাশ 
করিয়া থাকেন, তত্রপ স্রীকণুকে ভ্রমর-ঝঙ্কাররূপ শীৎকার এবং পক্ষিকলের কৃজনরূপ গদ্গদস্বরে 
অলীক কোপপ্রকাশ করিতে দেখিয়া সরসীকেও কৃট্টমিত-ভাববতী অবলোকন করিলেন 7 শ্রীপাদ 
টনিক সার শ্যামসুন্দরের অভিন্নরাপ অরিষ্টকগুকে আমি নিতাই ভজন করি” | 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ ] [ 8০৫ 


কদন্বানাং ব্রাতৈর্রধুপকুলঝক্কাব্র-লাজিতৈঃ 
পরীতে যা্রব প্রিয-সলিল-লীলানৃতিমিষিঃ। 
মুহর্গোপেন্দ্রশ্যাক্মজমভিসবত্ত্যন্ব জ-দৃশে। 
বিনোদেন প্রীত্যা তদিদমবতাৎ পাবনসত্রঃ ॥ ৫৯ ॥ 
অনুবাদ । জলাহরণছলে কমলনয়ন৷ ব্রজসুন্দরীগণ প্রীতিভরে বারস্বার যে-স্থানে যাতায়াত 
করত সবিনোদে গোপেন্দ্রনন্দনের নিকট অভিসার ও তাঁহার সহিত জলবিহারাদি করিয়া থাকেন, মধুপ- 
ঝঙ্কারে মুখরিত কদঘ্ব তরুসমৃহদ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই পাবুন-সক্রোব্ত্র আমায় রক্ষা করুন ॥ ৫৯ ॥ 


টীকা । স্বান্তবিমলাকাঙক্ষী পাবননাম সরোবিশেষং স্তোতি_-কদক্ষেতি। তদনুভূতমিদং 
পাবনসর এতম্নাম সরোবরবিশেষোহবতাৎ ছ্নিকট-বাসপ্রতিবন্ধান্মাং রক্ষতু তত্লীলানূভবার্থং স্বনিকটে 
মাং স্থাপয্নত্বিতি যাবৎ । অবন-প্রয়োজনমাহ যন্ত্র পাবনসরসি অন্থুজদৃশো গোপ্যঃ বিনোদেন শ্রীত্যা ভ্রণীড়া- 
নিমিত্তকহর্ষেণ প্রিম্নসলিল-লীলাহাতিমিষৈঃ প্রিয়াণাম্‌ অভীম্টা যা সলিল-লীলা জলকেলিস্তস্যা হেতোর্যা 
আহতিরাগমনং তস্য মিষেন্ছলৈরগোপেন্দ্রস্যাআ্মজং নন্দনন্দনং মৃহর্বারং বারম্‌ অভিসরন্তি লীলাবিশেষ- 
প্রতিপাদনায়াভিগচ্ছন্তি। যন্ত্র কিস্তুতে কদম্থানাং ব্রাতৈঃ সম্হৈঃ পরীতে বেন্টিতে। তৈঃ কিন্তুতৈঃ 
মধুপকুলস্য ভ্রমরসম্হস্য যে বঙ্কারাঃ শব্দাস্তৈর্ললিতৈর্মনোহরৈঃ ॥॥ ৫৯ ্‌ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। ৷ শ্রীপাদ রঘূনাথ এই শ্লোকে পাবন-সরোবরের স্তব করিতেছেন। 
শরীনন্দীশ্বর-গিরির অপরুপ নৈসগীক শোভার অতুলন আস্পদরূপে পাবন-সরোবর বিরাজিত। “পাবনাথ্যং 
সরঃ ক্রীড়াকুজপুজস্ফুরভটম্* € দীপিকা )। শ্রীরুষ্ণের সরোবরের নাম পাবন, ইহার তীরে মনোরম 


* অরিষ্ট-নিধন-আন্তে, কৃষণপাদপদ্ম হ'তে, 
যেই সরোবর সমৃদ্ভূত। 

পুষ্প-পূর্ণ বিকাশেতে, যৈছে মধু ঝরে তা'তে, 
তৈছে অরিষ্টকুণ্ড সুবিখ্যাত ॥ 

শ্রীরাধিকা-প্রিয়-জানে, ... ম্নানকেলি জলপানে, 
সরর্জিত করিল সোপানে। 

গোবিন্দ-প্রেয়সী রাধা, | অতি প্রিয় কুণ্ড তথা, 
রাধাকুণ্ডে করে আলিলনে ॥ 

অতি স্ফীত কলেবর, যৈছে শ্যাম মনোহর, 

সদা হোক সেই কুণ্ডে বাস। | 
স্লান, পান, আরাধনা, সঙ্গে ব্রজবাসী জনা, 


সদা ভজি এই মোর আশ 1৮ ৫৮ ॥॥ 


৪০৬ 7] ( শ্রীশ্রীপ্তবাবজী। 


ক্রীড়াকুঞ্জসমূহ বিরাজ করিতেছে ।' শ্রীপাদ পাবনসরোবরৈর শোভার ইঙ্গিত করিতে গিগ্না ধলিগ্লাছেন-_ 
“কিদম্কানাং ব্রীতৈর্মধূপকূলবাঙ্কার-ললিতৈঃ পরীতে” অর্থাৎ “মধুপকুলের ঝঙ্কার-মুখরিত কদম্বতরচ্সমূহে 
পরিবেষ্টিত এই পাবনসর 1” ইহা শোভার দিগ্দর্শন মান্র, বন্ততঃ ভ্রীগোবিন্দের বিহারভূমি বিচিন্ন অপ্রাকৃত 
বা দিব্য সৌোন্দর্য-সমন্বিতঃ ঘাহা আনম্দঘনম্রতি জ্রীগোবিন্দেরও আনন্দবিধানে সমর্থ! আ্রীস্্রীল 
প্রবোধানন্দ সরম্থতীপাদ লিখিয়াছেন--- 

“দিব্যানে কস্বিচিন্-পুশ্পফলবদ্বল্ীতরাণাং তত্তি- 

দিব্যানেক*ময়ুর-কোকিল-শুকা দ্যানন্দ মাদাযৎকলাঃ | 

দিব্যানেকসননঃ সরিদ্গিরিবরঃ প্রত্যগ্রকঞ্জাবলী 

দিব্যা কাঞ্চন-রত্রভুমিরপি মাং ব্বন্দাবনেহমোহয় ॥” ৫ মঃ-হা২) 


“ব্িন্দাবনে দিব্য দিব্য বহু বিচিন্ত্ পুজ্প-ফলশালী রৃক্ষলতাসমূহ, দিব্যাতিদিব্য বু ময়ূর, কোকিল্প; 
শুকাদি পক্ষিনিচয়ের আনন্দোম্মত্ত ধ্বনি, সুদিব্য বছ সরোবর, নদী, পর্বতাদি, সশোভিত নব মব কিজসমূহ 
এবং দিব্য কাঞ্চন-রত্রভূমি আমায় বিমোহিত করিতেছে ।” সরোবরসমূহ নির্মলজলে পরিপর্ণ, শুল্র, 
বু, রল্তত ও স্বর্ণ বর্ণ কমল, কহ্লারাদিতে জলরাশি সমাচ্ছন্ন, চক্রবাক্‌, বক, সারস, কূরব, হংসাদি জলচর- 
পন্ষীর কলক্ুজনে মুখরিত ও ফম্লন সৌরভে সমাক্ষ্ট ভূঙ্গকূলের মধুর ঝঙ্কারে ঝাঙ্কৃত ! এই সকল 
সরোবগের মধ্যে পাবনসরোবর প্রধান । তটদেশে রাশি রাশি সুবিশাল কদন্বতরুসম্হে সমাচ্ছন্ন এই 
বিশাল সরোবর | ভ্রমরের ঝঙ্কারে মুখরিত সেই কদস্বরাজি। যে সরোবরে নিত্যই সত্রীকৃষ্কের সান ও 
জলবিহারাদি হইস্সা থাকে । ভূঁবনমোহন মধুর মরতিদর্শনে স্থাবর-জঙগম বিমোহিত হয় ৷ ভ্রজবালা- 


গণের টিভহারী শ্রীহরির দর্শন পাওয়া যায় বলিয়া কমলনগ্পনা' ব্রজসুন্দরীগণ পুনঃ পৃনঃ জল আহরণাদির 
ছলে পাবনসরোবরে গিয়? শ্রীক্ষ্ণদর্শন করেন । 


শ্রীপাদ বলিলেন--জল আহরণ-ছলে কমলাক্ষী শ্রজসুন্দরীগণের বারগ্ার পাবনপরোবরে 
শীকফ্ণের নিকট অভিসার হইয়া থাকে । অনুরগের অনিধার্য পরিণতিতেই এই অভিসার । যেথার্নে 
অনুরাগ বলবান্‌, সেখানেই অভিসার অপরিহার্ধ। শ্যাঁম-অভিস!?র চিত্তের বিপুল শত্তির পরিচীয়ক ॥ 
প্রাণ যাহাকে চায়, তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত আকুল-প্রাণ্ের দৌড়। ইহাকেই অভিসার বলা হয় | 
“ঘরমাহ রহত রহই না পার। কি করব ই সব বিঘা বিখার ॥৮ € মহাজন )। কুল, শীলাদি; 
গুরুজনাদির বাধা কিছুই এই অভিগারের গতিরোধ করিতে গক্ষম হয় না। অনুরাগিণীগণ প্রাণের টানে 
বার বার কুষ্ণের দর্শন-ল'লসায় জল আহরণছলে পাবনসরে বরে ছুঁটিগ্া অসেম এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
কখনো কখনো অর্থাৎ গুরুজনের অনুপস্থিতিকালে তাঁহাদের মধুর জলবিহারা দিও হইগ়্া খাকে । শ্রীপাদ 
বলিতেছেন__“সেই পানসরসী আমায় রক্ষা করুন অর্থাৎ ভ্্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণ-সঙ্গে সেই মধুরলীলা 
দর্শন করাইয়া আমাস্স ধন্য করুন & 





্রীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ | [ ৪০৭ 


পর্ভন্যেন পিতামহেন নিতত্লামাবাধ্য নারায়ণং 
ত্যক্ঞণস্থাব্রমভূদপুত্রক ইহ স্বীস্াকআজে গোষ্ঠপে। 
যত্রাবাপি জুরাব্িছ। গিব্রিধ্তঃ পৌক্রাগুণৈকাকত্রঃ 
কষুপ্রাহাব্রত়। প্রসিদ্ধমবনৌ তন্ষমে তড়াগং গতি ॥ ৬০ ॥ 


অনুবাদ । স্বীয় পৃত্র গোষ্ঠপতি শ্রীনন্দমহারাজকে অপুন্রক দর্শনে পিতামহ পর্জন্যগোপ 
যেখানে অনাহারে একান্তভাবে শ্রীনারায়ণের আরাধনা করিয়া অসুর-বিনাশন, গিরিধারী ও সর্বগুণালয্ 
পৌন্র শ্রীরুঞ্চকে লাভ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্ববিখ্যাত ক্ষুপ্রানাব্ব নামক তড়াগ আমার গতি হউন 11৬০। 
১ টীক। । আশ্রিতাভীম্টসাধন শ্রীকুষ্কপ্রাপকং তড়াগবিশেষং ভোৌতি-_ পঙ্জন্যেনেতি । অবনোৌ 
_ধরণ্যাং ক্ষ গ্রাহারতয়া প্রসিদ্ধং ক্ষ,প্রাহারনাম তন্ডড়াগং দীঘিকা মে গতিরভ্যুপায়্ঃ উপায়্-সাধনমিতি 
যাবৎ । গতিঃ স্ত্রী মার্গদশয়োজ্ানে যন্দ্রাভ্যুপায়য়োঃ ৷ নাড়ীব্রণ শরণ্যাঞ্চেতি মেদিনী। অস্যাভ্যুপায়ো- 
পযোগিতামাহ-_-যন্তর তড়াগে পঙ্জনোন এতন্নাম্না পিতামহেন কন্তণা আহারং ত্যন্ত] ভোজনং পরিত্যজ্য 
নারায়ণং নিতরাং ভক্তিভরেণারাধ্য স্বীয়াতআজে গোষ্ঠপে নন্দে গিরিধরঃ পৌন্রোহবাপি এতৎপরং পৌন্ররূপেণ 
বীজমিবোপ্ত ইত্যন্বয়ঃ। ডুবপ বীজ-তন্ত সন্তানে ইত্যস্য লুঙি প্রয়োগঃ ইত্যপি পাঠঃ। অবপ্ববাপধা- 
তোলু-ঙি প্রয়োগঃ | স্থীপ্লাত্মজে কিন্তৃতে অভুতপুন্রকে ন ভুতঃ পুন্বো যস্য তঙ্িমন। পৌন্্রঃ কিন্তৃতঃ 
সুরারিহা অস্রহস্তা গুণানামেকোহদ্ধিতীয়ঃ আকরঃ উৎপত্িস্থানঞ্চ । ননু ত্যক্তুহারমিত্যন্র কিং আহারং 
কিম্বা হারমিতি অদ্ভুত পূত্রক ইতি কিস্তৃত পু্রকে ইতি সপ্তম্যন্তং কিন্বা প্রথমান্তমিতি চ সন্দিগ্ধরূপ দোষে 
কা গতিঃ। উচ্যতে। রসাপকর্ষকত্বেনৈব দোষতাবসরঃ অন্তর তুভগ্মপক্ষেপ্যপকর্ষতা নাস্তি। অথান্র রস- 


০০৩৯১ পা 


“মধুপকুল-ঝঙ্কারে, মুখরিত নিরন্তরে, 
যে কদগ্ব-তরুবর-শ্রেণী। 
পাবনসরসী-তীরে, ঘিরিয়াছে চারিধারে, 
শুক, পিক, ভ্রমরের ধ্বনি ॥ 
জলভরা-ছল করি, ব্রজে যত সূকৃমারী, 
যায় তারা সরোবর-তীরে । 
গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, দরশনে যারা তুষ্, 
জল ফেলি যায় বারে বারে ॥ 
শুরুজনের অগোচরে, কভু জলকেলি করে, 
কৃষ্ণ-সঙ্গে প্রেমে নিমগন । 
দুহ'ক সন্তোগ-কেলি, সরোবরে সখী-মিলি, 


কবে মোর হবে দরশন £” ৫৯ ॥ 


৪০৮ ] [ শ্রীশ্রীত্তবাবলী 


স্তাবভ্তিস্তত্র বৈরাগ্যেণাহারস্য ত্যাগোপি যুজ্যতে ইতি তন্মুখেনৈতল্মুখেন বান্র ব্যবহারঃ ৷ পূন্ন এব পৃত্রকঃ 
ঘ্বার্থে কঃ। ন ভুতোহভুতঃ সচাসৌ পৃন্রকশ্চেতি তথা ঘঃ কস্যাপি পুপ্ররাপেণাভুৎ সোহপ্যস্য পোন্রত্বে- 
নাবিবভুবেতি ভক্তিরসস্য পোষকোহপি ভবতীতি ন দোষঃ ॥। ৬০ ॥। 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে ক্ষ প্লাহার তড়াগের স্তব। শ্ীনন্দকে অপুগ্রক দর্শনে 
এইস্থানে শ্রীরুষ্ণের পিতামহ স্ত্রীনন্দের পিতা শ্ত্রীপর্জনগোপ অনাহারে শ্রীনারায়ণের আরাধনা-মূলক 
তপস্যা করিস়্াছিলেন। শ্ত্রীনারায়ণের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন--শ্রীনন্দের যেন সর্বগুণালয় 
অসুর-বিনাশন বিশ্বের আনন্দপ্রদাতা একটি সন্তান লাভ হয় ।, 


শ্্ীনন্দের যে সন্তনি, তাঁহাকে তপস্যাক্সন লাভ করা যায় না। শ্রীনন্দ-যশোদা শীরুষ্ণের নিত্য- 
সিদ্ধ পিতামাতা এবং শ্রীক্ষ্ণও অনাদিকাল হইতেই শ্রীনন্দের নন্দন | প্রকটলীলা য় শ্রীকুঞ্ণ যে তাঁহাদের 
পুন্নরূপে আবিভূত হন, ইহার একমান্র হেতু নন্দ-যশোদার নিতালিছ্ব বাৎসল্যপ্রেমহ কিন্তু লৌকিক 
রীতিতে সকলেই মনে করেন, নন্দের পিতা পর্জন্যগোপের নুুগ্রাহার তড়াগের তটে অনাহারে উশ্রতপস্যার 
মৃতিমন্ত ফলই শ্রীনন্দনন্দন । ইহাই নরলীলার বা লৌকিক লীলার মাধুর্য । ব্রজবাসী সকলেই জানেন 
এবং শ্রীনন্দ মহারাজও মনে করেন যে, পিতার নারায়ণ-আরাধনার মৃতফলই তাঁহার এই সর্বগুণালয়, 
অসুর-বিনাশন, গিরিধারী ভুবনসুন্দর নন্দন শ্রীকৃষ্ণ । এমন কি, ক্ষ প্লাহার-সরোবরে ক্রীড়াকালে 
শ্রীকৃষ্ণ যখন লোকমুখে শ্রবণ করেন যে, এইস্থানে তাঁহার পিতামহ তাঁহারই নিমিত্ত অনাহারে বহুকাল 
শ্রীনারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন, এই জন্যই এই সরোবরের নাম ক্ষুপরানাব্রঃ তখন পিতা মহের প্রতি 
বিপুল শ্রদ্ধা-ক্তিতে তাঁহার হাদয় অবনমিত হয়, তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন । ধন্য ব্রজপ্রেম 
এবং এই প্রেমে শ্রীভগবানের নিরতিশগ্ বশ্/তা! যে গ্রয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ষের আরাধনার ফলেই বিশ্ব- 
মানব নিখিল ফলের অধিকারী হইয়া ধন্য হইতে পারেন, সেই সমস্ত বেদশাস্ত্রের মৃতিমান্‌ ফল শ্রীভগ- 
বানও নিজেকে পিতামহ পর্জন্যের তপস্যার ফল বলিয়া মনে করেন এবং এইজন্য গৌরবান্বিত হন। 
শ্রীভগবানের এতাদ্‌শ প্রেমবশ্যতা একমান্ত্র ব্রজেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। ইহা অনান্ত কৃন্রাপি নাই। 
কেবল তাঁহার প্রেমবশ্যতাই নহে, এখরজ্ান-গন্ধশূন্য এই বিশুদ্ধ প্রেমরসাস্বাদনই তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত 
সম্পদ্‌। 
“রশব্ষজানেতে সব জগত মিশ্রিত । এ্রশ্বধশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত | 
আমারে ঈশ্বর মানে_ আপনাকে হীন। প্রেমে বশ আমি তাঁর না হই অধীন ॥। 
আমাকে ত ষে-থে ভক্ত ভজে যেই-ভাবে। তারে দে-সে ভাবে ভর্ভি এ মোর স্বভাবে ॥ 
মোর পুত্র মোর সথা মোর প্রাণপতি । এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধতত্তি ॥ 
আপনাকে বড় মানে আমারে সম-হীন। সব্বভাবে আমি হই-- তাহার অধীন ॥|% 
( চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ) 


স্ত্রীর্জীবজবিলাসর্তবঃ ] [ ৪৩৯ 


সার্ধং মানসজাহ্বী-মুখ-নদীবা্গই সত্রাঙ্গোৎ্কীবেঃ 
সাবিভ্র্যাদি-সুবীকুলৈশ্চ নিতব্রামাকাশবাণ্যা বিধোই। 
বৃন্দাব্রণ্যবব্রেণ্য-ব্রাজ্যবিষয়ে আীপীর্ণমাসী মুদা। 
ত্রাধাং যর দিষেচ সিঞ্ুতু সুখং সোন্মতত্রাধাস্থতী ॥ ৬১ ॥ 
অনুষ্ধাদ ৷ শ্রীপৌর্ণমাসীদেবী ্রহ্মারৃত আকাশবাণী শ্রবণে মৃতিমতী মানসগঙ্জ-প্রমুখ নদী- 
বর্গ ও পরম কৌতুকবতী সাবিভ্রী প্রভৃতি দেবীগণের সহিত যেখানে শ্ীরাধাকে বৃন্দাবনল্লাজীরূপে অভিষিত্ত 
করিয়াছিলেন, সেই উন্মত-ব্রীপ্বাস্তন্ভী আমায় সৃখাভিষিক্ত করুন !। ৬১ ।। 





স্বীয্স নিখিল এতর্ষক্তান বিজ্যমৃত হইয়া ত্রজবাসির প্রেমানুরূপ বশ্যতাই তাঁহার সর্বভাবে অধীন 
হইয়া যাশয়া। দ্রজবাসিগণের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের নিখিল এখর্জ্ঞানকে সমারত করিয্া তাঁহাকে প্রেমান্রূপ 
ছাচে তালাই করিগ্ী লইতৈ পাব্ে। যথা সংসারবন্ধে নিপাত্য দুঃখমেবানুভাবয়িতুং মায্নাব্বতিরবিদ্যা 
জীবানাং জ্ানমান্বণোতি, যা চ মহামধুর শ্রীরুষ্ণচলীলাসুখমমুভাবস্িতুং শুণাতীতানা ং শ্রীক্ষ্ণপরিবারাণাং 
ব্রজেশ্বর্ষযাদীনাং জ্ঞানং চিচ্ছক্তির্তিযোগমায়ৈঘারণোতি, তথৈব শ্তরীকুষ্ণমানন্দদ্বরূ পমপ্যানদ্দাতিশয় মনুভীব- 
যিতৃং চিচ্ছক্তিসারর্ভিঃ প্রেমেব তস্য জ্ানমার্ণোতি । প্রেম্ণস্ত তৎস্বরূাপশক্তিত্বাৎ তেন তস্য ব্যান্তে রন 
দোষঃ 1» (রাগবত্ম চন্দ্রিকা-২য্ প্রকাশ )। অর্থাৎ সংসারদন্ধনে নিপাতিত করিয়া জীবকে দুঃখ অনুভব 
করাইবার নিমিত্ত মায়াশত্তির প্ভি অবিদ্যা সংসারূবদ্ধ জীবের জ্ঞানকে আরুত করে, যেমন মহামধূর 
্রীরুষ্ষের লীলাসুখ আম্বাদন করাইবার জন্য গুণাতীত শ্রীপ্কষ্ণ-পরিকর ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির জ্ঞানকে চিচ্ছত্তির 
রৃতি যোগমাক়্া আন্ত করেন + তদ্রপ শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরাপ হইলেও তাঁহাকে আনন্দাতিশয় অনুভব 
করাইবার নিমিত্ত চিচ্ছন্তির সাররুতি ব্রজবাসিগণের প্রেমই তাঁহার জানকে আর্ত করিয়া থাকে । প্রেম 
তাঁহার স্বরূপশত্তি-বুত্তি বলিয়া তাহার দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের আবরণ দোষাবহ নহে, বরং ইহাই পরম 
রূসাবহ ॥ আ্রীপাদ গোস্বামিচরণ বলিলেন--“ৈই বিশ্ব-প্রসিদ্ধ ক্ষুগ্রাহার নামক তড়াগ আমার পতি হউন, 


অর্থাৎ প্রেমসাখনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হউন ।” 


“'গজ্জ'ন্য শ্রীনন্দ-্পিতা, অদ্ভূত তাঁহার কথা, 
পক্ষ গ্লাহার” সরোবর-তীরে | 

প্রত করি অনশনে, পূজা করি নারায়ণে, 
পৌন্ররূপে পাইলা ক্কফেরে ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের পিতামহে, পদে যেন মতি র্রহে, 
কপা হইলে সব্বলভ্ট হয়? 

এই মোর নিবেদন, জন্মে জন্মে হয় যেন, 


“ক্ষ গ্রাহার তড়াগ সমাশ্রয্ন |” ৬০ ॥ 


2 


৪১০ ] স্রীশ্রীস্তবাবলী 


টীকা। ছপ্রাণেখর্ষ্যা মহারাজীত্বেন সব্ব শৈষ্ঠযং প্রতিপাদয়িন্রীং রাধাস্থলীং ভৌতি-_সাদ্ধ- 
মিতি। জা উন্মত্তরাধাস্থলী সৃখং সিঞ্চতু প্রতিপাদয়তু মমেতি শেষঃ। উন্মত্তা মমায়ং দেশোহন্তর যে বর্তন্তে 
তে মম প্রজা ইতি সাহঙ্কারা রাধা যন্ত্র সা। উন্মত্ততাকারণমাহ---যন্ত্র স্থল্যাং পৌর্ণমাসী মুদা হর্ষেণ 
বিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। তথা চ দানকেলিকৌমদ্যাং ব্বন্দা স্বগতং মুকুন্দস্য নিদেশাদাকাশবাগপদেশেনাহ- 
মাধ্যামুদয়ে।জয়মিতি । আকাশবাণ্যা অশরীরবাক্যেন ব্ৃন্দারণ্যবরেণ্যবিষয়ে ব্ুন্দাবন-শ্রেষ্ঠদেশে রাধাং 
নিতরাং সব্বশ্রেষ্ঠ-রাজীত্বে সিষেচাভিষিক্তাঞ্চকার । নন্‌ গোপালেন গোপালস্যাভিষেকবৎ সব্বজনাপ্রতীতেঃ 
কথমস্যা উন্মত্ততা তন্রাহ মানসজাহ্বী-মুখ-নদীবর্গর্ম/নসগঙ্গা প্রভৃতি মৃত্তিমৎ সরিৎসম্হৈঃ সাবিভ্রাদি 
সুরীকুলৈর্দেবীসমূহৈশ্চ সহ।. সাবিজ্র্যাদি সুরীকুলৈঃ কিন্ভুতৈঃ রঙজস্য নৃত্যস্য যে উৎকরা হস্ত-পাদ- 
চালনাদি বিশেষসমৃহাস্তেঃ সহ বত্তমানৈঃ মানসজাহনব্যাদেঃ সাহিত্যেন মৃততিমতীত্বং ধ্বনিতং তেন সব্্বজন- 
প্রতীতমিতি ভাবঃ । রঙজ্োনা রাগে নৃত্যরণক্ষিতৌ। অস্ত্রী ভ্রপূণীতি মেদিনী। সহ্র্ষবক্তরুক্তৌ রাধাং 
রাধেতি কথিতপদরূপদোষো গুণ এব ।। ৬১ ॥ 


শ্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে উন্মভ্ু-রাধাস্থলীর বর্ণনা করিতেছেন । এইস্থানে 
শ্রীরাধারাণী শ্রীরন্দাবনের রাজরাজেশ্বরী-পদে অভিষিস্তা হন। শ্রীল গোস্বামিপাদগণের শ্রীরাধারাণীর 
বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেকবর্ণনায় প্রচুরতর আবেশ দেখা যায় । শ্রীম্ড রূপগোদ্বামিপাদ তাঁহার দানকে লি- 
কৌমুদীতে, স্তবমালায় রাধাষ্টকে ও প্রেমেনদুসূধাসন্ত্রে শ্রীমতীর বৃন্দাবনাধিপত্যের স্চনা করিয়াছেন । 
শ্রীপাদ দাসগোস্বমিচরণ এই শ্লোকে, মৃত্তাচরিতে, বিলাপকুস্মাজলিতে শ্রীরাধাভিষেকের বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের আদেশে শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ “মাধব-মহোৎসব” নামক মহাকাব্য 
শ্রীরাধারাণীর অভিষেক যেরূপ সবিস্তারে ও সুনিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কুন্রাপি তাহার তুলনা নাই। 
“ব্িন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যে প্রসীদত।” € পদ্মপুরাণ )। “রাধা র্ৃন্দাবনে বনে” (মৎস্যপূরাণ )। 
অর্থাৎ “শ্রীরুঞ্ণ প্রসন্ন হইয়া শ্রীরুন্দাবনের আধিপত্য শ্রীরাধাকে প্রদান করেন”, প্রন্দাবনে শ্রীরাধারাণীই 
অধীশ্বরী” ইত্যাদি শান্তর ও পুরাণবাণীকে উপজীব্য করিয়াই শ্রীল গোস্বামিপাদণণের শ্ীমতীর অভিষেক- 
বণনায় এতাদূশ আবেশ দৃম্ট হইয়া থাকে । 


মাধব-মহোৎসব গ্রন্থে বণিত--শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীরন্দাদেবী আকাশবাণী রূপ সুধারাশি-বর্ষণ 
করিলেন । পৌর্ণমাসীদেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন--“হে যোগীশ্বরি পৌর্ণমাসি ! বিখ-বন্দিত ব্নন্দাবন- 
ভূমিতে সুবর্ণ সমূহের মহাসৌন্দর্যমভিত মণিখচিত সিংহাসনে অতুলগুণ-সিন্ধুজাত এই চন্দ্রলক্ষমী শ্রীরাধাকে 
শীঘ্রই অভিষিক্ত কর। শ্রীরাধার এই অভিষেক শ্রীরন্দাবনে, গোকুলে এবং সমগ্র বিশ্বে অতুলনীয় 
শোভা-সম্পদ্‌ আনয়ন করিবে । অতএব হে পৌর্ণমাদি ! যশোদা প্রভৃতি পুরহ্ধীগণকতৃক শ্ীরাধাকে 
তাঁহার মৃতিপ্রতিম সখীগণ-সম্মুথে এই গোষ্ঠরাজ রৃন্দাবনে আনিয়া অধিবাস-কার্য সমাধা কর । 


্্রীতীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] | [ ৪১১ 
আগামীকল্য এই মধু € চৈন্র ) মাসের গুণিমাতিথিতে ক্রীরাধাকে অতি অবশ্যই অভিষেক করিবে । অদ্যই 
(নিখিল উত্কৃষ্ট-গণরাজি-বিরাজিতাঁ শ্রীরাধার গন্ধাদিদ্বারা অধিবাস-মজল সমাধা করা ঢাই।” 


প্রজে এই আকাশবাণী সর্বত্রই প্রচান্ধিত হইল । সকলেই মনে করিলেন, ব্রজমণ্ডলের ও বিশ্রেন্ 
অভ্যুদয্লার্থে ব্রক্মাই এই প্রকার আকাশবাণী প্রচার করিলেন। অতঃপর সমগ্র শ্রজমণ্ডলেই অপূর্ব আনন্দের 
সাড়া পড়িয়া গেল ! মহামহোৎসবে শ্রীরাধার বিচিন্ অভিষ্েক-কার্ষ সূনিষ্পঞ্র হইল এঘং পৌর্ণ মাসীর 
নিয়ন্তুত্বে মধু-প্ণিমান্স শ্রীরাধার অদ্ভুত রাজ্যাভিষেক-কার্থ আরগ হইল । যমুনা, মানসগজাদি মৃতি 
অতী হইয়া আগমন করিলেন । লাবিভ্রী, ইন্দ্রাণী, রুত্রাণী প্রমূখা নিখিল দেবীগণ মহাকোৌতুকে নারীরূপ 
ধারণ কল্পত নানা উপহার লইয়া শ্রীরাধার অভিষেকে যোগদান করিলেন । মহা-মহোৎসবে শ্রীকৃফ, 
নিখিল ব্রজবাসিজন ও দেবীপণ্ের সমক্ষে মহাসমারোহে শ্রীরাধার অভিষেক কার্ষ পৌর্ণমাসী দেবীকতু'ক 
ঈুসম্পন্গ হইল । 1 


রাধার সেই অভিষেকস্থুলীর নামই 'উন্মত-রাধাস্থলী” । শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নয়টি উলা্ে 
ভ্রীমাধব-মহোৎসবৰ গ্রচ্থ-্লচনা করিয্মাছেন। শেষ উল্লালে বা নবম উল্লাজদে সকলেল্প সমক্ষে এবং 
শ্রীরুষ্ণেরও সম্মূখে রাজনিংহান্সনে শ্্রীর্াধার উপতেশন এবং যথাযোগ্য রাজ্যাধিকার গ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে 
বলিয়া স্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ এই উল্লাসটির নাম দিয়াছেন _“উল্মদরাধিক” । অর্থাৎ প্রেমোম্মাদনা- 
তেই পরম লজ্জাবতী শ্রীরাধা এই র্লাজ্যাভিষবেক অঙ্গীকার করিগ্লাছেন। সেই অতিপ্রায়েই সেই স্থানের 
নাম হইয়াছে উন্মত-ন্রাপ্রাস্থনী ॥ ব্রজমণ্তলে “উমরা” নামক গ্রামে শ্রীরাধার র্লাজ্যাভিষেক প্রসিদ্ধ 
র্হিয়ীছে। “অমীর উমরাও” অর্থাৎ "রাজা ক্লাজড়া” এই অভিপ্রান্নেই প্র গ্রামের নাম হইয়াছে উমরাও? | £ 
শ্রীপাদ বলিলেন-- "সেই উন্মত্ত রাধাস্থলী জামায় সুখাঁভিষিক্ত করুন ॥, 


'পৌর্ণম'সী যোগীশ্বরী, _ দ্বন্দারণ্যে অধিশ্বরী, 
শ্রীরাধাক্ম কৈলা অভিষেকে । 

না সেই দ্বাথাস্থলী, বন্দি আমি কুতৃহলী, 
অবনত করিম্মা মস্তকে ॥ 

কু্-বিধু অলক্ষিতে, আজ্ঞা করে. অসাক্ষাতে, 
দেববাণী ঘলি যারে শুনি । 

হূর্থভরে পৌর্ণমাসী, সঙ্গে সব ব্রজবাসী, 


শ্ীরাধারে সব্বশ্রেষ্ঠ মানি ॥ 


৮৩ ৩ পাশা 


1 বিশেষ ব 
 দ্রষ্টব্য। 
॥ তণ্তিরদ্লাকরে উমরাও গ্রামে শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক ৫ম তরঙ্গে ৯২২০ গয়্ার হইতে ১২৩৯৮ পয্মার পর্যন্ত দ্রষ্টব্য। 





শ'না শ্রীজীবের মাধবমহোৎসব গ্রন্থে এবং বিলাপকুসুমার্জলি-৮৭ সংখ্যক শ্লোকেত ভ্তবাম্ুতকণা ব্যাখ্যান্স 


৪১২ | [ শ্রীস্্ীস্তবাবলী 


প্রীত্যা নন্দীশ্বব্রগিব্রিতটে স্ফাব্রপাষাণরুন্দি- 
স্চাতুক্ষাণ্যেইনুকৃতিগুক্রভিনির্ম্মিত। য। বিদীপ্ধঃ 

বেমে কৃষণঃ সখিপত্রিবতে। যক্র নর্নাণি তন্ব- 

ন্নাস্থানীং তাং ছব্রিপদলসৎ-সৌব্রভাক্তাং প্রপছ্যে ॥ ৬২॥ 


অনুবাদ । নানাকলাকুশল শিল্পাচার্যগণ নন্দীশ্বরগিরি-সমীপে বিস্তৃত পাষাণসমূহদ্ারা 

প্রীতিসহকারে যাহাকে চতুক্ষোণাকারে নির্মাণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণসহ যেখানে বিরিধ ক্রীড়া" 

কৌতুক-বিস্তার করিয়া থাকেন, আমি সেই শ্ীহরিপাদপদ্মের সৌরভ-সমন্বিত আস্থানী নামক মণ্ডপকে 
আশ্রয় করি ॥॥ ৬২ ॥। 


দ্রীকা। ্রীকুক্কক্রীড়ামণ্ডপং ভোৌতি-_প্রীত্যেতি । হরিপদস্য লসন্মনোহরং যৎ সৌরভং 
তেন আত্তাং সংপৃক্তাং তাম্‌ আস্থানীম্‌ এতনম্নাম মণ্ডপং প্রপদ্যে তন্ সলীলং শ্রীকৃষ্ণমালোকিতুমাশ্রয়ে । 
তথা চ। আস্থানী-মণ্ডপঃ পাণ্ডু-গণ্ুশৈলাসনোজ্্বল* ইতি দীপিকা । তদাশ্রগর প্রয়োজনযাহ চাতুক্ষোণ্যে 
চতুক্ষোণ।কার নিশ্্মাণে অনুকৃতি গুরুভিঃ শিল্পাচার্যোঃ প্রীত্যা হর্ষেণ জ্ফারৈরায়তৈঃ পাষাণরুন্দৈঃ কতা 
নন্দীশ্বরগিরিতটে যা নিষ্টমিতেত্যর্থঃ। এবং সখিপরির্তঃ শ্রীদামা্দি সহচরযুক্তঃ কৃষ্কো নম্মাণি 
কৌতুকানি তন্বন্‌ বিস্তারয়ন্‌ যন্ত্র ক্রীড়তি ॥ ৬২ ॥ ৰ ৃ 


 স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। | শ্রীপাদ এই শ্লোকে আস্থানী নামক শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ামগ্ডপের স্তভব 
করিতেছেন । “আস্থানীমণ্ডপঃ পাণ্ডুগপগুশৈলাসনোজ্জ্ব লঃ| আমোদবদ্ধনো নাম পরমামোদবাসিতঃ 1৮ 
(দীপিকা )। 'নন্দীশ্বর-পর্বতের পাণ্ডুরবর্ণ গণ্ডশৈল অর্থাৎ পবতগান্র-সংলগ্র বুহৎ শিলারাশিই শ্রীরুষ্র 
আস্থানীমণ্ডপ অর্থাৎ সখাগণ-সঙ্গে বসিবার স্থান। তাহাতে উত্তম চিহন্যুক্ত আসন সুসজ্জিত থাকায় 
তাহার উজ্জ্রলতা প্রকাশ পাইতেছে। এঁ আস্থানী-মণ্ডপের অপর একটি নাম “আমোদবর্ধন। ইহা সব 
সময় উত্তম সুগন্ধদ্বারা আমোদিত থাকে ।, 


ভি 2... ২২ 


প্রেমোন্মত করিবারে, উন্মত্ত রাধাস্থলী বরে, 
দেবীগপের নৃত্যের বিভঙ্গ। 

মানসগঙ্গার জলে, নানারঙ্গে কুতুহলে, 
সমাপিলা অভিষেক-রঙগ ॥ 

সেই রসে মোর মন, ্‌ অভিষিন্ত অনৃক্ষণ, 
হইয়া রহুক তাঁর বরে। 

এই প্রার্থনা করি আমি, নহি মুই অন্য কামী, 


কুপা কর “রাধাস্থলী” বরে ॥৮ ৬১॥। 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্তভবঃ ] [ ৪১৩ 


শ্ীনন্দীশ্বরগিরি শ্রীগোবিন্দের বিবিধ ক্রীড়ার আস্পদ, ব্রজরাজনন্দনের পরম প্রিয় । “সন্ত্রাজতে 
প্রিয়তয়া ব্রজরাজসূনো-গোবদ্ধ'নাদপি গুরুব্রজবন্দিতাদ্‌ যঃ” (বিলাপকুস্মাঞজলিঃ-৬০ )। শ্রীনন্দনন্দনের 
পরম প্রিয় বলিয়া নন্দীশ্বরগিরি ব্রজজন-পৃজ্য গোবর্ধন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । সখাগণসঙ্গে প্রতিনিয়ত শ্রীকুঞ্চ 
তথায় ক্রীড়ারসে মত্ত থাকেন । শ্রীনন্দমহারাজ নানা কলাকুশলী শিল্পাচার্যগণদ্বারা সখাসজে তাঁহার 
গোপালের ক্রীড়ার নিমিত্ত বিস্তত পাষাণসমৃহে বিবিধ মণিরত্রাদি খচিত করিয়া এই চতুক্ষোণ স্বিস্তৃত 


আস্থানী-মণ্ডপ তৈরী করাইয়াছেন । তথায় সখাগণ-সঙ্গে হাস্য-পরিহাসরসে বিচিন্্ নর্মবিস্তার-পূর্বক 
কতই মধুর ক্রীড়া করেন শ্রীহরি ! 


শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণাশ্রিতা কিন্করী । কখনো বা বিরহিণী শ্ীমতীর সন্দেশ- 
বাহিনী দুতীরূপে নন্দীশ্বরে গমন করিয়া সেই মণ্ডপে লীলায়িত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনপ্রাপ্ত হন। শ্রীঘতীর 
দাসীর দর্শনে মাধব উৎফুল্লিত, শেন কতই কুতার্থ। কি অপূর্ব শ্রীরাধার প্রেমের গোরব ॥ আনন্দময়- 
বিগ্রহ যাঁহার কিস্করীর দর্শনে নিজেকে ধন্য মনে করেন । প্রেমবশ শ্রীরুষ্ণ আনন্দিনীশন্তি শ্রীরাধার 
একান্ত অধীন ৷ যিনি শ্রীরাধার চঞ্চলনয়নাঞ্চলে বারঘ্বার বীজিত হইয়াও স্বেদীক্ত হন, কান্তিনগরীতে 
বসবাস করিয়াও ক্ষব্ধ হন, ফ্িমতাম্থত পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও তৃষিত হইয়া থাকেন,,; সেই শ্রীহরিই 
আমাদের আনন্দপ্রদাতা ! শ্রীপাদ কিক্করীরূপে অনুভব করেন-_শ্রীহরির পাদপদ্ম-সৌরভে কি অপূর্ব 
সূরভিত আস্থানী-মণ্ডপ। সেই “অপূর্বসৌরভে” চিত্ত-মন উন্মাদিত হইয়া উঠে ! সর্বোপরি ব্রজসুন্দরী- 
গণের প্রতি এই সৌরভের কি অপৃব প্রভাব ! এ 


“নেত্র নাভি বদন, করষুগ চরণ, 
এই অম্টপদ্ম কুষ্ণ-অঙ্গে ৷ 

কপৃণরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল, 
সেই গন্ধ অস্ট-পদ্ম সে ॥ 

হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ, 
তাহে অগুরু কুস্কুম কস্তুরী । 

কপূরসলে চচ্চণ অঙে, পৃৰ্ব অঙ্গের গন্ধ-সজে, 
মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি ॥ 

হরে নারীর তনু-মন, নাসা করে ঘৃর্ণন, 
খসায় নীবী ছুটায় কেশবন্ধ । 

করি আগে বাউরী, নাচায় জগত-নারী, 


হেন ডাকাতি রুঞ্ণ*-অঙ্গগন্ধ ॥৮ 
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯শ পরিঃ ১ 


৪১৪ ] 





বৈদগ্ধ্যোজ্বলবগগুবল্পব-বধুবর্গেণ নৃত্যন্নাসৌ 

হিত্বা তং মুরভিদ্রসেন বুনি শীরাধিকাং অওয়ন্‌। 
পুষ্পালক্তি-সঞ্চয়েন ঘমতে যত্র প্রমোদোতকারৈ- 
স্রেলোক্যাডভূতমাধুরী-পরিবৃত। সা পাতু ব্াসস্থলী ॥ ৬৩| 


অনুবাদ । যেখানে মুরারী শ্রীরুঞ্ণ উজ্জ্ব লরস-বিদগ্ধা গোপবধৃবর্গের সহিত ন্ত্যরঙ্-বিষ্তার 
করিতে করিতে তাহাদিগকে ত্যাগ কর্পত নির্জনে শ্ত্রীরাধাকে লইয়া গিয়া পুষ্পালক্কারাদিশ্দ্বারা ভূষিত করিয়া 
অতি প্রমোদসহকারে তাঁহার সহিত বিহার করিয্জাছিলেন ; সেই ব্ৈলোক্যাদ্ভুত-মাধুরী পরির্ত শ্রীরাস- 
স্থৃঙ্লী আমাগ্স রক্ষা করুন ॥ ৬৩ ॥ 


 স্্রীকা। অন্তরজলীলাসাধনীং ক্লাসস্থলীং স্তৌতি--বৈদগ্ধ্তি। জা বাসঞ্থলী এতম্না্না 
প্রসিদ্ধং স্থানং পতু স্থসেবনোন্মুখম্‌ অন্য্মাৎ স্বঞ্থং কত্বা তথ্প্রাতিকল্যাপ্রক্ষতু ৷ তত্র খ্বস্যাযোগ্যত্ব 
স্চনায় মামিত্যস্যাভাবরূপ ন্যনপদতাদোযোগ্ণ এবেতি | কিন্তূতা গ্রৈলোক্যাদ্ভূতমাধূরী পরিরৃতা 
ব্রিলোক্যাৎ প্লিলোকস্থত্বং পরিত্যজ্য যা অদ্ভূতমাধূরী মাধূর্য্যং তয়া পরির্তা আন্বতিবছেষ্টিতা। বৈল- 
ক্ষণ্যমাহ অসৌ মুরজিৎ শ্রীরুক্ষো যন্ত্র রহসি নিজ্জনে পৃঙ্পালঙ্রুতি-সঞ্চয়েন পৃষ্পালঙ্কারসমূহেন কৃত্বা 
রস্েনানুরাগেণ রাধাং মণ্ডয়ন্‌ ভূষ্বয়ন্‌ রমতে ক্রীড়তি। সো গদ্ধ রসে জলে। শূঙ্গারাদৌ বিষে বীঁয্যে 
তিজ্ঞাদৌ দ্রবরাগয়োরিত্যাদি' ষেদিনী ॥ কিং কৃত্বা বৈদগ্ধ্যেন উজ্জ্রলাঃ গ্রশাবস্ত্ো যা বল্লবো মনোহর! 
বজববধ্বা গোপস্রিয়স্তাসাং বর্গেণ সমূহেন সহ নৃত্যন্‌ সন্‌ তং বধ্বর্গং হিত্বা। বৈদগ্ধ্যেত্যাদিনা ত্যাগান- 
হতবং ন্ত্যন্িতি বন্ত মান প্রয়োগেণ নন্ভন-সমান কালত্যাগেন রাধিকাগ্নামনুরাগাধিক্যঞ্চ ধবনিতম্‌ ॥ ৬৩ ॥ 


৬০৩০০ 








রাধা কিন্করী এই গন্ধে দ্বীয় ঈশ্গরীর প্রেমোন্মাদমার স্ফতি প্রাপ্ত হন। শ্রীপাদ বলিতেছেন-_ 
'শ্রীহরির পাদপম্ম-সৌরভে সগুরভিত সেই আস্থানী-মগ্ুপেক্ন শরণাগত হই । এই শরণাগতির ফলে সেঙ্থানে 
অনুষ্ঠিত লীলামাধূুরী অনুভবের নিমিত্ত শ্ীপাদের চিরকামনা। 


“গিরিতটে নন্দীশ্বরে, বিদগধ-কারিগরে, 
ক্ুফ্ক্রীড়ী-কোতুঁকের তরে 
বিজ্তত পাধাণরূন্দে, চতুক্ষোণ করি ছন্দে, 
যে “আস্থানী” সুনিষ্মাণ করে ॥ 
শ্রীগোবিম্দ সখাসঙ্ে, _ অধুমন্ক ক্লীড়ারঙ্গে, 
যথা নিত্য করেন বিহার । 
ইরি-্পাদপদ্ম-গঙ্ে, আমোদিত যে মণ্ডপে, 


আশ্রয়্েতে লালসা আমার 7৮ ৬২ ॥। 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] 1 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। ৷ শ্রীপাদ এই শ্লোকে পরম রসময়ী শ্রীম্ীরাসস্থলীর বন্দনা করিতে- 


ছেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্বলীলামূকুট মণি শ্রীশ্রীরাসলীলা ৷ শ্ত্রীপাদ শ্রীধর স্বামী “রাস” শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, 
“রাসোনাম বহুনত্ত কীযুক্তন্ত্যবিশেষঃ” অর্থাৎ বহু নতকীযুক্ত ন্ত্যবিশেষের নাম 'রাস”। অলঙ্কার 
শাস্ত্রে পাওয়া যায়__“নটেগুহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যান্রকরশ্রিয়াম্‌ । নর্ভকীনাং ভবেদ্রাসা মগ্ডলীভুয়্ 
নত্নম্‌ ॥৮ অর্থাৎ নটগণ নর্তকীগণ-সঙ্গে মগ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া নটগণ নর্তকীগণের কণ্ঠধারণ এবং 
নর্তকীগণ পরস্পর বাহু-ধারণ করিয়া সকলে নৃত্য করিলে তাহাকে “রাস” বলা হয় । “রাস” শব্দের ইহা 
রাটিবৃতি হইলেও শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_-“রাসঃ পরমরসকদন্ব ময় ইতি যৌগিকার্থঃ” পরম- 
রসসম্মহ যাহাতে আছে, সেই লীলাই রাসলীলা । “রস'ই রাসের মৌলিক উপাদান £ কারণ “রস” শব্দের 
উত্তর সমৃহার্থে “ফ প্রত্যয় করিয়াই “রাস” শব্দ নিষ্পপ্ন হইয়া থাকে | “রস+ শব্দের অর্থ আম্বাদন এবং “ফঃ 
প্রত্যয়ের অর্থ সমৃহ ঃ অর্থাৎ পরম আস্বাদনসমূহ যাহাতে আছে, তাহাই রাসলীলা ৷ তাৎপর্য এই যে, 
অসমোধ্ব” সৌন্দর্য-মাধূর্ষপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের গোপীগণ-কতৃ'ক মহাভাবাখ্য 
প্রেমদ্বারা পূর্ণরূপে আস্বাদনোল্লাসময়ী এবং রসি কশেখর শ্রীকৃষ্ণকর্তুক মহাভাবাখ্য প্রীতিরসবাসিত শ্রীল 
ব্রজদেবীগণের অখণ্ড রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের সম্যক আস্বাদনোল্লাসময়ী লীলার নামই ব্লাসলীল। । 
এই রাসলীলার নামক ব্রজেন্দ্রনন্দন রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা মহাভাববতী ব্রজসন্দরীগণসহ মাদ- 
নাখ্য-মহাভাববতী স্বয়ং রাসেশ্বরী শ্রীরাধা এবং স্থান যামুনতটে পরম রসময়ী অপরূপ নৈসগাঁক শোভা 


সম্পন্ন শ্রীশ্রীব্রাসস্থ্লী । এই শ্লোকে সেই রাসস্থলীরই স্তব । 


রাসেশবরী শ্রীরাধারাণীই রাসের মৃলস্তত্ত-স্বরূপা। “তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে 1” 
(চৈঃ চঃ)। তাইত্ীপাদ রাসস্থলীর স্তভব করিতে গিয়া রাসেশ্বরীরই মহামহিমার স্চনা করিয়া 
বলিলেন-__ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে উজ্জ্বলরস-বিদস্ধা গোপবধূবর্গের সহিত ন্ত্যরঙ্গ-বিস্তার করিতে করিতে সহসা 
তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া নির্জনে শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়া পৃষ্পালস্কারাদিতে ভূষিত করত প্রমোদভরে তাঁহার 
সহিত বিবিধ বিহ।র করিয়াছিলেন ।” মহারাস-বর্ণনায় দেখা যায়__রাসরজনীতে শ্রীরুফের মোহনবংশী- 
নাদে সমাকৃষ্টা ব্রজসুন্দরীগণকে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ উপেক্ষাবাশীতে পরিহাস করেন এবং তাঁহাদের প্রাথনা- 
বাক্যে তাঁহার অবহিথা দূরীভূত হয় ও তিনি হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। তাঁহাদের 
সহিত প্রথমবিলাসের স্চনাতেই শ্রীকুঞ্ণের পরমাদর প্রাপ্ত হইয়া বজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যগর্বের এবং 
সর্বন্র সমান বিহার দর্শনে শ্রীরাধার মানের সঞ্চার হয় । “তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ । 
প্রশমায় প্রসাদায় তত্ত্রৈবান্তরধীয়ত ॥” (ভাঃ-১০।২৯।৪৮ )। "শ্রীকৃষ্ণ বজসূন্দরীগণের সৌভাগ্যগর্ব এবং 
শ্রীরাধার মান-দর্শনে বৃজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যগর্বের প্রশমন ও শ্রীরাধার মান-প্রসাদন-নিমিত্ত সেই 
বিহারস্থলেই সব বুজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার সহিত অন্তহিত হন। আসলে তখনও রাস-+ 
নৃত্য আরম্ভ হয় নাই, তবে উপক্রম-সভাতেই ইহা ঘটিয়াছিল বলিয়া শ্রীপাদ নৃত্যপরায়ণা গোপীগণকে 


৪১৬ ] | শ্তরীশ্রীপ্তবাবলী 
ত্যাগের কথ। বলিয়াছেন! সব গোপসুন্দরীই মহাভাববতী এবং উজ্জ্বলরস-বিদগ্ধা ৷ তাঁহাদের সকলের 


সমক্ষে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্ধান ও নির্জনে তাঁহার সহিত বিবিধ চিল শ্রীরাধার জান নোধারিণ ও 
নিখিল গোপী-বিলক্ষণ মহামহিমার পরিচায়ক । 


শ্রীপাদ স্ত্রীরাধার প্রিয় কিক্করী, সুতরাং শতকোটি গোপীর মিলন-মেলায় একা শ্ত্রীরাধাকে লইয়া 
শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান এবং নির্জনে তাঁহাকে পুষ্পাদির অলঙ্কারে ভুষিত করা ও তাঁহার সহিত বিবিধ বিলাস-_ 
বিচিন্ত্র রাসলীলার মধ্যে এইটিই তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়তর অংশ । এই জন্যই রাসম্থলীর বর্ণনায় শ্রীপাদ 
ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্ত্রীরাধারাণীকে লইয়া অন্তহিত হন, তখন 
শ্রীরাধার সখীগণও তাহা জানিতে পারেন নাই । শ্রীরাধারাণীকে নিজেদের মধ্যে না দেখিয়া তাঁহারা 
বুঝিতে পারেন যে, শ্রীরুষ্ণ তাঁহাকে লইয়া অন্তহিত হইয়াছেন, এইজন্য তাঁহারা যুগপৎ স্ত্রীরাধার অভ্যুদয়ে 
আনন্দ ও ুগল-লীলাদর্শনের অভাবে বিষাদ অনুভব করেন। কিন্তু মহারাসে শ্রীরুষ্ণ শ্্রীরাধাকে লইয়া 
অন্তহিত হইলে তাঁহার অভিন্ন-প্রাণা কি্করীগণ ঘে তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন এবং সেই রহস্যময় যুগললীলা- 
মাধুরী সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া ঈশ্বরীর মহান্‌ অভ্যুদয়ে বিপুল আনন্দ ও গোরবানুভঘ করেন, ইহা শ্রীরূপ- 
গোস্বামিপাদের বর্ণনা হইতে জানা যায় । 


“রাসারভ্তে বিলসতি পরিত্যজ্য গো ্ঠার্থজাক্ষী,-বৃন্দং বৃন্দাবনভুবি রহঃ কৈশবেনোৌপনীয্ন | 
ত্বাং স্বাধীনপ্রিয়তমপদপ্রাপণেনাচ্চিতালীং, দুরে দৃষ্ট হাদি কিমচিরাদপযনিষ্যামি দর্পম £” 
(উৎকলিকাবল্পরিঃ-৪২ ) 
“হে শ্রীমতী রাধিকে ! শ্রীরন্দাবনে রাসক্রীড়া আরম্ভ হইলে শ্রীরুফণ অন্যান্য বুজসুন্দরীগণকে 
পরিত্যাগ করিয়া তোমায় লইয়া নির্জনে গমন করিবেন, যেখামে তোমার আজ্তাধীন হইগ্না তিনি নানাবিধ 
কুসৃমদ্ারা তোমায় ভুষিত করিবেন, তাহা দুর হইতে দর্শন করিয্জা কবে গর্বে আমার বুক ভরিয়া 
উডিবে 2” 
্রীরুষ্ণ রার্সরজনীতে শ্রীরাধার সহিত নির্জনে যে পরম্নানন্দে বিবিধ বিহার করিয়াছিলেন 
তাঁহার কেশ-সংস্কারাদি এবং কুসুমাদির ভূষণে তাঁহে অলঙ্রলুত করিয়াছিলেন, তাহা রাসসবর্ণনায় 
রাস বক্তা স্ত্রীপাদ শুকমুুনি স্রঙ্টতঃ উল্লেখ করিয্াছেন- 
“অন্তর প্রসৃনাবচয়ঃ প্রিয়্ার্থে গ্রেয়সা কৃতঃ ! 
প্রপদাক্রমনে এতে পশ্যতা সকলে পদে ॥ 
কেশপ্রসাধনধ হ্যন্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্‌ । 
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ প্রুবম্‌ ॥ 
চরমে তগ্না স্বাতআ্বরত আত্মারামোহপ্যখণ্ডিতঃ ॥” ইত্যাদি । 
| | ... (ভাঃ-১০।৩০/৩২-৩৪ 9 


্রীত্রীবজবিলাসম্তবঃ [ ৪১৭ 


গান্ধাবিবিকা-ুরবিমর্দন নৌবিছাব্লীলা-বিনোদ-বলসনিভব্রভোগিনীযম । 
গোবর্নোজ্জবল-শিলাকুলমুননয্নস্তী বীচীভব্ৈব্লবতু মানসজানৃবী মাস্‌ ॥ ৬৪॥ 
অজ্জবাদ। যিনি শ্রীত্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকাবিহার-লীলাৰিনোদের প্রচুরতর রসমাধূরী ভোগ 
করিয়া থাকেন, আ্ীগোবর্ধনের উজ্জ্বল শিলাকুলকে যিনি তরঙ্গোচ্ছাসে উধ্বে চালিত করেন-_-সেই সনস- 
জা্জগ। আমায় ক্বক্ষা ক্ষন ॥। ৬৪ 1। 


 চীকীা।। শ্রীরাধাক্ষফয়োরনিব্বণচ্য শ্রীড়া-প্রতিপাদিকাং মানসগঙ্গাং স্তৌতি-_গান্ধধিবিকেতি। 
ইয়ং পুরোবতিনী ম1নসজাহন্বী গঙ্গা মামবদু স্বাভীষ্টম্েবন-্প্রতিবন্ধকগণাদ্রক্ষতু ৷ কিন্তুতা গান্ধব্বিকী- 
মুরমদ্দ'নয়ো রাধান্কক্ক়্োযা নৌকায়াং বিহরণহ্ধপ ক্রীড়াবিমোদঃ সুখং তস্য রসেন আত্বাদেন অনুভবে- 





_আীরাধার প্রতিপক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পরের প্রতি বলিলেন-_“এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীকে 
সাজাইবান্র জন্য ক্ুস্গুমচয়ন করিয়াছেন । এই দেখ, এইস্থানে উচ্চশাখা হইতে কুক্ত্ু মচন্মন করিবার 
জন্য শ্রীরুষ্ণ পদাগ্রে দণ্ডায়মান হইয্সাছেন বলিয্পঃ তাঁহার অর্ধমগ্ন পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে । দেখ দেখ, 
সেই কামুক ক্ুঞ্চ এইস্থানে তাঁহার প্রেয়পী কামিনীর কেশ-প্রসাধন করিয়াছেন এঘং পুঙ্পদ্বারা তাঁহার 
শিরোভুষণ প্রস্তুত করিবার জন্য এইস্থানে উপবেশন করিয়্াছেন। তিনি আত্মারাম ও নিত্যতৃপ্ত হইয়াও 
এই রমণীর সহিত বিবিধভাবে রমণ-বিলাসাদি করিক্লাছেন 1» 


শ্রীপাদ বলিলেন__“ঘেখানে শ্রীন্রীরাধামাধবের এই শ্ত্রকার স্বচ্ছন্দবিহার-লীলা সম্পন্ন হইগ্নাছিল, 


এই ভ্ত্রিলাকে অর্থাৎ ভূর্লোক, স্বর্গলোক ও পাতাললোকে বা চতুর্দশভুবলে অত্যুদ্ভুত মাধুরী বা সর্ববিলক্ষণ 
ভ্রসরসমাধূরী পরিব্বত শ্রীরাসস্থলী আমায় রক্ষা করুন ।” 


“বিদস্ধা উজ্জ্বলা গোপী, যাঁরা রুষফ্ণ-অন্রাগী, 
দব্বশ্রেষ্ঠ ক্ঞ্চকান্তাগণ 1 

করি নানা নৃত্যরঙ্গে, গোবিন্দ যাঁদের সঙ্গে, 
যারে লৈম্মা কৈলা অন্তদ্ধান ॥ 

সৈই শ্রীমতী গ্লাধারে, নানা পুষ্প-তলঙ্কারে, 
সাজাইয়া রসিক গোবিন্দ! 

দম্পতি-যুগল মিলি, শৃঙ্গার-মাধূর্ষ-কেলি, 
করে যেথা পাইয়া আনন্দ ॥ 

দ্লিলোক্যে অদ্ভূত-শ্রেষ্ঠ, মাধুর্ষ-মভ্িত প্রেষ্ঠঃ 
“রাদস্থলী” করি আরাধনা । 

সেথা বাস-বিরোধ যা'তে, রক্ষা কর তাহা হৈতে, 


নিরন্তর এই সে কামনা |1৮ ৬৩ ॥ 


ও 


৪১৮ ] [ শ্রীত্রীষ্তবাবলী 


নেতি যাবৎ, যন্িরভরভোগমতিশয়সৃখং তদস্যা অস্ভীতি সাঁ। “ভোগং সুখে ধনে চাহেঃ শরীরফণয্মোরপি। 
পালনেহভ্যবহারে চ যোষিদাদি ভূতাবপী”তি মেদিনী । ননু ভগবস্ভজনানুকুল শ্রীচৈতন্য-নিষুক্ত গোবদ্ধ ন- 
বাসং বিহায় কুত এতদাশ্রয়ং প্রার্থয়সে ইত্যাহ-_কিস্তুতা গোবদ্ধ'নস্য উজ্ভ্বলং প্রকাশমানং ঘৎ শিলাকুলং 
প্রস্তরসমূহত্তং বীচীভরৈস্তরপ্রচুরৈরুন্নয়ন্তীতি এত দাশ্রয়েণাপি তদাশ্রয়ো ভবেদেবেতি ভাবঃ ॥॥ ৬৪ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা ৷ শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীগোবর্ধনের অন্যতম তীর্থ মানসগঞ্জার স্ভব 
করিতেছেন । _ “যন্ত্র বৈ মানসীগঙ্জা মহাপাপৌঘনাশিনী* €গর্গসংহিতা )। “যে গোবর্ধনে মহাপাপসমূহ- 
নাশিনী শ্রীমানসীগঞ্জা বিরাজ করিতেছেন । এই মানসগঙ্াই শ্ত্রীগিরিরাজের নেন্। “নেন্রে বৈ মানসী- 


গজা” (এ)। মানসগঙ্গা সথা-সঙ্গে শ্রীরুষ্ণের ও সখীগণ-সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধবের জলবিহারাদি বিবিধ 


ক্রীড়ার আস্পদ। শ্রীপাদ শ্রীরাধার কিস্করী, তাই মানসগঙ্গার বন্দনায় শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরমরসময়ী 
নৌকাবিলাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । নি | 

একদা স্ফৃতিপ্রাপ্ত একটি লীলামাধুরীর স্মৃতিতে এই শ্লোকে মানসগঙ্গার স্ততি। শ্রীপাদ 
শ্ীকুণ্ুতটে ভজনরসমগ্ন। ইত্যবসরে সহসা স্ফৃতিতে দেখিতেছেন-_-পৌর্ণমাসীর নেতুত্রে স্্রীরাধারাণী, 
ললিতা, বিশাখাদি সহ্ীগণ-সঙ্গে দধি, ছৃতাদির কলস লইয়া গোবর্ধনতটে গোবিন্দকুণ্ডে অনুষ্ঠিত যক্তে 
ঘৃতাদি দানের ছল করিয়ী শ্যাম-মিলনাকাঙক্ষায় শ্রীকুণ্ত হইতে গোবর্ধনের দিকে চলিয়াছেন। শ্রীপাদ 
কিহ্করীরূপে স্বীয্প ঈশ্বরীর অনুগমন করিতেছেন । সখীসহ শ্রীমতীর অঙ্গের স্বর্ণকান্তিতে বন উজলিত ! 
ঈশ্বরী চপলনেন্ত্রে চারিপানে তাকাইতেছেন-_“কোথায় প্রাণনাথ ! ভাবী শ্রীরুঞ্ণ-দর্শনের লালসায় হাদয়- 
পারাবারে মহাভাবের তরজরাজি উচ্ছলিত হইয়ী উঠিতেছে 1! দধি, ঘ্ৃতাদি লইয়া সমীগণ-সঙ্গে শ্রীমতী 
রাধারাণীর গোবর্ধনের দিকে আগমনের বাতা পাইয়া শ্যাম মানসজাহন্বীতে একটি তরণী লইয়া অপরাপ 
নাবিকের বেশে বিরাজ করিতেছেন । ভ্রিলোক্য-বিমোৌহুন নাবিকের শ্যামলকান্তিতে মানসগঙ্গার বক্ষঃ 
উজলিত। অভিনব নাবিক-দর্শনে সখীসহ শ্রীমতী দধির পানর নামাইয়া গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়াছেন । 
বড়াইকে সম্বোধন করিস্সা আশীমতী রাধারাণী বলিতেছেন -_- 


“বড়াই ! প্র কি ঘাটের নেয়ে । 
কোথা হৈতে অসি দিল দরশন বিনোদ-তরণী বেয়ে ॥ 
রজত-কাঞ্চনমে না'খানি জড়িত বাজিছে কিদ্কিণী জাল । 
অপরূপ তাতে শোভা রাঙ্গা হাতে মণি-বাধা কেরোয়াল ॥৷ 
হাসিতে হাসিতে গীত আলাপিছে ছুলাইছে রাঙ্গা আঁখি। 
চাপাইয়া নায় কে জানে কি চায় চঞ্চল নয়ন দেখি ॥ 
রতনের ফালি শিরে ঝলমলি কদন্ব-কুসূম কানে । 
জঠর-অঞ্চলে বাঁশিটি গু'জেছে শোভে নানা আভরণে ॥ 


৮ 


্ীত্রীব্রজবিলাসন্তুবঃ | | ৪১৯ 


আমরা কহিব কংসের যোগানি বুঁকে না হেলিহ কে । 
জগন্নাথ কহে শশী ষোলকলা পেলে কি ছাড়িবে রাছ £” (পদকল্পতরচ ) 


সখ্ীগণ 'নাবিক নাবিক" বলিয়া উচ্চৈঃদ্বরে ডাকিতেছেন । ডা শুনিগ়্া মোহন নাঘিক খীরে 
ধীক্পে তরণীখামি আনিগ্না তটে সংলগ্ন করিশ্মাছেন। ধীর পদক্ষেপে সখীগণসহ শ্রীমতী ভাঘবিকারযুত্ত 
অপাঙ্গ-বিস্তার করিতে করিতে তরর্ণীতে আরোহণ করিতে যাইতেছেন। সহসা নাবিক জীমতীঞ্চে 
নৌকাম্ন আরোহণ করিতে ঘাধা দিয়া ঘলিতেছেন*”- 


*কহিছে চিকণ-কালা । 
বাস পরিহরি বৈলহ কিশোরী পানর করি এই বেলী ॥ 
নীল-বঈ্ন কাটতে গরহ দেখিয়ে কাপিছে গা” । 
মবীন-নীরদ উদ্রমে পবন ত্বরাল্প ভুবাবে লা" ॥ 
কানূর ঘটন শুনিয়ে তখন পটে কহিছে ধনি। 
তোমার অঙ্গের চিকণ-বরণ কেমনে লুকান্ছে তুমি ।। 
শুনিগ্না এ থা কহয়ে ললিতা কেহ না কর্সিহ গোল। 
কালিয়া-ঘরণ ছাপাব এখন টালি দিয়া ঘন ঘোল ।। 
শুনিয়া নাগর হইয়া ফাফর মধুর মধুর হাসে । 
কহে গুরুদাস হাদয়ে উল্লাস ন্ুুখের সায়রে ভাসে ॥” (এ) 


এইরূপ হাঁস্য-পরিহাসরসে সখীগণসঙ্গে শ্রীমতী কৌতুকভরে নৌকায় আরোহণ করিলেন । 
হীদয়ে প্রগাঢ় প্রেমের তরঙ্গ খেলিতেছে ! মবীন নাবিক নৌকাখানি মধ্য জাছন্বীতে আনিয়়াছেন । খুগলের 
অত্যদ্ভূত ূপ-মাধূর্ঘে জাহুবীর বক্ষঃ আলোকিত ! ভাবাবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না জাহনবী 
পরমাভীষ্ট শ্রীযুগলরূপকে বুকে পাইয়া মানসীগঙ্জা বিপুল তরঙ্গোচ্ছাসে আকুলিতা হুইম্মা পড়িলেন । 
তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে গোবর্ধনের উজ্জ্বল শিলাকুল উধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ! ভাবাবিষ্ট! 
স্্রীজাহন্বীর উচ্ছলিত তরঙ্গের জল ঝলকে ঝলকে নৌকায় গুবেশ করিতে লাগিল । স্্রীমতী ভীতা । দখীগণ 
বলিতেছেন-__'ওহে অনভিজ্ঞ কর্ণধার ! মধ্যগ্গায্ন ডুবাইফ্কা আজ আমাদের খনে প্রাণে মারিবে নাকি £? 
মাবিকের কোন দিকে লক্ষ্য নাই, তরল-নগ্ননে শ্রীমতীর ভাবমাধুরা আদ্বাদনেই তিনি ব্যস্ত । নৌকা ভূবু 
ডুবু। ভীত-চদিত-মেন্রা শ্রীমতী ভয় পাইয়া শ্যামের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেম । স্ী-মজরীগণ আস্বাদন 
করিলেন--সেই অপরূপ ঘৃগ্ল-মিলন-মাধুরী ! জাহম্বীর আশা পু হইল । শ্বীরে ধীরে তরঙ্গোচ্ছা 
কমিয়া আসিল । তরণী তটে সংলগ্ন হইল । দধি, নবনীতাদিদ্বারা শ্যামসুন্দরেত্র দেবা করি্মা সকলেই 
অবপনাপন স্থানে চলিয়া গেলেন । | ৃ 


৪২০ 4 . [ শ্রীত্রীসতবাবলী 


(যষাং কাপি চ মাধাবো বি এসি 
শছাতুদ্রব-পুর্জ-চান্রিততাব্ীন্ভীন্তঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ 
(খলাভিঃ কিল পালনৈব্রপি গবাং কুল্রাপি এ 
রা -সহিতে। গুহাস্থ রমতে তান্‌ শৈলবর্ধ্যান্‌ ভে ॥ ৬৫ | 
অনুবাদ । শরীকু্ যাহার গৈরিকাদি ধাতুদ্রবসমূহে  চিন্রিতাঙ্গ সু্িগ্ধ বয়স্যগণকত্তৃক রী 
ধাতুদ্রবে স্বয়ং চিত্রিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে সখাসঙ্গে লুকোচুরি প্রভৃতি রণীড়া করেন এবং 
যাহার নির্জন গুহায় শ্রীরাধার সহিত বিলাস করেন, সেই গিরিশ্রেষ্ঠ গোবর্পতনকে আমি । ভজন কারি 1৬৫) 
ছীক। ॥ অলং তৎ ক্রীড়ন-সাহায্যকারিবিশেষ-প্রার্থনেন তত্তৎ ক্রীড়াসাধনং বস্তমান্তরং 
প্রার্থনীয্পমিতি তৎসাধকং'পব্ব'তমান্্ং সৌতি-_যেষামিতি | তান্‌ শৈলববধ্যান্‌ ভজে । ভজন-কারণমাহ 
যেষাং শৈলানাং ক্কাপি চ প্রদেশে স্রিষ্ধঃ  সুমনোভির্বয়স্যোৎকরৈঃ সখিসমৃহৈর্মাধবঃ শ্রীকৃঞ্কো বিহরতে 
্রীড়তি। কত্-নিষ্ঠ-ভ্রিয়াফলদারা আত্মনেপদম্। কিস্তৃতৈস্তেষাং শৈলানাং ধাতুদ্রবস্য মনঃশিলা 


শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই স্ফুরণের মৃত বুকে লইয়া বলিলেন-_- “যিনি শ্রীগান্ধরবা-গিরিধারীর নৌকা- 
বিহারের মধুময়রস উপভোগ করেন এবং আনন্দাবেগে তরঙ্গোচ্ছাসদ্ধারা গোবর্ধনের উদ্ভ্রল শিলাকুলকে 
উধ্বে চালিত করেন-_-'সেই মানসীগঙ্জা আমায় রক্ষা করুন । শ্রীগোবধনের স্তৃতিপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপ- 
গোস্বামিচরণও লিখিয়াছেন_ | 

_কংসারাতেস্তরি-বিলসিতৈরাতরানঙ্গরঙ্গৈরাভীরীণাং প্রণয়মভিতঃ পান্রমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ 

ধোৌতগ্রাবাবলির মলিনৈর্মানসা মন্তযসিন্ধোবাচিত্রাতৈঃ রে জদা শম্্ম গোবদ্ধনো নঃ ॥৮ 

ৰ ্‌ ( স্তবমালা ) 
অর্থাৎ “যাহার তরজে শ্রীকৃষ্ণ রাগের? নিকট নাবিক হইয়া নৌকাপণ গ্রহণ করিয়াছেন, 


শ্রীকৃষ্ণের অধীনতার আস্পদস্বরূপ আভীরীদিগের প্রণয়-বধনকারিণী সেই মানসগঙ্গার তরঙ্গমালাম় সাহার 
শিলা ক্ষ্যালিত হইতেছে, সেই গোবর্ধন আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥” 


“রাধাকরৃফেের নৌ-বিহার, উজ্ভ্বলরসের সার, 
নিত্য ভোগ করিতেছেন যিনি । 
গোবদ্ধন-শিলাকুলে, . ্‌ অভিনব ঝলমলে, 
তরজেতে উদ্ধেতে চালনি ॥ 
সেই ত মানসগজা, ভাগ্যবতী অন্তরঙ্গা, 
রক্ষা করুণ প্রতিকূল হৈতে। 
যুগলের লীলাঁরস, | হইবে কি সরবস, 


এ লালসা জাগে মোর চিত্তে ॥” ৬৪ ।। 


্রত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] | 1 ৪২১ 
গৈরিকাদি দ্রববিশেষস্য পুর্জেন চিন্নিততরৈরতিশয্নচি ভ্রিতৈঃ ৷ মাধবঃ কিস্তৃতঃ তৈর্ধাতুদ্রবপুজৈঃ কৃত্বা 
তৈর্বয়স্যৈঃ কত্ত-ভিঃ স্বয়ং চিন্্িতশ্চিন্ত্রীকৃতঃ। -কৈঃ কৃত্বা বিহরতে খেলাভিলু'ক্কায়নাদি রূপাভিঃ গবাং 
পালনৈঃ কোমলশম্পপ্রদেশে চারণৈরপি । এবং কুন্রাপি চ গুহাসু নম্মোসবৈঃ বত টিন 
সহিতো রমতে ক্রীড়তি ॥ ৬৫ ॥ | 


ভবামৃতকণ। ব্যাখ্য।]। ্রীপাদ এই শ্লোকে শৈলবর্ষ শ্রীগোবর্ধনের স্তব করিতেছেন । 
পূর্বশ্লোকে মানসগজার স্তব করিয়াছেন ৷ জঙ্গে সঙ্গে হরিদাসবর্ষ শ্রীগিরিরাজের কৃষ্ণের জখাগণ ও প্রিয়্া- 
জীর সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবার স্ফুরণ হইয়াছে, সেই আবেশেই শ্রগিরিরাজের বন্দনা বরিতেছেন। শ্রীগিরিরাজ 
বয়স্যগণসঙ্ে শ্রীরুষ্ণের নানাবিধ চ্ছন্দ-্রীড়ার আস্পদ। 2785 


“পরিপূর্ণ তমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকুফো চমরান্‌ স্বয্নম্‌। সি পরাৎপরঃ। 
অস্মিন্‌ স্থিতঃ জদান্রীড়ামর্ভকৈঃ সহ মৈথিল | করোতি তস্য মাহাত্ম্যং বজ্তুং নালং চতুম্মূখঃ ॥” 
| € গর্গসংহিতা ) 


| শীনারদ বলিলেন-_-হে মিথিলাপতে ! পরিপূর্ণ তম স্বয়ং ভগবান্‌ অখিল বহ্মাগুপালক 
গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ এই গোবর্ধনপর্বতে অবস্থিত হইয়া গোপবালকগণসহ সর্বদা বিবিধ ক্রীড়া করেন, 
সুতরাং চতুরানন ব্রহ্মাও ইহার মাহাত্ময-বর্ণনে সমর্থ হন না” গোচারণ-প্রসজ্ে সখাসহ শ্রীকুষ্ণ গিরিতটে 
উপস্থিত হইয়া খেলার পূর্বে সখাসঙ্গে গিরিরাজের গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা শ্রীঙ্গ চিন্রিত করিয়া থাকেন 1 
শরীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_“শশ্বদ্ধিশ্বালঙ্করণালঙকৃতিমেধ্যৈঃ, প্রেষ্ণা ধোৌতৈর্ধাতুভিরুদ্দীপিত- 
সানো !” € সতবমালা )। অথাৎ “জগন্মগুলের মণনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মণ্ডনব্যাপারে সুলভ, প্রেমপ্রক্ষালিত 
গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা যাঁহার সানুপ্রদেশ উদ্দীপিত রহিয়াছে । গোচারণে আসিলে এই গৈরিকাদি ধাতু ও 
পন্র, পৃষ্পাদির বেশ-ভুষা মণি, মুক্তাদির অলঙ্কার অপেক্ষাও সখাসহ শ্রীকুষ্ণের অধিকতর সমাদরণীয় 
হইয়া থাকে । শ্্রীপাদ শুকমূনি লিখিয়াছেন_-“ফলপ্রবালস্তবক-সৃমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ । কাচমুত্তামণিস্বর্ণ- 
ভূষিতা অপ্যভুষয়ন্‌ 1৮ € ভাঃ-১০।১২।৪ )। 'গোপবালকগণ তাঁহাদের মাতৃদত্ত কাচ, মুক্তা, মণি ও 
স্বর্ণাদিনিমিত অলঙ্কারে সসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও বনে আসিয়া তাঁহারা নানাবিধ ফল, পল্লব, পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্প, 
মম্ূরপুচ্ছ ও গৈরিকাদি ধাতুদ্ারা নিজ নিজ অঙ্গকে বিভুষিত করিলেন এইভাবে গোপবালকগণ 
শ্রীকুঞ্ণকেও বন্যবেশ ও গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা মনের মতরূপে সুসজ্জিত করিয়া গিরিরাজের সান্প্রদেশে 
বিভীর্ণ তৃণক্ষেত্রে গাভীগুলিকে চারণে নিষুত্ত করত ছচ্ছন্দে শ্রীরুফণের সহিত ঝুকোছুরী প্রভৃতি খেলা 
খেলিয়া থাকেন। ্‌ 


এইভাবে গিরিতটে সখাগণসঙ্গে শ্রী কুফর বহুব্ধি স্চ্ছন্দবিহার অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহার মনটি 
শ্রীরাধাতে পড়িয়া থাকে । শ্ত্রচৈতন্/চর্িতাস্থতে দৃ্ট হয়-_“রান্ত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। 


৪২২ ] | [ শ্রীন্্ীপ্তবাবলী 


কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারজ্ে ॥% প্রশ্ন হইতে পারে, রান্রিদিন সব সমগ্ন শ্রীরাধার সহিত বিহার 
করিলে সথাগণসঙ্গে গোষ্ঠবিহার এবং পিতামাতা-সঙ্গে বাৎসল্যরসমস্ম লীলা কখন করেন ? বস্ততঃ 
শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য লীলাবলীর মধ্যেও সতত শ্রীরাধারাণীর কথাই চিন্তা করেম। মাদনাখ্য মহাতাবমগ্সী 
শ্রীরাধা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড জ্ঞানকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। পূর্বরাগদশায় শ্রীরাধার প্রথম দর্শনা- 
বধিই শ্রীরুষ্ণের চিত্তে নিরন্তর বিরাজ করেন প্রেমময্মী শ্রীমতী প্লাধারাণী । 


“নয়ান-পুতলী রাধা মোর । মন-মাঝে রাধিকা উজোর ॥ 

ক্ষিতিতলে দেখি রাধাময্স । গগনেহ রাধিকা উদগ্ন ॥ 

রাধাময় ভেল ঘ্রিভুবন। তবে আমি করিধ কেমন ।। 

কোথা দেই রাধিকাসূন্দরী । না দেখি" ধৈরজ হৈতে নারি ॥ 

এ যদ্দুনদ্দন-মনে জাগে । কি না করে নব-অনুরাগে ॥৮% (পদকল্পতরট ) 


গোবর্ধনে সথা-সঙ্গে খেলাগ্ম মন্ত হইলেও শ্রীরাধার বিরহ-বিধূর শ্যাম অন্তর্বেদনায় কাতর হইঞ্সা 
পড়েন । ইত্যবসরে শ্রীরাধার কোন সী বা দাসী শ্যাম-মিলনাকাজ্ক্ষায় ব্যাকুলা অভিসারিকা শ্রীমতীকে 
শ্রীগিরিরাজের কোন নির্জন গুহায় রাখিয়া শ্যাম-অদ্বেষণে আসিয়া সথাগণ-সঙ্গে খেলায় নিরলত শ্যামকে 
অন্যের অলক্ষে) শ্রীরাধার অভিসার-বার্তার ইঙ্গিত করেন । শ্যামন্গূন্দরও সখাগণের নিকট গিরির নৈসগাঁক 
শোভা দর্শনের ছল করিয়া খীসঙ্গে গোপনে গিরিরাজের নির্জন-গুহায় শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া? 
বিবিধ বিহার করিয়া থাকেন । শ্্রীপাদ বলিলেন-_ শ্ত্রীশ্রীরাধামাধবের দেই অনন্য-বিলাস*নিকেতর্ন 
শৈলরাজ গোবর্ধনকে আমি ভজন করি । অর্থাৎ শ্রীন্রীরাধামাধবের তার্শ রহস্যময় লীলা সন্দর্শন এবং 
লীলাময় যুগলের সুবাসিত জল, তাম্থুল, বীজনাদি দেবার সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজের ভজন 
করি । 


“যাঁর ধাতু-দ্রবপূর্জে বিচিত্রিত হৈগ্না অঙ্জে, 
স্িগধ যত কৃফ-সখাগণ । 

যাঁর গৈরিক দ্রব-গুণে, নিজ-পম সখাগণে। 
সাজায়েছে মদন-মোহন ॥। 

বিচিন্তরিত কলেবরে, সখা-সঙ্গে খেলা করে, 
গোচারণ করিতে করিতে । 

ভজি নেই শৈলশ্রেষ্ঠ যাঁর গুহায় কুষ্ঃপ্রেষ্ঠ 


বিহরিছে শ্রীরাধা-সহিতে |1৮ ৬৫ ॥ 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৪২৩ 


স্কীতে যত্র সরিৎ-সরোবনব্রকুলে গাঃ পাজগ্নন্নিব্তো। 
গ্রীষ্মে বারি-বিহার্কলি-নিবইর্গোপেন্দ্রদিব্যাতজঃ | 
প্রীত্য। সিঞ্চতি মুগ্মিত্রনিকরান্‌ হর্ষেণ মুগ্জন্বয়ং 
কাতজ্রন্‌ স্বায়জয়ং জয়াধিন ইমান্লিত্যং তদেতত্ভজে ॥ ৬৬ ॥ 
অনুবাদ | ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরুঞ্চ গ্রীষ্মকালে যে সকল বিশাল সরোবর ও সরিৎকুলে সখা- 
সঙ্গে গোচারণ করিতে করিতে জলব্রীড়ায় জয্মাভিলাষী হইয়া তাদ্‌শ জয়েচ্ছ, মুগ্ধ সখাগণকে শ্রীতিভরে 
জলসিঞ্চন করিয়া থাকেন, সেই সকল জব্বিৎ ও সব্রোবব্রকে আমি সর্বদা ভজন করি ॥ ৬৬ ॥ 


টীকা । শ্রীকুষ্কবিহারযোগ্যং সরিৎসরোবরবিশেষং ভ্তৌতি-__স্ফীতে ইতি। তৎ প্রকট- 
বিহারাস্পদত্বেনানৃভূতমেতৎ সরিৎসরোবরকুলং যমুনা-রাধাকুণ্ডাদি সরোবরসজাতীয়ং ভজে। এতৎ 
কিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ__ক্ফীতে ইত্যাদি । যন্ত্র স্ফীতে আয়তে সরিৎসরোবরকুলে যমুনা-রাধাকুণ্- 
সজাতীয়ে গোপেন্দ্রদিব্যাআবজঃ শ্রীকুষ্ণো গ্রীষ্মে নিদাঘে গাঃ পালয়ন্‌ চারয়ন্‌ বারিবিহারকেলি-নিবহৈনির তঃ 
স্স্থঃ সন্‌ প্রীত্যা প্রেম্ণা হর্ষেণ মুগ্ধমিন্ত্-নিকরান্‌ সুন্দর সখি শ্রীদামাদি সমৃহান্‌ সিঞ্চতি অর্থাতেষাং 
জলৈঃ। কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়ে গণেহপিচেতি মেদিনী । সরিৎসরোবরপদেনান্র যমুনা-রাঁধা- 
কুগুয়োগ্রহণং লক্ষণয়া যদ্বা সরিচ্চ সরোবরঞ্চ তয়োঃ কুলে সমূহে । গোপেন্দ্রেতি | দিব্যো নিশ্নগানাং 
যথা গঙ্গা দেবানামচু যতো যথেতি রীত্যা দেবশ্রেষ্ঠঃ সচাসৌ আত্মজশ্চেতি দিব্যাত্মজঃ গোপস্য দিব্যাত্মজো 
গোপদিব্যাতআজঃ ইতি দেবপ্রধানস্য নন্দাত্মজত্বেন দেবক্রীড়াসাধনস্থানং পরিত্যজ্য বিহরণেনৈতৎস্থানস্য- 
সব্রোৎকর্ষত্বেনৈতভ্ভজনেনৈৰ দ্বাভীষ্ট-প্রাপ্তেরাবশ্যকতেতি ধ্বনিতম্‌। ননু দিব্যপদেনৈব স্থানস্য ভজন- 
যোগ্যত্বে লব্ধেরেতৎপদস্যৈব বিধেয়ত্বেনোপলব্ধেঃ স্যান্তস্যতু সমাসে গুণীভূতত্বাদবি স্ুষ্টবিধেয়দোষাপত্তিঃ 
স্যাদিতি । উচাতে । দেবশ্রেষ্ঠস্য স্্রীরুষ্চস্য নন্দাআসজরূপেণৈব ক্রীড়নাধারত্বেনৈব ততৎস্থানস্য সেব্যত্ব- 
মভিহিতং নতু দেবলীলাত্বেনেতি বিশিষ্টস্যৈব প্রাধান্যমিতি ন দোষঃ। উক্তাবানন্দমগ্রাদেঃ স্যান্নুন- 
পদতাগুণ ইতি দোষোদ্ধার-প্রমাণেন নিঞ্চতীত্যন্ত্ তেষাং জলৈরিতি পদাভাবত্বেইপি ন্যনপদতা গুণ এব। 
“দিব্যং লবঙ্গে ধান্র্যাং স্ত্রী বলো দিবিভবে ভ্রিজ্বিতি' মেদিনী। মৃগ্ধমিনত্-নিকরান্‌ কিন্তৃতান্‌ জয়াথিনঃ। 
পুনঃ কিং কুব্বন্‌ স্বীক্নজয়ং কাঙ্ক্ষন্‌ ইচ্ছন্‌ মুগ্ধঃ সুন্দরঃ ॥ ৬৬ ॥ 


স্তবামৃতকণ] ব্যাখ্যা । অতঃপর শ্রীপাদ ভ্রজের যমুনা, মানসগঙ্গাদি নদীসমৃহ ও শ্রীরাধা- 
কুণ্ড, কুসুমসরোবর প্রভৃতি সরোবরসমূহের স্ব করিতেছেন। যাহাদের তীরে তারে সখাসজজে শ্রীরুষ্ণের 
মধুময় গোচারণ-লীলা হইয়া থাকে । “নিজ সম সখাসজে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে, ববন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার | 
যাঁর বেণৃধ্বনি শুনি, স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণী, পুলক কম্প অশ্নু বহে ধার ॥” (চৈঃ চঃ)। যদিও শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাভূমি শ্রীরন্দাবনে চিরবসন্ত বিরাজিত, এখানে প্রাকৃত কালের কোন প্রভাব নাই; তবু লীলারসপুষ্টির 
জন্য গ্রীষ্ম, বর্ষাদি খতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে । গ্রীষ্ম-খতুতে শ্রীকুষ্ণ গোচারণলীলা করিতে করিতে 


৪২৪ ] ! শ্রীত্রীপ্তবাবলী 
এসকল সরিৎ ও সক্পোধরে তুষিত গাঁভীঞ্চুলফে জলপান করাইয়া সহাগণসঙ্জে গ্বচ্ছন্দে জলব্লীড়া করিয়া 
থাকেন | | 

“ইতস্ততঃ সঞ্চরতীর্গব(লীঃ, গ্ববেণুনাদৈরথ সংকলয্য। 

জগাম তাঃ পায়য়িতুং বয়স্যেঃ, সঞ্চালয়ন্‌ মানসজাহন্বীং সঃ ॥ 


পায়মিত্বা জলং গাস্তাঃ শীতং স্বাদু সুনিষ্্মলম্‌ । | 
ছয়ং গোপাঃ পণুঃ সঙ্নুবিজহ্ঃ সলিলে চিরম্‌ ॥” (গোঃ লীঃ-৬৬৬-৩৬৭ ) 


“ইতগ্ততঃ সঞ্চরনণশীল গাভীকুলকে শ্রীকৃষ্ণ বেণুরবে একক্রিত করিপ্না সঞ্চালনপূরবক জলপান 
করাইবার ইচ্ছায় বয়স্যগণের সহিত মানসগঙ্গায় গমন করিলেন। তথায় গোগণকে সেই সুস্বাদু, সুশীতল 
ও সুনির্মল জলপান করাইয্না স্বপ্নং জলপান, স্লানাদি ও সহঢরসঙ্গে বহৃক্ষণ যাবৎ জলক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন 1 

শ্রীমৎ সনাতন-গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীরহভাগবতী গৃতে শ্রীকুষ্ষের সখাগণসঙ্গে শ্রীযমুনায় পরষ্পঞ্জ 
জয্লেচ্ছাময় জলবিহারলীলা অতি মর্মম্পশীভাবে বর্ণনা করিয়্াছেন-_ 


“পরস্পরং বার্যভিঘিঞ্চতঃ সখীন্‌, কদাটিদুৎক্ষিপ্য জলানি উ্জয়েহ | 

কদাপি তৈরেব বিনোদকোবিদো, বিলভ্তিতো ভঙ্জভরং জহর্ষ সঃ || 

কীলালবাদ্যানি শুভানি সাকং, তৈর্বাদয়ন্‌ শ্রীষমূনাপ্রবাহে । 

জোতোহনুলোম-প্রতিলোমতোহসৌ, সন্তারলীলামকরো ছিচিন্রা্‌ ॥ 

কদাপি কৃষ্ণা-জলমধ্যতো নিজং, বপূৃঃ স নিহ ত্য সরোজকাননে | 

মৃখঞ্চ বিন্যস্য কুতুহলী স্থিতো, যথা ন কেনাপি ভর্েৎ স লক্ষিতঃ ॥ 

ততস্তদেকেক্ষণজীবনাস্তে, ন তং সমন্বিপ্ যদালিভন্ত । 

তদা মহাউণঃ সুহাদো রুদস্তো, বিদুক্র-শুব্যগ্রধিয়ঃ সৃঘোরম্‌ | 

ততো হসন্‌ পদ্মবনাদ্বিনিঃস্ৃঁতঃ, প্রহ্ষপরেণ বিকাসিতেক্ষণৈঃ | 

সকৃর্দনস্তিঃ পুরতোহভিসারিভিঃ, সঙ্জম্যমানো বিজহার কৌতুকী ॥ 

মৃণালজালেন মনোরমেণ বিরচ্য হারান্‌ জলপৃঙ্পজাতৈ$ 

সথীনলঙ্রুত্য সমুততার, জলাৎ সমং তৈঃ স চ ভুষিতভৈঃ 1৮ (রঃ ভঃ-হ৭।8৬-৫১ ) 

“পিরস্পর জলনিক্ষেপকারী সখাগণের প্রতি জলনিক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোন সমগ্ন সথাগণকে- 

পরাজিত করেন কথনে? ব। তাঁহারা বিনোদকোবিদকে জলনিক্ষেপে পরাজিত করিলে, তিনি আনন্দলাভ 
করন। শ্রীকৃষ্ণ সখাসঙ্গে কখনো মধুর জলবাদ্য করেন” কখনো বা যমুনাজ্রোতের অনুকূলে কখনো 
কা প্রতিকূলে উজান-ভাটি সন্তরণ-ক্রীড়া-বিস্তার করেন। কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার নীলজলে নিজ 
শযুমকলেবর ও নীলকমলবনে দ্বীয্ মুখপদ্ম লুক্কাক্মিত করিস্না কৌতুহলে অবস্থান করেন, যেন কেহ 


্রীশ্রীব্রজবিলীসর্তবঃ | | উহ 
(যষাং কচ্ছপিকা-লসন্তুরলিকা নাদেন হর্যা্কবৈঃ 
রাহ এষ নিতত্রাং বকে, যুসংস্তস্ততে । 
সখ্যনাপি তয়োঃ প্রং পৰিবৃত। ব্লাধাবকদ্বেষিণো- 
ন্তে হৃদ মৃগযুথপাঃ প্রতিদিনং মাং তোষযস্ত স্ফুটম্‌ ॥ ৬৭1 
অনুবাদ । শ্রীরাধার কচ্ছপী বীণা ও শ্রীরুষ্ের মোহন-মুরলীর ধ্বনি শ্রবণে যে আমদ্দ, 
বিবশ ররর মুখের র অর্ধ-থলিত হইস্সা মুখমধ্যে স্তব্ধ য়, থাকে, যাহারা সখ্যভাঁবে 








সা লক্ষ্য কা না পারেন। তাঁহার দর্শনই হি জীবন, সেই সশাগিশ নিস উর 
করিয়া ঘখন প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা মহা আত ও বার হইয়া ঘোর রবৈ রোদন করিতে 
লীগিলেন। তাহাদের ক্রদ্দন-শ্রবশে কৌতুকী কৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে যখন কমগবন হইতে বাহির 
হইলেন, তখন সৃহাদগণ তাহার অভিমুখে কুর্দন করিতে করিতে ধাঘিত হইলেন । পরে তাহাদের সঙ্গে 
স্ীরুষ্ণ নানাবিধ জলবিহার করিলেন । তিনি পদ্মের মণালজালে জলজকুস্মসম্হের মনোরম মাল 
রচনা করিগ়্া সমাগণকে অলঙক্ুত, করিলে সখাগণত তাহাকে তদ্রপ অলঙক্ুুত করিলেন ৷ অবশেষে 
সকলে জল হইতে উঠিয়া গুলিনে গমন করিজেন । রাধা কুণ্ড, শ্যামকুত, পাবন*্সরোবর, কুুম-সন্পোবরাদি 
বিশাল সরঙসীতেশ বয়স্যগণসঙ্গে সত্রীহরি এরূপ বিজিগীষাময় জলবিহার করিয়া থাকেন । এইক্সপ অনন্ত- 
মধর চিন্ময়ী-লীলামাধূরী প্রকাশ করেন বলিগ়়াই শ্রীপাদ দাসগোদ্বামী এই শ্লোকে শ্রীকুককে 'গোপেন্ডর" 
দিবাত্মজ' বলিয়াছেন । শ্রীপাদ বলিলেন__ “সেই সকল সরিৎ ও সরোবরগণকে আমি সর্বদা ভজন কর্ধি ॥ 


*“সরিৎ সরসী-কুলে, নিত্য গোচারণ-কালে, 
রাধাকুণ্ড-কালিন্দীর জলে । 

সে গোপেন্দ্র-দিব্যাতস ভ, মৃতিমন্ত মনসিজ, 
জলকেলি করে গ্রীন্মকালে ॥ 

ক্রীড়ারসে প্রেমে মত্ত, নিজপ্রিয় সখাষ্থ, 
নিত্য যারা জলকেলি করে৷ 

গোবিন্দ কৌতুকভরে, জয়াকাঙ্ক্ষী অন্তরে, 
জল সিঞ্চে তাদের উপরে ॥। 

জয়া বয়্স্যগণ, নিঞ্চে জল অনুক্ষণ, 
সদা সে সরিৎ-সরোবরে । 

ভজন করিব আমি, হৈয়া তার অনুগামী, 


এ বাসনা জাগস্পে অন্তরে 8” ৬৬ ।। 


বিন. 


৪২৬ ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


শ্রীস্রীরাধাকৃষ্ণকে চারিদিকে বেষ্টন করত অবস্থান করে, সেই মনোহর মৃগাশ্রেষ্ঠগণ আমাগ নিতাই 
সন্তষ্ট করুন ॥ ৬৭ ॥ 


চীকা। । শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপান্রং মৃগবিশেষং স্তৌতি-__-যেষামিতি | তে মৃগযৃথপা মুগপতয়ঃ কুফঃ- 
সারা মুখধৃতগচ্ছত্বেন মনোহরাঃ সন্তঃ প্রতিদিনং মাং তোষযনন্ত স্বেষামেত-দ্রপন্দর্শনপ্রযুক্ত্যা প্রীণয়ন্ত্র। 
তোষণ-প্রযুত্তি-প্রকারমাহ-_যেষাং, বক্তে মুখে এষ তৃণতুচ্ছস্তণস্তস্বঃ নিতরাং নিঃশেষেণ সংস্তম্ভতে স্তব্ধো 
ভবতি। কিন্তুতস্তৃণগুচ্ছঃ কচ্ছপিকা শ্রীরাধিকাবীণা সা চ লসন্মুরলিকা বংশী চ তয়োর্নাদেন শব্দেন যে 
হর্ষো করা হরষ-সমৃহাস্তৈঃ স্রস্তাদ্ধঃ শ্রস্তং ভূমৌ পতিতম্‌ অদ্ধং যস্য সঃ। তে কিস্তৃতাস্তয়ো রাধাবকদেষিণো 
রাধাক্ুষ্চয়োঃ সখ্যেনাপি পরং কেবলং পরির্তা আবৰতা আব্বত্যেব বেচ্টিতাঃ। ক্লীড়াসন্তয়োরপি তক্নোস্তৎ- 
সখ্যস্য সদানুভূতত্বমিতি ভাবঃ। অপিকারাৎ তৎ প্রতি সব্ব ব্রজবাসিজনানুমোদনেন চ ॥ ৬৭ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে ব্রজের কৃফসারাদি মুগকুলের বন্দনা । শ্রীশ্রীরাধা- 
কুফর লীলাক্ষেন্ত প্রেমধাম ব্রজের মুগাদিও পরম ধন্য ও স্তবাহ। যেস্থানে ব্রহ্মা, উদ্ধবাদি মহাজনগণও 
তণ, শুলমাদি স্থাবর-যোনীতে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন, সেই ধামের স্গকুল যে পরম সৌভাগ্যবান্‌ 
তাহাতে সন্দেহ কি£ শ্ত্রীমতভাগবতে পূর্বরাগবতী ব্রজসুন্দন্নীগণ-কতুক বণিত রন্দাবনের মুগ, মুগীগণের 
ভাগ্যের প্রশংসা দেখা যায়-- 


“ধন্যাঃ সম মৃতগতয়োহপি হরিশ্য এতা যা নন্দনন্দনমূপাত্তবিচিন্ত্রবেষম্‌ । 
আকর্ণ্য বেণুরিফিতং সহকুষ্ণসারাঃ পৃজাং দধুবিরচিতাং প্রণয়াবলোটৈঃ 11” 
(ভাঃ-১০।২১'১১ ) 
তাৎপর্য এই যে, কোন ব্রজসুন্দরী অন্যান্য ব্লজদেবীগণকে বলিলেন--“হে সখিগণ 1 এই 
বন্দাবনের মৃগী বা হরিণীগণ ধন্য । তাহাদের প্রেমের তুলনা নাই। তাহার জাতিতে পশ্ত, জ্ঞানবৃদ্ধি 
নাই, ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা নাই, কিন্ত প্রেমে তাহাদের অন্তর পূর্ণ । তাহারা এঁ শ্যামল সুন্দর রূপটিকে 
প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে । যখন তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করেন, তখনি তাহারা ছুটিয়া আসে। বেণু বাজিলে 
তো আর কথাই নাই। তাহারা দূরদেশে থাকিলেও বেণুনাদ শ্রবণে ছুটিয়া আসে এবং শ্রীরুঞ্ণকে ঘিরিয়া 
চ।রিপার্থে দাঁড়ায় । তাহারা তাহাদের স্বামী বফসারগণকে সঙ্গে লইয়া আসে? স্বামী, স্রী উভয়ে 
মিলিয়্া শ্রীরুষ্ণকে দেখিয়া ধন্য হয় । দ্বারে অতিথি আসিলে গৃহস্থ যেমন প্রীতির সহিত তাহাকে সাদর 
অভ্যর্থনা জানাইয়া থাকে, তদ্রপ হরিণীগণ তাহাদের গৃহদ্বারে সমাগত প্রিয়তম অতিথি শ্রীগোবিন্দকে প্রাপ্ত 
হইয়া তরল-নয়্নে প্রণয়স-অর্থ্য দিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া থাকে । তাহাদের মূখে ভাষা নাই, কিন্তু 
নশ্ননে প্লাগ আছে । অন্তরের প্রেম নয়নে অভিব্যক্ত হয়। ধন্য জীবন হরিণীগণের । প্রেমের দেবতাকে 
কিভাবে পূজা করিতে হয়, তাহারা তাহা ভালোভাবেই জানে । আর সেই সঙ্গে ধন্য তাহাদের স্বামিগণ, 
যাহারা তাহাদের কুঞ্ণসেবায় বাধা না দিয়া আনুকুল্য করে । তাহাদের কৃষ্ণসার নাম সার্থক । আমরা 


্ত্ীশ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ ] (| ৪২৭ 


হতভাগিনী, বুদ্দাবনে গোপীদেহ পাইয়া গোপীনাথের ভজন করিতে পারিলাম না। ইহা অপেক্ষা! 
ইহরিণজম্ম ভালো ছিল । 


 শ্রীপাদ রছুনাথ শ্রীরাধারাণীর কিছ্বরী। সুতপ্নাং ঘ্বদ্দাবনের মগ, মৃগীগণের সমধিক সৌভাগ্যের 
কথা তাঁহার জানা আছে। একদা শ্রীকুগুতীরে শ্রীপাদ রঘুনাথ ভজনরস-মগ্র ! সহসা শ্রীশ্রীরাধা- 
মাধবের একটি মধূময়ী লীলার জ্ফুরণ জাগিল। শ্রীকুণ্ততীরে কল্পতঃ্ুমূলে একটি র্রত্রমপগ্ন বেদিকায় 
শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধাদ্বী উপবিষ্ট ৷ দ্বর্ণ-নীলালোকে কুণ্ডতট উভভাসিত ! স্থীগণ কেহ নিকটে নাই, অন্তরজ। 
সৈবাধিকারিণী কিন্করী'রূপে শ্রীপাদ শ্ত্রীধুগলের বীজন করিতেছেন। নানা রসময় আলাপে ষুগল মগ্ন । 
সহসা শ্রীক্ষঞ্ণচ অধন্বে মোহনবেণু সংযোগ করিম্না ফ্ুৎকার দিতেছেন। শ্রীরাধার্াণীভ তাঁহার কচ্ছপী 
বীণা লইয্মা ঝঙ্কার তুলিতেছেন। বেণু ও বীণাপ্প মৌহনঙ্গুরে স্থাৰর-জঙ্গম বিমোহিত ! শ্রীরুষ্ণের বেণুর 
মাধূর্ধকেও ছাপাইয্না শ্রীমতীর বীণা মাধুরী প্রকাশিত হইতেছে ! দেখিতে দেখিতে টারণরত মগ, মৃগী- 
সমূহ মুখে তুণকবল লইয্মা মন্ত্রমুণ্ধের ন্যায় শ্যাম-দ্বামিনীকে ঘিরিয্ন। দড়ীইতেছে। তাহাদের মুখের 
তুণকবল ঈষৎ জ্খলিত, মুখমধ্যে তৃণগুচ্ছ স্তব্ধ 1 কি মধুময় ভাব তাহাদের নেনে বিকশিত ! তাহারা 
যেন যুগলেল্প প্রিক়নর্মসখী ! বেণু-বীণার রসমাধূর্ধে অন্তর পূর্ণ । হাহাদের মোহন-মাধূর্ঘে তাহার। 
আকুস্ট, নগ্ননদ্বারেই যেন তাঁহাদের পদারধিন্দে অর্পণ করিতেছে প্রেমপৃষ্পাঞ্জলী ! শ্্রীপাদ সেদিনের সেই 
সফতির স্মৃতি বৃকে লইয়াই বলিলেন--'সেই মনোহর মৃগশ্রেঠগণ আমাম্স নিতাই সন্তষ্ট করুন৷ অর্থাৎ 
তাঁহাদের সহিত শ্যাম-স্বামিনীর মোহনমাধুরী-আস্বাদনের সঙ্গে যেন যুগলরূপের সেবাসৌভাগ্য লাভে ধন্য 
হই, এই দ্কপা করুন ।, 


'“রাধা-করে শোভে যিনি, সৈ কচ্ছপী বীণা-ধ্বনি, 
জার র্ৃঞফ্চ-মুরলীর তানে। 


শ্রবণেতে ক্ুষ্ণসার, মন্ত্রমূগ্ধ ভাব যার, 
প্রেমে স্তব্ধ হয় ততক্ষণে ॥ 

অদ্ধ গুচ্ছ তণ মুখে; এক দিঠে চেয়ে থাকে, 
অবিচল দীড়াক্ে রযগসেছে। 

রাধাকৃষ্ধে সখ্যভাবে, অন্তরের অনুরাগে, 
চিনত্রবৎ যেন ঘধ্বিরাজিছে ॥ 

 ন্কষ্ষ-অনুরাগী যত, সেই মৃগপতি-যুথ, 


এই ভিক্ষা মাগে অকিঞ্চনে । ূ 
তাঁহাদের ভাবরাজি, কৃপায় অপিয়া আজি, 
সন্ভস্ট করুন অনুক্ষণে |” ৬৭ ॥ 


৪২৮ | আীআস্তবাবলা 


গুঞ্দ্ভূঙ্গকুলেন জুষ্টকুসুটমৈঃ সংলব্ধ-মঞ্জুশ্রিয়াং 
কুঙ্জানাং নিকব্েয়ু যেয়ু মতে সৌবভ্যবিস্তারিণাম্‌ | 
উদ্যৎকামত্র্জ-ব্রক্ষিত-মনস্তন্নব্যযুনোঘু গং 
তেষাং বিস্তত-কেশপাশনিকরবৈঃ কুর্ধ্যাম্রহে। মার্জনম্‌ ॥ ৬৮ ॥ 
অনুবাদ । মধুর ওঞ্জনশীল ভূঙকুলদ্বারা সেবিত কুসুমসমূহে যাহার শোভা অতীব মনোহর 
হইয়াছে, তাদ্‌শ যে সুরভিত কুজ্সমূহে নবকিশোরযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব সমুদিত-মদন-তরজে রঙগিতচিভ 
হইয়া রমণ করেন, আমি আমার দীর্ঘ কেশপাশদ্বারা সেই কুগ্জাবলীর মারজন করিব 1 ৬৮ ॥। 
টীকা । শ্রীরাধাকুষ্ণ-ব্রীড়াসাধনানি কুজানি ভোৌতি-__গুঞজজ ইতি। অহোহে কৃষ্ণত্তাঃ 
তেষাং কুর্জ-নিকরাণাং মার্জনং বিজ্ততকেশপাশ-নিকরৈধিভীর্ণ শ্রেষ্ঠকুত্তলনিচয়ৈঃ কুর্য্যাং মাজন-সম্ভা- 
বনাং করোমীত্যন্বয়ঃ। তেষাং মার্জন-প্রয়োজনমাহ-_তন্নব্যযূনোষূগিং কর্ত হেষু কুঞজানাং নিকরেষু 
রমতে ক্রীড়তি। কিস্ভূতানাং গুঞ্জন্তঃ শব্দায়মানা যে ভৃঙ্গাত্তেষাং কুলেন নিবহেন জুষ্টানি সেবিতানি 
যানি কুসুমানি তৈঃ সংলব্ধা মঞ্জুর্মনোহরাঃ শ্রীঃ শোভা যৈস্তেষাম্‌ । সৌরভ্যং সূগন্ধিতাং বিস্তারয়ান্তীতি 
তেষাম্‌। তন্ব্যযনোষূগং কিস্তৃতম্‌ উদ্যন্তঃ প্রকাশমানা যে কামস্য তরঙ্গাঃ উন্ষ্ময়স্তৈ রজিতং রজশব্দস্য 
নৃত্যবাচিত্বেন প্রাপ্তচাঞ্চল্যং মনো যস্য তৎ। তরজসম্বন্ধেন কামস্য সাগরত্বারোপণং পরম্পরিতেন ॥৬৮॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীত্রীরাধামাধবের শ্ঙগাররসলীলার রহস্যমগ্ন 
নিকেতন মধুর নিকুাবলীর স্তুতি করিতেছেন । যুগল-কিশোরের শঙ্গার-লীলার পরিপুম্টি-সাধনের জন্য 
চিন্ময়-লীলাভূমি শ্রীরন্দাবনে কুসৃমিত হুক্ষলতাদিতে পরিবেচ্টিত অতি মনোহর কুঞ্জ-গৃহাবলী নিপ্পত 
শোভা পাইতেছে। মণিমন্দিরের শোভা-সম্পদকে তুচ্ছ করিয়া থাকে এইসব কুর্জের মনোহর নৈসগাঁক 
শোভা! নানা কুসুমে সৃশোভিত কুঞ্জ, প্রতিকু্জে শুঞ্জার করিতেছে ভুঙ্গের দল। শ্রীত্রীরাধাম!ধবের 
বিচিন্র মধূর পূর্বরাগাদির ভাবময় চিন্রাবলীতে কুজগৃহকে সুসজ্জিত করিয়াছেন বনদেবীগণ । রত্রপালক্কে 
নির্ন্ত মল্লিকাদি কুসমের শয্যা শোভা পাইতেছে প্রতিটি কুঙজে। কুক্কুমধষিত রংদ্বারা দ্বারদেশ কামচিন্্ে 
চিন্রিত। চিন্রগুলি উদ্দীপক, কুঙ্কুমও উদ্দীপক 1 ফুলের দরজা, গুঞ্জনরত ভূজকুল প্রহরীর মত দ্বারদেশে 
পাহারা দিতেছে । বিরোধিজনকে আসিতে দেয় না। যুদ্ধের বাজনার মত তাদের ঝঙ্কার রুূদিকযুগলে 
মদনসমরে উন্মত্ত করিয়া তোলে । নিরন্তর ষড়খতুকতুক নিষেবিত কুঞজাবলী। কাল সতত লীলার 
প্রতীক্ষা করিতেছে । আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য সবই লীলার সেবক । লীলর অনুকুলেই তাহাদের 
কার্য প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইভাবে নানা শোভা-সম্ভার-সম্পনন শ্রীশ্ীরাধামাধবের বিলাস-কুঞ্জাবলীর 
মধুরতার তুলনা নাই । অনুভবীজন ভাবনেত্ে দর্শন করেন । এই সকল বিবিধ বিকসিত কুসুমের 
সৌরভে সুবাসিত কুঞ্জসম্হে নবকিশোর শ্রীশ্রীরাধামাধৰ জমুদিত মদনতর্জে তরুজাগ্সিতচিভ্তে বিচিন্র 


বিহার করিয়া থাকেন । 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ | [ ৪২৯ 
“তিৎসৌন্দর্য্যং কিমপি কলয়ৎ সন্নবাণী মরন্দ", স্যন্দৈঃ সান্দ্প্রস্থমর-মহাচন্দ্রিকাস্যারবিন্দে ॥ 
সব্বাঙলেষ্‌ প্রকটপুলকানজবৈবশ্যলোলদ্‌, গৌরশ্যামাগকমবিরহং যন্ত্র ভাঁতি দ্বিধাম্‌ ॥ 
যল্লান্যোন্যপ্রণয়-সরসাবেশপূর্ণায়িতাজং, হাসং হাসং রুচিরকলয়ান্যোন্য-সঙ্ঘটিতাঙ্গম্‌ । 


বারং বারং সূরসসমরোৎসাহসমদ্ধমৃত্তি", জ্যোতিদ্ব ন্বং বিশতি সহসা মঞ্জুকুঞ্জাজিরেু 10৮ 
(শ্রীরন্দাবনমহিমামৃতম্-৬1৭২, ৭৩ ) 


“যাহারা পরস্পরের গদ্গদ-বাণীরূপ মধুধারা-ক্ষরণশীল ও সান্দ্রবিস্তত মহাচন্দ্রিকারূপে মুখ- 
পদ্মে কোনও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যদর্শন করিতে করিতে সর্বাগে পুলকাবলী ধারণ করিতেছেন এবং অনজ- 
বিবশতা-বশতঃ যাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, সেই গৌর-শ্যাম-কান্তি যুগলবিগ্রহ এই ব্বন্দাবনে নিত্য 
বিরাজ করিতেছেন। যেখানে তাঁহারা পরস্পরের অজ পরস্পরের প্রণয়ের রসময় আবেশদারা পূর্ণ 
করিতেছেন, উভয়ে হাস্য করিতে করিতে মনোক্তকলাবিলাসে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছেন, বারংবার 
রসাল রতিরণোৎসাহে সজ্জিত হইয়া সহসা মঞ্জুল কু্চন্“র প্রবিষ্ট হইতেছেন 1” এই সকল কুজে 
সখী-মর্জরীগণ মদনরঙজ্ে সুরজিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের রসমগ্নী লীলাদর্শনের সঙ্গে তাঁহাদের অপৃৰ সেবা" 
সৌভাগ)লাভে ধন্য হন। 

“বেনীচ্ড়া-তিলকরচনৈর্গন্ধ-তান্থুল-মাল্যৈ- 
দিব্যৈঃ সক্মোজ্ছুলবরপটেদিব্যদিব্যান্নপানৈঃ | 
সম্যক্‌ সম্বীজনসৃদুপদাত্তোজ-সম্বাহনাদ্যৈঃ 
সখ্যো রাধাম্রলীধরণৌ যন্িকুর্জে ভজন্ভি ॥ 
কাশ্চিৎ কুঞ্জান্নিরবধি পরিস্কুর্বতে শ্রীবিভেদৈ,-্রস্থত্যন্যা বিবিধকুসুমৈদিব্যমাল্যাদিকানি ॥ 


কাশ্চিদ্যুক্যা বিদধতি মুদা দিব্যগন্ধপ্রকারান্‌, কাশ্চিৎ কুঞচন্ত্যতি বরপটং যন্ত্র রাধা সুদাস্যঃ ॥ 


| “সখীগণ বেণী, চূড়া ও তিলকাদি রচনা করিয়া গন্ধ; তান, মাল্যাদি অর্পণ করিয়া দিব্যাতিদিব্য 
সৃন্ষম উজ্দ্বল বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া দিব্য দিব্য অন্ন-পানাদি ভোজন করাইয়া সম্যক্‌ সংবীজন ও মদ 


পাদ-সম্বাহনাদিদারা শ্রীরাধামুরলীধরের সেবা করেন। 


মঞ্জরীগণ কেহ কেহ নিরন্তর কুঞ্জগৃহ পরিক্ষার করেন: শোতাভেদে বিবিধ পুষ্পাদিদ্বারা কেহ 
কেহ বা দিব্য মাল্যাদি রচনা করেন, কেহ কেহ বা আনন্দে যৃত্তি-পরামর্শ করিয়া বিবিধ গন্ধদব্যাদি প্রস্তুত 
করেন, আবার কেহ কেহ বা অতি সুন্দর পষ্টবস্ত্র কুঞ্চন করিয়া রাখেন ।” জীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধা- 
রাণীর প্রিয় কিচ্করী, আদরের দাসী, তাই প্রার্থনা করিতেছেন, “তাঁহার ম্বামিনীর বিলাসকুঞ্জকে তিনি 
তাঁহার দীর্ঘ কেশপাশদ্বারা মারজন করিবেন । 


৪৩০ ] | শ্রীন্রীস্তবাবঙ্গী 


যেবাং চাক্ু-তালয়ু শীতনিবিডচ্ছায্নেষু ব্রাত্রিন্দিবং 
পু্পাণাং বিগলৎ-পরাগ-বিলসভাল্পষ. ক্টপ্তাশ্রয়ম্‌। 
প্রীত্য। স্বিপ্ধাঅধুব্তির্মধুকীণঃ সংসেবিতং তন্নবং 
সুনোধু-গ্মতব্ং মুদ্রা বিহুরতে তে পাস্ত মাং ভূক্ুহ্থাঃ ॥ ৬৯ ॥ 
অন্গুবাদ। যাঁহাদের শীতল নিবিড় ছায়াযৃক্ত সুচারু তলপ্রদেশে পুষ্প-বিগলিত-পরাগদ্বা্না 
সুশোভিত কুসুমশয্যায় আশ্রিত এবং মধুকণাহেতু চঞ্চল ভূঙ্গগণকতুক হর্ষভর্ে সংসেবিত শ্রীশ্রীরাধারু্ণ 
নবকিশোরযূগল হাজ্টচিত্তে অহনিশি বিহার করিতেছেন, সেই বৃক্ষব্লাজি আমায় রক্ষা করুন ॥ ৬৯ ॥ 
টীকা শ্রীকৃফম্রমাপনোদনং বৃক্ষবিশেষং ভ্টোতি-_যেষামিতি। তে ভুরুহা রক্ষা মাং গান্ত 
স্বমূলে তাদ্‌ক্‌ ভ্রীড়োপকারিণং তদ্ঘটক-বিঘ্নকুলাদ্রক্ষন্ত। তেকে তণ্লাহ_ যেষাং চারুতলেষ মনোহর- 
ম্লেখু তন্নবং যৃনোধূ্মিতরং যুবযূগলশ্রেষ্ঠং ক মুদা হর্ষেণ রান্দ্রিম্দিবং বিহরতে ক্রীড়তি। কিন্তুতং 
বিগলৎ পরাগবিলসত্তজেষু কৃ৯প্তাশ্রপ্নম্। বিগলৎ পরাগেণ পুষ্পরসেন বিলসস্তি প্রকাশমানানি যানি 
তল্লানি শয্যাঃ তেষু ক৯প্তঃ কৃত আশ্রয়ো নিবাসো যেন তভথা। কিন্ভুতেযু শীতা স্নিগ্ধা অথচ নিবিড়া 
ছায়া যেষু তেখু। পুনঃ কিন্তুতং সিগ্ধ-মধূব্রতৈঃ চঞ্চলভ্র মরৈরমধুকপৈহেঁতুভিঃ প্রীত্যা হর্ষেণ সংসেবিতং 
সম্যডিমলিত'ম্‌ ॥ ৬৯ ।| 


্তবামতকণ। ব্যাখ্যা । তরুলতাদ্বারা নিখ্সিত মধুর বিলাসকুঞ্জ-বর্ণনার পর শ্রীপাদ দুইটি 
শ্লোকে সেই তরু-লতাগণকে পৃথক দুধক্‌ ভাবে স্ব করিতেছেন। এই শ্লোকে রৃক্ষাবলীর ম্ততি। 
শ্ীশ্রীরাধামাধবের বিহার-কানন শ্রীরন্দাবনে যে সব বক্ষাবলী অবস্থান করিতেছেন, সবই লীলাপরিকর ও 
চিন্ময়। “দ্রুমান্চ কল্পপৃব্বণা যে নানামোদ-বিধায়কাঃ । বন্দাবনাস্থাস্তান্‌ বিদ্ধি বলভদ্রাংশসম্ভবান্‌ ।৮ 
( ক্ফ্যামলতন্ত্র)1 অর্থাৎ “বন্দাবনের কল্পরক্ষরাজি নানাজাতীয আনন্দ-প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা 
সকলেই বলদেবের অংশ বিশুদ্ধ-সত্তবময় ) অতএব তাহাদের মধ্যে পাথিব-পদার্থের বিকার কিছুমান্র 
নাই 


পপ ৯১ 


“অলিকুল ওজরিত কুসৃমনিকরে । 

পরম সুরভি যে সব কুজের ভিতরে 1! 

আহা ! সেই সুবিখ্যাত নবীন-যৃগল। 
মদন-তরজাবেশে হ'য়ে সৃবিহবল ॥ 

উন্মত্ত হাদয়ে নিত্য করেন বিহার । 

সে সকল কুঙ্জ আমি হরষে অপার | 

নিজ দীর্ঘ কেশপাশে করিব মাজ্জ'ন। 

এ বাসন। মনে মোর জাগে অনৃক্ষণ ॥৮ ৬৮ ॥। 





শ্রীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ |] ॥ ৪৩১ 


“কেচিৎ পীষুষসারোভ্তম-পরিণতয়ঃ কেচন ক্ষীরসারৈ- 

দিব্যৈঃ সনিশ্রমমিতাঃ কেহুপ্যতুলমদরুতামাসবানাং ঘনাজাঃ | 

কেচিৎ সৈতোপলাঃ কেহপ্যতিহিমকরকাঃ কল্পরাপ্রা ইতি শ্রী-. 

রূন্দারণ্যে দ্রুমেন্দ্রা দধতি বহুবিধা রাধিকা-কৃষ্ণ-তুস্ট্যৈ |” (রঃ মঃ-১০।৭৭ ) 


“আ্রীরন্দাবনে বৃক্ষশ্রেষ্ঠগণ শ্রীশ্রীরাধারুষ্ণের তুজ্টির নিমিভ্ত বহুবিধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন-__ 
কেহ কেহ বাসুধাসারের উত্তম পরিণতিবিশেষ, কেহ কেহ বা দিব্য ক্ষীরসারদ্ারা সুন্দরভাবে নিমিত, 
কেহ কেহ বা অতুলনীয় মত্তাজনক সুধাঘন অজধারী, কেহ কেহ বা স্ফটিকবৎ, আবার কেহ কেহ বা 
কপৃরবৎ অতি শুভ্রবেশ ধারণ করত বিরাজ করিতেছেন । শ্রীর্হভীগবতাম্থতে দৃ্ট হয়। | 


“যসোকর্ক্ষোহপি নিজেন কেনাচিদ্দ্রব্যেণ কামাংস্তনুতেহথিনোহখিলান্‌ ৷ 
তথাপি ততন্ন সদা প্রকাশয়েদৈহর্ষযমীশঃ স্ববিহারবিক্বতঃ 01৮ €( ২৫1১০৫ ) ৫ 


“যদিও সেই ব্রজভুমির প্রতিটি রুক্ষ এবং তাঁহার পন্দ্র-পৃষ্পাদিরূপ যেকোন একটি ছব্যও 
যাচকের সকল প্রকার কামনা পূর্ণ করিতে সক্ষম, তথাপি তাঁহারা নিজ প্রভুর বিহার-বিঘ্ন বিচার করিয়া 
মহাবৈভব-প্রকটরূপ এরশ্র্ষ সর্বদা প্রকাশ করেন নাঃ ক্ধচিৎ কোন সময়ে লীলার আনুকুল্য হইলে প্রকাশ 
করিয়া থাকেন |” শ্রীশ্রীরাধারুষ্ণের সেবাই রন্দাবনের রক্ষগণের পরম অভীম্টবস্ত। ব্রজদেবীগণ 
রাসলীলাক্ শ্রীকুক্ান্তর্ধানের পর হুন্দাবনের রুক্ষ কুলকে শ্রীকুষ্ণবার্তা জিজ্তীসা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন_- 


“চৃতপ্রিয়ালপনসাসন-কোবিদারজদ্ব কবিজ্ববকুলাম্রকদন্বনীপাঃ । 

যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকুলাঃ শংসন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥” 

| ( ভাঃ-১০।৩০।৯ ) 

“হে চত, পিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জঙ্বৃ, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্ত্ কদন্ধ, নীপ প্রভৃতি 

যমৃনাতীরবাসী পরো পকার-পরায়ণ বুক্ষগণ এবং নারিকেল, গুবাকাদি অন্যান্য বৃক্ষগণ ! এই শ্ন্যহাদক্সা 
ব্রজর মণীগণকে কুষ্ণপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়া দাও 1৮” এই শ্লোকের পত্রার্থভবকা শব্দের অর্থে কেহ কেহ 
বলেন--“পরা চ পরশ্চ পরৌ শ্রীরাধারুফৌ, তয়োররখে তয়োঃ সেবার্থং ভবঃ উৎ্পতির্ষেষাং তে পরার্থ- 
ভবকাঃ1” “পর' অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং “পরা ঠাকুরাণী শ্রীরাধা-_তাঁহাদের সেবার 
নিমিতই শ্রীরন্দাবনের বৃক্ষরাজির শুভ আবির্ভাব । তাই শ্রীপাদ বলিলেন-_যাঁহাদের ঘন গল্পব ও পন্ধা- 
বলী সন্নিবিজ্ট নিবিড় ও সৃশীতল ছায়াসমন্বিত তলগ্রদেশস্থিত নিকু্জমধ্যে এ্ুঁসব রক্ষরাজির পুজ্প-বিগলিত 
পরাগদ্ারা সুশোভিত কুসুমশয্যাক়্ শ্রীন্্রীরাধামাধব বিরাজ করেন এবং যে সব মকরন্দলুব্ধ চঞ্চল ভুঙ্গাবলী 
তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে উন্মাদিত হইয়া তাঁহাদের চারিপাশে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়, যাঁহারা সেই সব ভুজ- 
কতৃক নিষেবিত হন, এইভাবে নবকিশোর যুগল আনন্দিত মনে যে সব বৃক্ষের নিম্নে অহনিশি বিহার 


৪৩২ ] - [ শ্রীশ্রীন্তবাবির্লী 


গান্ধর্্বা-মুরবৈরিণো প্রণথিণোঃ পুষ্পাণি সংচিন্তুতোঃ 

'স্ববং স্মেব্রসখীকুলেন বৃতয়্োরীষৎশ্মিতেন দ্ধয়োঃ। 

দৃষ্ট' কেলিকলিং তয়োর্নবনবং হাস্যেন পুষ্পচ্ছালং 

কামং য। বিজসন্তি তা কিল লতাঃ সেব্যাঃ পর প্রেমভিও ॥ ৭০ ॥ 


| অনুবাদ । মধুর হাস্যবতী সখীগণে পরিবৃত হইয়া প্রণয়ীযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব ঈষৎ হাস্য” 
সহকারে যাহাদের কুসুমচয়ন করিতেছেন এবং যাহারা সসখী যুগলের নব নব কেলি-কলহ ঈন্দর্শন 
করত কুসূম-বিকাশছলে হাস্স্য করিতেছেন-আমি সেই শ্রীরদ্দাবনের লতা সমুহকে প্রেমের সহিত সেবা 
করি ॥ ৭০ ॥ ৃ 

চীকা। ত্রীরন্দাবনলতাং ভোৌতি-_গান্ধব্বেতি । তা লতা বল্প্যঃ পরং প্রেমভিনিয়োজিতঃ 
প্রেমভিঃ কিলানূনয়প্ব্বকং সেব্যাঃ সেচনার্ত্যাদিনা ভজনীয়া ভবন্ত্বিতি শেষঃ। পুব্বোক্তদিশা ভবন্তি 
তস্যা ভাবরূপো ন্যনপদতা সোডুব্যা। পরমিতি মাস্তমব্যয়ম্‌। তথা চ মেদিনী 'পরং নিয়োগে তিতি- 
ক্ষায়ামিতি । কিল শব্দস্ত বাভ্ায়াং সম্ভাব্যানুনয়ার্থয়ো। 'রিতাপি। তাঃ কাণ্তভ্রাহ যাণ্তয়োদ্বয়োর্গাহ্ধব্বা- 
মরবৈরিণোঃ স্রীরাধাকুফয়োর্নবনবং কেলিকলিং ক্রীড়াকলহং দৃষ্ট্ন পৃষ্পচ্ছলৈরহ্াস্যেন কামধ যথেম্টং 
বিলসন্ভি প্রফুল্লা ভবন্তি। ননু হাস্যেত্যস্য প্রশ্নোগে হাস্যরসস্য শব্দব চ্যত্বেন রসদোযাপন্তিঃ স্যাৎ 
উচ্যতে ৷ অন্ত্র হাস্যশব্দস্যাপ্রয়োগে বিভাবাদিভিস্তৎ- প্রতীতিবিষদা ন ভবেদিতি ন দোষঃ । মদ্বা শৃঙ্গারঃ 





করেন, সেই র্ক্ষরাজি আমায় রক্ষা করুন। বিরহী শ্রীপাদ এ রূক্ষগণের কুপাগ্ন তাঁহাদের তলে বিহার” 
পরায্নণ শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের মধুমগ্মী লীলা দর্শন ও তাহাদের সেবা কামনা করেন । 


“যে তয্র শীতল-ছায়ি, সবিচিন্র শোভা পায়, 
বিগলিত পরাগ” শব্যায়। 

ভঙ্গ মধুকণা লোভে, দলে দলে অনুরাগে, 
পড়িতেছে যাঁহাদের গাম্স ॥ 

পৃঙ্পহাস্য বিকসিত, গন্ধে দিক আমোদিত, 
সদা করে লীলা-উদ্দীপনে ৷ 

মবীন কিশোর ছয়, হাম্টচিত্তে অতিশয়, 
সৃখে বিহরিছে রান্রিদিনে ॥ 

সৈই রুক্ষ-পরিবার, রক্ষা করু বার বার, 
রন্দাবনে যাহার জনম। 

যত মনি-খযি-বরে, র্ক্ষ হৈয়া সেবা করে, 


ক্ুঞ্চলীলা করে দরশন 01৮ ৬৯ ॥। 


শ্ীত্রীব্রজবিলাসপ্তৰঃ ] 1 ৪৩৩ 


সথি মৃত্তিমানিব মধৌ মৃগ্ধোহরিঃ ভ্রীড়তীতি ব। হল তৎ শব্দপ্রয়ৌগ এব তীৎপর্য্যং তন্ত্র তত্প্রয়োগে 
ন দোষ ইতি। কিস্তৃতয়োঃ প্রণস্মিনোঃ পুনঃ কিস্তৃতয়োঃ স্বৈরং স্বেচ্ছং যথা স্যাত্তথা পৃজ্পাণি সংচিন্বতোঃ 
হেস্তেন রৃক্ষাৎ কুসৃমানি গৃহ,.তোঃ গৃনঃ কিস্তৃতয়োঃ স্মরমীমদ্ধাস্যং তদ্যুত্তং যসখীকুলং তৈনারতয়ো- 
্বন্টিতয়োঃ ঈষৎ জিমতেনোপলক্ষিতয়োঃ ৷ হদ্বা ছয়োস্তয়োরীষৎ ক্লিমতেন হেতুনা যৎ স্মের সহীকুলং 
তৈনেতি সম্বন্ধঃ এতেন ছয়োরিতি 1 পদগ্রয়োগেণ পুনরুক্তরূপার্থদোযষোহপি নিরস্তঃ ॥ ৭০ ॥ 

স্তবামুতক্তণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই গ্লোকে শ্রীরুন্দাবনের লতাবলীর স্ব করিতে- 
ছেন। শ্ত্রীরদ্দাবনের দ্বক্ষের অনুরূপ লতাৰলীরও মহিমা জীনিতে হইবে । শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ 
লিথিয়াছেন (রঃ ম২-৫1৫৭ )। 

“এতা বলীবিততম্ন উর্চক্লেহবিকিননচিত্তাঃ শ্রীমদ্রুন্দাবনভূবি মহাঙুতয়োর্মাতুভুতাঁঃ ৷ 

আশ্রীয়ন্তে হরি হরি বহিবস্তবৃদ্ধিং বিধুয়, যৈধাঁমভিং সততমিহ বাহমুন্র বা তে কৃতাথাঃ ॥৮ 

“হরি ! হরি! এই রন্দাৰনভুূমিতে মহাবিভূতিশালী, মাতুস্বরাগ সাতিশয় প্ৈহাদ্র চিত্ত এই 
বল্লী লেতা) শ্রেণীতে বাহ্য বস্তবুদ্ধি ত্যাগ করত ঘে সকল বুদ্ধিমান জন তাহাদের নিরন্তর আশ্রয় করেন, 
তাঁহারা ইহজগতে ঘা পরজগতে ক্ত-রুতার্থ হইয়া থাকেন।” এই লতাবলীতে শ্রীরাধার নিজদ্বক্তান_- 

“ঘা রাঁধাম্না বরতন্ু নটেত্যুক্তিমান্রেণ নৃতে)দ্‌, গাগ্লেতুযুশু মধুকররুতৈবিজ্গানং তনোতি । 
ক্রন্দেত্যুন্তা বিস্জতি মধূৎফুল্িতা স্যাদ্ধসেতি, প্রোজ্ঞান্রিষ্য দ্ুমমিতি গিরা সম্বজে ঘৃষ্টগুচ্ছা 1১ 
€ এ-৫1৩৭ ) 

“যে লতা "হে বরাজিণি, নৃত্য কর?- শ্রীরাধার এই উত্তিমান্ত্রেই নৃত্য করেঃ গান কর -- 
ওই উক্তিতে ভ্রমর-ঝঙ্কারে মনোমদ গান করে, “ক্রন্দন কর-_এই বাক্যে মধৃ-বর্ষণ করে এবং 
হাস্য কর”__এই কথায় উৎফুলিত হয়, "রক্ষকে আলিজন কর”_-এই কথায় সংহাস্ট শুচ্ছ হইঞ্কা 
ব্ক্ষকে অলিজন করে |” এইভাবে ব্রজের লতা শ্রেমময়ী স্্রীরাধারাণীর ক্ুষ্চপ্রীতিকে সমুচ্ছসিত করিয়া 
তাঁহার প্রেমরসের মহাউদ্দীপক হইয়া থাঁকে । 

*নবীনকলিকোদ্গতিং কু মহাস-সংশোভিনীং, নবস্তবকমণ্তিতাং নবমরন্দধারাং লতাম্‌ । 

তমালতরুসঙ্গতাং সমবলোক্য বুদ্দাবনে, পতিষ্ট মতাবিহ্বলামধূত কা'পি মে স্বামিনীম্‌ ।1” 

(এ-২।৮৪) 

"নবীন লতাতে নবীন কলিকা উপ্গত হইয়াছে, কুসুমের বিকাশছলে তাহা হাস্য-শোভায় 
সুশোভিত হইয়াছে, তাহা নবস্তবকের দ্বারা মণ্তিত হইয়াছে এবং নব মধুধারা ক্ষরিত হইতেছে, এইরূপ 
লতাটিকে তশ্নালতরঃর সহিত মিলিতা দর্শনে অতি বিহ্বলচিত্তে আমার স্বামিনী শ্রীরন্দাবনে মৃছিতা হইক্সা 
পড়িতেছিলেন, তখন কোন সখী তাঁহাকে ধরিয়া রাখিজেন ।” একদিনের জফ্তিপ্রাপ্ত একটি মধুনক্নী 


লীলার হ্মুতি বুকে লইয়া শ্রীপাদ এই শ্লোক ব্বন্দাবনস্থিত লতাবলী'র বন্দনা করিলেন । 
55. 


8৩৪ 3 , শ্্রীস্্রীস্তবাবলী 


| শ্্রীপাদ রঘুনাথ একদা শ্রীকুণ্ডততীরে ভজনরসে আবিজ্ট। স্ফৃতিতে দেখিতেছেন-__শ্রীকুণুতীর-: 
বতি উদ্যানে সখীগণসঙ্গে শ্রীমতী কুসুমচয়ন করিতেছেন । সহসা স্ত্রীকুষ্ণ মালীর বেশে তথায় উপস্থিত 
হইয়াছেন । ্‌ 
ইত “মাধবস্তাং তদালোকয়্ন্‌ রাধিকাং বল্লবীবর্গতঃ সদ্গুণেনাধিকাম্‌ । 
কেয়মুদ্বাধতে মদ্বনং রাগতস্তুর্ণ মিত্যু্লপন্‌ ফুল্লধীরাগতঃ ॥” € স্তবমালা ) 

ব্রজরমণীশিরো মণি শ্রীরাধিকা কুসুমচয়ন করিতেছেন দেখিয়া শীকৃষ্ণ বলিলেন--“কে তুমি £ 

স্বেচ্ছায় আমার নিকুঞ্জবনের উপদ্রব করিতেছ* ইহা বলিতে বলিতে শ্ত্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইলেন । 
শ্রীমতী বস্ত্রদ্ধারা সর্বাঙ্গ আবরণপৃবক কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়া অন্য লতার কু্গুমচয়ন করিতে করিতে 
ম্বদুহাস্যের সহিত বলিলেন-_ | 

ু “সদাত্র চিনূমঃ প্রসূনমজনে, বয়ং হি নিরতাঃ সুরাভিভজনে । 

ন কোহপি কুরুতে নিষেধ-বচনং, কিমদ্য তনুষে প্রগলভবচনম্‌ £ 
প্রসীদ কুসুমং বিচিত্য সরসা, প্রা ম সরসীরুহাক্ষ ! তরসা। 
ক্রিয়াদ্য মহতী মমাস্তি ভবনে, বিলম্ব মধিকং তনৃম্ব ন বনে ॥৮” (এ) 

“আমরা প্রত্যহ দেবপৃজার নিমিত্ত এই নিরজনবনে পৃষ্পচয়ন করিয়া থাকি, কৈ, এতদিন কেহই 
তো আমাদের নিষেধ করে না। অদ্য কেন তুমি আমাদের রূট্বচন বলিতেছ £ হে কমলনয়ন ! 
আমার প্রতি প্রসন্ন হও, ক্ষমা কর; তোমার মত রাডুকথা আমরা বলিতে জানি না। অদ্য গৃহে আমার 
একটি রৃহৎকার্য আছে, তজ্জন্য কুসুমচয়ন করিয়া শীঘ্রই গহে ফিরিতে হইবে । ছাড়িয়া দাও, বিলম্ব 
করিও না|” তৎ শ্রবণে শ্রীকৃঞ্ক বলিলেন_- | ্‌ | 

“নিযুক্তঃ ক্ষিতীন্দ্রেশ তেনাস্ম কামং বনং পালয়ামি ভ্রুমেণাভিরামম্‌ । 
জনঃ শীর্ণ মপৃযদ্ধরেদ্যো দলাদ্ধ ং হরাম্যদ্বরং তস্য বিভেন সাদ্ধম্‌ ॥ 
পরিজ্ঞাতমদ্য প্রস্নালিমেতাং লুনীষে ত্বমেবং প্রবালৈঃ সমেতাম্‌ । 

ধূতাসৌ ময়া কাঞ্চনশ্রে ণিগৌরি প্রবিজ্টাসি গেহং কথং পুষ্পচৌরি 2” (এ) 

“মহারাজ কন্দর্প-কতু ক বহুদিন যাবৎ নিযুক্ত হইয়া তদীয়় এই রমণীয় উদ্যান আমি স্বেচ্ছায় 
পালন করিতেছি, যদি কেহ এই উদ্যানস্থ ব্ক্ষের শীর্ণপন্রার্ধও অপহরণ করে, তাহা হইলে আমি তাহার 
বন্ত্রালঙ্কারাদি সবস্ব কাড়িয়া লই। হে কাঞ্চনগৌরি ! হে পুষ্পচৌরি ! অদ্য জানিলাম তুমিই আমার 
উদ্যানের পুষ্প ও নবপল্পব ছিন্ন করিয়া থাক, তোমায় আজ ধরিয়াছি, তুমি কিরূপে গৃহে যাইবে £” 

এইভাবে সখীসঙ্গে যুগলের কত শত হাস্য-পরিহাস। লতাগুলি সসখী যুগলের অভিনব 
কেলিকলহ দর্শনে কুসুমবিকাশছলে হাস্য করিতেছে । শ্রীপাদ বলিলেন_-এতাদূশ শ্রীযুগলের মধুর 
লীলাবলীর আস্বাদনকারী রূন্দাবনের লতাসমৃহকে আমি প্রেমের সহিত সেবা করি ।” -. 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসম্তবঃ 1 । ৪৩৫ 


পরিচয়-ব্সমগ্নাঃ কামমারাতয়োর্ধে অধুরতব্-ক্রতেনোলাসমুল্লাসযস্তি । 

ত্রজভুবি নবযুনোঃ সুপ্রিয়া পক্ষিণভ্ভে বিদধতু মম সৌখ্যং স্ফারমালোকনেন ॥৭$ 
অন্থুবাদ । সবদা শ্রীন্রীপ্বাধাকৃষ্ণের নিকটে অবস্থানহেতু যে সব পক্ষিগণ তাঁহাদের পরি চয়- 

ব্সমগ্ন অর্থাৎ অতিশয় সুপরিচিত, যাঁহারা সুমধুর রবে তাঁহাদের সাতিশক্ম উল্লাস-বর্ধন করেন, এই ব্রজে 

জ্রীরাধাকৃঞ্ণের অতিপ্রিয় সেই পক্ষিগণ আমায় কুপাবলোকনে সুখী করুন ॥॥ ৭১ ॥ 


টীকা । শ্রীকুঞ্চকুতবিশ্বাসত্বেন তদানন্দ-প্রচারকান্‌ পক্ষিবিশেষান্‌ স্তোতি-_ পরিচয়েতি ৷ 
নবধূনো রাধাকুঞয়োব্র“জভুবি সৃপ্রিয়া অত্যন্তপ্রেয়াংসঃ তে-_পক্ষিণঃ আলো'কনেন সবিশ্বাসদর্শনেন স্ফার- 
মতিশয়ং সৌখ্যং সুৃখতাং বিদধতু কুব্বন্ত। তেকেষে তয়লোর্নবষূনো-রারামিকটে মধুরক্তেন শব্দেন 
উল্লাসয়ন্তি প্রকাশয্নন্তি। কিনস্তভুতাঃ সন্তঃ কামং যথেষ্টং পরিচয়-রসমগ্ধাঃ সন্তঃ। পরিচয়ঃ সোহয়ং 
ক্রষ্চোে যোহঞমানাহারাদিনা গলয়তি ব্যাধাদিভ্যো রক্ষতি চেত্যাকারঃ স এব রসোজলং তগ্র মগ্নাঃ ॥ ৭১ ॥ 


স্ভবামৃতকণ। ত্যাখ্যা। শ্রীপাদ রছুনাথ এই গ্লোকে ব্রজের শ্রীশ্রীরাধাকফের অতিপ্রিষ্প 
পক্ষিকুলের স্তব করিতেছেন । শ্্রীপাদ শুকদেব মুনি দ্বন্দাবনের পক্ষিগণকে প্রাম্মশঃ মুনি বলিয়া উল্লেখ 
করিশ্নাছেন। তিনি পৃবরাগবতী শ্রজদেবীগণেরধ উত্তিতে ব্লিয়াছেন__- 

“প্রায়ে। বতান্ব বিহগা মুনয়ো বনেহজ্মিন্‌ কৃষ্ধেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণ্গীতম্‌ । 

আুচহ্য ষে দ্রুমভুজান্‌ ক্ুচিন্রপ্রবালান্‌ শৃন্বন্তযমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥৮ € ভাঃ-১০।২১।১৪ ) 


তাগুপর্য এই যে, কোন গোপন্ৃন্দরী ত্বীয্প সখীর প্রতি বলিলেন_-"ও মা! বৃন্দাবনের পক্ষিগুলি 

শ্রীকৃফকে এত ভালবাদে কেন £ যাহারা বনে থাকে, গাছে গাছে উড়িয়া বেড়াপ্ম ঃ তাহারাও প্রাণ দিয়া 
শীরুষ্চকে ভালবাসে । তাঁহাকে দেখিবামাজ্ বা দূর হইতে তাঁহার বেণুগান শুনিবামান্ত্র তাহারা দলে দলে 
উড়িয়া আসে, নিকটবতি গাছের ডালে আসিয়া বসে। অমাধিমপ্ন মুনি-খষির ন্যায় বাহ্যক্তান শূন্য 
হইয্সা বসিম্মা থাকে । নিকটেই কচি কটি পাতা ও ফলাদি রহিয়াছে, ইচ্ছা করলেই খাইতে পারে, কিন্তু 
খায় না। নিরব নিল্পন্দ তাহাদের মৃতি। কাহারো কাহারো চক্ষু, অর্ধনিমীলিত। দরদর-ধারে 
অশ্ধারা ঝরিতে থাকে ; কাহারো কাহারো মুখে অঙ্ফ্ুটভাবে “কৃষ্ণ রূষফ্ণ” এই নাম উচ্চারিত হস্স । 
সুতরাং মনে হয়, উহারা প্রায়শঃ মুনি । শুধু মুনিই নহে, ভাগবত-প্রবর মুনি । বেদকল্পতরচর শাখা 


শন িপপিস্পা্পাশীশািিটাশি 
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“সুপ্রণয়ী রাধাক্ৃ্ণ ক্রলীড়ামোদ-রজে । মৃদ্ুহাস্যমৃখী প্রিয় সখীদের সঙ্গে ॥ 

স্বচ্ছন্দে হাসিমাখা মধুর আননে। নিরত হইলে যাদের কুসুমচয়নে ॥। 

প্রেমরজী যুগলের নিয়ত নৃতন। কেলি-কলহ-লীলা করিয়া দর্শন 1 
পুজ্প-বিকাশের ছলে হাস্যের বিলাস । মনোহর রূপে যারা করিছে প্রকাশ 1 

সে সকল লতিকা এ ব্রজের মাঝারে । একান্ত সেবনযোগ্য শ্রীতিসহকারে 1৮ ৭ |) 


৪৩৬ . 1 শ্রীত্রীস্তবাবলী 


ত্যাগ করিয়া যাহা হইতে কৃষ্ণ- দর্শন হয়, সেই বুন্দাবনের তরুশাখাকে আশ্রয় করিয়াছে। উহারা 
রুষ্ণানুরাগী । তাই গাছে বসিয়া রুফ্-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে উহ।রা বিভোর হইয়া যায় ॥৮ 

শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে যে সব পক্ষিকুলের স্তব করিতেছেন-_তাহারা সর্বদা শ্ত্রীশ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের সান্নিধ্যে অবস্থানহেতু তাঁহাদের অতি সৃপরিচিত ও পরম প্রিয়। এই সব গক্ষী ও শুকসারি 
প্রভৃতি নিশান্তকালে কলরবে ও শ্রীযুগলের মধুর প্রবোধনী-গীতি গাহিয়া তাঁহাদের জাগরিত করিয়া 


থাকে । | 
“রৃন্দা-বিপিনহি সব দ্বিজকুল।॥ কৃুজয়ে চৌদিশে হোই আকুল ॥ 


সারী শুক তহি কোকিল মেলি । কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি ॥ 
ময়ূর-ময়ূরী-ধ্বনি শুনিতে রসাল । বানরী-রব তহি অতি সুবিশাল ॥ 
এছন শবদ ভেল বন মাহ। জাগল দুহু জন নাগরা নাহ ॥। 
আলসে দুহু' তনু দুহু' নাহি তেজে । শুতি রহল পৃন কিশলয়-শেজে |) 
পুনহি ফুকারই শারী সূকীর । এছন যৈছে সুধারস গির ॥ 
কব বলরাম শুনব তহি শ্রবণে । রাধামাধব হেরব নয়নে 11” 
“রৃন্দা-বচনহি, উঠই ফুকারই, শুক পিক শারীক পাঁতি। 
শুন তহি জাগি, পুন দুহ' ঘুমল, নায়রী কোরহি যাতি ॥ 
হরি হরি জাগহ নাগর কান । 
বর পামর বিহি, কিয়ে দুখ দেয়ল, রজনী হোয়ল অবসান ॥ 
আগল বাউরী, বরজ-মহেশ্বরী, বোলত পুন দধিলোল । 
শুনইতে কাতর, বিদ্গধ নাগর, খোর নয়ন-যুগ খোল || 
নাগরী হেরি, পুনহি দিঠি মুদল, পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গে । 
বলরাম হেরি, কবহু সুখ-সায়রে, নিমজব রজ-তরজে |1” (পদকল্পতরু ) 
এইসব পক্ষিকুল নানা দৌত্যকার্ষে, শ্রীশ্রীরাধামাধবের গুণ-বর্ণনে সসখী যুগলের অপার আনন্দ 
বিধান করিয়া থাকে । কখনো বা শুকসারি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পক্ষাবলম্বনে অপূবৰ কলহবিস্তার করিয়া 
সখীগণসহ যুগলের অতীব উল্লাস-বর্ধন করিয়া থাকে । 1 শ্রীপাদ বলিতেছেন-_“সেই শ্রীযুগলের অতি 
প্রিয় পক্ষিগণ আমায় কূপাবলোকনে সুখী করুন । 


“রুন্দাবনে পক্ষিগণে, যুগলের সমনিধানে, 
| নিরন্তর করে অবস্থান । 
রসমগ্ন সুচতুর, ধ্বনি করি সুমধুর, 


করে দৌহার আনন্দ-বদ্ধ'ন ॥। 
1 শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলাম্ৃত, শ্রীরুষ্ণভাবনাম্ৃতাদি গ্রন্থে পক্ষিকুলের এইসব য.গলসেবা দ্রষ্টব্য । ই 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] 8৩৪ 


 চুতেষেযু কদন্বকেযু. বকুলেষন্যেযু বৃক্ষেলং ছক্কা 
প্রীত্যা মাধবিকাদি-বলিযু তথ। ভাক্কাব্নাদৈদ্বয়ো্ ।: : 
ঘে ভূঙ্গাঃ পরিতস্তয়োঃ জুখভব্রং বিস্তারযস্তি স্ফুটং 
গুঞ্জাত্তা বত বিজমেণ নিতত্রাং তানেব বন্দামছে ॥ ৭২ | 
অনুবাদ । আম্ম, বকুল ও কদগ্বাদি রৃক্ষে এবং মাধবী প্রভৃতি লতাতে মে ভূঙ্গকুন্তা অব্যত্ত- 
মধুর নাদে গতাগতি করত শ্রীশ্রীরাধাকুষ্ণের চারিদিকে ওজন করিতে করিতে তাঁহাদের সৃখাতিশয় বিস্তার 
করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে সমযত্রে বন্দনা করি ॥ ৭২।। 


ডীকা। ভাবোদ্দীপকত্বেন তয়্োঃ সুখকরান্‌ ভূজান্‌ স্তোতি-_চুতেন্বিতি । নিতরাং কায়ো- 
মনোবচোভিস্তান্‌ তুানেব বন্দামহে স্তমঃ। তে কে যে ভূজা ভ্রমরা বিভ্রমেণ গতাক়াতব্রমেণ শুজন্তঃ শব্দং 
কুব্বন্তঃ সন্তঃ তথা অনুভূত ভাঙ্কারনাদৈস্তজ্জাতিশব্দৈস্তয়োদ্ব গ্লোঃ পরিতশ্চতুদ্দিক্ষ, সুখভরং সৃখাতিশয়ং 
₹ফুটং স্পম্টং বিস্তারয়ন্তি। চুতাদি্বিত্যাদি সুগমম্। ননু তথা ভাঙ্কারনাদৈরিতাযনেনৈব বিবক্ষিতার্থস্য 
প্রতীতত্বে গুঞ্জন্ত ইতি। পৃনরুক্তরূপার্থদোষে কা গতিরিতি। উচ্যতে। বিভ্রমেণ- গুঞ্জন্ত ইত্যনেন 
যাদ্‌ক্‌ প্রতীতি_স্ত।দূক কেবল ভাঙ্কারনাদৈরিত্যনেন ন প্রতীয়তে । তথাচৈকন্রস্থিতানামপি ভ্রমরাণাং 
ভাঙ্কারনাদাঃ সম্ভবন্তি তে তত্র নেস্টা ইতি ন দোষঃ। বৈয়াকরণাদো বক্তরি প্রতিপাদ্যে বা রৌদ্রাদৌ চ 
রসে ব্যঙ্গে কম্টত্বং গুণ ইত্যন্্র বৈয়াকরণাদাবিত্য।দিপদেন প্রেমোন্মতস্য গ্রহণাত্তস্যোন্তৌী চুতে্বিত্যাদি 
পৃবর্বাছস্য শুতিকটুত্বং পরাহতম্‌ ॥ ৭২ ॥ 

স্তব্বামতকণ। ব্যাখ্যা | শ্্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে নিউ সাল ব্ক্ষ-লতার 
প্রস্ফ্টিত কুসুমসমূহে গুঞজনরত ব্রজবনের ভূঙ্গাবলীর বন্দনা করিতেছেন । কোন মহাজন ভূ্গরূপে 
ব্রজের রূক্ষবল্পরীর কুসৃমরাজির মকরন্দরস-পানে উন্মত্ত হইয়া গুঞ্জনছলে শ্রীশ্রীরাধারৃষের রসগান 
করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে £ যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণেরও দুর্লভ শ্রীত্রীরাধামাধবের পদাক্ক মূলে নিপতিত 
হইয়া নিবিড় ুস্বনে শ্রীচরণকমলের মকরন্দরসপানে কৃতার্থ হইয়া থাকে যে ভুজকুল | যাহারা শ্রীরাধা- 
রুষ্ণের অলৌকিক শ্রীঅজগন্ধে উন্মাদিত হইয়া তাঁহাদের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের শ্রীঅ- 
সৌরভ-স্ধারস আস্বাদন করিয়া বিমত্ত হইয়া থাকে, সেই সব ভ্রমরকুল যে যথার্থতই ধন্য, ইহাতে 
সন্দেহ কি? শ্ত্রীপাদ রঘুনাথ সেই ভুজসমূহের বন্দনা করিতে গিয়া বলিলেন__-'আম্র, বকুল, কদস্বাদি 
রুক্ষ ও মাধবী প্রভৃতি লতাসম্হে অব্যক্ত মধুর নাদপূর্বক গতাগতি করিতে করিতে যে সব ভুজকুল 


সেই সব পক্ষিগণে, করুুণ-নয়ান-কোণে, 
আমা” প্রানে বারেক তাকাও ॥ 
প্রেমে কণ্ঠ ফুলা ইয়া, রসে ডগমগি হৈয়া, 


গুণ গাব এই মতি দাও 11৮ ৭১ || 


৪৩৮ | [ শ্রীশ্রীস্তবাব্জী 


্রীত্রীরাধাক্ষ্ণের চারিদিকে গুঞ্জন করত তীহাদের স্থাতিশয় বিস্তার করিয়া থাকে ॥” শ্রীশ্রীরাধামাধবের 
বিলাসরসের বিশেষ উদ্দীপক ভঙ্গের ঝঙ্কার। যেন মদনরাজের জয্মঢঙ্কা। বিষম কুসুমবাণের ন্যায় 
যুগলকে বিলাস-বাসনায় অধীর করিয়া তুলে ভঙ্গের মধুর গু্জন। অভিনব রন্দাবন-কন্দপ্প শ্তরীশ্যাম- 
সুন্দরের এবং কোটিরতি নির্মঞ্ছিত-চরণা মহাভাবমস্সী শ্রীর্ষভানুনন্দিনীরই লীলাগানে তারা উন্মন্ত। 
ব্বন্দাবনের চিন্ময় রক্ষলতার অপ্রাকৃত কুসুমের মকরন্দরসপানে ভূঙ্গকুলের মন্প্রাণ অনুরূপ উপাদানেই 
গঠিত। এইজন্যই তাহাদের গুঞ্জন শ্রবণে যুগলের মনে প্রাণে সেই জাতীয় সৃখাতিশয়ের বিস্তার হইয়া 
থাকে । 

ভঙ্গের বঙ্কার শ্রীশ্রীরাধামাধবের নানাবিধ লীলামাধুরীর উদ্দীপন ঘটাইয়া তাহাদের সুখাতিশঙ্ম 
বিস্তার করিয়া থাকে । স্ত্ীত্রীরাধামাধব মাধবীকুঞ্জে রত্বাসনে উপবিষ্ট আছেন । সখীগণ-সঙ্গে হাস্য 
পরিহাসরসে সকলে নিমগ্ন । অলিকুল শ্রীধুগলের শ্রীঅঙ্গসৌরভে সমারুজ্ট হইয়া ফুলবন ত্যাগ করত 
নিকুজ্জে যুগলের চারিদিকে ঝঙ্কার করিগ়্া বেড়াইতেছে । 


“তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গর্ণ। সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফলবন ॥। 
শ্রম-ভরে বৈঠল মাধবী কুর্জ । রাই মুখ-কমলে গড়য়্ে অলিপুঞ্জ ॥ 
লীলাকমলহি কানু তাহা বারি । “মধুস্দন গেও? কহত উচারি ॥ 
এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর । কহ রাধামোহুন অন্রাগ ওর ॥৮ 
শ্রীকুফের লীলাকমল-চালনায় ভূঙ্গটি চলিয়া গেলে শ্রীকুঞ্ণ ও সখীগণ যেমনি বলিলেন-- 
“মধুস্দন চলিয়া গেল” তেমনি স্ত্রীরাধার মহাভাবসিন্ধুতে প্রেমবৈচিত্য-্রসের তরঙজ জাগিল। 
| | “প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ | 
যা বিশ্লেষাধিয়াতি স্তৎপ্রেমবৈচিত্তমূচ্যতে 1” (উঃ নীঃ ) 


্‌ “প্রেমের উৎকর্ষ বশতঃ প্রিয়ব্যক্তির সমন্নিধানে থাকিয়াও তাহার বিচ্ছেদভয়ে যে পীড়ার 
অনুভব হয়, তাহাকেই “প্রেমবৈচিত্ত' বলা হয়।” অর্থাৎ অনুরাগের আতিশধ্য-বশতঃ তৎকালে বৃদ্ধি- 
বৃতি এত সৃক্ষম হইয়া যায় যে, অতি স্ক্মস্চির ছিদ্রে যেমন একগাছি সূতাই গলিতে পারে, দুইগাছি বা 
তিনগাছি গলে নাঃ তদ্ধপ অনুরাগিণীর বৃদ্ধিরৃত্তি তখন শ্ত্রীকুষ্ণ ও তাহার লীলা যূগপৎ দুইটি বস্ত গ্রহণে 
সক্ষম হয় না। সুতরাং শ্রীরুষ্ণের লীলাতে বৃদ্ধি প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে আর অনুরাগিণী দেখিতে পান 
না £ তখন বিরহব্যাক্ুুল প্রাণে বিলাপ করিতে থাকে ন- 

'“রসবতী বৈঠি রসিকবর-পাশ । রোই কহুই ধনী বিরহ-হুতাশ 1 

আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম | বিরিহ-জলধি কব পঙক্পব হাম ॥| 

নিকটহি নাহ না হেরই রাই । সহচরী কত পরবোধই তাই ॥ 

কানু চমকি তব্‌ রাই করু কোর । গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর ॥” € মহাজন ) 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ) [ ৪৩৯ 


পুক্পর্যশ্য মুদা স্বয়ং গিরিধঃ স্বৈরং নিকু্জিশ্বীং 
ফুল্লাং ফুল্লতার্ররমগয়দলং ফুল নিকুজেশ্বরঃ | 
ঈষন্নেত্র-বিঘর্ণনেন কলিতস্বাধীন জীচ্চন্তয়া 
শ্রীমান্‌ স প্রথযবত্বহো। মম দৃশোঃ সৌখ্যং কদন্বেশ্বরঃ ॥ ৭৩ ॥ 
অনুবাদ । প্রেয়সী শ্রীরাধার ঈষৎ নয়ন-দূর্ণনে সাতিশয় বশীভূত হইয়া নিকুজেশখবর গিরিধারী 
শ্রীকৃষ্ণ প্রফৃল্লিতচিত্তে যাহার সুবিকশিত কুসুমদ্বারা হর্ষভরে প্রফুল্িত-চিভা নিকুজেশ্বরী শ্রীরাধাকে বিভু- 
ঘিত করিয়াছিলেন, সেই সুশোভন কৃদঘ্বেশ্বত্র (বিশাল কদ্ববৃক্ষ) আমার নেত্রসূখ বিস্তার করুন ॥॥৭৩।। 


টীকীা।। শ্রীরুষ্ণেন শ্রীরাধিকাভূষণসাধনং কদগ্বশ্রেষ্ঠং স্তোতি__পৃট্পৈরিতি । স কদদ্বেশ্বরো 
মম দশোর্লোচনয়োঃ সৌখ্যমানন্দমহো যুগপৎ তড়ুষণ-সমকালমেব প্রথয়তু বিস্তারয়তু । অহো প্রশ্নে বিতকে 
চ সহসা কল্য ইফ্যতে । বিদ্যমানে চ সাদ্‌শ) যৌগপদ্যেত্যাদি মেদিনী । সুখপ্রথন-প্রয়োজনমাহ গিরিধরঃ 
্রীরুষ্ণঃ স্বয়ং হস্য পুষ্পৈম্মদা হর্ষেণ দ্বৈং স্থেচ্ছং যথাস্যাতথা নিকুজজেশ্বরীং রাধামলমতিশয় মমণুয়দ- 
ভূষঘ্ৎ। কিনস্তৃতাং ফৃল্লাং প্রফুল্লাং সানন্দামিতি যাবৎ । পুট্পৈঃ কিস্তুৃতৈঃ ফল্লতরৈরতান্তবিকাশিতৈঃ | 
স কিস্তুতঃ ফুল সানন্দঃ নিকুজেশ্বরণ্চ | পৃনং কিস্তুতঃ স তয়া রাধস়্া ইযমেন্ত্র-বিঘুর্ণনেন কলিতঃ 
স্বাধীনঃ কৃতত্বায়ভঃ || ৭৩ ॥| 


স্তবামূৃতকণ। ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে কদম্বেশ্বরের বা রন্দাবনীয় বিশাল কদম্বরক্ষের 
বন্দনা । বন্দনার মাধূর্যে বুঝা যায়, একটি লীলাবিশেষের অনুভব লইয়াই এই শ্লোকের উক্তি । অতীত 
লীলার স্মৃতি জাগিয়াছে ৷ শ্রীপাদের অনির্বচনীয় ভাবসশ্তদ্ধি। চিত-মন সর্বদা লীলারসে ডুবিয়া আছে। 
ভজনের অনুভব কেহই প্রকাশ করেন না। আচার্যপাদগণ কৃপা করির্না স্বীয্প অনুভব লিপিবদ্ধ করিয়া 








্রীশ্রীরাধামাধবের এইসব অপূর্ব রসমাধুরী প্রকাশের হেতু হয় শ্রীরন্দাবনের ভুঙ্গাবলী। আরও 
নানা লীলার উদ্দীপন ঘটাইয়া তাহারা যুগলের নিরতিশয় সুখাস্বাদনের হেতু হইয়া থাকে । শ্রীপাদ 
বলিলেন_-আমি সেই ভুঙ্গকুলকে সযত্বে অর্থাৎ কায়-মনো-বাক্যে বন্দনা করি ॥ 


“আম্-কদস্ব-বকুলে, মাধবী আদি লতাকুলে, 
মধু পিয়ে যেবা ভূজগণ। 

মধুর অব্যন্ত নাদে, বক্ষে বক্ষে গতাম্াতে, 
পূর্জে পুর্জে করয়ে গুন ॥ 

রাধাগোবিন্দের যারা, মধুর ঝঙ্কার দ্বারা, 
বিস্তারিছে অতিশয় সুখ । 

তাদের বন্দনা করি, মাধুকরী ব্রত করি, 


গুণ গাব হেরি চন্দ্রমুখ ॥৮ ৭২ । 


88০.  শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


রাখিয়াছেন। ভ্ত্রিতাপদগ্ধ মগ্নামুগ্ধ জীবের প্রতি কপ্টণা করিনা শ্রীপাদ গোস্বামিগণ যে জড়জগতের 
অতীত রম্যভাবলোকের বার্তা শুনাইয়াছেন্॥ তাহা আনন্দমর-ধামের সন্ধান দিয়া জীবকুলকে ধন্য 
করিয়াছে ৷ | ্‌ 
্‌ একদা স্ফুরণে ত্রীপাদ রর্থুনাথ দেখিতেছেন--তিনি কিছ্করীপ্ূপে শ্রীমর্তা রাধারারণীকে অভিসার 
করাইয়া নিকু্জে শ্যামসূন্দরের সহিত মিলিত করিযম্াছেন। পরস্পরের সান্নিধ্য উভয়কেই উন্মত্ত করিয়া 
তুলিয়াছে ! কিন্করী কুঞ্জদ্বার বুদ্ধ করত লতারন্ছে, নয়ন দিগ্না যুগলের নিভৃত বিসাস-মাধূরী আস্বাদন 
করিতেছেন । কি বিচিন্র বিলাসপরিপাটী ! রসসিন্ধু ও ভাবসিন্ধূর উচ্ছুসিত বিলাসতরজ্গসমূহে কিঙ্করীর 
নয়নশফরী মহাসুখে সন্তরণ করিতেছে | 


_বিলাসের অবসান হইয্লাছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত শ্রীধুগল বিলাস-শয্যোপরি পরঞ্পরের অঙ্গে হেলান 
দিয়া বসিয়াছেন। যেন উভগ্নেই উভয়ের তাকিযা। বিলাগান্তে স্বামিনীর মুখকমল দর্শনে শ্যামজন্দর 
আত্মহারা । “লীলা-অন্তে সুখে ইহার যে অঙ্রমাধূরী ৷ তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাঁসরি 115: 
(চৈঃ চঃ)। শ্যামপ্বামিনীর বদনপানে তাকাইগ়া তাঁহার অদ্ভুত অঙমাধরী নগ্ননচষকে আস্বাদর্ন 
কিরিতেছেন। গ্বামিনীর অজ হইতে যেন মাধুরীধারা ঝরিগ্না ঝরিয্লা পড়িতেছে ! তিষিত চকোরের ন্যায় 
মাধূরীসুধা পানে শ্যাম যেন সংজ্ঞাহারা ! শ্রীমতী স্বাধীনভর্তকা-্দণা প্রাপ্ত । *স্থায়্তাসর্নদগ্নিতা ভবেৎ 
গ্বাধীনভর্ত'কা” (উঃ নীঃ)। “কান্ত যাহার অধীন হইয়া জর্বদাঁ সমীপে অবস্থান করেন, তাঁহাকে 
স্বাধীনভতুর্কা বলা হয়» ঈষৎ নয়ন-ঘূর্ণনে শ্যামসুন্দরের বদনে ভাবমগ্ন কটাক্ষপাত করিস্কা স্বামিনী 
বলিতেছেন--শ্যাম ! আমার বেশভুষ।দি বিপর্যস্ত করিগ্া দিগ্লাছ, পূর্বের মত সাজাইয়া দাও, সখীগণ 
দেখিলে হাস্য করিবে ॥ 


“রিচয় কুচয়োঃ পর্রং চিন্রং কুরুঙ্ব কপলগ্নে।ঘটগ জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ অ্রজা কবরীভরম | 
কলয় বলয়ন্রেণীং পাণোৌ পদে কুরু নৃপুরাবিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতান্থরোহপি-তথাকরোছু 11” 
€ গীতগোবিন্দম ) 


“হে প্রিয়! আমার কুচযৃগলে মকরীপন্র রচনা কর, কপোলে চিত্ররচনা করিয়া দাও, জঘনে 
কাঞ্চী পরাইয়া দাও, কবরীত্তারে মাল্য অর্পণ কর, হস্তে বলগশ্রেণী ও চরণে নূপুর পরাইয়া দাও । 
শ্রীমতীর আদেশানূরূপ শ্যামও তাঁহার ক্লপসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার বেশ বিন্যাস করিতে 
করিতে শ্যামের অজে অপূর্ব সান্ত্িক-বিকার ! অবহেলায় যিনি সপ্ত অহোরান্র গিরিধরিণ করিয়াছিলেন, 
তিনিও সামলাইতে পারিতেছেন না । পুলক, কম্প, স্বেদাদি প্রকাশ পাইতেছে ! গ্বামিনীও শ্যামসুন্দরের 
করস্পর্শে উৎফুল্িতা, দ্ধেদান্ত কলেবরা । কিক্করী মধুর বীজনদ্বারা যুগলের ঘর্ণবিন্দু লুপ্ত করিতেছেন । 
কি পরিপাটীর ক্ূপসজ্জা |! দেখিতে দেখিতে দাসী আত্মহারা ! সাধক চিন্তায় এই রসমাধূর্ষের আস্বাদন 


ীত্রীপ্লজবিলাস্তবঃ ] |) ৪৪১ 


নীচঃ প্রোঢভগ্নাৎ প্বয়ং সুব্রপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেছ যৈঃ 
দ্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার ুরভিদ্বাবাভিষেকোৎসতম্‌। 
গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতা ব্লাজ্যে স্ফুটং কৌতুকা- 
তৈর্ষৎ প্রাছুব্রভূৎ সদ। স্ফুরতু তদেগাবিন্দকুং দৃশোঃ ॥ ৭8 | 
অনুবাদ । শ্রীরুষ্ণের নিকট অপরাধ করত সাতিশয় ভয়ে কাতর হইরা দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং 
দীনভাবে যাহার পাদপ্রহণগুবক সুরভিদ্বারা মন্দাকিনীর জলে কোতুকভরে গাভীগণের আমিপতা-রাজ্যে 





প্রাপ্ত হন । ভাবনার আপ্বাদন আতি মধূর | সীমা্জিকি সাধক ভাদ্নার সহায়তায় আনীকিক রসরাজ্যে 
পৌছিক্স। প্রত্যক্ষের ন্যায়ই লীলার মাধুরী আস্বাদন করেন । 


শ্রীমতীর বেশ-উধার নিশি শ্যাম কুসুম-টয্ন করিতেছেন ৷ বিশাল কদগ্থতরু হইতে দ্রমর- 
.ক্ুল-নিষেবিত কদর্ব কুসৃম-টগ্নন করিয়া আনিলেন। কদশ্ব-কুসূমদ্বারা গর্ভকহার রচনা করিয়া কেশ- 
বিন্যাস করিলেন। কদর্থকুস্মের পর্রপুষ্পাদিমক্সী অপূর্ব মাল্যরচনা করিয়া গলদেশে পরাইয়া দিলেন । 
কর্ণদ্বয়ে সপন্ত্র কদগ্বফুঁল পরাইলেন । শ্রীমতীর কি অপূর্ব শোভা ! যেন নিকুজেশ্বরী । ঈশ্বরীকে কি 
গুজা করিতে হয় নাঃ প্রেমের পুঁজারী শ্যাম সাশনেত্রে কদস্ব-কুসুমরাজি শ্রীমতীর শ্রীচরণে দিয়া দেহ- 
মন-প্রাণ সবই তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন ! কিন্করী তুলসী যুগললীলা-দর্শনে আত্মহারা ! স্বামিনীর 
অভ্যুদয়ে মন-প্রাণ অজানা আনন্দের রাজ্যে চলিয়া গ্রিয়াছিল। সেই মধূময়ী লীলার সম্থৃতি বুকে লইয়্াই 
শ্রীপাদ সেই ক্রদন্ধবেশ্বত্রের্র বন্দনা করিলেন এই শ্লোকে ৷ 


“বিশাল কদশ্ব-ডালে, প্রফ্ল কদম্বফুলে, 
ঘার শোভা কইনে না যায়। 

কুজেশ্বর গিরিধরে, পুষ্প হেরি হর্ষভরে, 
সানন্দে চয়ন করি তায় ॥। 

কুজেশ্বরী শীরাঁধিকা, দ্লুপে গুণে সব্বাধিকা, 
প্রফলিতা না ধরে আনন্দ। 

কদম্বের ফলসাজে, নিজ হাতে রসরাজে, 
সাজাইছে রটিয়া প্রবন্ধ | 

স্বাধীন-ভভ্ত-কা রাধা, প্রাইছে মন-সাধা, 


যে কদস্থের পরি ফ্লহার ॥ 
সে শ্রীমান্‌ কদদ্ে বর, যার তলে বিলাসছঘর, 
রি নেন্রোৎসব করুন আমার ॥” ৭৩ 1 
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৪৪২ ] | ... শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


গোবিন্দের অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই. অভিষেক-জলে-যাঁহার আবির্ভাব,সেই শ্রাগোবিন্দকু 
আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৭৪ 1- 


টীকা | শ্রীকণাতিষেক-জলজনিতং গোবিন্দকুণ্ডং স্তৌতি-_নীচৈরিতি। তদ্গোবিন্দকুণ্ডং 
দশোর্লোচনয়োঃ সদা স্ফ্রতু গোচরো ভবতু |: কিং. তৎ. তৈর্জলৈর্যৎ, প্রাদুর্ভূতং প্রকটং বভূব। কৈঃ 
সুরপতিরিন্দ্রঃ দ্বয়ং পাদৌ বিধৃত্য যৈঃ ঘ্বর্গজাসলিলৈঃ সুরভিদ্বারা গোবিন্দস্য গবামধিপতা-রাজ্যে গোপাল- 
কত্বে অভিষেকোৎসবং কৌতুকাৎ স্ফটং চকার | তৈঃ কথং নীচৈঃ প্রোিভয়াৎ নীচৈত্তদপেক্ষয়া নিকৃষ্টস্য 
অর্থাদাত্মনে। যৎ প্রোঢং গব্ব শুস্মাৎ যদ্তয়ং তঙ্মমাৎ। নীচৈরিতি সান্তমব্যয়ম্‌। তথা চ মেদিনী নীচৈঃ 
স্বৈরাল্পয়োর্মতমিতি ॥ ৭811 


সবানৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ এই শ্লোকে শ্রীগিরিরাজের তটে বিরাজিত 
ব্ীগোষিদ্দকুণ্ডের স্তব করিতেছেন । শ্রীর্ুফের লীলাবিশেষের মধ্য দিয়া অনাদিসিদ্ধ আীগোবিন্দকুণ্ডের 
আবির্ভাব। দ্য়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্্রনন্দনেরও পৃজ্য নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীনন্দাদি গোপগণের পূজা গ্রহণ 
করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অক্ততাবশতঃ যে মহা অপরাধপন্কে নিমভ্জিত হইতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি 
করুণা করিয়াই নন্দাদি গোপ্পগণকে ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করাইয়া গোবর্ধন-যাগে প্রান্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু 
ইন্দ্র এই্বর্যমদের নীচতা বা অক্ততাবশতঃ স্বীয় পূজালোপে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রলয়কালীন মেঘগণকে ব্রজধাম 
ধ্বংসের জন্য নিষুক্ত করিয়াছিলেন এবং সপ্ত অহোরান্ত্র প্রবল বারিপাত ও বজ্রপাতাদিদ্বারা ব্রজধামের 
অনিস্ট-সাধনের চেস্টা করিয়া মহা অপরাধ-সঞ্চয় করিস্মাছিলেন ৷ শেষে ব্রহ্মার পরামর্শে সুরভি-মাতার 
সহিত ব্রজধামে আসিয়া গোবর্ধন-পর্তে সুখাসীন শ্রীকুফ্ণের দীনভাবে স্তুতি ও সূরভি-মাতার সহিত 
মন্দাকিনী-নীরে অভিষেক করিয়াছিলেন । ] এ-বিষয়ে শ্রীমভ্ভাগবতের বর্ণনা হইতে জানা যায়-__ 


“গোবদ্ধনে ধূতে শৈল আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে । গোলোকাঁদাব্রজৎ কুষ্কং স্রূভিঃ শল্রু এব চ॥ 


বিবিক্ত উপসজম্য ব্রীড়িতঃ ক্লুতহেলনঃ। পম্পর্শে পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবচ্চ'সা | 
দৃস্ট্রুতানুভাবোহস্য ক্ফস্যামিততেজসঃ | নম্টন্ত্রিলাকেশমদ ইন্দ্র আহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥*৫১০।২৭1১-৩) 


“শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন-ধারণ করত প্রবল বৃষ্টিপাত হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিলে গো-লোক 
(গাভীগণের লোক) হইতে সুরভি ও ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হইলেন। সামান্য 
নরবালক-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র অতিশয় লজ্জিত হইয়া নির্জনে আীরুষ্ণের 
নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে সূর্যতুল্য দীপ্তিশালী কিরীটস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। 
অসীম প্রভাবশালী নরাকৃতি পরব্রন্ষ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণাদি মহাপ্রভাব দর্শন এবং ব্রক্মাদির নিকট 
তাঁহার নানাবিধ মহাপ্রভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের “আমিই ন্রিভুবনের ঈশ্বর, এই অভিমান চূর্ণ 


1 গোবর্ধনাশ্রয়_-দশকের দ্বিতীয় ক্লোকের স্তবাস্থৃতকণা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 


রক্্ীরজবিলাসম্তবঃ ) [৪88৩ 


হইয়াছিল, তিনি করজোড়ে স্তরীরুঞ্চের স্তুতি করিতে আরক করিলেন ৮» শ্রীইন্দ্র শ্রীকৃষ্ষের নানা প্রশখর্য মন্ত্র 
স্ভব করিলে পরম ক্ুপাময় শ্রীব্রজরাজনন্দন হাসিতে হাসিতে মেঘ*গম্ভীর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন-_ 
*ময়া তেইকার্পি মঘবন্‌ মখভঙ্গোহনুগ্হ,তা । মদনুঞ্সৃতয়ে নিত্যং মতস্যেন্্রশ্রিয়া ভশম্‌ ॥। 
মামৈশ্রর্থ্যস্রীমদান্ধো দণ্ডপাঁণিং মন পশ্যতি ! তং ভ্রংশয়ামি সম্পভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনূগ্রহম্‌ ॥। 
| গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয্পতাং মেইন্শাসমম্‌ । 
স্বীয়তাং স্বাধিকারেষু যৃক্তর্বঃ ভ্তস্ভবভ্জিতৈঃ 11” (এ) 


_ শহে দেবরাজ! তুমি ইন্্রপদের মোহে সাতিশগ্স মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলে, আমি তোমার চিত্তে 
নিরন্তর আমার স্মৃতি জাগন্ধাক র্লাখিবার জন্য অনুগ্রহপূর্বক তোমার যক্ত লোপ কর্সিয়াছি। যাহারা 
প্রভৃত্ব ও ধনমদে মত্ত হইয্না ঘাম্ন, তাহারা আমাকে সকলের শাসনকতা বলিয্না ধারণা করিতে পারে না। 
তাহাদের মধ্যে আমি ঘাহাকে অনুগ্রহ করিতে হচ্ছ করি, তাহাকে সম্পদ হইতে চ্যুত করিপ্না থাকি । 
হে ইন্দ্র! তুমি দ্বস্থানে গমন কর, তোমার মজল হউক, তোমপ্লা আমার শীঙ্সন অঙ্গীকার-পূর্বক সাবধান 
ও নিরহঙ্কার্ হইয্না স্ব-স্ব অধিকাল্পে অবস্থান কর |” অতঃপর সরভিমাতা তাঁহার সন্তানগণসহ শ্রীরুষ্ণ- 
চরণ বন্দনা করত তাঁহান্স মনোহর সম্ভব করিলেন এবং স্বীয় দুণ্ধধারা-প্রবাহে এবং দেবগণজহ স্বর্গ 
মন্দাকিনীর জলে শ্রীরুষ্ণের অভিষেক করিয়া তাঁহাকে গোগণের ইন্দ্র বা গ্োব্রিন্দ আখ্যা প্রদান 
করিলেন । তগকালে তুম্রু, নারদ প্রভৃতি এবং গন্ধর্ব, হিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণাদি শ্রীরুষ্ণের নির্মল 
যশোগান করিতে লাগিলেন এবং অগ্সরাগণ পল্পমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । দেবগণ আকাশ হইতে 
প্রচুর পৃঙ্পর্ষ্টি করিলেন । গ্ৃথিবী গোগণের দুষ্ধধারাম্ন কর্দমাক্ত হইল, নদীসমূহে ছৃত, ক্ষীরাদি প্রবাহিত 
হইতে লাগিল, বুক্ষ-লতা হইতে মধুধারা ক্ষরিত হইতে ল।গিল, ভূমি কর্ষণাদির অপেক্ষা না রাখিস্কাই ত্রীহি, 
যবাদি শস্যসম্হ উৎপন্ন ও সুপক্ধ হইতে লাগিল, পর্বতরাজিত্র খনি হইতে অসংখ্য মণিরত্রাদি প্রকাশিত 
হইয়া ধরণী এক অভিনব সাজে স্গসঙ্জিতা হইলেন । শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের সেই অভিষ্বেক-নীরে 
শ্রীগোবর্ধনতটে দ্বপ্রকাশ শ্রীগোরিন্দকুণ্ড প্রকটিত হইলেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন__“সেই গোবিন্দকৃণ্ড 
আমার নগ্নন-গো্টর হউন ।১ 


““ড়েশ্বস্ক্য যাঁর পদে, সৈ গোবিন্দ-গো্রেতে, 
বব অতিশয় তুচ্ছ হম্স। 

ভয়ে দেবরাজ ইন্দে, গোবিন্দ-পদাঞ্সধিন্দে, 
শরণেতে গড়িয়া লোটায় ॥ 

কত না মিনতি করি, স্তুতি কল্পে কষ্যোড়ি, 
স্গুরভি-দু৯ধ-মন্দাকিনী নীরে 1 

লৈই দূরপতি ইন্দড্রে, কপামক্জ আীগোবিজ্ষেঃ 


অভিষেক করে ভর্তিভরে ॥ 


ব্রজে্দ্রবর্ষ্যাপিত-ভোগমুট্চধৃত্ব। বৃৎকায়মঘাব্রিকৎকঃ। 

 ববেণ বাধাং ছলয়ন্‌ বিভুঙংক্তে যত্রান্নকুটং তদহং প্রপদ্যে ॥ ৭৫ ॥ 

অঙ্গবাদ। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অতি সুর্হৎ কায় ধারণপূর্বক বরদানে শ্রীরাধায় ছলনা করিয়া 
বজেন্্র শ্রীনন্দমহারাজকর্তক সমপিত অন্নকূট-ভোজন করিয়াছিলেন, আমি সেই স্ালেত্র আশ্রয় গ্রহণ 
করি ॥ ৭৫ ॥ 

টীক]। শ্রীরুষ্ণস্য তাদ্‌ক্‌ লীলাসহায়ত্বেন জনিতানন্দমন্নকুটং স্তোতি__বৃজেন্দ্রেতি। অহং 
তদমকুটং এতনামনা প্রসিদ্ধং স্থানং প্রপদ্যে শ্রীরুফণস্য তত্তলীলমনূভ বিতুমাশ্রয়ে । যথান্নকুটে অঘারিঃ 
শ্রীরুষ্ষো ব্লহৎকায়ং পব্ব ত-শরীরং ধৃত্বা উৎক উৎসুকঃ সন্‌ বরেণ পব্ব'তোহজ্মি মতো য্য়ং বরং বৃণৃ- 
্বত্যাকারকেণ রাধাং ছলযন্‌ আত্মানং পব্বতরূপেণ নিকষপটং সংগ্রাহয়ন্‌ বজেন্দরবর্ধযাপিত ভোগং 
বিভূঙ্ভেক বিশেষেপাভ্যবহরতি । ব্জেন্দ্রবন্যেণ শ্রীনন্দেন অপিতঃ সমপিতো ভোগোহভ্যবহারযোগ্যং 
নৈবেদযাদিকং যক্েম ত€ ॥ ৭৫ ॥ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্নোকে অন্নকূট-ভোজন-স্থানের স্তব করিতেছেন । 
ইন্দ্রধাগ খণ্ডন করিয়া গোবর্ধন-যাগের প্রবর্তনকালে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অতি বিশাল কলেবর ধারণ করত 
নিজেকে গোবর্ধন-পর্বত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীনন্দমহারাজের প্রদত্ত বিপুল অন্নকুউ-ভোগ 
ভোজন করিয়াছিলেন । “কৃষ্ণসত্বন্তমং রূপং গোপবিশ্রস্তণং গতঃ। শৈলোইঙ্মীতি ব্বন্‌ ভুরি 
বলিমাদদর্হদ্বপুঃ 0৮ (ভাঃ-১০1২৪।৩৫ )। “আ্রীরুফ গোপগণের বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য অন্য একটি 
বিশাল মৃতি প্রকাশ করিলেন এবং “আমিই গোবর্ধন” এই কথা বলিয়া সেই প্রকাশ্ড-মৃতিতে গোপগণের 
প্রদত্ত ভুরি ভোজ্যাদি ভোজন করিলেন |” 

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্ীগোপালচম্পূ গ্রন্থে (পূর্ব-১৮শ পূরণ ) সেই বৃহত্তর মৃতিতে 
অন্নকৃটভোজন-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছে ন-- 
“অন্নান্যাটককোটিতণ্ডুলকৃতান্যাদায় তদ্যঞ্জ নান্যপ্যেষ প্রতিকূটমেকক বলপ্রাপ্তান্নমাদত্তথা 
মধ্যং মধ্যমনুপ্রকুষ্য তু থা নীরং পিবন্‌ পল্বলান্‌ কুণ্ডান্যাশড সরাংসি কিঞ্চ সরিতো নিন্যে ক্ষয়ং সব্ববতঃ ॥ 

যদা প্রাসায় স করং প্রসারয়তি চাগ্রতঃ । তদা সব্ব দ্রবন্তি স্ম সব্বতশ্চটকা ইব ॥৷ 
মধ্যেকৃত্য ব্যজনান্যন্নকুটং, গ্রাসং গ্রাসং পাণিনা দক্ষিণেন । 
তজ্জন্যাসাবৃদ্দিশন্‌ বাময়া তং, শক্রং লোলপ্গ্রান্তগত্যা জহাস ॥ 





সেই অভিষেক-নীরে, প্রাদুভুতি সরোবরে, 
“আীগোবিন্দকুণ্ড” যাঁর নাম। 


ধন্য হব নীরে করি স্লান |” ৭৪ ॥ 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] 88৫ 


দোক্কস্তস্যাশ্বতিপরিমিতি গ্রাসহেতোঃ প্রসারে চাকুঞ্চে চ স্থগিতহরিতঃ প্রাপ্ততত্তদ্গতীনাম্‌ । 
অক্ষামাসীদ্ব্রজকুলভূবাং চিন্ররন্দেহপি চিন্তং যৎ ক্কাপ্যেকং ন কিল গণিতং সিক্থমেকং স্থিতং ন ॥ 
অতরীতুণ্যত গ্রাসান্‌ ভূভূতুভূদ্যথা যথা । 
অচলীরুপ্যতাপৃযচ্চৈর্মাংসলায় তথা তথা |” | 
অর্থ।ৎ “সেই বিশালমৃতি কোটি আড়ক-পরিমিত তণ্ডুলের অন্নরাশি এবং সমস্ত ব্যঞ্জন প্রতি 
অন্নকূট হইতে গ্রাস গ্রাস লইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন । মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর, কুণু-তথা 
নদীর জল নিজের দিকে আকর্ষণপূর্বক পান করিতে লাগিলেন! তাহাতে সরোবরাদির জল নিঃশেষে 
শুক্ষ হইয়া যাইতে লাগিল । শ্রীগোবর্ধন-রূপধারী কৃষ্ণ গ্রাস-গ্রহণের নিমিত্ত যেখানে যেখানে হস্ত প্রসারণ 
করিতে লাগিলেন, সমস্ত ব্রজবাসী সেই সেই স্থানেই চটকপক্ষীর ন্যায় শীঘ্র ধাবিত হইতে লাগিলেন । 


শীগোবর্ধনমৃতি অন্নরাশির মধ্যে সমস্ত ব্জন স্থাপনপর্বক দক্ষিণহস্তে সেই অন্নকৃতটের এক 

একটি বিশাল গ্রাস লইতে লইতে স্বীয় বামহস্তের তর্জনী অঙ্গুলী উধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া যেন ইন্দ্রকে 
পরিহাস করিতে লাগিলেন । তিনি অতি শীঘ্র অধিক প্ররিমাণ অন্ন গ্রহণহেত্ু এমনভাবে হত্তপ্রসারণ ও 
সঙ্কোচন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে চারিদিক আর্ত হইতেছিল। ব্রজবাসিগণের নয়ন তদ্দর্শনে 
সাতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইতেছিল, কারণ শ্রীগিরির ভোজনে সেখানে আর. একটিমান্র অন্নও অবশিষ্ট 
ছিল না। তিনি যেমন যেমন ভোজন করিতেছিলেন, তেমন তেমন তাঁহার দেহ অতিশয় পরিপুষ্ট ও 
রূদ্দিপ্রাপ্ত হইতেছিল । এইভাবে গিরিরাজ স্বল্প সময়েই ভোজন সমাপ্ত করিলেন ।* 

“বালা ভীতিং যৌবনোন্মত্তচিত্তা, হাসং রৃদ্ধাশ্চিন্তর মহীস্ত ভত্তিম্‌। 

যাতা যে যে তেষু সব্রবষু দেবঃ, শুদ্ধাং তুষ্টিং কৌতুকিত্বাদ্বভাজ ॥ . 

দুরাদ্দুরাৎ প্রমাদায় বারাং, বজ্তুং শশ্বৎ ক্ষালয়ননদ্রিদেবঃ । 

স্ভীবন্নুচ্চৈঃ পৃষ্ঠদেশে সমন্তাদ্‌” বৃচ্টিং কুব্্বন্‌ শস্পসৃন্টিং চকার ॥ 

গণ্ড্ষাণামন্তরে বংশদণ্তৈ, দা্তান্তর্গান্যমপিগ্ডানি কুষ্ণন্‌ । 

উদ্যনমৃত্তিস্ত্র শৈলাধিদেবঃ, পুভিং কুবর্বন্‌ প্রাণভাজাং সসর্জ || 

তান্থলানাং বীটিকাঃ কোটিখবব”ং, কুটীকুব্ব-ংশ্চব্বয়ন্‌ গব্ব ফুলঃ ! 

্রান্তচ্ছায়ামণ্ডল্চণ্ডরশ্ম৪, প্রাতর্যদ্তদ্দীস্যং চকার ॥৮ (এ) 


“শ্রীগিরিরাজের এই অত্যাশ্চর্য ভোজনপ্রকার দর্শনে বালকগণ ভীত হইতেছিল, যুবকেরা হাস্য 
করিতেছিলেন এবং রদ্ধগণ আশ্চর্যান্বিত হইতেছিলেন । যে. যে সেবাযোগ্য ব্যক্তিগণ ভক্তিপ্রাপ্ত হইতে- 
ছিলেন, তাঁহাদের সকলের প্রতি কৌতুকী গিরিরাজ প্রসন্ন হইতেছিলেন । অতঃপর তিনি দূর দৃরান্ত 
হইতে জল লইয়া বার বার মুখ-প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন এবং বার বার কুল্লেলজল নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । সেই কুল্লোলজলে বিপুল তৃণরাজির উদ্ভব হইয়াছিল। পরে গিরিরাজ বড় বড় বংশদণ্ড 


৪৪৬ ] [ শ্রীস্রীপ্তবাবলী 


গিব্ীক্্রবধ্যাপরি ছারবপী ছবিঃ প্শ্নং ধত্র বিছান্রকারী । 
সদ। মুদ্রা রাজতি বাজভো গিহিরিস্থলং তত, ভজেছইনুরাগেঃ ॥ ৭৬| 
অন্গবাদ। আ্ীগিরিরাজের উপরিভাগে যেস্থানে মনোহারী হরি অতি হর্ষভরে মহারাজোটিত 
ভোগ্গুখে সতত বিহার করেন, সেই ইত্রিস্তর্ল নামক সুানকে আমি অনুরাগের সহিত ভজন করি 11৭৬! 
. দ্্রীকা। গোবদ্ধ'নোচ্চগ্রদেশগ্থং শ্রীক্ঞ্চবিহারাজ্পদং স্তৌতি-_গিরীন্দ্রেতি। গিরীন্দ্রবর্যোপরি 
গোবদ্ধ নস্যোচ্চপ্রদেশে হরর টা অনুরাগৈঃ দিতি তশ সংস্কার- একানতের সেবে। 





রা দন্তশোধন ও সুখ-প্রক্ষালমপূর্বক নে উপ মি প্রকাশদ্বারা সকজের মনোবাসনা শি 
করিলেন । অতঃপর তিনি কোটি কোটি সংখ্যক তাগ্ললবীটিকা লইয়া চর্বন করিতে লাগিলেন এবং 
গবোৎফুল হইয্সা প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যাগ্স মুখশোভা বিস্তার করিলেন 7৮ 


শ্রীল গোপ্বামিপাদ বলিলেন--বরদানে শ্ত্রীরাধায় ছলনা করার নিমিতই থেন শ্রীক্ু্চ গিরিপৃজা- 
ব্/পদেশে এই বিশালমূতি প্রকাশ করিলেন। গুপ্ুজনাদির সমক্ষে শ্রীরাধাকৃঞ্চ পরস্পরকে লজ্জায় ভাল- 
রূপে দর্শন করিতে সক্ষম হম নাই । সেই সুচিরকালের্র হাদয়ভরা জমাটবাধা আশাই যেন আজ বলবা্ন 
হইয়া গিরি আত্মপ্রকাশ ভোজনছলে শ্রীকৃষ্ককে এই রুহভ্ম মৃতি ধারণ করাইয়াছিল। শ্্রীরাধারাণী 
গুরুজন-সমক্ষে নিঃসঙ্কোচে তাঁহার অভীষ্টমূতি দর্শন ও সকলের গিরির নিকট বরগ্রহণ কালে স্তবাভীষ্ট 
বরগ্রহণে আনন্দসাগল্লে ভাসিয়াছিলেম। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-- 

“পরং গিরিরেব সন্ত্রং হরিগা ন প্রকাশিতম্‌ । 
কিন্তু শ্রীরাধিকাদীনা ম1ননেল্দুক্চেরপি 11৮ (এ) 

“এই লীলায় শ্রী্কুফচ কেবল গিরিরাজের ঘজই প্রকাশ কেন নাই, পরন্ত শ্রীরাধিকাদি ব্রজ- 
সুন্দরীগ্রণের বদনেন্দ্নর পোভারাশী বর্ধন করিয্জা তাহা আস্বাদন করিয়াছিলেন !” শ্ত্রীপাদ রঘ্নাথ 
ধলিতেছেন--“যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের এই অন্নকুট ভো'জনলীলা হইয়ছিল, গিরিরাজতটে সেই স্কানকে আমি 
জাশ্রয় করি 1 


“শ্রীনন্দ ব্রজেন্দ্রবর্ধ্য, মনেতে করিয়া ধার্ধা, 
কৃষ্ণ-যৃত্তিন করিয়া শ্রবণ । 

অন্নকূট-অর্পণ করে, €গাবদ্ধ' ন-গিরিবরে। 
ব্রজে যত গোঁপ-গোপীগণ 1 

শ্লীগোবিদ্দ-অগোচরেঃ প্রকাণ্ড মৃরতি ধরে, 
অন্নকুট করিলা ভোজন । 

শবরাদি প্রাদানছলেঃ _ ক্লাধাকে ছলনা করে, 


চস স্থানের লইনূু শরণ |1৮ ৭৫1) 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ | ৃ [ ৪৪৭. 


কথং যন্ত্র স্থলে হাররূপী মনোহররাপো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বগ্নং রাজভোগৈ রাজযোগ্যাভ্যবহার সামগ্রীভিমু দা 
হর্ষেণ বিহারকারী সন্‌ সদা রাজতি প্রকাশতে ইত্যন্বয়ঃ | ৭৬ ॥। 


্ববাৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে হরিস্থলীর স্তুতি । মনোহররূপে এই স্থানে শ্রীহরি 

মহারাজোচিত ভোগসূুখে বিহার করেন, - তাই নাম ভরিস্থলী” । সকলের মনহরণ করেন বলিয়্াই. 
তাঁহার একটি নাম “হরি”। শ্রীহরির আরও অনেক মৃতি আছেন, সব মৃতিই মনোহর, কিন্তু ব্রজেন্্র- 
নন্দনের ন্যায্স এতখানি মনহরণ করা স্বভাব আর কোন হরির নাই।' ইনি অন্যের মনকেত হরণ' 
করেনই, কিন্তু নিজেও নিজের মনহরণ করা স্বভাবে বিমোহিত হন । “বিঙ্মাপনং স্বস্য চ” ভোগবত)। 
“রূপ দেখি আপনার কুষ্ণের হয় চমৎকার” €চৈঃ চঃ)। কৃষ্ণ-ব্যতীত এই স্বভাব অন্যন্র নাই। 
ব্রজবিহারী মদনমোহনের সৌন্দর্য-মাধূর্যের তুলনা নাই। অনুরাগের নেন্ত্রে যাঁহারা সেই রূপের অনুভব: 
পাইয়াছেন তাঁহাদের বাণীর আশ্রয়ে অন্যেও এই মদনমোহন-স্বরূপের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। 
শ্রীল বিজ্বমজ্ল ঠাকুরের রূপান্রাগের তুলনা নাই। অনুরাগ-রঞ্জিত নয়নে তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে যেমনটি 
দেখিয়াছেন, তেমনি বলিয়াছেন । 

“মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নূ মাধৃর্যমেব নু মনোনয়নাম্তং নু। 

বেণশীমৃজো নূ মম জীবিতবল্লভো নূ, কুষ্চোহয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥। 

ৃ | (ত্রীরুঞ্চকর্ণীমৃতম্‌ ) 


“ইনি কি স্বয়ং কন্দপ, তাহা না হইলে ইহার আবির্ভাবে আমার হাদয় এমন কামময় প্রেমময়) 
হইয়া উঠিল কেন? নানা, তাহা নহে, কারণ কামদেবের মনকে মথন করা স্বভাব আছে বটে, কিন্তু 
তাহার তো এত জ্যোতি বা কান্তি নাই। ইহাতে যে অফ্রন্ত কান্তির তরঙ্গ বিদ্যমান । তবে কি ইহা 
কোন দুযুতিমণ্ডল £? কিন্ত তাহাই বা কিরূপে হয় £ দ্যুতিমণ্ডলে আলোকরাশি থাকে বটে, কিন্তু এত 
মাধুরী তো থাকে না। তবে কি ইহা সাক্ষাৎ মাধূর্যই। কিন্তু তাহাতেও তো এতখানি মন-নয়নের 
আস্বাদ্য অম্থুত থাকে না। তবে কি ইহা মনোনয্ননাম্বতিকোন অভিনব-বস্ত। না না, তাহা ব্যতীতও 
ইহা আরও কোন অনিবচনীক়্ আস্বাদনের সিন্ধু । তবেকি ইনি আমার সেই বেণীমাধব ? আমার 
প্রাণবল্পভ শ্রীরুঞ্চ কি আমার নয়নানন্দবিধানের নিমিত্ত উদিত হইলেন £ কলিষগপাবনাবতার শ্রীমন্‌ ৃ 
মহাপ্রভু এই শ্লোকের আত্বাদনে বলিয়াছেন _ 


“কিবা এই সাক্ষাৎ-কাম, দুযুতিবিদ্ব মৃতভিমান্, 


কি মাধুর্য স্বয়ং মৃভিমন্ত। 
কিবা মনোনেন্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্পভ, 


সত্য কৃষ্ণ আইলা নেন্্রানন্দ ॥৮ (চৈঃ চঃ ) 


৪৪৮ | ! শ্ত্রী্রীস্তবার্বললী 


ঘটক্রীডা শিড় কুতুকিতগ্রনা। নাগত্রেক্ছ। নবীঘে। 

দানী ভূত্বা। অদননৃপতের্গব্যদানচ্ছলোন । 

ত্র প্রাতঃ সথিভিব্লভিতো। বেষ্টিতঃ সংক্ুবোধ 
্রীগান্ধর্ববাং নিজগণবৃতাং বে নৌমি তাং কৃষ্তবেদীম্‌ ॥ ৭৭ ॥ 


০০, 





্‌ অনুভবীজন একবার বৃঝিগ়। ই কোন ভগবৎস্বরূপের মনপ্রাণ উবারের 
এই প্রকার সৌন্দর্য বা স্বভাব এই প্রকার আবেশময়ী ভাষায় বণিত হইয়াছে কি ? 


কেবল তাহাই নহে, এই মদনমোহন-্স্বরাপের অনুভবীর মনকে উন্মাদিত করিবার অন্য একটি 
অনন্যসাধারণ স্বভাধ রহিয়াছে । এই রুপের অনুভব ঘাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনো মনে 
করেন, সুখের সীমা নাই, আবার কখনো মনে করেন, দুঃখের সীমা নাই। কখনা মনে হয় দাবানলের 
মধ্যে দগ্ধ হইতেছেন, কখমো মমে হয়, সৃশীতল যমূনানীয়ের মধে) বাস করিতেছেম। এইকপ্পে 
বিষাম্ৃতে একন্র মিলিত আননম্দ*বেদনার ভোগে অনুভবীর চিত্ত-মম কেবল হাতই হয় না, পরন্ত কায়- 
মনো-বাক্যের অগোচর কোন অদ্ভূতদশা প্রাপ্ত হইয়া সর্বতোভাবে আত্মহারা হইগ্া যায় । এই প্রকার 
অনুভুতির ছটা লীলাশুকের বর্ণনাতেও পাওয়া যায়--- 


“অধীরবিষ্বাধরবিভ্রমেণ-হর্ধাদ্রবেণৃস্বরণ্সম্পদা চ | 
অনেন কেন।পি মনোহরেণ হা হত্ত হা হত্ত মনো দুনোধি ॥% 
| (শ্রীকষ্ণকর্ণাম্বত মু-৩৬ ) 
“হায় ! তুমি তেমিরি তমির্বচর্ীগ বিষ্বাধর-বিভ্রমদ্বারা এবং তোমার এ আনন্দ-পরি পৃরিত 
বেগুনিনাদদ্ধারা আমার মনকে সন্তপ্ত করিয়া তুলিতেছ।” “অতো মনোহর মনোমান্ং হরতি, কার্য্যং 
ন সিদ্ধয়তি ইন্দ্রজালবদ্যত্তেন।” (সারজরজদা-টীকা )। “তিনি রূপ-গুণাদিদ্বারা মনই হরণ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু কার্যসিদ্ধি করেন না, অতএব এ আকর্ষণ বা মনহরণ-কার্ধ ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়াময় 1" 
সেই মনোহারী হরি শ্রীগিরিরাজের উপরিভাগে হুত্রিস্থৃন্তা নামক স্থানে সাতিশয় হর্ষভরে মহারাজোচিত 
ভোগসুখে সতত বিহার করেন, শ্ত্রীপাদ স্বাভীঞ্টসিদ্ধির নিমিনত অনুরাগের সহিত সেই হরিস্থলীর ভজন 
ক'মনা করেন । 
| “গিরীন্দ্র-গোবদ্ধ'নের শিখর-গ্রদেশে | 
হরি যথা চিত্তহরী দিব্যরূপ বেশে | 
বিবিধ বিহার-সূথে, প্রীতি অর্নুরাগে ! 
বিরাজ করেন মহারাঁজোচিত ভোগে ॥ 
সেই “হরিস্থল' আমি ভজি অনুরাগে । 
সতত রহিবপড়ি গিরি-তটভাগে ॥৮ ৭৬1! 


শ্রীর্রীব্রজবিলাসম্ভঘঃ 1 ( &৪৯ 


অনুবাদ । ঘটক্রীড়ায় কুতুকিতমনী নবীন মাগরেল্ শ্রীকৃষ্ণ যৈখানে শ্রাতঃকালে বয়স্যগণ 
পরিববত হইয়া মদন-ন্পতির গব্যদানছলে টিটি টানি শ্রীরাধাকে অবরেধ করিয়াছিলেন, 
সৈই কুষ্ণত্রেদীকে প্রণাম করি ॥ ৭৩ ॥ 


ড্রীকা । শ্রীকৃষ্ণদানলীলা-প্রকাশনীং প্রসিদ্ধাং বেদীং ভ্তৌতি--ঘট্েতি। তাং কুঞফ্বেদীং 
ক্লফাপবেশযোগ্যাং পরিষ্কৃতা ভূমীং মৌমি স্তোমি। তস্যাঃ হ্কৃঞ্সম্থন্ধং দ্যোতয়তি নাগরেন্দ্রো রসিক- 
শেখরঃ শ্রীরুষ্কো যন্ত্র খেদ্যাং প্রাতঃ সখিভিঃ স্বলাদিভিরভিতঃ সব্ব'তো বেম্টিতঃ সন নিজগণর্তাং 
গাহ্ধব্বাং রাধাং সংরুরোধ আর্তবান্‌। কৈন কিং প্রকারকোতূত্বা মদনন্পতেঃ কন্দর্পরাজস্য গব্য- 
দানচ্ছলেন নবীনোদানী দানসাধনোভূত্বা । কিস্তৃতঃ ঘটব্রীড়ায্মাং দানলাধনলীলাগ্নাং কুতুকিতং কৌতুক* 
বিশি্টং মনো যস্য স তথা ॥ ৭৭ ॥ | 


স্ভবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই কোক গোবর্ধন-দানঘাটীতে রুষ্ণবেদীর 
ধন্দনা করিতেছেন । যেখানে নাগর-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব দানীর বেশে দানছলে সখীগণসহ শ্রীরাধা- 
ব্লাণীকে অবরোধ করিয়া অপূর্ব লীলাকৌতুক-বিস্তার করিয়াছিলেন । বঙস্ুদেব মহাশয় শ্রীরুষ্চ-বলদেবের 
অভ্যুদয়-নিমিত্ত শ্রীগোবর্ধনতটে স্রীগোবিন্দকুণ্ডে ভাগরীমুনির দ্বারা একটি মহতী যক্ত আরস্ত করিয়াছেন । 
যৈসকল গোপনারী দ্বয্নং মস্তকে বহন করিক্জা এ যক্তে ঘ্ুতদান করিবেন, তাঁহাদের স্বাভীষ্টলাভ 
সুনিশ্চিত । ব্রজে একথা সবন্রই প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীরাধারাণী সখীগণসঙ্গে স্বর্ণকুত্তে সগন্ধিত নব্য- 
ঘ্ৃত মস্তকে বহন করিগ্না গোবধনের দিকে চলিম্মাছেন | শ্রীকুষ্ণ শুকমুখে এই সংবাদ পাইয়া প্রিয়নর্ম 
সখাগণ-সঙ্গে গিরিরাজের উপর বিরাজমান প্রচণ্ড শ্যামবেদীতে দাঁড়াইয়া অনুপম দানঘাটী রছনা করত 
অবস্থান করিতেছেন । 


“জ্রাত্তা তাসাং গমনমচিরং কীরবর্ধ্যস্য বক্তা জ্মিত্বা-নম্ম-প্রিয়-সখগণৈরারত সাবধানঃ | 
শৈলেন্দ্রস্যোপরি-পরিলসন্নুভট-শ্যামবেছ্যাং ঘট্টপট্টং বিদধদতুলং বল্পভাধীশ-স্নুঃ ॥” 
ৃ € দানকেলিচিত্তা মণি-১৫ ) 
বিবিধ বেশভূষায় সঙ্জিতা, শিরোদেশে ৃতপূর্ণ হেমকলসধারিণী স্ত্রীরাধা সখীগণে বেজ্টিতা 
হইয়া সুচারু মরালগতিতে যাইতেছেন দেখিয্পা শ্যামসুন্দর বিমোহিত হইয়া ভাবিতেছেন-- 


“ফুল্লটম্পক-বল্িকাধলিরিয়ং কিং নো ন সা জমা 

কিং বিদ্যুললতিকাততি নহি ঘনে সা খে ক্ষণদ্যোতিনী | 

কিং জ্যোতির্লহরী-সরিন্নহি ন সা মৃত্তিং বহেতদ্ধ.বং 

ক্তাতং জ্তাতমসৌ সখীকুলরুতা রাধা স্ফ্ুটং প্রাঞ্চতি ॥৮ (এ-১৯) 
5 আট ০ 


১৮ “ইন্ি-কি প্রফুজিতা: চম্পকলতাবলী £ না, তাহা ত জজম- নহে (চলিয়া বেড়ায় -না ), তবে 
কি ইনিব্িদ্যুতৎরাশি-£- নাঃন্তাহা ময়; তাহা ত-ক্ষণপ্রভা, তবে-কি ইনি জ্যোতি-তরঙ্ের প্রবাহ £ কিন্তু 
তাহার তো কোন মৃতি নাই। হ্যা, এক্ষণে বৃঝিয়াছি--সখীগণ বেম্টিতা শ্রীরাধাই এদিকে আসিতেছেন 1৮ 
্রীরু্ণ-দর্শনে প্রেমময়ী শ্রীরাধাও চমৎরুতা হইয়া সখীগণকে বলিতেছেন__ 


17:55, “কিং নবাম্থুদ এষ ভব্যবদনাঃ ! কিং নীল-রত্রাঙ্কুরঃ 
কিং নীলোৎপল-নব্যমৃত্তিরপি কিং কস্তরিকা-বিভ্রমঃ 
আত্তেম্বেষ ন'কোহপি হন্ত যদয়ং ন স্তাপয়েমিভরং 


তস্মাদ্‌ গোকুলচন্দ্র এব ভবিতা শ্যামোহদ্ভুতঃ স্মাধরে ॥।” ( এ-২৫ ) 


“হে রষনন্ঘর সখীগণ ! ইনি কি নবীন মেঘ? অথবা- ইন্দ্রনীলমণির অস্কুর £ কিন্থা 
নীলোৎপলের অভিনব মৃতি £ অথবা কস্তরিকার বিভ্রম £ হায়! এইগুলির মধ্যে ইনি কোনটিই 
নহেন, যেহেতু আমাদিগকে যথেষ্ট তাপ দিতেছেন। অতএব আমার মনে হয়-_শ্রীগিরিরাজের উপর 
অদ্ভুত শ্যামল গোকুলচন্দ্রমাই উদিত হইয়াছেন ৮ | ্‌ 

শ্রীকুষ্ণ-দর্শনে মনোহর ভাববিবশা শ্রীরাধা সখীসঙ্জে মন্থর গমনে চলিয়াছেন । ঘাটী ছাড়িয়া 
চলিয়া যাইতেছ যে, ও গোয়ালিনি ! আরে দান দিয়া যাও”-_ উচ্চৈঃস্বরে এইকথা বলিতে বলিতে ছুটিয়া 
গিয়া সম্মূখে দীড়াইয়াছেন সবল । রাস্তায় গরবিনীগণ বাহুনাড়া দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, সেদিকে 
্ক্ষেপ নাই। শ্রীমতীর প্রতিটি পদবিন্যাস শ্যামনাগরের মনের উপর অদ্ভুত প্রভাবজাল-বিস্তার 
করিতেছে ! ভুষণের ধ্বনিতে নাগর মুস্ধ !! মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছেন-_ মোহনিয়া দানী, 
হাতে বাশি, বদনে হাসি, নয়নে কটাক্ষ । “আমায় দান দিয়া যাও শ্রীমতীর সম্মুখে আসিক্মা পথ 
অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন নাগর । স্বামিনীর কি শোভা ! অপূর্ব কিলকিঞ্চিত ভাবের প্রকাশ ॥ 


“অন্তঃ স্মরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষাঙ্কুরা 

কিঞ্ৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পূরঃ কুঞ্চতি | 

রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভূগ্নতারোত্তরা 

রাধায়াঃ কিলকিঞ্িতস্তবকিনী দৃজ্টিঃ শ্রিয্নং বঃ ক্রিয়াৎ ॥” 

(দানকেলিকৌমৃদী-১ ) 
“দানঘাটীর পথে শ্রীরুষ্ণচকতুকি অবরুদ্ধা শ্রীরাধার যে দৃষ্টি অন্তরের আনন্দজনিত ঈষৎ্হাস্ো 

উজ্ভ্বলতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, নয়নের পক্ষমসকল অশ্কণদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, নয়নের প্রান্তভাগ অরুণ- 
বর্ণ ধারণ করিয়।ছিল, রসিকতায় যে দৃষ্টি উৎসিক্তা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে যে দৃষ্টি কুঞ্চিত 
হইয়াছিল, নয়নের তারকাদ্য় মধূরভাবে বন্ত্রু হইয়া অতি অপূর্ব শ্ী-ধারণ করিয়াছিল-_-কিলাকিঞ্চিত- 
ভাবরূপ পৃ্পগুচ্ছে শোভিতা শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন 1৮ 


শ্্ীত্রীব্রজবিলাসন্তবঃ 1]. 2, 


পকিলকিঞ্িত ভাব-উধার শুন বিবরণ । থে ভূষীয়-ভুষিত রাধা হরে কৃঞ্চ-মন ॥ 
: দ্বাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছু'ইতে করে অন। দানঘাটিপথে ঘবে বজ্জে'ন গমন ॥ | 

ঘবে আসি মানা করে পৃঙ্প-উঠাইতে । সখী-আগে চাহে ঘদি অঙ্গে হস্ত দিতে 0 

এইগব স্থানে €কলকিঞ্চিত' উদ্গম। প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মুল-কারণ ॥ | 

আর সাত ভা আদি সহজে মিলগ্প । অস্টভাব-সম্গিমলনে “মহাভাব? হয় |... ..; | 

গবব, অভিলাষ, ভয়, শুফ-রুদিত। ব্রোধ-অস্য়া-সহ আর মন্দক্মিত ॥ 

মানা ছাদ অষ্টভাবে একদ্ মিলন। যাহার আস্থাদে ত্ৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন || 

দধি-খণ্ড-সৃত-মধু-মরিচ-কপূর ৷ এলাচি-মিলনে যৈছে “রসালা? মধুর ॥ 

এই ভাবষুত্ত দেখি রাধাস্য*নয়ন ৷ সঙ্গম হইতে সুখ পাক কোটিগুণ ।৮” (চৈঃ চ$) 


শ্রীরাধার্লাণীর কিলকিঞ্চিতাদি আ'নির্বটনীয্ম ভা মাধুরী আতস্বাদনের লোভেই স্ত্রীকৃষ্ণের দীর্ন- 
জীলাদি কৌতুকের আবিক্ষার । সখীদের সঙ্গে শ্যামসুদ্দরের কথা হইতেছে । স্বামিনী মৌনী ৷ সখীগণ 
বলিতেছেন-_-“গোবর্ধনে দানঘাটীর কথা ত কোনদিন শুনি নাই শ্যাম বলিতেছেন--ণকি আশ্চর্য! 
মদন মহাদানীন্দ্রের কথা আজ পর্যন্ত ইহারা শোনে নাই। এই কথা পুনরায় ৰলিও না, যদি মদনরাজ 
ইহা শুনিতে গান, তাহা হইলে কিন্তু গুরুতর রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে ।” এই প্রকার মোহনিগ়া 
দানীর শ্্ীগান্ধর্বা এবং তাঁহার সখীগণ-সঙ্গে বিচিন্ত্ শ্জাররসময্ পরিহ।সরসের কত শত মতি যে কুষ, 
বেদী-দর্শনে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে । শ্রীপাদ বলিতেছেন-_“সেই কুষ্ণবেদীক্ষে প্রণাম করি ।, 


“রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি, হৈয়া যেখা মহাদানী, 
দামলীলায় ক্ুুতুকিত*মনা । 

প্রাতঃকালে সখাসঙগে, দান মাগে মহারজে, 
যথা রাধা-গঙ্জে ব্রজাজনা ॥ 

মদনরাজের আ'জাতে, দান দাও এ ঘাটেতে, 
লৈয়া যাও দধি, ঘ্ুত যত। 

এত বজি নাগরেন্দ্র, হাস্য করি মুদুমন্দ, 
অবরোধ কৈল গোপী-পথ ॥ | 

.. ধ্বন্দি “কফণবেদী' সেহ, টি যথা কুচ সখাসহ, 

নিত্য রঙ্গে করেন বিহার । 

শ্রীরাধিকা সখীসজে, কবে সেথা যা'ব রঙে, 


হেন দিন কি হইৰে আমার ?” ৭৭ ॥ 


৪৫২ ] .: শ্রীশত্রীস্তবাবলী 


নিভৃতমজনি যষ্মাদ্দাননির্বতিবত্মিল্নত ইদমভিধানং প্রাপয্নতৎ সভায়াম |. 
রসবিমুখ-নিগুঢ়ে তত্র তজবজ্ঞকবেছ্যে সরসি ভবতু বাসে। দাননির্বর্ভনেন ॥ ৭৮ ॥ 


অনুবাদ । যে সরোবর-তীরে অতি নির্জনে দানলীলা সমাপন হইয়াছিল, দানলীলার সভায় 
যিনি “দান-সরোবর” নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, রস-বিমুখজনের নিগৃঢ ও একমান্ত্র রসিকজনের বেদ্য 
সেই দাননিবর্তনকুগুতীরে আমার বাস হউক ॥ ৭৮ ॥ 


টীকা । শ্রীরুঞ্ণদানমিবাপ্ত তত ব্রীড়া-সমাপকং দানসরোবরং ভ্তোতি-_নিভতেতি। তন্ত্র 
সরসি সরোবরবিশেষে দাননির্বভ্তনেন দানলীলা-প্রবত্তনেন সহ বাসো ভবতু দানলীলা-সমকালীন ইত্যর্থঃ | 
হেতুমাহ যস্মাদ্ধেতোরস্মিন্‌ সরসি নিভৃতং সব্বজনাগোচরং যথাস্যাত্তথা দাননির তির্দানলীলা- প্রবত্ত'নম- 
জনি জাতা। তঙ্ম'ৎ ঘৎ সর ইদম্‌ অনুভূতমভিধানং দানসর ইতি নাম তৎ সভায়াং তেষামনুভূতানাং 
তজ্জানাং সদসি প্রাপ প্রাপ্তবৎ তঙ্িন্‌ কিন্তুতে রসবিমুখেষু তভদ্রসানভিজ্তেষু নিগৃতে গুপ্তে। অথচ 
তজ্জানাং সামান্যতো দানলীলাভিজ্ঞানাং মধ্যে যে একে কেবলাস্তৎ সাহায্যকারিণসৈর্বেদ্যে জেয়ে । 
একঃ সংখ্যান্তরে শ্রেষ্ঠে কেবলেতরয়োস্ত্িজ্বি'তি মেদিনী ॥ ৭৮ ॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে দাননিবর্তনকুণ্ডের স্ব করিতেছেন । 
যে কুণ্ডের তীরে পরমরসময্ী দানলীলার সমান্তি হইয়াছিল । শ্রীস্রীরাধামাধবের দানলীলার মাধূর্যের 
তুলনা নাই। শ্রীল রূপগোদ্বামিপাদ বিরহর মৃতি শ্রীরঘুনাথের বিপূল বিরহ-পীড়া দর্শনে অগ্নিদষ্ধ 
ব্যক্তির অগ্নিতাপে চিকিৎসার ন্যায় মাথুর-বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার মহাবিপ্রলম্তরসপ্রচুর ললিতমাধব- 
নাটকখানি তাঁহাকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। বিপ্রলম্তরসের প্রকটমৃতি শ্রীল রঘুনাথ নাটকের মহা- 
বিপ্রলস্তাত্মক কাহিনীর পাঠে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, এমনকি তাঁহার প্রাণান্তকর দশা উপস্থিত হইয়াছিল । 
তখন শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ সম্ভোগরসময় দানকেলি-কৌমৃদী রচনা করিয়া উহা রঘূনাথকে পড়িতে দিয়া 
শোধন-ব্যপদেশে ললিতমাধব নাটকথানি ফিরাইয়া আনেন। পরম মাধূর্যময় শ্রীশ্রীরাধামাধবের 
_ পরিহাসরস-নিধান দানলীলা-পাঠে শ্রীল রঘুনাথ এতই আস্থাদন প্রাপ্ত হন যে, তিনি রসান্তরে মনো- 
নিবেশ করত দানকেলিকৌমুদীরই রসোদ্গার-স্বরূপ “দানকেলি-চিন্তামণি* ও *মুক্তাচরিত' নামক 
শ্রীমত্রীরাধামাধবের পরিহাসরসময়্ সম্তোগাত্মক দুইটি অপূব গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতেই দানলীলার 
রসাতিশয্যের অনুমান করা যাইতে পারে । ্‌ 


দানলীলায় ঘাটীদানছলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রীতিরসের অপূর্ব আদ্বাদন ৷ সসখা 
যুগলের শ্ঙ্গাররসমগ়্ কত শত ভাবমাধুরীর উচ্ছলন ! শ্রীমতীর রূপমৃণ্ধ দানী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে 
স্পর্শ করিতে যাইতেছেন। বলিতেছেনস্-'যৌবন দান দাও” । সখীগণ বলিতেছেন__'যৌবনেরও কর 
আছে ন!কি& “আমার ঘাটীতে তাহাই দিতে হয়'-বিতেছেন দানী। শ্রীমতী বলিতেছেন-_ 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ ; 8৫৩ 


“দুরেষু তিষ্ঠ ন হি মাং জ্পৃশ ধৃষ্ট ধূর্ত ! যাত্তী সৃযাগভবনং ব্রতিনীং পবিস্ত্রাম্‌। 
স্পৃষ্টং তবাদ্য মরুতাইপি মদীয়্গব্যং শ্যামীভবন্ন ভবিতা শুভযজ-যোগ্যম্‌ ॥” 
্‌ রঃ ( দানকেলিচিস্তামণি-৪১ ) 
“হে ধৃষ্ট! ধূর্ত! দূরে থাকো। ব্রতচারিণী পবিভ্রা সুষজ্জভবনে গমনকারিণী আমায় স্পর্শ 
করিও না। তে"মার গায়ের বাতাস লাগিলেও আমার এই পবিভ্র গব্য অশুদ্ধ হইয়া যাইবে । তাহা আর 
শুভযক্তকার্ষে ব্যবহৃত হইবে না।, শ্যাম বলিতেছেন-_ | | 
০ “নিত্যং গব্বিণি ! বন্যবত্সনি মিষাৎ সঙ্গোপ্য গব্যাদিক- 
বিক্রীণাসি শঠে ! ত্বমন্ত্র পতিতা ভাগ্যেন হস্তেইদ্য মে। 
ত্বাং বদ্ধোরু মনোজরাজ-পূরতো নেষ্যাম্যবশ্যং তথা 
প্রীত্যা যচ্ছতি মহ্যমেব স যথা তারুণ্যরত্বানিবঃ 11৮ € এ-৩৭ ) 


“হে গবিণি ! বনপথে ছলন্রমে গব্যাদি গোপন করিয়া নিত্যই বিক্রয় করিয়া থাক । হে শঠে ! 
অদ্য ভাগ্যক্রমে তুমি এখানে আমার হস্তে পতিতা হইয়াছ। অতএব তোমায় বন্ধন করিয়া মন্মথরাজের 
গোচরে অবশ্যই আমি সেইভাবে উপস্থাপিত করিব, যাহাতে তিনি তোমাদের তারুণ্য-রত্রসমূহ আমাকেই 
প্রীতিভরে সমর্পণ করেন” এইকথা বলিয়া তাঁহাদের ধরিতে যাইতেছেন । ললিতা সম্মুখে আসিম্মা 
আটোপভরে বলিতেছেন-_“আমি ভৈরবী--আমায় স্পর্শ কর দেখি । দানীর আর অগ্রসর হইবার শক্তি 
নাই। সখীগণের দিকে চাহিয়া শ্রীরাধাকে দেখাইয়া বলিতেছেন-_-এখন যদি সঙ্গে অর্থ না থাকে, 
ইহাকে আমার কাছে বন্ধক রাখিয়া যাও, গব্যাদি বিক্রয় করিয়া ছাড়াইয়া লইয়। যাইও ।, সখীগণ 
বলিতেছেন__“তাহা পারিব না।, “তবে কেমন করিয়া যাইবে যাও দেখি+-__বলিয়া শ্যাম উদ্ধত-ভাব 
প্রকাশ করত পথরোধ করিয়া দীড়াইলে সখীগণ সভয়ে অপসারিত হইলেন । শ্রীস্রীরাধামাধব নিকটবতি 


কুজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিলাসরসসিন্ধূতে নিমগ্ন হইলেন ! 


“দুহু অবলোকনে, দু" পুলকায়িত, 
লোচনে আনন্দ- লোর। 
রদের আবেশে দুহ, ঘামে ভেল গদ গদ, 


স্ভবধ ভেল পুন ভোর ।॥। 


অতসি-কুসুম-সম, .. শ্যাম-সুনায়র, 
নায়রি চম্পক"গোরী । 

নব-জলধরে জনু, চাদ আগোরল, 
এছে রহল শ্যামকোরি ॥ 

বিগলিত কেশ, কুঙ্গুম শিথিচন্দ্রক, 


দিগলিত নীল-নিচোল |” ইত্যাদি । (মহাজন ) 


0 
০৯১ 
০৩) 
স্পিন 


[ স্ত্রীশ্রীস্তবাবলী 


11 সীবি-ব্রহ্ষকদম্বখগ-সুমনোক্জ্রাগ্পারোগৌরিকা- 
 জ্যোতস্বামোক্ষণ-আল্যহার-বিবুধারীল্দরত্বজাগ্যাখ্যয়া। 
যামি শ্রেষ্ঠসরাংসি ভান্তি পরিতে। গোবর্ধনাপ্রেমু- 
নীড়ে চক্রকতীর্থ-দৈরতগিবি-শ্রীনত্বপাঠান্যপি ॥ ৭৯ 


অনুবাদ । বলদেবকুণ্, ব্রক্মকুণু, কদগ্বখত্ড, কুসৃমসরোবর, রুদ্রকু, অগ্সরাকুড, গৌরাশ 
তীর্ঘ, চন্দ্রসরোবর, খণন্পাপমোচনকুত্ড, মাল্যহারকুণ্ত, বিবৃধারিকুণ্, ইন্দ্রধ্বজবেদি যে শ্রীগোবর্ধনের 
চারিদিকে শোভা পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং চক্রতীর্থ, দৈবগিরি, শ্রীরত্রপীঠসমূহকে আমি স্তব করি ॥৭৯ 


টীকা । কদাচিৎ শ্রীকৃফ-ক্রীড়াস্পদত্ে সরোবর-বিশেষান্‌ রত্রপীঠান্যপি স্তৌোতি--সীরীতি ৷ 
গোবদ্ধনস্য পরিতশ্চতুদিক্ষ, সীরীত্যাদি, প্রসিদ্ধনাশ্না যানি শ্রেষ্ঠসরাংসি সরোবর।ণি ভান্তি প্রকাশন্তে 
অম্নি উড়ে স্তোমি । এবং চক্রকতীর্থে এতন্নাম্না প্রসিদ্ধে যো দৈবত-গিরিরেতন্নামা পব্বতত্তন্্র যানি 
শীরত্বপীঠানি তান্যপীড়ে ইত্যন্বয়নঃ। তন্ত্র সরোবর-্নামানি সীরিসরঃ ব্রহ্মসরঃ কদগ্ধখণ্ডসরঃ কুদ্রসরঃ 
অগ্সরঃসরঃ গৌরিকাসরঃ জ্যোৎস্রামোক্ষণসরঃ মাল্যহারসরঃ বিবুধারিসরঃ ইন্দ্রধ্বজসরঃ ইত্যেতানি 
জেয়ানি 1 ৭৯.॥ 

স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য। | শ্রীপাদ রাজ শ্লোকে রা স্ব সরোবরাদি 
তীর্থের স্ভব করিতেছেন। শ্ত্রীগোবিন্দের অতি -বিচিন্ত্র লীলাস্পদ্দতীর্থ শ্ীগোবর্ধন। গো-চারণে গিয়া 





৯ এইভাবে সখীগণসহ যে সরোবর-তীরে নিজনে দানকেলি-সম্পন্ন হইয়াছিল, শ্রীশ্রীরাধামাধব 
ও সঙ্থীগণ-কতৃু'ক তাহাই দাননিবর্তন-কুও নামে আথ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন । রহস্যময় দানলীলা 
রসবিমুখজনের নিগুঢ় ও একমান্ত্র মধুর-ভাবাশ্রপ্লী লীলারস-রসিকজনেরই বেদ্য। যেখানে সেই মহা 
রহস্যময় সখা ও জখীগণসহ শ্রীন্রীরাধামাধবের দানলীলা সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সেই রহস্যময় লীলার 
অনুভবের নিমিত্ত শ্রীপাদ _দাননিবর্তনকুগুতীরে বসবাস কামনা করিতেছেন । 


“যেই সরোবর-্তীরে, গৃঢ দানলীলা করে, 
নাম ধরে 'দানসরোবর? | 

দাঁনলীলা অনভিক্ত-, জনের কু নহে গম্য, 
সরসিক-জনেরই গোচর ॥ 

এ বড় লালসা মনে, দানলীলা-প্রবন্তনে, 
থাকি যেন যৃথেখরী-সঙ্গে | 


দু লীলা-রঙ্গরস, হবে মোর সরবন্স, 
ৃ দানছলে ভেটিব গোবিদ্দে 11৮ ৭৮ ॥। 


শ্রীত্রীব্র্জবিলাসস্তীবঃ ] [ 8৫% 


সখাগথ-ঙ্গে_ এবং ০শ্রীরাধাদদি- ব্রজদুন্দরীগণ-সঙ্গে সেখানে. নানাবিধ -লীলারসাস্বাদন করেন -লীলাময় | 
প্রতিটি-লীন্লাস্থলীই, তীর্থরাপে._বির[জিত.....₹ রর নি দি লা রি ক ০ | রে এ 
০ গোররধনের প্রান্তবতি. পরাসি গ্রামের নৈথ' তকোণে মহাতেজোময়  রলদেরকুঙ, বিরাজিতর 
যেখানে স্বান করিলে মানবের সর্বা, ভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।  ত্রহ্মকুণ্ডের বণনা পর পুরাণে দ্‌জ্ট হয়_ 
| আন যাতং ব্রহ্মকু্ডং ্রক্মণা ভোষিতো হরিঃ। | ৃ 
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং জাতানি চ সরাংসি চ ৮ অথুরাখ) 


অর্থাৎ যেখানে ব্রন্মাদ্বারা তোষিত হইয়া শ্রীহরি ক্রীড়া করেন, তথায় ব [ন্ষকুভ উৎপ্ম হইদাছে। 
ইহার, পাশ্থে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সরোবরও বিরাজিত ” যথা 


“ছদং তন্র মহাভাগে দ্রতমণ্ডরমলতাফুতমৃূ । 

চত্বারি তন্ত্র তীর্থানি পুণ্যানি চ শুভানি চ ॥ 

ইন্দ্রং পৃৰ্রেণ পাম্বেন যমতীন্ত দক্ষিণে! | 

বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কুবেরং চোত্তরেণ তু 

তন্ত্র মধ্যে স্থিতম্চাহং ক্রীড়য়িষ্যে যদ্চ্ছযা |” (আদিবারাহ) 

অর্থাৎ “ হে মহাভাগে ! সেই গোবর্ধনে রক্ষ-লতা-গুলম-শোভিত রক্গকুণ্ নামক একটি হ্দ 

আছে। সেই হ্রদে মহাপুণ্যময় ও শুভদ চারিটি তীর্থ বিরাজিত। হুদের পূর্বপাশ্ে ইন্দ্রতীথ, দক্ষিণে 
যমতীর্৫ঘ, পশ্চিমে বরুণতীর্থ এবং উত্তরে কুবের তীর্থ অবস্থিত | আমিও সেই হ্দমধ্যে অবস্থানপূর্বক 
ইচ্ছ।নুরূপ ক্রীড়া করিব ।” কদন্বখগ্ডিতে শ্রীরুষ্ণ শ্ীরাধার আগমন-পথপানে চাহিয়া থাকেন | “এই যে 
কদম্বখর্তি--কৃষ্ণ এইখানে । চাহি রহে রাধিকাগমনপথ-পানে ॥ (ভত্তিরক্বাকর) | 


কুস,মসবোবরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুসুমচয়ন-লীলাকৌতুক -হইয়া থাকে । “দেখহ কুসম- 
সরোবর এই বনে । দোহার অদ্ভূতরঙ্গ কুসৃমচয়নে ॥” (এ) শ্রীরাধাকুণ্ডে মধ্যাহনুলীল।স় ত্রীশ্রীরাধাকৃফ্ের 
মিলনের পূর্বে শ্রীরাধারাণীকে শ্ীকুণ্ডে আনয্সনজন্য শ্রীরুষ্ণ- রন্দাদেবী : ও. ধনিষ্ভার সঙ্গে এখানে যু 
করিয়া থ'কেন এবং শ্রীরাধারাণীর প্রেরিতা তুলসী এখানেই শ্রীরাধার র্তা,বলিয়া শ্রীকৃণকে আশ্বাসিত 
করেন । নী ০ রে রা 
কুদ্রকুণ্ডে মহাদেব নির্জনবনে শ্রীরুষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। “দেখ রুদ্রকুণ্ড-শোভা 
নিজ্জন-কাননে । এখা মহাদেব মগ্ন হৈলা কৃষ্ণধ্যানে 1 ভেক্তিরত্বাকর-৫ম তরজ) -অপজঅবাকুত 
গিরিরাজের অন্তে পুছরীর নিকট বিরাজিত । প্ররমভাগ্যবানগণই :এইকুণ্ডে সনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। 
“দেখহ অপ্সরাকুণ্ড গোবর্ধন অন্তে। এথা স্নান করয়ে পরম ভাগ্যবস্তে ॥৮ (এ) গোৌরীতীথে' 
্ীশ্রীরাধামাধবের অদ্ভুত বিলাস হইয়া থাকে । এই স্থানেই শ্রীরুষ্ণ গৌরীবেশে জটিলা ও অভিমন্যকে 
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বঞ্চনা করিয়া শ্রীরাধার সহিত বিলাস করিয়াছিলেন। গৌরীতীর্থেই অতিবিশাল ও মমোহর কদম বক্ষ 
শ্রীযুগজের কেলিসদন, তথায় নীপকুণ্ড বিরাজিত। “পণ্ডিত উল্লাসে কহে- দেখ স্্রীনিবাস । এই গৌরীন- 
তীর্থে হয় অভ্তত বিলাস । গোরীতীর্থে নীপরক্ষরাজ মনোহর ৷ নীপকুণ্ড দেখ এই পরম সুন্দর 0৮৫৪) 


- চজ্দ্রসরোবর পরাসলি গ্রামের নিকটবতি, পরাসলিতে বসস্তরাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণন্দ্র এখানে 
নিশ্রাম করেন । “এই দেখ চন্দ্রসরোবর অনুপম । এথা রাসাবেশে কৃ্ন্দ্রের বিশ্রাম ॥৮ (৪) এখানে 
শ্রীকৃঞ্ণ গ্বহস্তে শ্রীরাধার বৈশ-রচনা করেন। সরোবরের্র নৈখ' তকোণে শিঙ্গীরমন্দির এবং অগ্িনকোণে 
শ্রীরাসমগ্ুল। এমোক্ষণকুণ্ অর্থে ভক্তিরপ্রাকরে এই ক্লোকের ব্যাখ্যায় “খণপাপমোচনকুণ্ড বলা 
হইয়াছে । খণপাপমোচনকুণ্ডে ম্লান করিলে খণজনিত পাপ মোচন হইগ্না থাকে । “এ খণ মোচন 
পাপমোচন আখ্যান । খণপাপ ঘুচে কুশুদ্বয়ে কৈলে সান ॥৮ এরি) 


স্রীরাধাকুণ্ডে মাল্যহাব্রকুণ্ড বিরাজিত। একা দীর্পান্বিতা তিথিতে এখানে শ্ত্রীরাধা 
নলিতাদি সখীগণসহ মুক্তার মালা গুম্ফন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিয়া তাঁহার 
গাভীকে সাজাইবার জন্য তাঁভাদের নিকট মুক্তা চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্ত্রীকুষ্কে মুক্তা না দিলে 
শ্রীকৃষ্ণ মুক্তার চাষ করিয়া অপূর্ব মৃক্তাফল ফলান । তদ্দর্শনে শ্রীরাধাদি গোপীগণও মুক্তার চাষ করিলে 
তাহা হইতে কলন্টকরক্ষ জন্মায় এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট মুক্তার ক্রয়-বিক্রয়ছলে শ্ত্রীরাধামাধবের অদ্ভূত 
বিলাস-মাধূর্যের প্রকাশ হয় । শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্থামিপাদ "মুক্তাচরিত" গ্রন্থে এই রহস্যমগ্ন লীলা 
বিশদভাবে বর্ণনা করিগ্লাছেন। “এই মাল্যহারি কুণ্ড অহে শ্ত্রীনিবাস | মুক্তা-মালা-ছলে এথা অদ্ভূত 
বিলাস ॥ শ্রীমুক্তাচরিত গ্রন্থে এসব বিচারি ৷ বণিলা শ্রীরদুনাথদাস কৃপা করি ॥” ৫) বিবুধাব্বি- 
কুঙ্ড অর্থে শ্রীভক্তিরত্রাকরে অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড বলা হইয়াছে । ইক্জ্রধবজবেদীতে শ্রীনন্দমহারাজ 
ইন্দ্রপূজা করিতেন । শ্রীকৃষ্ণ সপ্তমবর্ষ বয়সে এখানে আসিম্মা শ্রীনন্দমহারাজের ইন্দ্রপূজার উদ্যম দর্শন 
করত ইন্দ্রপ্জার বিনিময়ে গোবর্ধনযাগশ্প্রবর্তন করেন । “ইন্দ্রধবজবেদী এই--এখথা নন্দরায় ! করিতেন 
ইন্দ্রপৃূজা সব্বলোকে গায় ॥%(&) 


চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ স্থান, এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের হিম্দোলালীলা হইয়া থাকে । চক্রুতীর্থ 
শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদকে এখানে বসবাস করিবার আজ্তা দান করেন। শ্রীল সনাতন তথায় 
ধসবাস করিয়া প্রত্যহ গিরিরাজ পরিক্রমার নিয়ম করিলে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ ব্ুদ্ধাবস্থায় তাঁহার পরিশ্রম 
দর্শনে গোপ-বালকের বেশে স্বীয় পদচিহন্যুক্ত শিলা দিয়া তাহা পরিক্রমা করিলেই গিরিরাজ-পরিক্রমা 
হইবে বলিয়া অন্তহিত হন ॥ শ্রীভক্তিরত্বাকরে বণিত আছে-_” 
“এই চন্রুতীর্থ দেখ ওহে শ্রীনিবাস । ইহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥ 
চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্্ধনে | শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা-ক্রীড়া হয় এইখানে ॥ 
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ওহে শ্রীনিবাস শ্রীগোস্বামী সনাতনে । চন্রতীথথ আক্তাকৈল রহিতে এখানে ॥ 
এথা বাস কৈল অতি উল্লাস অন্তরে । এই দেখ তাঁর কুটী বনের ভিতরে ॥ 
প্রতিদিন গোদ্ধন পরিক্রমা তাঁর । ভ্রময়ে দ্বাদশ ক্রোশ এঁছে শক্তি কার ॥। 
ব্বদ্ধকালে মহাশ্রম দেখি” গোপীনাথ । গোপবালকের ছলে হইলা সাক্ষাৎ ॥ 
সনাতন তনু-ঘন্ম্ম নিবারি” যতনে । অশ্রু হৈয়া কহে মধুর বচনে ॥ 
'রদ্ধকালে এত শ্রম করিতে নারিবা। ওহে স্বামি, ষে কহি তা” অবশ্য মানিৰা ॥' 
সনাতন কহে--কহ, মানিব জানিয়া । শুনি” গোপ গোবদ্ধনে চড়িলেন গিয়া ॥। 
নিজ পদচিহ গোবদ্ব'ন.শিলা আনি” । সনাতনে কহে গুনঃ সুমধুর বাণী ॥ র 
“ওহে স্বামি, এই লহ রুষ্ণপদচিন্‌। আজি হৈতে করিবে ইহার প্রাদক্ষিণ ॥ 
সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইবে ইহাতে । এত কহি শিলা আনি” দিলেন কুটীতে ॥ 
[শিলা সমপিয়্া কুচ হৈল অদর্শন ৷ বালকে না দেখি” ব্যগ্র হৈল সনাতন ॥ 
সনাতনে ব্যাকুল দেখিয়া অদ্শ্যেতে । নিজ পরিচট্ দিলা বিহ্বল ঘ্েহেতে 1 
সনাতন নিজ নেন্লজলে সিত্ত হৈলা । করি” কত থেদ চিত্তে ধৈর্যযাবলঘ্বিলা ॥॥” 


স্্ীরন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে শ্রীরুষ্ণের পদচিহত্যুস্ত শিল। বিরাজমান থাকিয়া এই চক্রতীর্থের 
মহিমা ঘোষণা করিতেছেন । 
২দবতগির্ি অর্থে ভক্তিরদ্বাকরে গোবর্ধনগিরির কথাই উল্লেখ রহি্নাছে। ব্রত্বপীঠ বলিতে 
শস্মটড়বধের পূর্বে যে রত্রসিংহাসনে শ্রীরাধারাণী আসীন ছিলেন এবং শস্মছড় সিংহাসনসহ শ্রীরাধাকে 
লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীকুষ্ণ তাহাকে নিধন করেন। “এই রত্মসিংহাসন ইথে বহু কথা । 


রত্নুসিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিল এখা ॥॥ শস্মচুড়-বধের কারণ এখা হৈতে। যৈছে কৃষ্ণ বধে তা বিদিত 
ভাগবতে ॥» গ্রে) স্ত্রীল রঘুনাথ বলিতেছেন*--গিরিরাজের চারিপান্থে এসকল তীর্থগণের আমি ভব করি ॥ 


“গোবদ্ধ ন-চারিধারে, ঘেই সব সরোবরে, 
দীরিকুণ্ড কদস্থথণ্ড আদি। 

অস্সরা রুদ্র গৌরী, মাল্যহার বিবুধারি, 
জ্যোৎস্না-মোক্ষণ ইন্দ্রধবজবেদী ॥ 

যেই চন্রুতীর্থ, _ শ্ীদেবত পব্বত 
রদ্রপীঠাদি যত শোভে। | 

নিত্য মুঞ্রি স্ভব করি, সেই লীলা মনোহারী, 


দর্শন করিব এই লোভে 1৮৭৯ 
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অছে। দোলাক্রীডা-রসবরভরোৎফুল্পবদনৌ 
মুছঃ শ্রাগান্ধরর্বাগিরিবত্রধরৌ তৌ প্রাতিমধু। 
সখাবৃন্দং যত্তর প্রকটিতমুদ্ান্দোলয়তি তৎ 
প্রসিদ্ধংগোবিন্দস্থলমিদমুদারং রত ভে |৮॥ 
অন্ধুবাদ । হিন্দোলালীলার রসভরে উৎফুল্প-বদন শ্রীশ্রীগান্ধর্বা-গিরিধারীকে যেখানে  সীগণ 
প্রতি বসন্তে মহাহর্ষভরে বারম্বার আন্দোলিত করেন, সেই প্রসিদ্ধ ও মহৎ গোবিন্দস্ত্লকে আমি 
ভজন করি 11৮০) | 
টীক।। শ্রীরাধারুফ-দোললীলাস্পদং স্থানবিশেষং ভোৌতি-অহো ইতি । ইদং দগ্গোচরং তৎ 
প্রসিদ্ধং সব্বজন-্প্রতীতম্‌ উদারং মহৎ গোবিন্দস্থানং বত সন্তুষ্ট্যা ভজে সেবে। “বতা মন্দ্রণ সন্তোষ 
খেদানুক্রোশ-বিস্ময়লে” ইতি মেদিনী। তৎ সেবনপ্রয়োজনমাহ-_মন্ত্র গোবিন্দস্থলে সখীরন্দং ললিতা দি 
সখীসমূহঃ প্রতিমধু সকলবসন্তে গান্ধব্্বাগিরিবরধরৌ রাধাগোবিন্দৌ কম্্মভুতৌো মুহব্বারং 
বারমান্দোলয়তি নিশ্চক্পং দোলয়তি । কিম্ভূতং সখারমন্দং প্রকটিতমুৎ্প্রকটিতা তৎ-ক্রিয়াসূ প্রচারিতা- 
মৃত্প্রীতির্যেন তৎ। প্রকটিত মুদা দোলয়তীতি পাঠে মুদেতি ত্তীয়ান্তম। আঙ্‌ জ্ঞান নিশ্চয় 
স্মৃত্যোরিতি মেদিনী । কিম্ভুতৌ অহো প্রশস্তা যা দোলায়াং ক্রীড়া তন্ত্র যো রসবরস্য মধুররসস্য 
ভরোহতিশয়স্তেন প্রফুল্লবদনে মূখে যয়োস্তৌ 11৮০) 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এইশ্রোকে শ্রীবন্দাবনের শ্রেষ্ঠস্থান শ্রীগোবিন্দস্থলীর বন্দনা 
করিতেছে । যাহার উত্তরে যমুনা প্রবাহিতা হইয়া পূর্বে ও পশ্চিমে দুইটি নির্ঝররূপ বাহুদ্বারা গোবিন্দ- 
স্থলীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন । কুর্মপুষ্ঠের ন্যায় উহা ভ্রমোন্নত। মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাযোগপীঠ 
মণিমন্দির বিরাজিত । উহা চারিকোণে চারিটি কল্পরক্ষদ্বারা বেষ্টিত। তাহার অভ্যন্তরে চারিদিকে 
চারিটি কুঞ্জ ও চারিকোণে চারিটি মণ্ডপ বিরাজিত 1 উত্তরে শ্বেতাম্থজকুর্জ, এখানে শ্রীরাধারুষ্ণের পাশা- 
ক্রীড়া হয়, পূর্বে নীলাম্বজকুজে তাঁহাদের বেশভূষা হয়, দক্ষিণে অরুণান্থজকুঞ্জে ভোজন হয় ও পশ্চিমে 
হেমান্থজকুঞ্জে শয্সনলীলা হইয়া থাকে । ঈশানকোণে মাধবীমণ্ডপ, অগ্নিকোণে মালতীমণ্ডপ, নৈখ' তে 
নবমল্লিকা ও বায়ুকোণে স্বর্ণয্খী-মণ্ডপ বিরাজিত। তাহার বাহিরে মণ্ডলাকারে অস্টসখীর কুঞ্জ। 
তাহার বহির্মশুলে ষোড়শ, বন্ত্িশ, চৌষটি ইত্যাদি ক্রমে সহম্রসখীর কুঞ্জ বিরাজমান ॥ তাহার বহির্ভাগে 
মণ্ডলাকারে ক্রমশঃ হেমস্থলী, কদলীবন, ফুলবন, ফলবন, বড় খতুবন, গুবাকবন, নারিকেলবন । তাহার 
বহির্ভাগে যমুনা বা যমূনানির্ঝর দ্বারা বেন্টিত মনোরম শোভাময় গোবিন্দস্থুল । 

প্রতি বসন্ত খতুতে এখানে শ্রীরাধামাধবের হিন্দোলালীলা হইয়া থাকে । সহীগণ যুগলমাধূরী 
গান করিতে করিতে পুষ্পাবলীর আরান্রিকদ্বারা রসিক-মিথুনের বদনকমল নির্মঞ্চন করত রত্বমণিময় 
হিন্দোলায় তাঁহাদের আরোহণ করান ! আরোহণকালীন বিপর্যস্ত তাঁহাদের হার, উ্কীষাদি সুস্থির 


্ত্ীত্ীব্রজবিলাসম্ভবঃ ] [ ৪৫৯ 


করিল্না প্রথমতঃ তাম্থুল ও মাল্য-চন্দনাদির চর্া্ধারা পরিচর্যা করেন। দুই প্রাণসখী কাঞ্চিসহ শাটার 
অঞ্চল ধরিয়া ঈম্ণৎ নমিতা হইয়া দোলা গ্রহণপূর্বক আন্দোলিত করিতে থাকেন । উভয্মে উ্য়ের বাহুর 
দ্বারা আলিঙ্গিত। শ্ত্রীকুষ্ণের আজানুলঘ্বিত বাহু শ্রী্মতীর বামঞ্কন্ধের উপর বক্ষঃ পর্ষন্ত বিন্যস্ত । শ্রীমতী 
দক্ষিণবাহদ্বারা শ্যামের কটিদেশ অবলগ্গন করিম্পা আছেন। উভয়েই পরঙ্পরের বদনমাধুরী দর্শনে 
ব্লসভরে উৎ্ফ্জিত। পরমহর্ষভরে সখীগণ বারম্থার যুগলকে আন্দোলিত করিতেছেন। 


“ঝুলত শ্যাম গোরী বাম 
আনন্দ-রঙ্গে মাতিয়া | 


ঈশ্ধত হদিত রভঙ-কেলি ঝুলাক্নত সব সখিনী মেলি 
গাডত কত ভাতিয়া। 
ছেম মণিধুত ঘর হিডোর রচিত কুঙ্গুম-গন্ধে ভোর 
পড়ত ভ্রমর পাঁতিগ্লা। 
মববীন জতায় জড়িত ডাল রন্দা-বিশিন শোভিত ভাল 
চাঁদ-উজোর রাঁতিয়া ॥ 
নবঘন-তনু দোলয়ে শ্যাম রাই সঙ্গে ঝুলত বাম 
তড়িত জড়িত কাঁতিস্মা। 
ভারামণি চল্্রহার ঝুলিতে দোলিত গলে দোহার 
হিলন দুহক গাতিয়া।। 
ধিধিকট ধিয়া তাখৈয়া বোল বাজে মুদ্জ মোহন রোল 
ভিনিনা তিনিনা তা তিয়া। 
ভৈদ্দ পবন গ্রাম-পূর ঘোর শবদ জীল সুর 
বরণ নাহিক হাতিয়া । 
মণি আভব্পণ কিক্কিণী স্ক কঝুলনে বাজয্লে ঝনুর ঝঙ্ক 
ঝন ঝন ঝাঁতিক্া। 
রাধামোহনস্চরণে আশ কেবল ভরসা উদ্ধব দাস 
রচিত পৃরিত ছাতিয়া |” (দক তরু) 


শ্রীরু্ষ কৌতুকভরে দৌলার বেগ বৃদ্ধি করিতে থাকিলে স্ত্রীরাধা পতনাশঙ্কাম্ন ভীতা হইতে 
ঈাঁগিলেন। সখীগণ এতবেগে দুলাইতে শ্যামকে নিষেধ করিতে লাগিলেন । শ্রীরুঞ্ণ তাহা না শুনিয়া 
দোলার থেগ ভ্রুমশই বধিত করিতে লাগিলেন । তাহাতে শ্রীরাধার বেণীবন্ধন শিথিল হইল, অবগুষ্ঠন 
আর রহিল না, ব্ন-ভুষণাদি বিপর্যস্ত হইয়া গেল। শ্রীমতীর তাৎকালিক রূপ্মাধুরী দর্শনে জীকুফ 


প্রিয়াৎ প্রিঘ্-প্রাণবয়স্যবর্গে-ধৃতাপরাধং কিল কালিয়ং তম,। 
ঘত্রান্ঘয়ৎ পাদতলেন নৃত্যন্‌ হুরির্ভজে তং কিল কালিয়ং হুদম্‌ ॥৮১॥ 


অনুবাদ । প্রাণাধিক প্রিয়তম স্বীয় সখাবর্গের নিকট কৃতাপরাধ কালিয়কে নৃত্য করিতে 
করিতে সতরীরুষ্ণ যেখানে গাদপ্রহারে বিমদিত করিয়াছিলেন, সেই কালিয়ভ্দকে আমি ভজন করি ৮১) 


ট্রীকা। শ্রীরুষ্ণস্য পরমকৌতুকবিহার-সাধনত্বেন কালিয়হ্ুদং ভৌতি-_প্রিয়েতি। তং কালিয়- 
হুদং কিলানুনয়-পৃব্বকং ভজে তীর্থশিলাদি সংস্কারেণ সেবে । কিল শব্দন্ত বান্তণয়াং সম্ভা ব্যানুনয়ার্থয়ো- 
রিতি মেদিনী । ভজন-প্রয়োজনমাহ হরিরনন্দনন্দনো নৃত্যন্‌ সন্‌ পাদতলেন চরণাধোভাগেন তং প্রসিদ্ধং 
কালিয়ম্‌ আর্দয়ৎ অপীড়গ্ৎ। কিম্ভুতং ন প্রিয়াঃ প্রাণা যঙ্মাৎ সোতত্রিক্স-প্রাণঃ সচাসৌ বয়স্য বর্গশ্চেতি 
ততঃ প্রিয় ইত্যনেন কম্্মধারয়ঃ । তঙ্মিন্‌ ধৃতাপরাধং কিল সম্ভাবনীয়ং ক্তাপরাধত্বেন সম্ভাব্য- 
মিত্যর্থঃ | প্রিয় শব্দস্) সাধারণার্থত্েন পুনরুজ্ততারূপোহর্থদোষো মন্তব্যঃ প্রিয়া প্রিয়েত্যাদি পাঠে 
্রিয়া€ প্রেমাস্পদাদপি প্রিয়ো যঃ প্রাণঃ স ইব যো বয্সস)বর্গ-্ফ্মিনিতি 1৮১) 


রর 





আরও দোলার বেগ রূদ্ধি করিতে লাগিলেন, তাহাতে ভীতি-বিহ্বলা শ্রীরাধা বাহুবলীদ্বারা শ্রীরুষ্ণের কণ্ঠ 
জড়াইয়া ধরিলেন। শ্রীরুষ্ণ তখন দোলারজ্জ, পরিত্যাগ করত দুই বাহুদ্বার৷ ভীতা শ্রীমতীকে বক্ষে- 
জড়াইয়া ধরিয়া পদদ্ারা হিন্দোলা ঝুলাইতে লাগিলেন । এইরূপে দোলার উপর শ্রীমৃতিযুগল নিবিড় 
আলিঙ্গনপাশবদ্ধ হইয়া উভয়ে যেন একীভূত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ! মনে হয় যেন একবুন্তে 
বিকসিত চম্পক ও ইন্দীবর নিবিড় সংযোগপ্রাপ্ত হইয়া মলয়হিল্লোলে দ্বলিয়া দুলিয়া নিরূপম মঞ্জ সুষমা 
বিকাশ করিতেছে !! শ্্রীধুগলের তাৎক৷লিক লীলামাধূরী দর্শনে সখীগণ আনন্দসায়রে নিমভ্জিতা 
হইলেন । দোলালীলা অন্তে সখীগণ হিন্দোলা হইতে যুগলকে নামাইয়া তাঁহাদের বেশভূষা এবং ফল- 


মলাদি ভোজন করাইয়া সেবা করিয়া থাকেন । এই প্রকার অপরূপ হিন্দোলালীলার সুপ্রসিদ্ধ ও মহা- 
হিমান্বিত স্থান শ্রীগোবিন্দস্থলীর ভজন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ । 


“দোলাক্রীড়া রসভরে*  বতন-হিন্দোলাঁ পরে, 
রাধা-সনে শ্রীরাধারমণ । 

উৎফ্ল বদনশোভা, দরশন. মনলোভা, . 
মাতিয়়াছে যত সখীগণ ॥। 

সময় বসন্তকালে, সব সখাীগণ মিলে, 
আন্দোলিত করিছে হিন্দোল। 

স্থময় সেইস্থানে, ভজি নিত্য শুদ্ধমনে, 


স্প্রসিদ্ধ সে গোবিন্দস্থল ॥৮৮০।] 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ ] [ ৪৬১ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে শ্রীপাদ কালিয়হ্দের স্তুতি করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের 
প্রাণাধিক প্রিয় তাঁহার সখাবর্গ কালিয়হ্রদের বিষদূষিত জলপানে প্রাণত্যাগ করত হ্ুদতীরে নিপতিত হইলে 
্ীরুষ্ণ তাঁহাদের অস্থতবহি দৃষ্টিদ্বারা পুনজীঁবিত করেন । এইজন্যই বলা হইয়াছে-__কালিয় শ্রীকৃষ্ণের 
প্রাণপ্রিয় সখাবর্গের নিকট অপরাধ করিয়াছিল । এ বিষয়ে শ্রীমভাগবতে বণিত আছে-__ | 
“অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ | দুষ্টং জলং পপৃস্তস্যক্তৃষাভ্তা বিষদৃঘষিতম্‌ ॥ 
বিষাম্ভস্তদুপজ্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ | নিপেতুর্বযসবঃ সবে্বে সলিলান্তে কুরা্হ ॥ 


বীক্ষ তান্‌ বৈ তথাভুতান্‌ কুফা যোগেশরেশ্বরঃ । ঈক্ষয়ামৃতবঘিণ্যা স্বনাথান্‌ সমজীবয়ৎ !!” 
(ভাং ১০1১৫1৪৯-৫১). 


“জ্রীসতকমুনি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন_ হে রাজন্‌ ! গ্রী্মকালীন রৌদ্রতাপে পীড়িত 
ও তৃষ্কার্ত হইয্লা গো এবং গোপবালকগণ কালিযমসর্পের বিষদৃষিত যমুনার জল পান করিল । দৈবহত- 
বদ্ধি গোপবালকগণ এবং গো-গণ সেই বিষজল পান করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল এবং যমুনাতীরে 
নিপতিত হইল । যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীরুষ্চ সেই অনন্যগতি গো ও গোপবালকগণকে এইভাবে ম্বৃত ও 
যমূনাতীরে নিপতিত দর্শনে তৎক্ষণাৎ অস্থৃতবষিণী দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের পুনজাঁবিত করিলেন ।” 


্্রীরু্ণ প্রাণপ্রিয় সখাগণ ও গো-গণের এই দশা দর্শনে পুনরায় তাঁহার প্রিয়-পার্ষদগণের এই 
মহাবিষান্তজলে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা করিয়া কালিয়হ্রদের তীরবতি মহাকদক্ব ক্ষ হইতে কালিয়হ্রদে 
ঝম্পপ্রদান করেন এবং নিশ্চেস্টভাবে ভ্রুদ্ধ কালিয়ের ভোগ-বেস্টনীর মধ্যে কিয়ৎকাল অবস্থান করেন । 
অনন্তর তাঁহার এই অবস্থা দর্শনে ম্ছিতপ্রায় সখ।গণ, গো-গণ এবং দৈবিক উৎপাত-দর্শনে শ্রীকুফ্ণের 
অনিষ্টাশঙ্কায় হদতীরে সমাগত মাতা-পিতা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের দুঃখ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সহসা কালিয়ের 
ভোগবেস্টনী হইতে নির্গত হইয়া কালিয়ের মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্যের দ্বারা তাহাকে বিমদিত 
করেন । এবিষয়ে শ্রীমভভাগবতে (১০।১৬।২৬-৩০) বণিত-- 
“এবং পরিভ্রমহতৌজসমূননতাংসমানম্য তৎপৃথুশিরঃ স্বধিরাটু আদ্যঃ 

তন্মদ্ধ'রত্রনিকরস্পর্শাতিতাম্র-পাদান্থজোইখিলকলাদিগুরুর্ননত্ত ॥ 

তং নভ্“ম্দ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়গন্ধবর্বসিদ্ধসূরচারণদেববধবঃ | 

প্রীত্যা মুদঙ্গপণবানকবাদ্যগীত-পুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ ॥ 

যদ্যচ্ছিরো ন নমতেহঙ্গ শতৈকশীষ্ক ভ্তত্ন্মমদ্দ, খরদণ্ডধরোহত্ঘ্রিপাতৈঃ । 

ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমা স্যতোহস্ঙ্নস্তো বমন্‌ পরমকশ্মলমাপ নাগঃ ॥ 

তস্যাক্ষিভিগরলমুদ্ধমতঃ শিরঃসু যদ্যৎ সন্মুন্নমতি নিঃশ্বসতো রুষোচ্চৈ৪। 

নৃত্যন্‌ পদানুনময়ন্‌ দমগ্নান্ব ভূব পুষ্পৈঃ প্রপৃজিত ইবেহ পুমান্‌ পুরাণঃ ।! 


৪৬২ ] 1 শ্রীত্রীস্তবাবলী 


তচ্চিন্্রতাণ্ডববিরুগ্নফণাসহস্সরো রন্তং মুখৈরুরুবমন্‌ নূপ ভগ্নগান্ত্ঃ 1 
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং নারাপ্পণং তমরণং মনসা জগাম ॥” 


“কালিয় বহক্ষণ স্ত্রীকুষ্ণের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া যখন হীনবল হইয়া পড়িল, শ্রীকৃ্ণ 
তখন বামহত্তে তাহার উন্নত ফণা অবনত করিয়া তাহার সুবিস্তৃত মস্তকোপরি আরোহণ করিলেন 
এবং দেই অখিল নৃত্যগীতাদির কলাগুরু শ্রীকৃষ্ণ কালিয়মস্তকোস্থিত রত্রনিকরোভ্ভাসিত অরুণচরণে 
কালিয়মস্তকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্ত্রীরুঞ্ণকে কালিয়মস্তকে নৃত্য করিতে দেখিয়া তাঁহার 
গরুড়-বিশ্বক্সেনাদি পার্ষদগণ এবং গন্ধর্ব, সিদ্ধ, দেবতা চারণ ও দেববধ্গণ পরমানন্দে মুদ্গ-পণবাদি 
বাদ্য, গীত, কুসৃমবর্ষণ এবং ঘ্ভতি করিতে আরম্ভ করিলেন । ম্বৃতপ্রায় অবস্থান্ন ভ্রাম্যমান শতফণাধারী 


কালিয়ের যে মস্তক নত না হয়, খলদগুধারী শ্রীরুফণ ন্ত্যচ্ছন্দে, পদাঘাত করিস্না তাহা বিমদিত করেন । 
ইহাতে কালিয়ের মুখ ও নাসাবিবর হইতে রক্তবমন হইতে লাগিল এবং দে অতিশয় ব্যথিত ৩ মোহ্প্রাপ্ত 


হইল । তখন সে ক্রোধে অধীর হইগ্মা ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং তাহার চক্ষ, 
হইতে নিরগ%গল গরল-রাশি উদ্‌গীর্ণ হইতে লাগিল । দেবগণের পুষ্পবর্ষণাদিতে প্রসন্ন হইয়া পুরাণপুরুষ 
্রীকুষ্ণ যেন তাহাদের হিতার্থে কালিয়ের যে মস্তক নত না হয়, নৃত্যচ্ছলে পদাঘাত করিয়া তাহার সেই 
সেই মস্তক নত করিয়া তাহাকে দমন করিলেন । হেরাজন্‌ ! শ্রীরুষ্ণের সেই বিচিন্্র তাণ্ডবে কালিয়ের 
ছত্রাক্ৃতি সহম্রফণ। ভগ্ন হইয়া গেল এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচূণিতপ্রায় হইয়া গেল, তাহার মুখ হইতে 
প্রবলবেগে রক্তব'মন হইতে লাগিল। তখন সে নিজ মস্তকস্থিত সর্বনিয়ন্তা, পুরাণপুরুত শ্রীক্ুঞ্চকে মনে 
মনেঙ্মরণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ-গ্রহণ করিল |” শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-- শ্রীকৃষ্ণের সেই কালিয়* 
দমনলীলা যেখানে সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই কালিয়হ্রদকে আমি অনর্থনাশ ও স্বাভীষ্টনিদ্ধির জন্য ভজন 
করি। যেমন শ্রীমৎ রাপগোস্বামিপাদ তাঁহার স্তবমালা গ্রন্থে কালিগ্নাদমন-লীলা অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ 
স্ব করিয়া পরিশেষে লিখিয্মাছেন__ 


“কামং দামোদর মম মনঃ পন্নগঃ পীনভোগো দুষ্টাশীভিঃ কুঁটিলবলনৈঃ ক্ষোভগ্নত্যেষ লোকম্‌। 
তদ্িক্রান্তক্ত্বমুদিতপদদ্বন্দ্বপক্কেরুহাঞ্ষং কুব্বন্‌ দব্বীকরদমন হে তাণ্ুবৈর্দয্নামুম্‌ ॥৮ 


অর্থাৎ “হে কালিয়নিগ্রহকারিন্‌ ! আপনার কালিয়দমন-লীলায় কালিয়সর্প যখোচিতভাবে 
নিগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেই আপনার সর্পদমনলীলা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হগ় না। 
কালিয় অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর কুটিল এবং বিষময় আমার মনোরূপ মহাসর্প আমার হাদয় মহাহদে অবস্থান 
করিতেছে এবং শত সহত্র বাসনারূপ ফণা বিস্তার করিয়া সর্বদাই আস্ফালন করিতেছে । কালিয়ের 
অতি জ্থূল, সৃবিস্তৃত এবং প্রবল শতভোগ অপেক্ষা আমার বিষয়বাসনারূপ ফণাসমৃহ কোন অংশেই 
ন্যন নহে । কালিয় ষেমন তাহার বিষময় দন্ত এবং স্বভাবসিদ্ধ কুটিলগমনে সকলেরই অনিষ্ট করিত, 
তদ্ধপ আমার মনোরূপ মহাসর্পও নানাবিধ ভোগেচ্ছারূপ বিষময় দত্তপঙ্তি এবং অপরের অনিষ্ট 


শ্লীত্রীরজবিলাসস্ভবঃ ] [ ৪৬৩ 


সু্ষ্যদ্বনদশভিঃ পরং মুরব্িপুঃ শীতার্ত উগ্রাতীপ- 

ভরক্তিপ্রমভীব্রক্রুদাব্রচব্রিতঃ শ্রীমান্ুদা সেরিতঃ 

যত্র স্ত্রীপুকরুষেঃ কণৎ পশুকুলিব্রাবেষ্টিতো বাজতে 

স্মৌহিদ্বাদশনুর্য্য-নাম তদিদং তীর্ঘং সদা সংশ্রয়ে ॥৮২॥ 

অন্ুত্বাদ । যেখানে উদারলীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ( কালিয়হুদে প্রবেশহেতু ) অতি শীতাত 

হইয়া দ্বাদশ সূর্যকর্তৃক প্রেমভক্তিভরে ও আনন্দে প্রথরতাপদানদ্বারা সেবিত হইয়াছিলেন এবং কলরব- 
সমন্বিত নরনারী ও গো-সকলদ্াারা প্েহভরে বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেনঃ সেই দ্বাদশসুর্য 
নামক তীর্থকে আমি সর্বদা আশ্রয় করি ॥৮২া 


টীকা । শ্রীকৃষ্ণপ্রকটিতং দ্বাদশসূর্যসংক্তং তীর্থবিশেষং ভোৌতি-_সূর্যেরিতি । তদিদং দৃগ্‌- 
গোচরং দ্বাদশস্্য-নামতীর্থং সদা সব্বকালং সংশ্রয়ে সেবে। তস্য তীর্থত্বে প্রয়োজনমাহ-_ঘন্্র তীর্থে 
স্বেহৈঃ প্রেমভিঃ স্ভ্রীপুরুষৈঃ ক্ধণৎ পশুকুলৈশ্চ আবেচ্টিতঃ সম্যঠ্বেন্টিতঃ শীতান্তোমুররিপুঃ শ্রীকুফ্ণো 
দ্বাদশভিঃ সূর্য্যেঃ কত্তভিঃ প্রেমভক্তিভরৈরুগ্রাতপৈঃ করণৈমূ"দা হর্ষেণ পরমতিশয়ং যথাস্যান্তথা সেবিতঃ 
সন্‌ রাজতে প্রকাশতে ইত্যন্বয়ঃ । ননু স্বয়ং ভগবন্তেন মুররিপোঃ কুতঃ শীতাত্তত্বঃ তন্রাহ। উদার- 
চরিতঃ উদারং পরমেশ্বরত্বেহপি নরলীলৌপয়িকেন মনোহরং চরিন্রং লীলা যস্য সঃ। ক্রণন্তি শব্দীয় মানানি 
যানি পশুকুলানি তৈঃ। উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যান্ন্যনপদতা গুণ ইতি বচনেন ক্লণৎ পশুকুলৈরিত্যন্র 


চিন্তারূপ কুটিলগতিতে সর্বদাই অপরের অনিম্ট-সাধন করিয়া থাকে । অতএব হে পরম পরান্রম- 
শালিন! আপনি যেমন বিচিনত্র তাগুবচ্ছলে কালিয়ের শতফণা ভগ্ন করিয়া তাহাকে দমন করিয়াছেন 
এবং তাহার মস্তকে শ্রীচরণচিহ অঙ্কিত করিয়া পিয়াছেন, তদ্রপ আমার মনোরুপ মহাসর্পের শত সহঙ্ত্ 
বাসনা-ফণা ভগ্ন করিয়া দিন এবং ইহার মস্তকে আপনার শ্ীচরণচিহ অঙ্কিত করিয়া চিরতরে ইহাকে 
রুতার্থ করুন ।” শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-__ 


“প্রিয়তম প্রেমাস্পদ, প্রাণাধিক সখা যত, 
তাঁহা-প্রতি অপরাধ হেতু । 

কৃষ্ণ যেথা ন্ত্য করি, কালিয়ের শিরোপরি, 
বিমদ্দিত কৈল ধন্মমসেতু ॥। 

সেই ত কালিয়ন্ুদ, সব্্বকালে সুখপ্রাদ, 
জল যার অস্থত-সমান । 

কফে সেথা গোচারণে, নিত্য পাব দরশনে, 
ভজি নিত্য করি স্নান পান ॥৮৮১।। 


না | শ্রতীস্তবাবলী 


সম্চ্চয়বোধক চকারাভাবরাপ ন্যুনপদতা গুণঃ1 হদ্ধী ধন্মতে অদ্রব্যবাচিনা-মব্যয়ানাং ন পদত্বং 
তন্মতমবলম্ব্য ন ন্যনপদতা ।৮২।॥। 


ভ্ভবামৃতকণ] ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রথুনাথ এই গ্লোকে দ্বার্দশ আদিত্য-তীর্থের শব 
করিতেছেন । শ্রীরুঞ্চ বহুক্ষণ যাবৎ কালিয়হ্রদে অবস্থান ও সন্তরণাদি করিয়া কালিয়দমন করত যখন 
হুদ হইতে তীরে আগমন করেন, তখন অতিশয় শীতার্ত হইয়া কম্পিত হইতে থাকেন । তিনি উদার- 
চরিত বা নরলীলাপরায়ণ। কালিয়দমনে সব ব্রজবাসীর সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিরতিশয় এখর্য-প্রকাশ 
পাইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রজবাসিগণের নিকট সেই এখর্ধ মধুর বা আ্বাদ্য হইগ্াই অভিব্যত্ত হইগ্াছে ৷ ইহাই 
মাধর্যজ্তানের স্বভাব । “উঈশ্বরোহয়মিত্যনূসন্ধানেহপি হাৎকম্পজনকসম্ভ্র মগন্ধস্যানৃদ্গমাৎথ স্বীক্পভাব- 
স্যাতিস্থ্র্যামেব হযদুৎপাদয়নতি তন্মাধূর্যজ্ঞানম্” (রাগবর্মচন্দ্রিকা-২৫ ) অর্থাৎ “ইনি ঈশ্বর” এইরাপ 
অনুসন্ধান থাকিলেও যাহাতে হাৎকম্পজনক সম্ভ্রম বা গৌরবাদির উদয় না হইয্লা, “মোর পুন্র, মোর 
সখা, মোর প্রাণ পতি” এই স্বাভাবিক বদ্ধ.ভাবই স্থির থাকে, তাহাকেই “মাধূর্থজ্ঞান” বলা হয়। জগতেও 
দেখা যায়, কোন মাতার সন্তান পৃথিবীপতি হইলে জননীর পুন্রভাবের শৈথিল্য হয় না বরং পুন্রভাবের 
অধিকতর দঁতাই জন্মে। “যথা প্রারুত্যা অপি মাতুঃ পুন্রস্য পৃ্ণীশ্বরত্বে সতি তৎপুন্রভাবঃ স্ফীত 
এবাবভাতি ।৮ গ্রে) 


_ ভত্তের প্রেম স্বীয় ভাবানুরূপ শ্রীভগবানের স্বভাবের উদ্গম ঘটায়, তাই ব্রজভন্তগণের মাধূর্য 
জ্তানানূরূপ এস্থানে শ্রীকৃষ্ণেরও মাধূর্যলীলার অভিব্যন্তি হইয়া থাকে । “যথা পৃতনাপ্রাণহারিত্বেইপি 
স্তনচৃষণলক্ষণনরবাললীলত্বমেব। মহাকঠোরশকটস্ফোটনেহপ্যতিসুকুমারচরণপ্রৈমাসিক্যোভানশায়িবাল- 
_লীলত্বম্‌। মহাদীর্ঘদামাশক্যবন্ধত্বেপি মাতৃভীতিবৈক্রব্যম্‌। ব্রক্মবলদেবাদি-মোহনেহপি সব্বভত্বেহপি 
বৎসচারণলীলত্বম্‌ 7” (এ-৩) প্তনার ন্যায় মহাঁবলীয়সী রাক্ষসীর প্রাণনাশকালেও শ্রীরুষ্ণের শ্তনচ্ষণ 
লক্ষণ নরবালকের চেস্টামান্র প্রকাশ পাইয়াছিল । অতি বিশাল ও মহাকঠোর শকটঙঞ্জনও তিনমাস 
বয়স্ক উত্তানশায়ী শিশুর অতি স্ুুকুমারচরণের আঘাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল । দামবন্ধনলীলায় অতিদীর্ঘ 
বহ রজ্জ, একত্র যোজনা করিয়াও মা যশোদা যখন দুই অঙ্জুলী ন্যনতার পুরণ করিতে সক্ষম হন নাই, 
তথনও শ্রীরুফণের মায়ের ভয়ে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছিল । ব্রক্মা, বলদেবাদির মোহনে এবং সর্বজ- 
তার বিকাশেও মর্ধুর বৎসচারণ-লীলা প্রকাশ হইয়াছিল ॥” কালিয়দমন-লীলাতেও সুকোমল বিগ্রহেই 
মধূর নৃত্যচ্ছন্দে মহাবিষধর কালিয়ের শত মস্তক, দুর্ণীকুত করিয়াছিলেন। কালিরদমন অস্তে যখন 
কালিয়হরদ হইতে উখ্িত হইলেন, তখন বহুক্ষণ যাবৎ হ্ুদনীরে সন্তরণাদিহেতু প্রবলশীতে দেহ 
অতিশগ্ন কম্পিত হইতেছিল । তৎুকালে প্রেমভক্তিভরে দ্বাদশ বূর্য কালিয়হ্রদের নিকটে সমুদিত হইয়! 
পরমানন্দে প্রথরতাপদ্ধারা শ্রীকৃষ্ণের শীত-নিবারণ করিয়াছিলেন । তাহাকেই দ্বাদশ আদিত্যতীর্থ বলা 
হয্স়। আদিবরাহপুরাণে লিখিত আছে-_ 


্ীশ্ীব্রজবিলাসস্ভবঃ | | 7? ৪৬৫ 


অত্যন্তাতপনেবারন পর্িতঃ সংজাতপম্মো থকারৈ- 
(্গোবিন্দস্য শরীবরতো নিপতি তর্যভীর্ঘমুচ্চৈতভূৎ । 


*“সূর্য্যতীর্থে নরঃ স্লীতো দৃষ্টাদিত্যান্‌ বসুহ্ধরে | 
আদিত্যভুবনং প্রাপ্য ক্ৃতর্লৃত্যঃ স মোদতে ॥ 
আদিত্যেহহনি সংক্রান্তাবক্িমন্‌ তীর্ে বসূু্ধরে । 
অনসাভীগ্সিতং কামং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥৮ 






“হে বসূন্ধরে ! সূর্যতীর্থে স্নানকারী ব্যক্তি আদিত্য দর্শনপূর্বক সূর্যলে!ক প্রান্ত হইয়া পরমানন্দ 
লাভে কুতার্থ হই্া থাকে । রবিবারে, সংক্রান্তি দিনে এই তীর্থে স্লানকারী জনগণ আকাঙ্ক্ষিত ফল 
লাভে ধন্য হয় সন্দেহ নাই 1” নূর্যপুরাণে দেখা যায়_-"দাদশাদিত্যতীর্থাখ্যং তীর্থং তদনূপাবনম্‌ । 
তস্য দর্শনমান্রেণ ন্নামঙ্যো বিনশ্যতি ॥৮» “এই ছাদশ আদিত্যতীর্থ পরম পাবন, যাহার দর্শনমান্তরেই 


নিখিল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ 


্্রীরুঞ্ণ যখন দ্বাদশসূর্যের তাপ সেবন করিতেছিলেন, তখন স্বেহভরে তাঁহাকে ঘিরিয়া মাতা, 
পিতা প্রভৃতি নিখিল হ্রজবাসিগণ কলরব করিতেছিলেন, গো-সকলের হাস্বারবেও সেই স্থান মুখরিত 
হইয়াছিল । শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন--“সেই দ্বাদশ আদিত্যতীর্থকে আমি সর্বদা আশ্রয় করি ৷, 


“উদার চরিত্র যাঁর, মুররিপু খ্যাতি তাঁর, 
পরমেশ্বর বলি গায় যাঁরে। 

নরলীলা অনুরূপ, শীতে তাঁর অঙজগ কাঁপে, 
লীলাভঙ্গি অতি চমৎকারে ॥ 

ঘথা জ্ত্রী-পুরুষগণে, শব্দাম্মমান পশ্তগণে, 
বেষ্টনেতে আছেন গোবিন্দ। 

দ্বাদশস্র্য-আতপেরে, সেবা করে শ্রীঅজেতে, 
প্রেমভর্রে পুলকিত অল ॥ 

ঘার দ্বাদশাদিত্য নাম, মহাতীর্থ সেই ধাম, 
মৃগ্চি তার দরশন লোভে | 

সব্বদা আশ্রগ্ন করি, নিত্য যেন তারে ক্মক্লিঃ 
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তত্তৎ কোমলসান্দ্র স্থন্দরতব্র-শ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছল- 
দৃগীন্ষহ্ারি সুবারি সুদ্্যাতি ভজে প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ ॥৮৩। 


অনুবাদ । দ্বাদশাদিত্যের অত্যন্ত বৌদ্রতাপ নেবনহেতু আীগোবিন্দের শরীর-হইতে চারিদিকে - 


বিনিগগত ঘর্মরাশি প্রবাহিত হইয়া যে মহাতীর্থের প্রকাশ হইয়াছে, গোবিন্দের কোমল ও অতীব সৃন্দর 
শ্রীমৎ শুভাজ হইতে স্ফুরিত গন্ধ-রাশির দ্বারা অতি সুবাসিত, মনোহর ও নির্মল জলপর্ণ পরমোজ্জল সেই 


প্রস্কন্দনতীর্ঘকে আমি বন্দনাপূর্বক ভজন করি 1৮৩॥ 


টীক]। শ্্ীরুষ্ণস্বেদোদ্ভূতং প্রস্কন্দন নাম তীর্থবিশেষং স্তোতি_-অত্যন্তেতি। তৎ প্রসিদ্ধং 
প্রদ্কন্দনং তীর্থং বন্দনৈঃ কায়মনোবচোতিঃ প্রণামৈর্ভজে সেবে । কথং হভভীর৫ঘং পরিতঃ সব্ব'তোহত্যন্তাত প- 


সেবনেন গোবিন্দস্য সংজাতঘম্ম্মোৎকরৈনিদাঘাতিশয্নৈর্গোবিন্দস্য শরীরতঃ শরীরাৎ নিপতিতৈরুচ্চৈরুৎ- 
কুম্টমভুদিত্যন্বয়ঃ । কাকাক্ষি-ন্যায়েন গোবিন্দস্যেতস্য সংজাতেত্যাদিনা ত৭ কোমলেত্যাদিনা চ সহ. 


সম্বন্ধঃ ৷ কিন্তুতং প্রস্কম্দনং কোমলম্‌ অথচ সান্দ্রং নিবিড়মথ চ সৃন্দরতরমতিশয়-সূন্দরং মনোহরম্‌, 


অথচ শ্রীমৎ মণ্যাদি ঘটিতালঙ্কার-সম্পত্তিমৎ ঘৎ সতঃ জত্যস্য শ্রীকুষ্ণস্যাং তসমাদুচ্ছল্ত উদ্গচ্ছন্তো যে 
গন্ধাতৈহারি মনোহরং যৎ জুবারি শোভনজলং তেন দ্যুতিঃ কান্তির্ষস্য তভথা ॥৮৩॥ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে দ্বাদশাদিত্যতীর্ঘের নিকউবতি প্রস্কন্দন,  তীর্থের বন ।, 


লীলাময়ের লীলাচাতুর্ষের অন্ত নাই। কালিয়দমন-লীলায় কালিয়হ্রদের বিষদোষ-নাশের সঙ্গে সঙ্গে 
অপর দুইটি মনোহর তীর্থের প্রকাশ করিলেন লীলাপুরুষোত্তম স্বয্নং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ “সর্বতীর্থ গোবিন্দ- 


চরণ ৮ প্রেঃ ভঃ চঃ) শ্রীগোবিন্দের-শ্রীচরণসম্পর্ক বা লীলাসম্পর্ক লইয়াই সকল তীর্থের উদয় ৷ তীর্থ- 
নীরে মানবের পাপ-তাপাদি বিনাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎস্থানের লীলাঙ্মৃতি অন্তরে উদিত হইয়া চিত্তের 
অনাদিকালের বাসনা-বীজ নাশ করত লীলা-মাধূরীর অনুভূতি জাগায় !. 
মধুর-নরলীলাপরায়ণ শ্রীগোবিন্দ কালিয্পহ্ুদ হইতে উথিত হইয়া অত্যন্ত শীতে কম্পিত হইতে 

থাকিলে তাঁহার শীত-নিবারণজন্য দ্বাদশ আদিত্যের প্রকাশ হয় । দ্বাদশাদিত্যের প্রথর তাপে শীত 
নিবারিত হুইয়া অতি সূকোমল সান্দ্র সুন্দরতর শ্রীঅঙ্গ -হইতে ঘর্মরাশি নির্গত হইতে থাকে । নীলমণি- 
পুত্তলিকা হইতে যেন অজস্র মুক্তাবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে ! এইভাবে সর্বাঙ্গ হইতে বিপুল ঘর্মরাশি নির্গত 
হইয়া সেই ঘর্মের স্রোত যমুনায় মিলিত হইলে তাহার নাম হয্স প্রস্কন্দনতীর্থ। শ্রীভক্তিরত্বাকরে 
লিখিত আছে-_- | 

“অহে শ্রীনিবাস ! স্য্যগণের তাপেতে । 

দূরে গেল শীত, ঘঙ্্ম হইল দেহেতে ॥ 

সেই ঘম্্মজল নূর্যকন্যায় মিলিল। 


এই হেতু প্রস্কন্দন নাম তীর্থ হৈল। 


[ 


শ্রীঞ্রীবরজবিলাসস্তবঃ |] দু ৬৭ 


দেখ প্রঈকন্দন-ক্ষেপ্র প্রানে পাপ খন) 
প্রাণত্যাগ হইলেই বিষণ, লোক পায় ॥” 
আদিবারাহে শ্রীবরাহদেব ধরণীর প্রতি বলিয্মাছেন__. ৬ 
*পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্ামি তচ্ছ্ণু ত্বং বসৃন্ধরে ! 
ক্ষেন্রুং ্রসকদ্দনং নাম সব্বপাপহরং শুভম্‌ ॥। 


তক্তিমন্‌ স্লাতস্ত মনুজঃ সব্ব 'পাপৈ প্রমূচ্যতে | 
অথান্ত্র হি মুঞ্চন্‌ প্রাণান্‌ মম লৌকং স সি |” 


“হে বসুহ্ধরে ! অপর একটি তীর্ঘের কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর । প্রস্কন্দন নামে ঈর্ব- 
পাপনাশক শুভক্ষেন্র আছে । তথায় আীনকারী ব্যক্তি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত জি থাকে । আবার 


তথায় প্রাণতযাগ করিলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ' আমার ধামে গমন করে 1৮ 


জীপাদ রখুনাথথ বলিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণের পরম সুগন্ধিত শ্রীমৎ শুভাঙগ হইতে স্ফুরিত গন্ধরাশির 
দ্বারা প্রস্কন্দনতীর্থের নীর অতি সুূনির্মল ও সুবাসিত হইল । শ্রীরুষ্ণের নেত্রদ্বয়, করদয়্* পদদক্ন, নাভি ও 
শ্রীমূখ এই অষ্ট অঙ্গে র্গুরযুক্ত কমলের গন্ধ নিঃস্ত হইয়া থাকে । শক্কুরজমদজিদ্বপৃঃ পর্লিমলোশ্িম- 
কুষ্টাজনঃ স্বকাজনলিনাষ্টকে শশিষুতাব্জগন্ধপ্রথঃ 7” € গোবিন্দলীলামৃতম্) অর্থাৎ “মৃগমদবিজদ্ষী 
শ্রীঅঙ্গের পরিমলোম্মিদ্বারা যিনি ব্রজাজনাগণকে আকর্ষণ করেন, ঘিনি স্বীয় অরূপ অস্টপদ্মে কপু রধুক্ত 
পদ্দের গন্ধ বিস্তার করিতেছেন 1” গসীরালীলাম্ন শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীরাধারাণীর ভাবে বিভাবিতচিত্তে 
শ্রীরুষ্ষা্গগন্ধের মাধুরী প্রকাশপূর্বক প্রলাপ করিয়াছিলেন-__- 


*“কপ্তরীলিপ্ত নীলোৎগল, তার যেই পরিমল, 
| তাহা জিনি ক্ুঞ্ণ-অঙ্গগন্ধ । 
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সব্ব আকর্ষণে, 


নারীগণেক্র আঁখি করে অন্ধ ॥ 
সথি হে! ক্কুঞ্চগন্ধ জগত মাতায় । 

নারীর মাসাম্স- গৈশে, সব্বকাল তাঁহা বৈসে, 
কৃষ্ণ-পাশে ধরি লঞ্াা যায় ॥ 

মেনর নাভি বদম, করযূগ চরণ, 
এই অম্টপদ্ধ ক্লুঞ্ণ-অঙ্গে। 

কপৃণরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল, 
সেই গন্ধ অস্টপদ্ম সে ॥” (চৈঃ চঃ) 


৪৬৮ ] [ শ্রীস্রীস্তবাবলী 


৩০ 


কাত্যায়ন্যতুলাচ্ নার্থমসলে কৃষ্ণা-জলে মজ্জত 
কন্যানাং প্রকব্রস্য চীব্রনিকরং সংব্রক্ষিতং তীব্রতঃ। 
হাতার্ুহ্য কদন্বমুজ্কল-পরীহাসেন তং লজ্জযুন্‌ 
স্মেব্ংস্তং প্রদদে। স ভাঙ্গমুরজিতং চীব্রঘটং শ্রয়ে ॥৮৪। 
অনুবাদ । যেখানে কাত্যায়নীদেবীর নিরুপম পৃজনার্থ যমুনাজল-মগ্না গোপকন্যাগণের 
তীর-সংরক্ষিত বস্ভ্রসম্হ অপহরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কদম্বর্ক্ষে আরোহণ করত সমুজ্কল পরিহাসে 
তাঁহাদের সমধিক লজ্জিত করিয়া সহাস্যে সেই বসনগুলি তাঁহাদের প্রদান করিয়া ছিলেন,--আমি সেই 


চীব্রঘাটকে আশ্রয় করি ॥৮৪॥ 


টীকা | শ্রীকুষ্স) বস্ভ্রহরণ-লীলা-সাহাষ্যকারিণং চীরঘষ্রং ভোৌতি--কাত্যায়ন্যেতি। 
অনূপাদানেইপি দ্বয়মপি সামর্থ্যাৎ ক্লচিদ্গম্যতে ইতি ন্যায়েন যত্তদোঃ সন্বন্ধেনৈবং ব্যাখ্যয়ং যথা । মুরজিৎ 
শ্রীকৃষ্ণ-ভীরতভীরে যন্ত্র সংরক্ষিতং কন্যানাং প্রকরস্য বস্ভ্রনিকরং হাত্বা গৃহীত্বা কদন্ব মাক্ুহ্য তং বস্ভ্র- 
নিকরং দদৌ তং প্রসিদ্ধং চীরঘন্টং শ্রপ্পে সেবে ইত্যন্বয্নঃ। পদ্যস্থ তৎপদং প্রসিদ্ধপরামর্শং অতএব যৎ 
পদাপ্রয়েগ ইতি ন ন্যনপদতা। গরকরস্য কিনস্তৃতস্য কাত্যায়ন্যা ভবান্যা যা অতুলাচটনা তদর্থম্‌ অমলে 
হেমন্ত প্রথমমাসত্বেন শরদঃ সম্নিকর্ষানিশ্্মলে কৃষ্ণা যম্না তস্যা জলে মজ্জতো নিমজ্জতঃ । কিং কুব্বন্‌ 
দদোৌ উদ্ভ্রলেন শ্ঙ্গাররসেন যঃ পরীহাসঃ অন্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগ্হ্যতামিত্যাদি 
কৌতুকং তেন তং কন্যানাং প্রকরং লঙ্জয়ন্‌ প্রাপ্তলঙ্জং কুব্বন্‌ সন্ম। স্মেরন ঈষদ্ধসন্‌ কিস্তৃতঃ 
বস্ভ্রোপরি বস্ভ্রং তদুপরি বস্্রমিত্যাদি প্রকারেণ কদম্বোপরি ক্ৃতাসনে তকরম্রয়োপবিষ্টত্বেন শোভনা ভঙ্গী 
বসনপরিপাটী যস্য সঃ। শ্জারঃ সথি মৃত্িমানিবেত্যাদিবৎ উতজ্ভ্বল শব্দপ্রয়োগাধীন এবান্ত 
বিবক্ষিতার্থ ইত্যোচিত্যাৎ ব্যতিচান্ি রসস্থায়ি ভাবানাং শব্দবাচ্যতেত্যাদিনা রসদোষাপত্তির্ন? 
শঙ্কনীয়েতি 1৮৪1 





শ্রীপাদ বলিতেছেন-_“পরমোজ্জ্বল সেই প্রজ্কন্দনতীর্থকে আমি বন্দনাপূর্বক ভজন করি ।, 


“উগ্রাতপ সেবনেতে, শ্রীগোবিন্দ-অঙ্জগ হৈতে, 
সঞ্জাত যে ঘম্মবিন্দ্ুচয় । 

তাহে তীর্ঘ আবিভূতি, অঙ্গগন্ধে স্রভিত, 

ূ মনোহর দ্যুতিশালী হয় ॥ 

পবিভ্র তাহার জল, সদা করে টলমল, 
প্রস্কন্দনতীর্থ যার নাম । 

আশ্রয়ে বন্দনা করি, তার তটে বাস করি, 


পূর্ণ হবে মোর মনজ্কাম 1)” ৮৩॥। 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] ৃ [ ৪৬৯ 


হ্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণা ব্রজকুমারিকা- 
গণের সহিত শ্রীরুষ্ণের বিচিন্ত্র পরিহাস-রসময় লীলাস্থল চীরঘাটের বন্দন। করিতেছেন । শ্রীমভাগবতে 
দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে শীপাদ শুকমুনি ব্রজকুমারিকাগণের কাত্যায়নীসেবা এবং - তাঁহাদের বসন- 
হরণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন । তাহাতে তাঁহাদের নিরুপম কাত্যায়নী-অর্টনা-প্রসঙ্জে বণিত আছে-_- 


“হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকা | চেরুহবিষ্যং ভূঙ্জানা কাত্যায়ন্যচ্চ নব্রতম্‌ ॥ 
আপ্লুত্যান্তসি কালিন্দ্যা জলাত্তে চোদিতেহরুণে ৷ কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানচচুন্'পনৈকতীম্‌ ॥ 
গন্ধৈর্মাল্যেঃ সুরভিভি বঁলিভিধূ'পদীপটৈঃ। উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডলৈঃ ॥ 
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি ॥ নন্দগোপসূতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥ 

ইতি মন্ত্রং জপত্ত্যস্তাঃ পৃজাং চন্রু.ঃ কুমারিকাঃ 11” ভভোঃ ১০1।২১।৯-৪) 


শ্রীশুকমূনি বলিলেন _“নন্দব্রজবাসিনী গোপবালিকাগণ হেমন্ত খতুর প্রথমমাসে 
হবিষ্যভোজনাদি নিয়মাবলম্বনপূর্বক কাত্যায়নী-ব্রতানুষ্তান করিতে আরস্ত করিলেন | 
হে রাজন্‌ ! তাঁহারা প্রত্যহ অরুণোদয়কালে যমুনার জলে স্নান করিয়া যমুনার জল-সন্নিহিত তীরভুমিতে 
বালুকানিমিত কাত্যায়নী-প্রতিমা প্রতিজ্ঠাপূর্বক সুরভিত গন্ধঃ মাল্য, বস্ত্র, ভূষণাদি উপহার, ধূপদীপাদি 
অন্যান্য উত্তম মধ্যমাদি বিবিধ উপহার, নবপলব, ফল, তগু,লাদিদ্বারা কাত্যায়নীদেবীর অচনা করিয়া- 
ছিলেন । “হে দেবি কাত্যায়নি ! হে মহামায়ে ! হে দৃুর্ঘট-ঘটন-সমর্থে ! হে অধীশ্বরি ! হে ্রীডা- 
রসাভিক্তে ! আপনি নন্দগোপসূতকে আমাদের পতি করিয়া দিন, আপনার চরণে প্রণাম ॥ বজক্মারী- 
গণ এই মন্ত্র জপ করিয়া কাত্যায়নীদেবীর অর্চনা করিলেন ।” এইভাবে একমাস যাবৎ তাঁহাদের পরম 
নিষ্ঠার সাহত কাত্যায়সনী-সেবা চলিয়াছিল এবং বুতসমান্তির দিনে তাঁহাদের পরমাভীম্ট শ্রীকৃষ্ণ 
তাঁহাদের ভাবানুরাপ চেষ্টায় বসনহরণাদি পরিহাস করিয়া তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন । 
“উ্স্যখায় গোন্রৈঃ গ্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ 1 কৃষ্ণমুচ্চৈ্জ গুধাত্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্লাতুমন্বহম্‌ ॥। 
নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিঃক্ষিপ্য পৃব্ববৎু। বাসাংসি রুষ্ণং গাম্মন্ত্যো বিজহু.$ সলিলে মুদা ॥ 
ভগবাংস্তদতিপ্রেত্য কৃষ্ষো যোগেশ্বরেখবরঃ । বয্স্যৈবাবতস্তত্র গতস্তভৎকর্্মসিদ্ধয়ে ॥ 
তাসাং বাসাংস্যপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ ৷ হসডিঃ প্রহসন বালেঃ পরিহাসমুবাচহ ॥ 
অন্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগ্হ্যতাম্‌ ৷ সত্যং বু.বাণি নো নম্্ম যদ্ষ্য়ং বৃতকষিতাঃ ॥।” 
ভোঃ-_ ১০।২২।৬-১০) 
“গোপকৃমারিকাগণ- প্রত্যহ বাক্ষমূহ্তে গান্রোথান করত পরস্পর পরস্পরকে আহ্বানপূরক 
একন্র মিলিতভাবে হাত ধরাধরি করিয়া যম্নাম প্রান করিতে যান এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্গুণানুগান 
গোপকুমারীগণ কাতিকীপৃণিমার পরদিন হইতে অগ্রহাক্পণী পৃণিমা পযন্ত একমাসকাল কাত্যায়নীদেবীর ব্রতানুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন । 


8৭০ ] শ্তরীন্ত্রীস্তবাবলী 


হেষাভিজগতীত্রয়ং অদজীরক্রংকম্পযর্তং পা 
ফুল্পনেতভ্রবিঘূর্ণনৈন পরিতঃ পুর্ণং দহস্তং জগৎ । 

তং তাবতণবদ্ধিদীর্য্য বকভিদ্বিদ্বেষিণং কেশিনং 

যত্র ক্ষালিতবান্‌ করৌ সক্তধিরৌ তৎ কেশিতীর্ঘং ভজে ॥৮৫॥ 


অন্গবাদ। মদভরে হ্রেষধারবদ্ধারা ভ্ত্রিভুবন কম্পিতকারী ও জ্বলন্ত নেত্রঘূর্ণনে বিশ্বদগ্ধ* 
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করেন । বুতের শেষ দিনেও তাঁহারা যমূনাতীরে আসিয়া প্রতিদিনের ন্যায় নিজ নিজ পরিধেয় বসন 
রাখিয্মা পরমানন্দে কৃষ্ণগুণানুগান করিতে করিতে যমুনাতীরে জলকব্রীড়া করিতে লাগিলেন । যোগেখরেখর 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিগ্না তাঁহাদের বুতের ফলদান করিবার জন্য বগ্নস্যগণের সহিত মিলিত 
হইয়া যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ শ্রীকৃষ্ণ অতি সত্বর যমুনাতীরস্থ তাঁহাদের বসনগুল্লি 
আহরণ করিয়া কদর্থরক্ষে আরোহণ করিলেন এবং হাস্পরায়ণ বালকগণের সহিত হাস্য করিতে 
করিতে নানাবিধ পরিহাস-বচন বলিতে লাগিলেন । তাহাতে গোপকুমারীগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলে 
তাঁহাদিগকে বলিলেন,_- হে গোপকুমারিগণ ! তোমরা যথেচ্ছভাবে এই কদধ্ধমূলে আসিয়া নিজ নিজ বসন 
পরিচয় করিয়া গ্রহণ কর । তোমরা সকলেই তপস্থিনী। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট সত্যকথাই 
বলিতেছি। কিছু পরিহাস করিতেছি না ।% 


গোপকুমারিকাগণ শ্রীকুষ্ণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের ভাবানরূপ চৈষ্টাগ্ন তাঁহাদের বসন- 
হরণকারী কৃষ্ণের পরিহাসবাণী শ্তনিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন কিন্তু লঙ্জাবশতঃ যমুনানীর হইতে 
সহসা উঠিতে পারিলেন না। কুষ্ণও সমৃজ্ভ্বল পরিহাসে তাঁহাদের কদন্বমূলে আনিগ্লা তাঁহাদের 
সমধিক লঙ্জিত করিয়া সহাস্যবদনে তাঁহাদের বসনগুলি প্রদনি করিলেন এবং তাঁহাদের প্রিগ্লারূপে গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া অভীপ্সিত বর প্রদান করিলেন । যে-স্থানে শ্রীরুঞ্চ গোপক্চুমারীগণের বসন-হরণ করেন, 
তাহাই চীব্রঘাট নামে প্রসিদ্ধ । স্তরীপাদ রথুনাথ বলিতেছেন, “আমি সেই চীরঘাটকে আশ্রয় করি ।, 


”কাত্যায়নী বুত করে, ক্ষ্ণকে পাবার তরে, 
জলমগ্না গোপকন্যাগণ | 

বরাখিল বসসন-নিকর, ক্ষণ সবা-অগোচর, 
তীর হৈতে করিল হরণ ॥। 

কদশ্ব-তরুতে বসে, সমৃজ্্জল পরিহাসে, 
লভ্জিত করিল কন্যাগণে । 

প্নরাক্স সহাস্যেতে, বস্ভ্রদান করে যাতে, 


আশ্রয় করি চীরঘাট নামে 0৮৮৪) 


শ্রীতীব্রজবিলাসস্ভবঃ [ ৪৭১ 


কারী মহাঁশন্রু কেশী নামক অস্রকে তৃণবৎ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় রুধির ক্রিন্ন হস্তদ্বয় যেখানে 
প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেই কেশীতীর্ঘকে ভজন করি ।৮৫ণা ্‌ 


টীকা । শ্রীকৃষ্ণক্ষালিতকরং যমূনৈকপ্রদেশং কেশিতীর্থং ভোৌতি__হেষাভিরিতি । তৎ 
কেশিতীর্থং এতন্নাম্না প্রসিদ্ধং যমুনাপ্রদেশবিশেষং ভজে। মন্ত্র কেশিতীর্থে বকভিৎ শ্রীকৃক্স্তং প্রসিদ্ধং 
কেশিনং তৃণবদতিতুচ্ছং কৃত্বেত্যর্থঃ ৷ বিদীর্য্য স রুধিরৌ করো পাণী ক্ষালিতবান্‌। কেশিনং কিস্তৃতং 
বিদ্বেষিণং শন্রুং বিদারস্ত পক্ককক্কাটিকা ফলবদিতি মন্তব্ম্‌। যথাশ্ুত-ব্যাখ্যায়াং শ্রীমভাগবতে ন 
বিরোধঃ স্যাদিতি । পুনঃ কিস্তুতং পরৈরুৎকুষ্টেৈ-ম দভরৈরহঙকারাতিশযনৈর্যা হেষাস্তজ্জাতি শব্দা- 
স্তাভির্জগতীন্রয়ম্‌ উৎকম্পয়ন্তম্‌। পুনঃ কিস্তুতং পরিতঃ সব্র্বদিক্ষ, ফুল্লন্তী প্রকাশমানে যে নেনে 
তয়োবিধূর্ণনেন পর্ণং সমগ্রং জগৎ দহস্তং দগ্যী কুব্বান্তম্‌। পূর্ণঃ শব্দে সমগ্রেণাপূরিতে ত্বভিধেয়ব । 
ইতি মেদিনী ॥৮৫1। টি টি 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে কেশীতীর্থের স্ভব ৯১ 
কংসের সহায়ক বলশালী অসুরসম্হ শ্রীকুফণের অনিষ্ট- নিমিত্ত বুজে প্রেরিত হইয়া অবলীলা ক্রমে নিধন- 
প্রাপ্ত হইলে কংস সর্বশেষে মহাবলশালী কেশী অসুরকে বুজে প্রেরণ করেন। কংসের নির্দেশে কেশিদানব, 
মায়াবলে একটি অতি বিশাল অশ্বের আকৃতি ধারণ করত অতি দ্চতগতিতে বুজে উপস্থিত হইয়াছিল । 
কেশিদানবের অতি ভয়াবহ আকৃতি ও জিরার অবলীলান্রমে তাহার নিধন- -প্রসঙ্গে আীমভাাগবতে 
লিখিত আছে-_ 

“কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং মহাহয়ো নিজ্জ রমন মনোজবঃ । 

সটাবধূতাভ্রবিমানসক্কুলং কুব্বমভো হেষিতভীষিতাখিলঃ ॥ 
বিশলনেত্রো বিকটাস্কোটরো রৃহদগলো নীলমহাম্থদোপমঃ | | 
দুরাশয়ঃ কংসহিতং চিকীষু বু “জং স নন্দস্য জগাম কম্পয়ন্‌ ॥ 
তংন্ত্রাসয়ন্তং ভগবান্‌ স্বগোকুলং তদ্ধেষিতৈর্বালবিচূণিতান্থুদম্‌ ৷ 
আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণীরুপাহ্বয়ৎ স ব্যনদৎ মৃগেন্্রবৎ ॥ 

স তং. নিশাম্যাভিমূখো মুখেন খং পিবনিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষণঃ | 
_জঘান, পপ্ভ্যামরবিন্দলোচনং দুরাসদশ্চগ্ুজবো দুরত্যয়ঃ ॥ 
 তদ্বঞ্চযিত্বা তমধোক্ষজো রুষা প্রগৃহ্য দোর্ভাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ.। 

সাবক্তমুৎস্জ্য ধনূঃ শতান্তরে যথোরগং তাক্ষ যসুতো ব্যবস্থিতঃ ॥ 
_স লব্ধসংক্ঞঃ পুনরুথিতো রুষা ব্যাদাপ্ন কেশী তরসাপতদ্ধরিম্‌। 
সোহপ্যস্য বক্তে ভূজমুত্তরং জ্মগ্নন্‌ প্রবেশয়়ামাস যথোরগং বিলে ॥ 


চতুর সদকা 


৪৭২ ] শ্রীত্রীপ্তবাবলী 


দন্তা নিপেতুর্ভগবদ্ভূজঙ্পশস্তে কেশিনস্তপ্তমন্ঙ্গৃশো যথা । 

বাহশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো যথাময়ঃ সংববৃধে হ্যপেক্ষিতঃ ॥ 

সমেধমানেন স কুষ্চবাহুনা নিরুদ্ধববাযুশ্তরণাংশ্চ নিক্ষিপন । 

প্রদ্থিন্গান্রঃ পরিব্বভলোচনঃ পপাতং লেগুং বিস্জন্‌ ক্ষিতৌ ব্যস্‌ঃ ॥ 

তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্ব্যগোরগাকৃষ্য ভূজং মহাভুজঃ। 
অবিক্তিমতোহযত্রহতারিকঃ সুরৈঃ প্রসূনবর্ষেদিবিষভিরীড়িতঃ1।+(ভা০ ১০।৩৭।১-৯) 


“শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন,__হে রাজন্‌ ! কংসপ্রেরিত কেশিদৈত্য মনের 
ন্যায় বেগগামী বহৎকায় অশ্বের আকার ধারণ করত হ্রেষারবে নিখিল ভুবনকে ভয়-ব্যাক্ুল ও খুরক্ষেপে 
ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া কেশর-সঞ্চালনে মেঘগুলিকে ও বিমানসমূহকে ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও আকাশ-মগুলে 
পরিব্যাপ্ত করিয়া নন্দব্জের দিকে গমন করিল । সেই রহদ্গল-বিশিষ্ট বিকট মুখগহ্বরযত বিশাল 
চক্ষু দুরাত্বা কেশী কংসের অভীম্ট-সাধনেচ্ছায় নন্দব্জকে প্রকম্পিত করিয়া প্রবেশ করিল! ভগ বান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সেই কেশিদৈত্য তাহার পুচ্ছচালনে মেঘসমৃহ 
বিঘৃণিত করিগ্া এবং সুকঠোর গর্জনে গোকুলভূমি ভ্রাসিত করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত তাঁহাকে অন্বেষণ 
করিতেছে । স্গৃতরাং শ্রীক্কষ্ণ যেমনি তাহাকে নিজ নিকটে আহ্বান করিলেন, তেমনি সেই দৈত্য সিংহের 
ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল । 


অনন্তর সেই দুরতিক্রমবেগশালী, দুদ্র্য ও দুর্জয় কেশিদানব শ্রীকৃষ্কে দেখিতে পাইয়া 
অসহনীয় ভ্রোধে মুখব্যাদানপূর্বক শ্ন্যনভোমগুল যেন পান করিতেছে এইক্ধাপে শ্রীকৃষ্ণাভিমূখে ধাবিত 
হইয়া পাদদ্য়দ্বারা কমললোচন শ্রীরৃষ্ণকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
কেশিরুত সেই আঘাত অতিক্রম করিয়া কোপস হকারে গরুচ় যেমন সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, 
সেইভাবে, নিজ ভুঁজধুগদ্বারা তাহার সেই পদদয় গ্রহণ করিলেন ও অবজ্তাভরে তাহাকে ঘূর্ণায়মাণ 
করিয়া শতধনু পরিমিত দুরবর্তীস্থানে নিক্ষেপপূর্বক যথাযথভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 


কেশিদৈতা; চেতনালাভ করিয়া পুনরায় সক্কোধে মুখব্যাদানপূর্বক বেগে শ্ীহরির প্রতি ধাবিত 
হইলে; শ্রীহরিও তখন ঈষৎ হাস্যসহকারে মুঘিক ভক্ষণহেতু সর্প যেমন মৃষিক-বিলমধ্যে প্রবেশ করে, 
তদ্রপ নিজ বামবাহু কেশিদানবের মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া: দিলেন। তাহাতে কেশীর দন্তসমূহ 
শ্রীভগবানের ভুজজ্পর্শে উত্তপ্ত লৌহঙ্পর্শের ন্যায় তৎক্ষণাৎ সমূলে জখলিত হইতে লাগিল । পরমাত্মা 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের বাহও কেশিদানবের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অচিকিৎজ্িত জলোদর রোগ যেরূপ বৃদ্ধি 
লাভ করে, সেই প্রকার বধিত হইতে লাগিল । শ্ত্রীরুঞ্ণের সম্যক রূদ্দিপ্রাপ্ত বাহুর চাপে কেশীর শ্বাসরহদ্ধ 
হইল এবং সে ইতস্তভতঃ পদচালনা করিতে করিতে ঘর্মনিক্তদেহে লোচনযুগল বিঘৃণিত করিয়া 


সতীত্রীব্লজবিলাসশুবঃ | রি 8২৩ 


আন্র্ধত্র চতাবিধঃ পুথুগ্ডীণঃ স্বৈরং স.ধানিন্দিভিঃ 
কাজং রামসম্রেতম্্যতমহো স্বীগ্ির্বযাস্যবৃতিমূ। 
শ্রীসান্‌ যার ্-সুন্দ্টাবধুবর্গঃ স্বয়ং যো যুদা 





ভক্ঞী ভৌজিতবান্‌ স্থলং চ তদিদং তঞ্চাপি বন্দ্বামছে |৮৬। 
অন্ভবাদ। ঘযাক্তিক ব্রাহ্মণগণের সুবিক্ত ও পরমাসূন্দরী বধুবর্গ দ্বয়ং অতি ভক্তিসহকারে 
গর্বং পরমানন্দিত মনে ক্লিন্ধবন্স্যগণৈ বেষ্টিত ন্বতন্্লীল শ্রীশ্রীরামক্কষ্ণকে সুধামিন্দিত মহাগুণশালী চৰ, 
চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি চতুবিধ অন্ন যেস্থামে ভোজন করাইয়।ছিলেন--আমি সেই স্থানাকি এবং 


হাত্তিক পতীগণকে বন্দনা করি 1৮৬) 


টীকা। ঘার্িকবধুবর্গং তদদতান্নভৌজন শ্রীরুস্থানঘঃ স্তোতি-_অপৈরিতি । ঘো যাকিক- 





গুরীষ উৎসর্গ করিয্নী বিগতপ্রাণ হইগ্না ভূতলে পতিত হইল। মহাভূজ শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে শন্তর-নিধন 
করিয়া ককটিকা কোঁকুড়) ফলের ন্যাপ ঘিদীর্ণ তাহার স্বৃতদেহ হইতে দ্বীয় ভুজ বাহির করিয়া অবিক্লিমত 
অবস্থায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ তগুকালে কুজ্ুমবর্থণসহ তাঁহার স্তব করিতে 
লাগিলেন ।” 


ক্রীরুষ্চ মহাপরাক্রমশালী কৈশীকে এইভাবে অবলীলাক্রুমে নিধন করিয়া তাহার রুধির-ক্রিন্ন 
হস্তদ্ধয় যমুনার যেস্থানে প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেই স্থানটিই কেশীতীর্ঘ বা কেশীঘাট নামে খ্যাতিলা 
ফরিস্কাছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ ধলিতেছেন-_.*সেই কেশীতীর্ঘথকে আমি ভজনা করি 1, 
মহা অহঙ্কার মনে, অতি অবলীলান্রমে, 
ভ্রিজগ€্ যে কঙ্গিত করে । 
কুল্লনেন্ত্র বিঘূর্ণনে, দগ্ধ করে ভ্্রিভুবনে, 
কেশী-দৈত্য যেবা নাম ধরে ॥ 
কংসের প্রেরিত চরঃ অশ্বরূপী তগ্মস্কর, 
শ্রীগোবিন্দ তুলা মানি। 


বিদারিত করি অরি, . যে স্থানেতে গিরিধারী, 
ধোত করে রুধিরাক্ত পাণি। 


যমুনা-প্রদেশ গ্থীন। : কেশীতীথথ যাঁর নাম 
ডজি আমি সেই কেশীঘাট। 
এ বড় লালসা গনে, তীর্থ করি পরশে, 
বুগলবিলাস প্রেমহাট 1৮৫ « 7 তি 
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8৭8 ] রঃ [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


বিজ্সৃন্দরবধূবর্গঃ স্বয়ং হন্রস্থলে চতুব্বিধেরনৈ রাম-সমেতমচ্যুতং শ্রীরুষ্ণং ভস্ত্যা মুদা হর্ষেণ ভোজিত- 
বান্‌ ইদং তৎস্থলং তঞ্চাপি : বর্গং বন্দামহে ইত্যন্বয়ঃ ৷ কিন্তুতৈঃ সুধানিন্দিভিরতএব পৃথুগুণৈঃ পুথবো 
মহাত্তো ওণা যন্ত্র তৈঃ। অচ্যুতং কিন্তুতং স্লিস্ধৈঃ সেহযুভের্বরস্যৈঃ শ্রীদামাদিভিবৃতম্‌। ননূ চৈত্যরপেণ 
যাডি কবিপ্রং গ্রবিষয়েহনিযোজা কথং তৎপত্রীনাং নিষুত্তিরিত্যাহ পুনঃ কিন্তুতং গ্বৈরং খেচ্ছাবিহারিণম্‌ | 


নন্‌ সৈরং সুধানিন্দিভিরিত্যনস্তরং স্বৈরমিতি পদস্যাপ্রয়োগাদস্থানপদদোষতাপতৌ কা গতি তরিতি । 
উচাতে। স তু দোষো বিশেষ্যপদ-সন্লি কর্ষেইন্যপদ-ব্যবধানে বিশেষণ- -প্রয়োগ এব নতু বিপ্রকর্ষে । তথা 
চাল৩কারিকৌন্তভে যদি সন্নিকর্ষ এব স্থানে বৈজাত্যং তদৈব দোষা নতু বিপ্রকর্ষে ইতি ন শি সি ॥৮৬। 


| ভবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । আ্রীপাদ রথুনাথ অনন্তর যাক্তিক ব্রাহ্মণীগণের এবং তাঁহাদের 
আনীত অন্ন শ্রীকুষ্চ যেস্থলে শ্ীবলদেব ও সখাগণসহ ভোজন করিয়াছিলেন, সেই স্তানের বন্দনা 
করিতেছেন । শ্রীকুষঞ্ণের এই পরম কারুণ্যের লীলা শ্রীমভ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রয্লোবিংশ অধ্যায়ে বণিত 
রহিয়াছে । পরম ভক্তিমতী যাড্িক ব্রাম্মণপত্রীগণকে কুপা করিবার জন্যই একদা শ্ত্রীরুঞ্চ বলদেব ও 
সথাগণসহ বৃন্দাবন হইতে দুর-প্রদেশে গোচারণ নিমিত্ত অশোককাননে গমন করিলেন এবং গোপবালক 
গণ ক্ষুধার কাতর হইলে মথুরার উপকন্ঠে যাজিক ব্রান্মণগম যেস্থলে যক্ত করিতেছিলেন, সেই স্থানে 
তাঁহাদের নিকট অন্নভিক্ষার নিমিভ তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন । : যাক্তিক ব্রাক্ষণগণ শ্রীরুঞ্চ-বলদেবের 
অনযাচঞার কথা গোপবালকগণের নিকট শুনিয়াও শ্রীক্ণে সাধারণ মানববৃদ্ধিবশতঃ তাহাদের কথা 
গ্রাহ্য করিলেন না। তাহাতে গোপবালকগণ্ধ দুঃখিত হইগা ফিরিয়া আসিলে কৃপাময় শ্রীরুষণ 
তাঁহাদিগকে পুনরায় তাঁহার চরণে একান্ত অনুরক্তা যাক্তিক-পড়্ীগরণের নিকট ভিক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন । 
শীকফের কথা শ্রবণে গোপবালকগণ পরম ভক্তিমতী ব্রাহ্মণপত্রীগণের নিকট গিয়া শ্রীরুঞ্₹-বলদেবের 
ধার কথা বিজ্ঞাপন করত তাঁহাদের নিকট অন্নযাচ্ঞা করিলেন | -শ্রীমস্ভাগবত বলেন-__ 


-শ্রস্থাচ্যুতমূপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসূকাঃ ৷ তৎকথাক্ষিপ্তমনসোবভুবৃর্জাতসন্ত্রমাঃ ॥ 
চতুব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ । অভিসস্চুঃ প্রিয়ং সব্্বাঃ সমূদ্রমিব নি্নগাঃ ॥ 
নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্রতির্বন্ধূভিঃ | ভগবত্যুত্তমস্লোকে দীর্ঘশুচতধৃতাশয়াঃ | 
বমুনোপবনেহশোকনবপল্পবমন্ডিতে ৷ বিচরত্তং বতং গোটৈঃ দদৃশুঃ সাগ্রজং জ্ক্িয়ঃ ॥। 

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যযবহ-ধাতুপ্রবাল-নটবেশমনুর্রতাংসে | 

বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধূনানমব্জং কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাব্জহাসম্ |) 

প্রায়ঃ শত প্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈর্যস্মিনি মগ্রমনসম্ভমথাক্ষিরন্ধৈঃ | 

অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্যতাপং প্রাক্তং যথাভিমতয়ো বিজহর্নরেন্দ্র ॥৮ 

(ভো০ ১০।২৩1১৮-২৩) 


শলীশ্রীব্রজবিলীসস্তভবঃ | ৬ [ 8৭. 

দদ্রিজগডরীগণ পূব হইতেই শ্্রীকৃঞ্ণকথায় আক্কজ্টচিত্তা এবং ঈবদাই স ্রীকৃঞ্চদর্শনের জন্য 
উৎ্কন্ঠিতা ছিলেন । সম্প্রতি গোপবালকগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বার্তা শ্রঘণে তাঁহারা পরমানন্দে 
আত্মহারা হইয়া পড়িলেম। নিরন্তর শ্রীবুজরাজনদ্দনর অসমোর্ধ রূপ, গুণ, সৌন্দর্ষাদি যশঃ শ্রবণে 
তাঁহাতে সমপিতটিন্তা ছ্বিজপ্ীগণ, তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্বেও 
চর্ব্য, চোম্বাদি চতুবিধ জ্রসাল অন্নাদিপূর্ণ ভোজনপান্ত লইয়া নদী যেমন সমুদ্রাভিমূখে ধাবিত হয়, সেইন্ধুপ 
সর্ববাধা অগ্রাহ্য করিয়া পরম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ধাবিত হইজেন। তাঁহারা যমুনাতীরধতি নব» 
নব অশোক-গল্পব-পরিশোভিত কাননভুমিতে, ঘলদেব ও গোপবালকগণসহ বিচিন্ত ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীরুষ্ণকে 
দর্শন করিলেন । তাঁহার ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্যামল বর্ণ, পরিধাঁনে উজ্জল পীতবসন, গলে বনমালা, ময়ূর- 
পুচ্ছের চূড়া, গৈরিকধাততু ও নবগল্পবাদি দ্বারা সূরচিত নটবন্ধ বেশ, পার্থ স্থিত গোপবালক্কদ্ধে বামবাহ- 
মল ন্যস্ত করিম্নী দক্ষিণহত্তে লীলীকমল-সগ্চচালনপরা ম্মিণ, দুইকর্ণে উৎপল, দুই কপোলে অলকারাজি ও 
মুখকমল মধূর হাস্য-বিমণ্িত ছিল। দ্বিজপত্রীগণ নিরন্তর ঘে প্রিয়তম জীরুফের রাপ, গণ, লীল। 
সৌন্দর্যাদির কথাই কন্ঠের আভরণস্বরূপ করিগ্লাছিলেন এবং যাহাতে তাহাদের টিন্তব্তি সর্বদাই নিমগ্ন 
থাকিত, সেই ভ্রীরুফ্ণকে সাক্ষাঞ্থ দর্শন করিয়া তাঁহ'রা নয়নছারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইলেন এবং অন্তরে 
গা আলিঙ্গন করিয়া অহং মমাদি অভিমানযুক্ত জীবগণ যেমন সূষুপ্তিকালে, সর্ববিধ তাপমুস্ত হয় সেই 
প্রকার শ্ত্রীরুষ্ণবিরহক্মনিত তাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিলেন ॥৮ 


শ্ত্রা্ষণপত্রীগণ শ্রীরুষ্চের দাস্য কামনা করিলে শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-_-“এই বুক্ষণ-্জন্মে যদি 
তোমর। আমার দাস্য স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহা লোকর্‌ষ্টিতে সুখকর ও প্রশংসনীয় হইবে,না । অত- 
এব তোমরা মনে মনে আমার সেবা কর, জন্মান্তরে অচিরায় আমাকে প্রাপ্ত হইবে 1 শ্রীকৃষ্ষের আদেশে 
বিপ্রপত্রীগণ পুনরায় যক্তস্থলে গমন করিল্লেন এবং শ্্রীভগবানের অনুগ্রহে ঝান্মাণগণ তাঁহাদের প্রতি কোন- 
প্রকার দোষদ্‌চ্টি না করিয়া তাঁহাদের সহিত যক্ত সমাপন করিলেন। পরে তাঁহাদের সজপ্রভাবে 
বিগ্রগণও শ্রীরুফ্চের মহিমা অবগত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এদিকে শ্রীরুষ্ণ সেই যার্জতিক বাক্গণ- 
গত্ীগণের পরম শ্রদ্ধায় সমপিত চতুবিধ পরমোৎ্রুষ্ট সুধানিন্দিত অন্ন-ব্যঞ্জজনীদি ধলদেব ও সমাগণ- 
সঙ্গে পরমাদরে ভোজন করিলেন । শ্রীপাদ রঙুনাথ বলিতেছেন__ '্ত্রীভগহ্ানের সেই অন্ন-ভোজন*স্থলীকে 
এবং অন্নগ্রদাতা যাক্জিক বাঁক্ষণ-পত্ীগণকে আমি বন্দনা করি ।, 


“সৃতিন্ধ বর স্যগণে, সঙ্গে কৃষ্-বলরামে, 


বিহরিছে স্বচ্ছন্দে যেখায় ৷ 
াক্িকমুনিগণে, ঈন্দরী পত্রীগণে, 


ভক্তিভরে হর্ষেতে তথায় ॥ 


৪৭৬ | * | শ্ত্রীত্রীস্তবাবলী 


মুদা গোপেন্দ্রস্যাত্মজ-ভুজপবিধঙ্গ-নিধয়ে 
স্কুরদ্‌গাপীবৃন্দৈর্যমিহু ভগবস্তং প্রণযীভিঃ। 
ভজভিন্ির্ভজা স্বমভিলষিতং প্রাপ্তমচিবাছ্‌- 
যমীতীরবে গোপীশ্বব্রমনুদিনং তং কিল ভজে ॥৮৭॥ 


অঙ্গবাদ । শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভূজালিজন রূপ রত্রলাভের আশায়-কুঙ্ণ-প্রণয়িনী গোপীগণ 
যমুনাতীরে ভক্তিপূর্বক যে ভগবান্‌ সদাশিবের ভজন করত অতি শীঘ্র স্বীয় অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন, সেই গোপীশ্বর সদাশিরকে আমি সানন্দে প্রত্যহ ভজন করি ॥৮৭। 


দ্রীকা। বুজাঙগনানাং তাদ্‌গভীসষ্টপ্রদং স্বস্য তদ্বিশেষত্বাভিমানী গোপীশ্বর নাম্না প্রসিদ্ধং 
সদাশিবং স্তোতি-_মুদেত্যাদি ! তং গোপীশ্বরং ভগবস্তমনূ্দিনং প্রতিদিনং কিল সানুনয্ং যমীতীরে 
যমুনাতটে ভজে বৃজাঙনানাং তত্তদভীম্টপ্রণমিব মম তাদ্‌গভীম্টং প্রগ্লিতুং সেবে। ভজনপ্রয়োজনমাহ 
গোপেন্দ্রস্য নন্দস্য য আত্মজত্তস্য ভূজীভ্যাং যঃ পরিজ্বঙ্গ আত্মসু আলিঙ্গনং স এব নিধী রত্ববিশেষঃ 
তদ্ম। তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ স্ষুরন্তি যানি গোপীবৃন্দানি তৈঃ কর্ভভির্যং ভগবন্তং ভক্ত্যা ভজভিঃ স্ব দ্বীয়মভি- 
লষিতং বাঞ্ছিতম্‌ অচিরাৎ শীঘ্রং প্রাপ্তম। কিম্ভুতৈঃ প্রণয়িভিঃ ॥৮৭।॥ র 


ভঘামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এক্ষণে শরীযযুনাতটে বিরাজমান ভগবান্‌ সদাশিব 
শ্রীগোপীহ্বরের স্তব করিতেছেন । শ্রীসদাশিব শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার আনন্দিনী শক্তি শ্রীরাধাদি ব্জসুন্দরী- 
গণের উপাসনার নিমিত স্বেচ্ছায় যমূনাতটে অবস্থ।নপূর্বক চিন্ময় শ্রীবজধাম আশ্রয় করেন । শ্্রীরুষ্ণপ্রণয়িনী 
বজসুন্দরীগণ কিন্ত যমুনাতীরে শ্রীমন্মহাদেবের অবস্থান দর্শন করিয়া তাহার করুণায় তাহারা অবশ্যই 
্রীকুষ্ণসঙ্গলাভ করিতে পারিবেন জানিয়া আনন্দসাগরে ভাসমানা হন এবং পরমভক্তিপবক ভগবাম্‌ 
সদাশিবের উপাসনা করিয়া অতি শীপ্রই স্বীয় অভিলধষিত ফল শ্রীরুষ্ণসঙ্গ লাভ করেন । সেই হইতে 
রীরুষ্্রণয়িনী বুজসুন্দরীগণ শ্রীরুঞ্ণের ভূজালিজনরূপ রত্রলাভের আশায় যমুনাতটে শ্রীসদাশিবের ভজন 


চব্ব” চোষ্য, লেহ্য, পেক্স, স্বাদে সুধা নিন্দনীয়, 
দিব্যঅন্ন সঙ্গেতে আনিয়া । 

গোবিন্দে অর্পণ করে, যে স্থানে ভোজন করে, 
সখাসঙ্গে আনন্দে মাতিয়া ॥ 

সে হেন পবিভ্র স্থানে, তথা যাজ্িক-বধৃগণে, 
নিত্য বন্দি লুটাইয়া পায়। 

ঘাহাদের আশীব্্বাদে, অবিচলা ভক্তিলাভে, 


ইস্টপ্রান্তি হইবে নিশ্চয় ॥৮৮৬। 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] র [ ৪৭৭ 


করেন এবং তাহার গোপীশ্বরর নামে খ্যাতি লাভ হয়। শ্তরীরুষ্ণের ভূজালিজন-প্রান্তি গোপীগণের 
রত্বলাভ । শুতিগণ শ্রীরুঞ্চের স্ততি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ 


“নিভূতমক্ুন্মনোহক্ষদ্ঢযোগযুজো হাদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয্লোইপি যযূঃ স্মরণাৎ । 
স্িয়-উরগেন্দ্রভোগভুজদগ্ুবিষন্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদ্শোহঙ্ভ্রিসরোজসূধাঃ ॥” 
(ভাঃ-১০1৮৭।২৩) 


“হে ভগবন্‌ ! প্রাণ, মন ও ইন্ড্রিয়গণের সংযমনপূর্বক দৃতযোগবুক্ত মুনিগণ হাদয়মধ্যে তোমার 
যে নিবিশেষ ব্রহ্মাখ্যতত্বের উপাসনা করেন, তোমার শক্রগণও তোমার প্রতি শন্রুতা ৰা ভয়বশতঃ ১০ 
তোমার স্মরণ করিয়া সেই বন্গাখ্য তত্ব পাইয়া থাকে । আর সর্পরাজের শরীরতুল্য ত্বপীয় ভজদও 
আসক্তবুছি শ্্ীরাধা প্রভৃতি তোমার নিত্যকান্তাগণ তোমার যে চরণ-সরোজসূধা সাক্ষাৎ বক্ষে ধারণ 
করেন, তাঁহাদের আনৃগত্যে আমরাও সেই চরণসরোজসুধা প্রাপ্ত হইয়াছি।” সেই শ্রীরুফ্ণের ভূজদণ্ডে 
আসন্তবৃদ্ধি গোপীগণ ভূজালিঙগনরূপ রত্রপ্রাপ্তির আকাখ্বায় গোপীশ্বরের ভজন করেন ৷. কারণ গোপী- 
শ্বরের উপাসনায্স সকলেরই সর্বাভীম্ট পৃতি হইয়া থাকে । শ্রীভক্তিরত্বাকরে বণিত আছে-_ 


“কি অপ্‌্ব্ব শোভা এই বনের ভিতর । গুণাতীত লিঙগরূপ নাম গোপীশ্বর ॥ 
এই সদাশিব বৃন্দাবিপিন পালয় | ইহাকে পুজিলে সব্বকার্ সিদ্ধ হয় |! 
গোপীগণ সদা কৃষ্ণসজের লাগিয়া । নিরন্তর পূজে যত্বে নানা দ্রব্য দিয়া ॥ 
কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর | গোপিকাপূজিত তেই নাম গোপীশ্বর ॥ 
ইন্দ্রাদি দেবতা স্ততি করয়ে সদায় ৷ বুন্দাবনে প্রীতি-র্দ্ধি ইহার কৃপায় 1৮ 
তথাহি-_“শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বন্দে শঙ্করং করুণাময়ম্‌ ৷ 
সব্বক্লেশহরং দেবং বৃন্দারণ্যরতি প্রাদম্‌ ।।% 


অর্থাৎ “আমি করুণাময়, সর্বক্রেশহর ব্ৃবন্দাবনে রতিপ্রদানকারী -শ্রীমদ্গোপীম্বর নামক শিবরে 
ধন্দনা করি ।” 

তথাচ স্তবাম্বতলহর্যযাং__ 

“বন্দাবনাবনিপতে জয় সোমসোমমৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।। 

গোপেশ্বর বজবিলাসিষুস্মাঙ্গ্রিপদ্ে প্রেম প্রষচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে ॥” 


নক 


“হে ন্বন্দাবনক্ষেন্ত্রপাল ! হে সুল্দর চন্দ্রশেখর ! হে সনন্দন, সনাতন, নারদাদি পৃজ্য ! হে 
গোপেশ্বর ! তোমার জয় হউক । আমায় বজনবযুবদন্্ শ্রীশ্রীরাধামাধবের চরণকমলে নিরুপাধি প্রেম 
প্রদান কর। তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ।” শ্রীপাদ রমুনাথ বলিতেছেন-_'সেই গোপীম্বর 
সদাশিবকে আমি সানন্দে সর্বদা ভজন -করি। সেই সর্বাভীস্ট-প্রদাতা স্ত্রীগোপীশ্বরের কুপায় আমারও 


8৭৮ ] [ শ্রীশ্রীত্ভবাধলী 


ভগ়াৎ কংসস্যারাৎ সদযঅচিবাচ্ছন্ত্পদে 

বিনিক্ষিপ্তা রাধা ব্রহসি কিল পিত্রা প্রকৃতিতঃ। 
স্ষুস্তং তং দৃষ্টংবা কমপি ঘনপুঞাকাতিব্রং 

তাবাগু ₹ যত্বাদযমভজত সুর্য্যোুবতু স নঃ ॥৮৮। 


অন বাদ ॥ কংসভয়ে পিতা রূষভানু মঙ্গলার্থে সপ্বেহে যাঁহাকে নিঞ্জনস্থানে স্থাপিত করিয়া 
ছিলেন, সেই ৫ ঘিাবসুপ্দর ঘনপুঞ্জারুতি শ্রীরুঞ্চকে দেখিয়া তাহাকে লাভের নিমিত্ত অতিযত্রে ধাহার 
অর্চনা করিয়াছিলেন, সেই সুষ দেব আমাদের রক্ষা করুন ॥৮৮।। 


- টীকা। শীরুষ্ষপ্রাপ্ত্যর্থং শ্রীরাধিকয়া পুজিতং সূর্য্যং স্তৌতি_তয়াদিতি । স সূর্যো নো 
হুক্তমানবতু মদভীষ্টপুত্যা তদভাব প্রতিপাদক বিদ্নগণাদ্রক্ষতু ! তস্যাভীষ্ট-পুরকত্বমাহ র্বাধা 
কমপ্যনিব্ৰ চনীয্ং ঘনপুঞ্জাক্তিবরং তং প্রসিদ্ধং শ্রীরুষ্ণং দৃষ্ট,বা তং ঘনপুঞ্জাকুৃতি বরমাপ্তং যত্রাদ্য মণ 
ভজত জেবিতবতীত্যন্বয়ঃ। ঘনপুঞ্জস্য মেঘসমূহসাকৃতিরিব বরং শ্রেষ্ঠম্‌। তং কিন্তুতং প্রকৃতিতঃ 
স্বভাবত এব স্ফুরন্তং প্রকাশমানম্‌। শ্ত্রীরাধা কিস্তৃতা পিন্ত্রা রুঘভানুনা কংসস্য ভয়াৎ সদয়সং যথা স্যাভতথ। 
আরাৎ সমীপে অচিরাৎ শীঘ্রং শং কল্যাণায় তনূপদে বিরলস্থানে রহস্ি তত্তবক্তানে নিক্ষিপ্তা অন্ত স্থিত্বা তল্র 
নিষ্ঠা ভব তেনৈব সব্ব বিগ্বোন্যজ্ষ্যতীতি স্কাপিতা । তনূঃ কায়ে ত্রচি স্ত্রী স্যাৎ ভ্রি্বল্পে বিরলে ক্ুশে ইতি । 
রহস্তত্বে রতে গুহ্যে' ইতি চ মেদিনী ॥৮৮। ৫ 


ক্তবামূতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীরাধা শ্রীর্ুঞ্চলাভার্থে ফাহার অর্চনা করিয়া” 
ছিলেন, সেই সূর্যদেবের স্তব করিতেছেন । কংসভয়েভীত হইয়া শ্রীরাধার পিতা রূষভানু তাহাকে নিজন- 
সনে রাখিতেন । কারণ দেবকীকন্যার বাক্যে ভীত কংল্সের অলৌকিক কুমারগণের সংহারার্থে এবং 
কুনমারীগণের অপহরণের নিমিত্ত দুষ্প্ররৃতি জাগিয়াছিল । দেবী বলিয্মাছিলেন--- 





শ্রীযগলচরণ-সেবাপ্রাপ্তিরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।, 


“বুজগোপী-অনুরাগে, নল্দাতআমজ-ভু জযুগে, 
ৃ আলিঙ্গন দিব্যরপ্রলাভে । 
বিভা যমুনার তীরে, মহাপ্রেম সহকারে, 
রঃ ্‌ ". স্ভক্তি করি পুজে সদাশিবে |) 
রি . হবার শুভ করুণাতে, দি ইম্টফল রা 
_ ল্লভ্য হয় সেই গোপীহ্বরে |. 


৭ জদাশিব ভগবান্‌, দেহ ইঙ্ট বর দান, 
রি 'ভজি পদে পুলকিত ভরে ॥৮৮৭। 


শ্রীশ্রীরজবিলাসস্ভবঃ ] (৭৯ 


“যস্তজেন পূরোত্তমাঙ্গমহরচ্চন্রেণ তে সঙগরে 
যং বৃন্দারকবুন্দবন্দিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দং বিদ্বুঃ ৷ 
আনন্দাম্থৃতসিন্ধৃভিঃ প্রণযগ্িনাং সন্দোহমানন্দয়ন্‌ 
প্রাদুর্ভাবমবিন্দদেষ জগতী-কন্দোহদ্য চন্দ্রোদয়ে ॥ 
কিঞ্চ । মত্তঃ সত্তমমাধুরীভিরধিকাঃ শ্বো বা পরশ্বোহথবা 
গন্তারঃ ক্ষিতি মণগ্ডলে প্রকটতামষ্টো মহাশত্তয়ঃ | 
রূন্দিষ্ঠে গুণরৃন্দমন্দিরতয়া তন্ত্র স্বসারাবুভে 
রাজেন্দ্রো ভবিতা হরস্য চ জয়ী পাণৌ গৃহীতা যয়োঃ ৮ 
€( ললিতমাধবনাটক-১।১৫-১৬ ) 


“ওরে কংস ! তুমি যখন পূর্বজন্মে কালনেমী ছিলে, তখন যিনি উন্নত চন্রদ্বারা তোমার মস্তক 
ছেদন করিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা যাহার পদারবিন্দ দেবগণের আরাধ্য বলিয়া বর্ণনা করেন, যিনি এই 
বিশ্বের ম্ল-দ্বরূপ, তিনিই আজ আনন্দাম্থৃতসিন্ধুসমূহদ্ারা প্রণয়িজনের আনন্দকে উচ্ছ্বসিত করত 


চন্দোদয়ে আবিভূত হইয়াছেন । 


দেবী আরও বলিয়াছিলেন_-আমা” অপেক্ষাও উত্তম মাধুর্য মণ্ডিতা অষ্ট মহাশক্তি অর্থাৎ রাধা, 
চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা এবং ভদ্রা ইহারা কল্য হউক বা পরশ্ব হউক পৃথিবীতে 
আবিভ'ত হইবেন । আবার এই অজ্টমহাশক্তির মধ্যে দুই ভগিনী € রাধা ও চন্দ্রাবলী ) বিশেষ শুণবতী 
বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন এবং তাহারা যুথেশ্বরী বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন । এই দুই ভগিনীকে 
খিনি বিবাহ করিবেন, তিনি রাজাগণের শ্রেষ্ঠ হইবেন এবং যৃদ্ধে মহাদেবকেও পরাভূত করিবেন ।” 


দেবীর এই বাণী শ্রবণে কংসের শ্রীরাধার হরণে প্ররৃতি জাগিয়াছিল ।! তাই মহারাজ বৃষভানু 
তাঁহাকে অতি গোপনে সুরক্ষা করিতেন । শ্রীরাধা সেখানে মেঘপুর্জসদ্শ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ অনন্তমধূর 
শ্রীরুষ্ণকে দর্শন করিয়া এবং তাহার ভাবমাধূরীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভীম্ট প্রিয়তমরূপে লাভ 
করিবার জন্য প্রল্ব্ধ হইয়ী পড়িয়াছিলেন। সেই বিহ্ববিমোহন শ্রীরুষ্ণ-মাধুরীর বর্ণনায় মহাজন 
গাভিয়াছেন-- ৯ 


“কুবলয় নীল 7". ব্তন-দলিতাঞ্জন 
ক 
মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ ক্সুছান্দ ॥ 

কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখি চন্দ্রক 


_অলকাবলিত ললিতানন চান্দ ॥ 
আওত রে নবনাগর কান । 


৪৮০ ] শ্রীশ্রীর্উবাবলী 


আবির্ভাব-আহাবসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোকুমুক্তাফ- 
অ্রণীবিভ্রমমঙ্ডিত নবগবীলংক্ষ দাদা দ্ধ ঘুদ্রা। 





ভাবিনি ভাব বিভাবিত অন্তর 


দিনা রজনী নাহি জানত আন | 

মধৃর়াধর হাস মনোহর তহি অর্তি 
গুমধুর সুরলী বিরাজ। 

ভাঙ্গ বিভজিম.. কুটিল নেহারই 
কুলবতী উমতি দুরে রছ লাজ ॥ 

গজগতি ভাতি গমম অতি মন্থর 
মজীর বাজত রুণুঝুনিক্লী। 

টৈরইতে কোটি মদন মুরছায়হ 


গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনিগ্না ॥+ 


শ্রীরাধা সেই কোটি কন্দর্গবিমোহন শ্যামসুন্দরকে লাভের জন্য সর্যদেবের আরাধনা করিগ্লীত 
ছিলেন। শ্রীমতীর সূর্যপূজা শ্রীকুষ্ণপ্রেমেরই রূপান্তর মান্র। ইহাই নরলীলা বা লৌকিকলীলার মাধুর্য 
ষে সূর্যাদি দেবগণেরও পরম উপাস্যা শ্রীরাধা শ্রীক্কষ্পপ্রাপ্তি বা শ্রীকৃষ্ণের সুস্থাস্থ্য প্রভৃতি লাভের নিমিস্ত 
নিত্য সূর্য-উপাসনা করিয়া থাকেন৷ শ্রীপাদ রঘুলাথ শ্রীরাধার প্রিয়কিন্করী, তিনিও শ্রীরাধামাধবের দর্শন 
ও তাহাদের সেবা লাভের জন্য সূর্যদেবের করুণা কামনা করিতেছেন । 
“রুষভানু-রাজা অতি, কংসভয়ে ভীতমতি, 
স্নেহভরে মর্জলের তরে। 
শ্রীরাধায় গোপ্যস্থানে, রক্ষা কৈলা সযণ্তনে, 
যার মাধুরী ধ্যাত বিশ্বভ'রে ॥ 
মেঘ পুঞ্জাক্কৃতি বর, দেখি শ্যাম মনোহর, 
| সে পীতবসন বনমালী। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি-লোভে, ভজে নিত্য পুর্য্দেবে। 
অনুরাগে সমীগণ মিলি ॥ 
সেইত শ্রীূর্যদেবে, এ মিনতি করি এবে। 
রক্ষা করু সব্ববি্ন হৈতে। 
বাস কলি নন্দব্রজে, ভজি শ্রীরাধাপোবিন্দে) 
জর্ধদেব | কর আশীব্বাদে 11৮৮৮ 


শীক্রীব্রজবিলাঙ্গস্তবঃ | ৪৮১ 


দিব্যালঙ্ক-তিত্রত্-পর্ধ ত-তিল-প্রস্থাদিকঞ্চাদরা- 
দ্বিপ্রভ্যঃ কিল যত্র স ব্রজপতির্বন্দে বৃহৎকাননম্‌ ॥৮৯া 


অন.বাদ। ব্রজপাতি শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-মহোৎসবকালে অতি হর্ধভরে- 
স্বর্ণ ও উত্তমমৃত্তাশ্রেণী ভূষিত দুই লক্ষ নবীন গাভী, দিব্য অলঙ্কার রত্ুরাশি ও তিলপর্বত অতি সমাদরে 
যৈস্থুলে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়্াছিলেন,--সেই বূহদবনক্তে বন্দনা করি ॥৮৯।॥ 


ড্রীকা | শ্রীকুষ্প্রকটগ্থানং রহদ্বনং ভ্তৌতি--আবির্ভাব ইতি । স ব্রজপতি-নন্দো সুররিপোঃ 
শ্রীকৃষ্ণস্যাবিভ্ভাব-মহোৎসবে যন্ত্র বিপ্রেভ্য এতানি আদরাদ্দদৌ তগ্রৃহণ্থ কাননং বন্দে । দেয় ভ্রব্যাণ্যাহ 
ভ্র্ণঞ্চ উদ্বতিশয্ম মুত্তগক্ষলশ্রেণী চ তয়োবিভ্রমেণ বেষ্টনেন মণ্তিতে ভুষিতে দ্বে নব গবীলক্ষেণ বা নৃতনাশ্চ 
তা গাবশ্চেতি নধগব্যস্তাসাং লক্ষে ইতার্থঃ। অপি চ দিব্যালঙরুতিরলঙকান্পশ্চ রত্র-পব্ব তশ্চ তিলপ্রস্থঃ 
সান্রিবাত্যুচ্চত্তিলর।শিশ্চ তে আদয়ো মস্ট স্থাবরাদেস্তদাদিকঞ্চেতি | 'প্রচ্থোইচ্তিযাং মনভেদে 
সানাবুন্মিত বস্তনীগতি মেদিনী ॥৮৯। 


স্ভবামৃতক্ীণাব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রছুনাথ এই হ্লোকে স্তরীরুষ্ণের আবিভাবস্থান শ্রীরহদ্ধনের 
স্ভব করিতেছেন । ব্রজরাজ শ্রীনন্দ যেস্থানে স্ত্রীকুঞ্ণের জন্ম-মহোছসবে পুন্ত্রের মঙগল-কামনায্ ব্রান্মাণগণকে 
বিপুল দান করিয়াছিলেন । শ্রীমর্ভাগবতে বণিত আছে--" ধেনুনাং নিতে শ্রাদাদ্‌ বিপ্রেভ্যঃ সমলঙকুতে | 
তিলাদ্রীন্‌ সপ্তরতৌঘ-শাতকৌস্তাগ্ছরার্তান্‌ 1; ভো৩ ১০৫1৩) “নিতে দে লক্ষে” (ঘ্বামীটীকা) অর্থাৎ 
ঃ'স্্রীকুষ্চের আবির্ভাবকালে শ্রীনন্দমহারাজ স্বর্ণশ্ঙ্গ, রৌপ্যক্ষরাদি পরিশোভিত দুই লক্ষ ধেনু, নানাবিধ রত 
এবং সূৃবর্ণসূত্রখচিত বন্রারৃত সাতটি তিলপর্বত ত্রাক্মণগণকে দান করিলেন ৮” 


জ্বরক্গবৈবর্তপূরাণে দৃষ্ট হয়-_"ততো নন্দশ্চ সানন্দং ব্রাক্মণেভ্যো ধনং দদৌ ৷ সদ্রত্রানি 
প্রবালানি হীরকানি চ সাদরম্‌ ॥ তিলানাং পব্ব'তান্‌ সপ্ত সুবর্ণ-কাঞ্চনং মূনে। রৌগ্যং ধান্যাচলং বম্ভ্রং 
গোসহত্রং. মনোরমন্‌ 1৮ অর্থাৎ “গোপরাজ শ্রীনন্দ শ্রীকুঞ্চজন্মে পরমানদ্দিত হইয়া ্রাপ্মণগণকে নানাবিধ 
রত্ন, প্রবাল, হীরকাদি বহুধন দান করিয়াছিলেন এবং পাতটি তিলগর্বত, ধান্যপর্বত, দ্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র ও 
সহত্র সহপ্র গাভী দান করিয়াছিলেন ।” ভবিষ্যপুরাণে তিলপর্বতের পরিমাণাদির নিক্পম দেখা যায়-- 
*উত্তমো দশভিদ্রোণৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্মতঃ । ব্রিভিঃ কমিষ্ঠো রাজেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীভিতঃ ॥ পৃব্ব'বচ্চাপরং 
সব্্বং বিক্ষস্তপব্বতাদিকম্‌ ॥” দশদ্রোণ পরিমিত তিলনিমিত পর্বত উত্তম, পঞ্চদ্রোশ পরিমিত মধ্যম 
এবং তিনদ্রোণ পরিমিত কনিষ্ঠ । পূর্ববণিত ধান্যপর্বতের চতুদিকে যেমন বিফম্ত-পর্বত ৪ স্থাপন করিতে 
হয়, তিলপর্বতেও তাহাই বিধেঞ়্ । 





& সুমেরু পবতকে সুদুটুরূপে স্থাপন করিবার জন্য ব্রহ্মা তাহার চতু'দিকে মন্দার, গন্ধমাদন, নীল উ সুপান্থ 
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৪৮২ শী্রীস্তবাবলী 


এই সকল তিলপর্বত, ধান্যপর্বত প্রতৃতি রত্ব, স্বর্ণ এবং পুজ্প'মাল্যাদি দ্বারা পরিশোভিত করিতে 
হয়। ভবিষ্যপূরাণে তাহারও ব্যবস্থা দেখা যায়--ইথং নিবেশ্যামরশৈলমগ্র-মতস্ত বিক্ষস্তগিরীন্‌ ব্রমেণ। 
তুরীয়ভাগেন চতুদ্দিশঞ্চ সংস্থাপয়েৎ পুঙ্পবিলেপনা্যম্‌ ॥ মেরহর্মহান্‌ ব্রীহিময়ন্ত মধ্যে সুবর্ণ ক্ষত্রয়সংযুতঃ 
স্যাৎ। পুবের্বণ মুক্তাফলবজ্যুক্তো যাম্যেন গোমেদকপুষ্পরাগৈঃ ॥ গশ্চাচ্চ গারুত্মত-নীলরত্বৈঃ সৌম্যে 
চ বৈদুর্য্য সরোজরাগৈঃ1” অর্থাৎ এই প্রকারে দশদ্রোণাদি পরিমিত ধান্য-তিলাদি দ্বারা সুমেরু “পর্ত- 
স্থাপন করিপ্লা তাহার চতুর্থভাগ পরিমিত ধান্য-তিলাদিদ্ারা চতুদিকে চন্দন-পুষ্পাদি সমন্বিত বি্ষম্ত- 
পর্বত স্থাপন করিবে। মধ্যস্থলে স্থাপিত ধান্য তিলাদি নিমিত পর্বতে তিনটি সুবর্ণনিমিত বক্ষ স্থাপন 
করিবে । তাহার পূর্বদিক্ষ্থিত বিক্ষস্তপর্বত মুক্তা ও হীরকমযুক্ত, দক্ষিণদিক্জ্থিত বিক্ষস্তপর্বত গোমেদ- 
রত এবং পুস্পরাগ মণিষুক্ত, পশ্চিমদিকস্থিত বিক্ষস্তপর্বত গারুত্মত মণি ও নীলরদ্রযুত্ত এবং উত্তর- 
দিক্স্থিত বিজ্কভ্তপর্বত বৈদুর্যমণি এবং পদ্দরাগযুক্তরাপে স্থাপন করিবে 1 


সত্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাহার গোপালচম্প গ্রন্থে লিথিয়াছেন-_-“দশভিদ্রোণৈঃ কুততিলসপ্তা- 
চলীমদদাৎ । হদ্র্তিমণিকনকানাং তদধিকতরভারতা দ্বিজের্মেনে 0৮ “গোপরাজ নন্দ দশদ্রোণ-পরিমিত 
তিলনিমিত সাতটি পর্বত ব্রাক্মণগণকে দান করিয়াছিলেন । সেই তিলপর্বতের আবরণরূপে যে সমস্ত 
সৃবর্ণ ও মণি-রত্বাদি ছিল, তাহার-ভার তিল অপেক্ষা অধিক বলিয়া বুন্মণগণের প্রতীতি হইয়াছিল 1” 
এতদ্দ্বারা গোপরাজ নন্দের অপরিমিত মণিরত্বাদি দানের কিঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে । বুজধাম 
চিন্ধয়, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্চের লীলাভুমিঃ সুতরাং মহারাজ শ্রীনন্দের এতাদূ্‌শ মণিরত্রাদি দান কোন 
অসস্ভব ব্যাপার নহে । ষে-স্থলে শ্রীনন্দমহারাজের এই বিপুল দান প্রদত্ত হইয়াছিল, শ্রীপাদ সেই 
বহুদ্বনকে বন্দনা করিতেছেন__ | 


“শ্রীকুঞ্জের আবিভাবে, তাঁর জন্ম-মহোৎসবে, 
বূজে শ্রীল নন্দমহারাজ । 

ছুই লক্ষ গাভীগণে, মণি মৃত্তা বিভুষণে, 
করি দিব্য রত্বময় সাজ ॥ 

রত্ররাশি তিলগিরি, পরম আদর করি, 
বাহ্ষণেরে করেছিল দান। 

সেই রুহৎকাননে, বন্দি মুগ্রি সাবধানে, 
দিব্য চিন্তামণিময় স্থান 11৮৮৯) 





এই চারিটি পরত স্থাপন করেন, এই চারিটি পধতকে বিজ্ক্তপবত বলে। তিলপব ত, ধান্যপব ত প্রভৃতি দান করিতে 
হইলেও তাহার চতুর্দিকে সূমেরু পর্বতের অনুকরণে চারিটি করিয়া বিজ্কত্তপবত স্থাপন করা বিধেয় । 


শ্লীতীব্রজবিলাসস্ভবঃ | [ ৪৮৩ 


গান্ধব্বায়া জনিমণিবরভূদ্ঘত্র সঙ্কীভি তায়া- 
মানন্দোত্কঃ স.বরমুনিনীবিও কীতিদাগর্ভখন্যাম্‌। 
গোপীগোটঃ স.বভিনিকীরঃ সংপর্ীতেহজ্র মুখ্যে- 
ব্লাবল্যাখ্যে বষবিপুৰে প্রীতি-পুরো মমান্তাম্‌ ॥৯০। 


অগ্ধুত্বাদ । যেখানে আনন্দোৎসুক দেবতা, খষি ও নরগণ-কতু'ক বন্দিত কীতিদার গভরূপ 
খনিতে শ্ত্রীরাধার্ন আবিভাবনরধূপ মণি উৎপন্ন হইয়াছিল, গো-গোপ-গোপীসমূহে পূর্ণ ব্লাবৃল্ল নামক প্রধান 
বষ্ষভান্পূরে আমার প্রচুর প্রীতি ছউক ॥৯০। 


টীকা । শ্রীরাধিকা-প্রকট-ভুমিং ভৌতি--গান্গব্বায়া ইতি । অন্তর বৃষরবিপুরে বষভান্পূরে 
'মম প্রীতিপৃরঃ প্রীতিপ্রচুরঃ আস্তাং ভবতু। কিন্তুতে মুখ্যঃ প্রধানম্‌ ইরাবলিরাখ্যা নাম যস্য তঙ্টিমন্‌ ইরা 
পৃথবী তক্যাবলিঃ শ্রীরাধায়া জন্মভূত্বেন প্জা যঈ্মাদিতি বিগ্রহঃ । রাহল্যাখ্যে ইতি বা। এতৎ পক্ষে 
ঘুখ্যে ইতি সপ্তম্যন্তং পদম্। পুনঃ কিন্তুতে গোপীগোপৈঃ সৃরভিনিকরৈশ্চ সংপরীতে ব্যান্তে। পুনঃ 
কিন্তুতে য্তর কীতিদাগভভখন্যাং কীত্তিদান্থা গভরূপাকরে গাঙ্গব্বায়ঃ শ্রীরাধিকায়া জনির্জন্মরূগোমণিরভূৎ 
প্রাদুবস্ভূুব গভখন্যাং কিস্তুতায়াম্‌ আনদ্দেন উত্কৈরুৎসূকৈঃ স্রমবনিনরৈঃ কীতিতাক্মাং জদসি গীতাম্মাম্‌ । 
মনু রুষরবিপুরে ইত্যন্র যথা জলাধার ইত্যুন্তে ন সমুদ্রস্য প্রতীতিঃ কিন্তু জলধিরিতি প্রয়োগ এব তথা এবং 
ব্বষরবিপূুর ইতি প্রপ্নোগে দ্বষভানুপুরস্য প্রতীত্যভাবাৎ লক্ষণাপত্তিঃ স্যাৎ নচ ভবতু কো বিরোধ ইতি 
বাচাং তত্ত্েনেয়ার্থরূপপদাংশদোধ স্যাৎ। উচ্যতভে । সব্বেষামপি দোষাণামিত্যৌচিত্যান্মনীষিভিরিত্যাদিনা 
তদ্দেশীক্কানাং উচিত্যাৎ রুঘপ্পবিগুর ইত্যনেনাপি তৎপুর প্রতীতৌ ন দোষ ॥৯০। 


স্ভবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীগাদ রছুনাথ এই শ্লোকে রাবল নামক ব্বষভানুপুরের বন্দনা 
করিতেছেন । মহাবন বা রৃহদন যেমন শ্্রীরুষ্জের আবির্ভাব-স্থান, তদ্ধপ রাবল শ্ত্রীরাধারাণীর আবিভাব- 
দ্খলী। পরে নানা অঙ্গুর-রাক্ষসাদির উৎপাত দর্শনে শ্্রীনন্দমহার্াজ সপরিকরে নন্দীশ্ঘপ্পে এবং শ্রীর্ষভানু 
রাজা বর্ষাণায় নিবাস জ্থাগন করেন । সেই রাবল গ্রামে মাতা কীতিদার গর্ভখনি হইতে শ্রীরাধারাণী5 
রূপ মহামণির জবিভ্ভাব হইয়াছিল । মাতা কীতিদা থার্থতই বিখ্রে্র কীতিদান্ত্রী। শ্রীমস্মহাপ্রভু শ্রীল 
রামানন্দ রাস্্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন---”কীত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্‌ বড় কীতি ?” স্রীরামরাম্ন উত্তরে 
বলিয়ছিলেন-_-“কুঞ্ণ-প্রেমভক্ত বলি ঘার হয় খ্যাতি ॥৮ (চৈ 5$) সেই রুষ্প্রেমের সাক্ষাৎ অধিতাত্রী- 
দেবী শ্্রীরাধারাণীকে বিশ্বে আবিভাৰ করাইফ্জা যিনি বিশ্বমানবকে কুঞ্ভক্তরূপ মহাকীতি প্রদান করিস্বা 
খন্য করিম্মাছেন, তাঁহার কীতিদা নামটি যথার্থই সার্থক! যাঁহার গর্ভ হইতে কৃষ্ষপ্রিয়াবলীমৃখ্যা সাক্ষাৎ 


মহাভাবৎস্বরূপ্রিণী শ্রীরাধারাণীরূপ মহারত্বের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাঁহার গর্ভ যে সত্যই রত্বখনি তাহাকে 
অন্দেহ কি £ 


শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের শ্রীললিতমাধব-নাটকে কীতিদার গর্ভ হইতে হরিমায়া শ্রীরাধাকে 
আকর্ষণ করিপ্না বিন্ধ্যপর্বতের গড়ীর গর্ভে জ্থাপন করিয়াছিলেন এবং পৃতনা তাঁহাকে হরণ করিপ্লা 
কংসের নিকট আনয়নকালে বিন্ধ্য রাজার পুরোহিতের রাক্ষসী-নাশনমন্ত্রে পৃতনার হস্তস্খ লিতা শ্রীর।ধাকে 
বৃষভানু ও কীতিদা প্রাপ্ত হন বলিক্লা লিখিত আছে, ইহা কাদাচিৎকী লীলা । অর্থাৎ কোন কল্প এই 
প্রকার লীলা হইয়া থাকে । লীলাময় শ্রীভগবানের এৰং তাহার স্বরূপশক্তিবর্গের বিচিত্র লীলাভঙ্গী 
বুঝিবার কাহারে! সামর্থ্য নাই। লীলাময় স্্রীভগবানের ইচ্ছায় কোন্‌ কল্পের লীলা কোন্‌ মহাজনের চিত্তে 
স্ফুরিত হন, তাহ! ও কাহারো বুঝিবার উপায় নাই। বস্ততঃ প্রতিকল্পে স্ত্রীরাধারাণী মাতা কীতিদার 
গভখনি হইতেই প্রাদুভুতা হইয়া থাকেন। কোন কোন কল্পে কীতিদার গর্ভ হইতে আকথিতা হইয়া 


বিহ্ধযপত্রীর গর্ভে নিহিতা হন এবং তাঁহার গভ হইতে আবিভুতা হন বলিয়া বুঝিতে হইবে । 


এই গ্লোকে শ্রীপাদ রথুনাথ স্পঙ্টতঃই শ্রীকীতিদার গভভখনি হইতে শ্রীরাধারূপ মহারত্বের 
প্রাদুর্ভাবের কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার আবির্ভাবকালে দেব, নর ও মুনিগণ যে শ্রীমতীর আবিভ।ব-লীলা- 


দর্শনে পরমানন্দে মগ্ন হইয়াছিজেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন । শ্রীভক্তিরত্রাকরে বণিত--. 


“অহে শ্রীনিবাস দেখ এ “রাবল” গ্রাম ৷ এথা রূষভানুর বসতি অনুপম ॥। 
শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এইখানে । যাঁহর প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে ॥। 
আজু কি আনন্দ বৃষভানুর মন্দিরে । জন্মিলা রাধিকাদেবী কুতিকা উদরে ॥ 
দিশা দশ আলো করে রূপের ছটাস্ন ৷ যে দেখে বারেক তার তাপ দূরে যায় 7 
সকোমল তনু জিনি কনকলবনী । আহা মরি ! কিবা প্রতি অঙ্গের বলনী ॥ 
জননী জনক ধূতি ধরিতে না পারে । কত সাধে চাঁদমুখ দেখে বারে বারে ॥ 
জয় জয় কলরবে ভরিল ভূবন । গাওয়ে মঙ্গলগীত গোপনারীগণ 1 
বাঁজগ্পে বিবিধ বাদ্য পরম রসাল । নাচয়ে সকল লোক, বলে ভাল ভাল ॥ 
দধি দুধ হল্দি অঙ্গনে ছড়াইয়া । হাসয়ে হাসায় কত ভঙ্গী প্রকাশিয়া ॥। 
বিপ্র বন্দীগণে দান করে নানা ভাতি | দেখি ঘনশ্যাম ওনা রঙ্গ সুখে মাতি ॥।” 
_ শ্রীপাদ বলিতেছেন,_'গো, গোপ ও গোপীসমূহে পরিপূর্ণ সেই ব্লাববল নামক প্রধান বৃষভানু- 
পুরে আমার প্রচুর প্রীতি হউক । শ্রীপাদ স্বরূপে স্্রীরাধার কিন্করী, গ্রাণকোটি প্রিয় দ্বীয় অধীশ্বরীর জন্ম- 
ছুঁমিতে তাই প্রচুর অনুরাগমগ্ী প্রীতিই তাঁহার কাম)। 


“আনন্দে বিতোর, ৃ সুর মুনি নর, 
প্রশংসিত-কীতিদার । 
গর্ভরূপ খনি” ্‌ মাঝারে যে মণি, 


লাধা” নামে চমণ্ককার ॥। 


্রীত্রীবজবিলাসস্তবঃ | [ ৪৮৫ 


যস্য শ্রীমচ্চবণকমলে কোমলে কোমলাপি 
শ্রীাধোচ্চৈর্নিজ স.খকৃতে সন্যনস্তী কুচাগ্রে। 
ভীতাপ্যাব্রাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্য দোষাৎ 
সশ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ |৯১| 


অন বাদ ॥ যে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল ও মনোহর শ্রীচরণযূগল কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা নিজ 
সুখার্থে বক্ষঃস্থলে ধারণের নিমিত্ত অনেকটা উত্তোলন করিয়্াও পরে কুচঘুগলের কর্কশতা বৃঝিয্মা ভীতা 
হইয়া উন্নত কুচাগ্রে ধারণ করেন নাই, সেই শেষশায়ী শ্রীকৃষ মনোরম গোষ্তপ্রদেশে আমার স্থিতি 
বিধান করুন 11৯১)। 


টীকা ॥ কোমলশয্যারূপানন্তশায়িনমতিকোমলাজং নন্দনন্দনং ভোৌতি-_ যস্যেতি । স শেষশায়্ী 
অনন্তাসনঃ স্থিতি-কর্তরূপঃ স্ত্রীকঞ্ণো গোষ্ঠে ভ্রজে নোহঙ্মাকং জ্থিতিং বজতিং প্রথয়তু সব্ব জন-প্রতীতি- 
গোচরত্বেন বিস্তারয়তু। সঃ কঃ যস্য শ্রীষমচ্ভরণকমলে কঙ্্মণী কোমলাপি রাধা কুচগ্রে অস্য কুচাগ্রস্যা- 
রাম্নিকটে কার্কশ্যদোষাৎ ভীতা সতী নহি দধাতি নধারয়তি। কি্তৃতে চরণকমলে কোমলে কিং 
কুব্ব' তী সতী নিজসুখক্ুতে স্বসৃখনিমিত্তায্স উচ্চৈঃ সনয়ন্তী সতী। মস্যেকাংশরূপঃ পালয়িতা শেষশায়ী 
স বজে বসন্‌ শ্্রীরাধয়া সদা ক্রীড়ত্যতোহন্তর বাসঃ সব্বশ্রেষ্ঠ ইতি ধ্বনিঃ ॥৯১ 


স্বামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শেষশায়ীর স্তব করিতেছেন? 
এখানে শ্রীরুঞ্ণচ কৌতুকবশতঃ অনন্তশয্যায় শয়ন করিলে লক্ষমীদেবী যেরূপ শেষশায়ী ভগবানের শ্রীচরণ- 
সেবন করেন, তদ্রপ শ্রীরাধারাণী শ্রীরুষ্ণের পদসেবা করিয়াছিলেন । “এ শেষশায়ী ক্ষীরসমুদ্র এথাতে . 
কোতুকে শুইলা কুষ্ণ অনন্তশয্যাতে ॥ শ্ীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে সেবন। যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় 
বর্থন ॥” ভেত্তিরত্বাকর ) 

শ্রীপাদ ; রছ্ধনাথ বলিতেছেন-_ ্রীরাধারাণী শ্ীরুক্চের শ্রীচরপক মল সেবনকালে নি সখার্থে 





যেথা আবিভূণ্ত, . হয়ে সুখাস্লুত, 
করেছেন চরাচর । | 

রাবল নামক, গোপ-গোপী-ধেনু, 
সুবেগ্টিত মনোহর ॥ 

ব্বষভানুপুর- প্রতি স্মধূর, 

__ পিরিতি-প্রবাহ-রাশি | | 

এ হাদয়-নাঝে, সদা যেন রাজে, 

রহিব সে রসে ভাসি |1% 


৪৮৬ 4 [ শ্রীত্রীত্তবাবর্লী 


শ্রীচরণযূগল বক্ষে ধারণ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন ॥ ॥ এখানে নিজস,. খু বলিতে এই সুখ শ্রীকৃষ্ণ” 
সুখের পুষ্টিকর বলিয়াই জানিতে হইবে । কারণ শ্্রীকৃষ্ণসুখ ব্যতীত অপর কোন অন্সন্ধানই গোপিকার 
চিত্তে কখনই স্থান পায্স না। “আত্মসূখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার | কুষ্চসৃখ-হেতু চেষ্টা মনো 
ব্যবহার ॥ কুষণ-লাগি আর সব করি পরিত্যাগ ! কুষ্ণ-সূথ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥” (চৈ চঃ) 
সতরাং যেখানে যেখানে গোপিকার নিজসুখের কথা উল্লেথ আছে, তাহ। সর্বপ্রই শ্রীরুঞ্চসৃখের হেতু বলিগ্নাই 
বুঝিতে হইবে । “অতএব সেই দুখ কৃষ্ণসূথ পোষে। এই হেতু গোপীপ্রেমে নাছি কাম দৌষে ৮ এ) 
এই রহস্যটিই শ্লোকে “ভীত্যাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্যদোষাৎ” অর্থাৎ 'স্তনমগ্ডলের ককশতার 
নিমিত্ত শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কোমল চরণ নিজবক্ষে ধাবণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই” এই অংশে ব্যক্ত হইয়াছে । 
শ্রীকুঞ্চের শ্রীচরণ-সেবন-কালে তাঁহার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিবার জন্য শ্রীরাধারাণী যখন সেই অপার 
দৌন্দর্য-মাধূর্যমণ্ডিত পরম মৃদুল শ্রীচরণ বক্ষংস্থলের নিকটে আনয়ন করিলেন, তখন তাঁহার কঠিন 
ভ্তনতটে এ সুকোমল চরণে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া আর শ্রীচরণ বক্ষে বিন্যাস করিলেন না। 


এখানের বিশেষ প্রণিধানযোগা বিষয় এই যে, প্রিয়া কান্ত প্রি্ন কান্তকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখে 
আত্মহারা হইয়া থাকে । কিন্তু স্রীরাধারাণী প্রাণকোটি প্রিয়তম শ্রীকুফ্ণের শ্চরণস্পর্শে আত্মসুখে জ্ঞান" 
হার! না হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সখের দিকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় সৃথের বিরোধী যে ভীতি, সেই ভীতিযুক্ত চিত্তে 
তরীরু্ণের চরণ আর বক্ষে স্থাপন করিলেন না। ইহাতে রসিকজনবেদ্য নিজসুখ-কামিতার অত্যন্তাভাব 
প্রকাশিত হইয়াছে । | 


বস্ততঃ গোপীগণের বূঃমহাভাবের একটি অনুভাব _“তৎসৌখ্যেহপি আন্তিশঙ্কগ্সা খিনত্বম্‌” 
অর্থাৎ শ্রীকুফ্ণের সুখকর বিষয়েও তাঁহার পীড়া হইতেছে ভাবিয়া খেদান্বিত হওয়া । রসিকশেখর 
স্্ীরুষ্ণ যখন ব্রজদেবীগণের বক্ষোজোপরি নিজ চরণ অর্পণ করেন, তখন তাঁহার সুখোল্লাস শ্রীমুখাদিতে 
সম্পম্টরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । কারণ কান্তার বক্ষে চরণ-অর্পণে কান্তের সুখোল্লাস ব্যতীত পীড়ার 
'বা দুঃখের কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না| তথাপি ব্রজদেবীগণের যে তৎকালেও শ্রীরুফণের দুঃখ 
সম্ভাবনা চিন্তে উদিত হইগ্লা থাকে, ইহা ব্রজদেবীগণেরই নিজস্ব ভাবসম্পত্তি, ইহাতে শ্রীরুকব্মিণী, সত্য- 
তামাদি অপর কোন কান্তারই অধিকার নাই । র্লাসরজনীতে গোপীগীতির শেষ শ্লোকে (ভাঃ ১০।৩১।১৯) 


ব্রজদেবীগণ দ্বয়ংই একথা ব্যক্ত করিয়়াছেন-_- 


“যন্তে সজাতচরণার্প্হং স্তনেষূ ভীতা শনৈঃ প্রিয় দধীমহি ককশেহু । 
তেনাটবীমটসি তদ্ধথতে ন কিং দ্থিৎ কৃর্পাদিভিন্্রমতি ধীর্ভবদাসুষাং নঃ | 


শ্রীরুঞ্ণ-বির্হিণী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকষ্ণের উদ্দেশ্যে বলিলেন__“হে প্রিয় ! তোমার যে পরম 
সুকোমল চরণকমল আমরা ভীতা হইয়া আমাদের কঠিন স্তনমগলে অতীব সতর্কতার সহিত 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্তভবঃ ্‌ £৮৭ 
যত্র কামসব্রঃ সাক্ষাদগোপিকাবমণং সত্তঃ। . 
ব্রাধামাপবয়োঃ প্রেষ্ঠং তদ্বনং কাম্যকং ভে ॥৯২| 


অনুবাদ । যেস্থানে কামসরোবর. বা সাক্ষাৎ গোপিকারমণ-সরোবর বিরাজ করিতেছে, 
স্রীরাধামাধবের পরমপ্রিয় সেই কাম্যবনকে আমি ভজন করি 1৯২)! 


টীকা । শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রিয়তরং কাম্যবননাম বনবিশেষং স্তৌতি--যন্তরেতি । র্লাধামাধবয়োঃ 





ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই শ্রীচরণকমলে তীক্ষ-কক্কর-কন্টক পূর্ণ 
এই বন্যপ্রদেশে বিচরণ করিতেছ, ইহাতে তোমার শ্রীচ“রণকমলে কতই না ব্যথা হইতেছে! ইহা 
ভাবিয়া আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হইতেছে, যেহেতু তুমিই যে আমাদের জীবন 1” মাদনাখ্য মহাভাববতী 
শ্রীকৃক্ণপ্রিয়াশিরোমণি গোপীবরীয়সী শ্রীরাধারাণীতে এই সকল ভাবই অতি চমৎকার বা বিচিন্রভাবে 
অভিব্যক্ত হইয়া থাকে | শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-- “ষে শ্ত্রীরুষ্ণের শ্রীচরণের কোমলতার অনুভবে 
শ্রীরাধারাণী তাঁহার শ্রীচরণ বক্ষে বিন্যাস করিতে পারেন নাই, সেই শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণ এই মনোরম গোষ্ঠ- 
প্রদেশে আমায় নিবাস প্রদান করুন ৮ ্‌ শি 


“শেষের অজ- শয্যায়, শ্রীতজ হেলায়ে তায়, 
র পাদপদ্ম প্রসারিত ক'রে । 
চির-বিশ্রাম করে যাঁহা, - শেষশাম্মী নাম তাহা, 
সদা লক্ষ্মী পদসেবা করে ॥। | 
সেই ত ভাবেতে কু, আীরাধার সজ-তুষ্ণ, 
টি ্‌ _ শেষশয্যায় করিল শয়ন । 


শ্রীকুষ্ণ-চরণ-তল, কমল হৈতে সুকোমল, 
রাধা করেন সে পদ-সেবন ॥ | 

কোমলাঙ্গী ভানুস্‌তা, অতিশয় ভয়ে ভীতা, 
শ্ররণ নাহি ধরে বুকে । 

আমার ককশ হিয়া, অতি সূকোমল ইহা, 
এই চিন্তি স্তব্ধ হৈয়া থাকে ॥ 

শেষশায়ী শ্রীগোবিন্দের। মিনতি পদারবিন্দে, 
রুপা করি গোষ্ঠে দাও বাস। 

শ্রীরাধার সঙ্গে তোমা, সদা ভজি এ বাসনা, 


এ দীনের পূরাও অভিলাষ ॥৮৯১।॥ 


৪৮৮ | | শ্রীত্রীত্বাবলী 


্রেষঠং প্রিয়ং তৎকাম্যকং বনং ভজে। ঘন্র কাম্যকে কামসরঃ এতম্নাম সরঃ সরসী গোপিকারমণং সরৌ 
বভুবেতি শেষঃ। গোপিকানাং রমণাস্ন ক্রহীড়নায় সর ইতি বিগ্রহঃ 1৯২ 


স্তবামৃতকণা ব্যাখা । শ্রীপাদ বঘুনাথ ব্রজের দ্বাদশবনের অন্যতম শ্ত্রীকাম্যবনের শুব 
করিতেছেন। *“চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুতমমূ। ভগ্ন গত্বা নো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥৮ 
(আদিবারাহ) “হে দেবি! দ্বাদশ বনের চতুর্থ কাম্যবন, ইহা বন গকলের উত্তম 1! লেোকসকল এই 
বনে গমন করিলে আমার ধামে পৃজ্য হইয়া থাকে 7” কাম্যবনে বহু বহু তীর্থের স্থিতি । এখানে 
চৌরাশীকুণ্ড ও একশতবার বিষ্ুসিংহাসন আছে। এখানে তিন শত কপ ছিল, প্লাক্ষসেপ্া তাহা ধ্বংস 
করে বলিয্া প্রসিদ্ধি আছে । বিমলাকুণ্ড ব্ুহত্তর, ইহার তীরে বিমলাদেবী, দাউজী, গঙ্জাজী, গোপালজী ও 
মদনগোপালের মন্দির বিরাজিত। সেতুবন্ধকুণ্ডে রামেশখ্বর মহাদেব আছেন, এখানে শ্রীরুষণ সেতুবন্ধ-লীলা 
করিয়াছিলেন । ঘোষরাণীকুণুতীর শ্রীযশোদার পিল্রালগ্ন । মণিকুগুতীরে শ্রীহরিশ্চন্ত্র মহারাজ তপস্য 
করিয়াছিলেন। দ্বারকাঞ্চুণ্ততীরে স্ত্রীকূষণ দ্বধারকা হইতে মহিষীগণের সহিত ব্রজে আসিয়া শিবির 
করিয়াছিলেন । বলভদব্রকুণ্ডতীরে শ্ীবলরাঁম দ্বারকা হইতে আসিয়া বজবাসিগণকে প্রবোধ দিয়াছিলেন ! 
চরণ-গাহাড়ীতে পর্বতোপরি শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ আছে । চৌরাশীখার্থা বা কামসেন রাজার কাছারী-_এই 
গৃহে চৌরাশীটি থাঙ্থা আছে। মেধাবী মুনির কন্দর বা ব্যোমাসুরের গোফা পর্বতোপরি বিদ্যমান । 
এখানে শ্রীরুষ ব্যোমাসুরকে নিধন করেন। নিকটেই ভোঁজনথালী, এখানে জীকৃষণ সখাগণ-সঙ্গে 
দধিভীত ভোজন করিয়াছিলেন। কাম্যবনে স্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, গোকুলচন্দ্রম, কামেখর- 
শ্নহাদেব, বিমলাকুণ্ড, শ্রীরন্দাজী, সিদ্ধ স্ত্রীল জয়ক্কঞ্চদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুঠি প্রভুতি দর্শনীয় । 





যে চৌরাশীকুণ্ডের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি কামসব্োধত্র বা গাগি পক্কাব্রমণ 
সরোবর তাহারই অন্তর্গত। এখানে শ্রীরুষ্ণ গোর্পিকাগণ-সঙ্গে বিচিন্ত বিহার করিয্মাছিলেন ৷ স্ষন্দ- 
পুরাণ মথুরাখণ্ডে লিখিত আছে-__“তন্তর কামগরো রাজন গোর্পিকারমণং সরঃ। তত্র তীর্থসহগ্রাণি 
সরাংসি চ পৃথক পৃথক ॥৮% অর্থাৎ “কাম্যবনে গোপিকারমণ-সরো'বর বিরাজিত, ইহার অপর নাম কাম- 
সরোবর । সহ কাম্যবনে সহত্র সহত্র তীর্থ ও পৃথক প্থক সরোবর সকল আছে৷” তক্তিরত্রাকরে 
বণিত_-“দেখ গোপিকারমণ কামসরোবর। কে বণিবে এথা যে বিলাস মনেহির ॥ এই কাম- 
সরোবর মহাসুখময়। কামসরোবরে কামস্াগ্র কহয় ॥৮ এই কাম্যবনের কুণ্ডাদিতে জান করিলে 
সর্ব কামন।সিদ্ধি হইয়া থাকে, তাই ইহার নাম কাম্যবন । “সব্বকাম-ফলপ্রদ কাম্যবন হয়৷ 
যথা তথা টৈলে স্কান সব্বদুঃথঃ ক্ষয় 1) ছে) “ততঃ কাম্যবনং রাজন্‌ যন্ত্র বাল্যে স্থিতো ভবান্‌ ৷ 
স্বানমান্রেণ সবেব ষাং সব্ব কামফলপ্রদম্‌ 1৮ স্কন্দপুরাণে-মুর।খণ্ড) অর্থাৎ “হে মহারাজ" ! তাহার পর 
কাম্যবন। যেখানে আপনি কাল্যকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই বন স্ানমান্রেই সকলের সকল 


শ্লীশ্রী্রজবিলাসত্ভবঃ ৪৮৯ 


মললীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিঘ্ুতমা গব্ণ সন্তাবিতা 

মল্লীভূয় অদীশ্বী বসময়ী অল্পতৃমুৎকণ্ঠয়া। 

রি সম্যগুপেঘ়ুধা বকভিদা বাধা নিযুদ্ধং মদ 

কুর্্বাণ। অদনস্য তাষমতনোভ্ভাভীব্রকং তং ভাজ |৯৩)॥ 

অন্গুবাদ। যেখানে আমার অধীশ্বরী কৃষ্কপ্রিয়তমা শ্রীরাধা মল্লযুদ্ধের কৌতুকবশতঃ প্য়ং 

মল্লবেশে সঙ্জিতা হইয়া সখীগণকেও মল্লবেশে সজ্জিত করিয়া গবিতা হইয়াছিলেন এবং মল্পবেশধারী 
বকারি শ্রীরুষ্ণের সহিত আনন্দভরে মললযুদ্ করিয়া মদনের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন, আমি সেই 
ভাণীব্রকে ভজন করি 1৯৩)! 


টীকী।। শ্রীরুঞ্চেন সহ শ্তরীরাধায়া মন্লক্রলীড়া-রগস্থানং ভাত্তীরবনং স্তোতি- মল্ীতি । তং 
ভাণ্তীরকম্‌ এতন্নাম বনবিশেষং ভজে রঙ্জস্থান-পরিজ্ক্রয়য়া সৈবে। যক্িমন্‌ ভাগ্ীরকে মদীখ্রন্নী রাধা 
মল্লীভূষ্প বকভিদা শ্রীরুষ্ণেন সহ মুদা হর্ষেণ নিষুদ্ধং কুব্বাণা সতী মদনস্া তোষমতনোহ মঞ্সপ্রধানং রাজ 
ইব কন্দর্পস্য সন্তোষং বিস্তারিতবতী । রাধা কিন্তুতা নিজাঃ প্রিয়তমাঃ সখীর্ললিতাদির্মলীরুত্য গব্রেণা- 
ইঙকারেণ সম্ভাবিতা এতাদৃক্‌ ক্রিয়াগ্ামুৎসাহং প্রাপিতা ধকভিদী কিন্ভুতেন উৎকন্ঠয়া বহ্বীর্মলীরূপাঃ 
্রেয়সীদ্ট্যা স্বস্যৈকাকিত্বেননান্ত চাঞ্চল্/ন সম্যঙমন্লত্বং বদ্ধ দৃঢ় পরিকরত্বমূপেগুষা প্রান্তেন ॥৯৩॥। 

শবামুতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ভাত্তীরের গ্তব করিতেছেন । ছ্বাদশ- 
ধনের অন্যতম শ্রীভাপ্তীরবন, ইহার দর্শনাদিতে মানবকুল ধন্য হইয়া থাকে । আদিবারাহে বগিত আছে-_- 


"একাদশন্ত ভান্তীরং যোগিনাং প্রিয্মৃন্তমম্‌ ৷ তস্য দর্শনমান্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥ 

ভাণ্তীরং সমনৃপ্রাপ্র্য বনানাং বনমুর্তমম্‌। বাঙ্গুদেবং তন্রো দৃ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 

তদ্মন্‌ ভাশ্তীরকে প্লাতো নিয়তো নিয়তাশনঃ$ ৷ ঈব্ব'পাপবিনিষ্মূক্ত ইন্দ্রলৌকং স গচ্ছিতি ॥৮ 

অর্থাৎ *ভীত্তীরনামক একাদশ বন উত্তম ও যোগিগণের প্রিয় । ভাত্ডীরের দর্শনমান্রে লোক 
আর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় নী । সিল বন-মধ্যে উত্তম বন ভাণভীরে গমন করিয়া তথাস্ বাসুদেব টড 





কামনার ফল প্রদান করিয়া থাকে শ্রীপাদ রঘুনাথ বা পরমপ্রিয় সেই 
কাম্যবনকে আমি ভজন করি ॥ 
“'গোপী-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সৃচারু বিহার | 
হয়েছিল যথা নাম কামসরোবর ॥ 
সৈই কাঁমসরোবর বিরাজে যেখানে । 
ভজি যুগলের প্রিয় সেই “কাম্যবমে' ॥ ৯ই1% 
62 





৪৯০ ] [ শ্রীশ্তরীস্তবাবলী 


করিলে লোকের আর পুনজন্ম হয় না। সে ব্যন্তি সংষতেন্দ্রিয় ও সংযতাহারী হইয়া সেই ভাত্তীরে স্নান- 
পূর্বক সকল পাপ হইতে মৃক্ত হইয়া ইন্দরলোকেঞ্টঃগমন করিয়া থাকে ।” 

এই ভাণ্ডীরবনে ভাত্তীরকুণ্ত, শ্রীদামচন্দ্রের মন্দির ও বেণুকুপ আছে । বংশীধ্বনিদ্ধারা এই কপ 
হইতে পাতালের জল আনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের তৃষ্ণা মিবারণ করিয়াছিলেন । সুবলবেশে শ্রীরাধিকা 
এই ভারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া নানারূপ লীলা করিয়াছিলেন । এখানে সুপ্রসিদ্ধ ভাণ্তীরবট 
বা অক্ষয্নবউ বিরাজিত । একদা সশাগণসঙ্জগে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব এখানে ক্রীড়া করিতেছিলেন, ইত্যবসরে 
প্রলম্ব।সূর শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অনিজ্ট-কামনায় সখার বেশে খেলায় যোগ দিয়া বলদেবকে স্কন্ধে বহন করত 
মথুরার দিকে লইয়া চলিলে বলদেব তাহাকে নিধন করেন । 


একদিন শ্রীকৃষ্ণ একাকী ভাত্তীরে মোহন-বংশীনাদ করিলে সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধারাণী 
অধীরা হইয়া পড়েন এবং সঙ্গীসহ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার করেন ৷ ভাত্তীরে শ্রীরুফ্রে সহিত মিলিত 
হইয়া ঈশ্বরী পরমানন্দ লাভ করেন ও সঙ্খীগণসহ এখানে শীধুগল নানারঙ্গে বিহার করেন । 

কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধারাণী শ্রীরুষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, “সখাগণ-সঙ্গে এই ভাত্ভীরে তুমি কিকি 
খেলা করিয়া থাক 2 শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন”প্রিয়ে ! এখানে সখাগণসঙ্গে আমার অতি বিচিন্ত্র মল্লযৃদ্ধ 
হইয়া থাকে । আমার মত মন্গক্রীড়া এই বিশ্বে আর কেহই জানে না। আমি অনায়াসে সকলকেই 
মলবৃদ্ধে পরাজিত করিয়া হকি ।, শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণে শ্রীললিতাসখী বলিলেন,-আজ আমরা 
তোমার মলবেশে মল্লন্রীড়ী দেখিতে ইচ্ছা করি ॥” শ্রীরুষ্ণ বলিলেন,-ণ্ললিতে মল্বন্রলীড়া তো একাকী 
হয় না, মলযুদ্ধের নিমিত্ত মল্পবেশধারী প্রতিদ্বন্ীর প্রয়োজন ।, শ্রীরাধারাণী বলিলেন,__আমরাই 
আজ তোমার মল্পযুদ্ধের প্রতিদ্বন্বী ।” এই কথা বলিয়া শ্রীরাধারাণী দর্পের সহিত অপূর্ব মল্পবেশে সঙ্জিতা 
হইলেন এবং সশ্ীগণকেও মল্্রবেশে সঙ্জিত করিলেন'। মলপবেশধারী আীকৃঞ্চ শীরাধার মল্পবেশ দেখিয়া 
তাঁহার অঙ্জ-প্রত্যঙ্গের অপৃব মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইলেন, দেহে কম্প, পুলকাদি সাত্বিকবিকার 
প্রকাশিত হইতে লাগিল । তাহী দেখিক্সা সম্ীগণ পরিহাসপূর্বক বলিলেন, শ্যাম ! বিশ্বে নাকি 
সকলেই তোমার সঙ্গে মলযুদ্ধে পরাজিত হয়, এক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শনেই ভয়ে কম্পিত হইতেছ, যুদ্ধ করিবে 
কিরূপে £ সখীগনের বাক্যে শ্যাম লঙ্জিত হইয়া ধৈর্ধ-ধারণ করিলেন । 

অতঃপর মন্দমন্দ হাস্য পরায়ণা দপিতা মল্পবেশধারিণী রসময়ী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
মন্তযুদ্ধ আরম্ভ হইল । শ্রীযুগলের মহাধুদ্ধ বাধিয়া গেল, কাহারো জয় পরাজয় নাই। অপৃব মললবুদ্ধ 
দর্শনে সখীগণ আনন্দে আত্মাহারা হইলেন । যুগলের মহামদনাবেশময় মল্পক্রীড়া দর্শনে কন্দর্গও অপার 
আনন্দে বিমোহিত হইলেন ! এ বিষয়ে শ্রীভক্তিরত্বাকরে বণিত আছে-_ 





€$ ইদি ধাতু হইতে "ইন্দ্র পদ নিল্পন্ন হয় । পরটমশ্বষে ইদি ধাতু প্রযুক্ত হয়। সুতরাং এখানে “ইন্দ্রলোক' শব্দে 


পর্পমসমুদ্ধ ভগবলোক বলিয়্াই ব.ঝিতে হইবে ॥ 
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আকুষ্টা যা কুপিতা-হুলিনা লাজলাগ্রেণ কৃষ্ণ। 

্ীবা যাত্তী লব্রণ-জলাধী কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা । 

অদ্যাপীখ্খং সকলমন্কীজদৃশ্যিতে সৈব যগ্মিন্‌ 

তজ্ঞ্যা বক্দেহভূুতমিদমছো। ব্লামঘট্রপ্রদেশস ।। ৯৪ ॥ 

অন্পুবাদ । কুষ্চসম্থন্ধবিরহিতা হইয়া লব্ণ-সসুদ্রাভি মুখে গমন্কারিণী যে ধীরানায়িকা 

গনী ভ্রুদ্ধ হলধরকত.ক লাঙলাগ্রদ্ধারা আকৃষ্ট হইয়্াছিলেন, দেই যমুনাকে ফে-স্থানে সকজললোকে 
অদ্যাপি সেই রাপেই বেন্রুরূপে) দেখিয়া থাবেঃ অহ! লেই অদ্ভুত ব্রামঘাঁট-প্রদেশকে জামি ভক্তি- 
পূর্বক হ্বন্দনা করি 7৯৪'। 





ছ্রীকা।। শ্রীকৃঞ্চভ্রাতুত্বেুপি তৎুসখিত মবলম্ব মানস্য বলদেবস্য লীলাস্চকং যম্গুনা-ঘট্টং 
স্বোতি_ আক্জ্টেতি । | অহো পভ রামঘটটপ্রদেশং ভত্ত্যা বদ্দে। ঘস্মিন্‌ ঘটে সকলামনুভৈ- 








“এফাদিন ক্কুক্* একা ভাভীপ্ব তলা! বৃংশীাদ্য টে হাতে জগত মাতার ॥ 
বংশীধ্বনি গুনি রাধা অধৈর্য হইলা। খীসহ জাসি শীঘ্র কৃষ্ণের নিলিলা |! 
হইল পরযানদ্দ দৌহার অভ্তরে। সখীগণ্সজে নানা রজেতে ব্হরে 11 

শ্রীরাধিকা ক্ুক্চপ্রতি কহে সুদুভাষে । 'সথাসহ কৈছে ক্রীড়া কল্প এ প্রদেশে £ 

শ্রীরুঞ্* কহেন__'এখা মল্পবেশ ধরি! লখাগণসহ সুখে মল্লবু্ধ করি | 
মোর স্ মল্পধুদ্ধ কেহ না জানর় । অনাস্নাসে করি অন্য মলে পরাজয় ॥: 
হাসিগ্না ললিতা রুষ্ণে কহে বার কার । “মেশে বুদ্ধ আজি দেখিৰ তোমার )+ 
এত কহি লকলেই কৈলী মলবেশ। কৃষ্ণ মল্পৰেশে দর্প করয়ে অশেষ ॥! 
স্কুষ্ণপানে চাহি রাই মন্দ মন্দ হাসে। আল্লহৃদ্বহেতু হুদ্ধস্থলেতে প্রবেশে ] 
মহা সল্পধুদ্ধে নাহি জগ পরাজয় । হইল আনন্দ কন্দর্পের অতিশয় 0% 


শত্রীপাদ বখ্ুনাথ বলিলেন_-* আমি সৈই ভাভীরকে ভজন করি । ভাভীরের কুঁপা হইলে 

্রীত্ীরাধামাধবের সেই অপূৃরক মল্লব্রীড়ার স্ফুরণ হইবে, আমি সেই ম্দীশ্বরীর মল্লবেশ মজ্সযুদ্ধের 
রসাস্থাদন করিম্মী ধন্য হইব --ইহাই ব্যঞ্জিতার্থ ৷ 

“থা রুসসয়ী রাধা আমার ঈঙ্বরী । 

সাজাইয্কা সখীগণে মজ্লরূপ করি) 

অতিগর্কে রাখারাণী মজ্লদেশ কৈলা | 

কুফ-স্গে যুদ্ধ করি আনন্দিতা হৈলা | 

রুষ্ক-সহ শ্রীরাধার মঞ্জলক্রীড়া-স্থান । 

সতত ভজিব আমি শ্শ্রীভাতভীর' নাম 0৮৯৩৭ 


৪৯২ | | শ্রীশ্রীষস্তবাবলী 


মনুধ্যৈরদ্যাপি সৈব কুষ্ণসম্থ হ্ধ-বিয়োগিনী কুফ্ণা যমুনা ইথমাকৃষ্টরূপা দৃশ্যতে । 'এবচৌপম্যে বিয়োগ 
বাক্যপূরণে । অবধারণেচে'তি মেদিনী। সা কিস্তুতা কুপিতহলিনা আহ্তানাগমনেনাপ্তভ্রোধেন হলধরেণ 
লাঙগলাগ্রেণ যা কৃষ্ণা আক্ৃম্টা। ননূ কুফায়াঃ স্বকনিষ্ঞভার্ধ্যাত্বেনাকর্ষণস্য দোষাবহত্বং স্যাদিত্যাহ কৃষ্ণ- 
সম্বন্ধহীনা যমুনা জলাধিম্ঠান্্রী দেবীত্বেন অংশিনী ক্ঞ্ণভাষ্যা ভিন্নরূপত্বেন কুষ্ণসন্ব ন্ব-রহিতা । কিস্তুতা 
কৃষ্ণা ধীরা মন্দগতিঃ সতী লবণজলধো লবণসমদ্রে মিলত্তী |৯৪।৷ 


সবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । অনন্তর শ্্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরামঘাটের বন্দনা করিতেছেন । এখানে 
শ্রীবলদেব তাঁহার প্রেয়সী গোপীগণসজে দুই মাসকাল রাসবিহার করিয়াছিলেন এবং জলবিহার নিমিত 
ষুনাকে হলদ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । তাই যমুনা এখানে এখনো বক্রভাবে প্রবাহিত । শ্্রীমভভাগবতে 
এই লীলা বণিত আছে (১০1৬৫।১৭-২৩,৩১)-_ | 


“দ্বৌ মাসৌ তন্ত্র চাবাৎসীৎ মধূং মাধবমেব চ। রামঃ ক্ষপ!সু ভগবান্‌ গোপীনাং রতিমাবহন্‌ ॥ 

পূণচন্রকলামৃন্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা। ষমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্রীগণৈবতঃ ॥ | 

বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ। পতন্তী তদ্বনং সব্বং সৃগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥ 

তং গঙ্ধং মধুধারাপ্না বারুনোপহাতং বলঃ। আতপ্ত্রায়োপাগতত্তন্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥। 

উপগীয়মানচরিতো বনিতাভি হলায়ুধঃ | বনেষু ব্চরৎ ক্ষীবো মদবিহবললোচনঃ ॥। 

শ্রগ্ব্যেককুন্তলো মত্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া । বিভ্রৎ ফ্মতমুখাভ্োজং স্বেদপ্রালেয় ভুঘিতম্‌ ॥। 
সআজুহাৰ যমুনাং জলব্রীড়ার্থমীশ্বরঃ || 

নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ । অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষহ ॥ 

অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্‌ যমুনাকুষ্টবত্মনা। বলস্যানন্তবীর্যযস্য বীষ্যং সুচয়তীব হি ॥।৮ 


অর্থাৎ “দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন করত শ্রীবলদেব -গোপগোপীগণকে সান্ত্বনা দিয়া এখানে 
অবস্থান করত চৈন্র ও বৈশাখ দুই মাস রজনীতে নিজ প্প্রিয়া গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন । 
তিনি পূর্ণচন্দ্রের কিরণমালায় উজলিত কুমুদকুসূমের গন্ধবাহী মলয়-পবন-সেবিত যমুনার উপবনে গোপ- 
রমণীগণ পরিরত হইয়া তাঁহাদের সহিত বিলাস করিতে লাগিলেন । শ্রীবলদেবের সেবার নিমিত্ত বরুণ- 
দেব কতক প্রেরিতা বারুণীদেবী বৃক্ষকোটর হইতে নির্গতা হইয়া সুগন্ধে সেই বন আমোদিত করিয়া 
তুলিল। পবন সেই মধূগন্ধ সবন্ত বিস্তৃত করিলে বলদেব তাহার গন্ধ পাইয়া তথায় গিয়া প্রিয়াগণের 
সহিত বারুণী পান করিলেন । 


বারুণী পানে প্রমন্তা বনিতাগণ শ্রীহলাপুধের মধুর চরিন্র গান করিতে লাগিলেন এবং তিমিও 
প্রমত্ত হইয়া মদবিহবলনেত্রে তাঁহাদের সহিত বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । গলদেশে বৈজয়ন্তী- 
মালা, এক কর্ণে কুণডল, ঈষৎ হাস্যামতমণ্তিতি বদন, হিমশিকরের ন্যায় ঘ্বেদকণা-বিভূষিত মদমত্ত 
শ্রীবলদেব প্রিষ্নাগণের সহিত রাসবিহারান্তে জলক্রীড়ার নিমিভ খমুনাকে আহ্বান করিলেন । বলদেবকে 
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প্রমত ভাবিয়া ছুটি যমুনা তাঁহার বাক্যের অনাদর করিলে বলদেব কুপিত হইয়া যমূনাকে হলাগ্রদ্ধারা 
আকর্ষণ করিলেন। শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন,__“হে রাজন্‌ ! যমুনা সেই স্থানে 
বক্র হইয়া অদ্যাপি অনন্তবীর্ধ শ্রীবলদেবের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন 1 

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন_-“ধীরা হাত্তী লবণ-জলধৌ কুঞ্চসম্বন্ধহীনা” অর্থাৎ “যে যমুনা 
কষণসম্বন্ধ বিরহিত হইয়া ধীরা নাস্সিকার ন্যায় লবণ জমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছেন।” তাৎপর্য এই যে, 
বলদেব যাঁহাকে দগডদান করেন, সেই যমুনা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ যমূনা নহেন, ইনি দ্বারকার 
মহিষী কালিন্দীর ছায়া স্থানীয্না শ্রীভগবানেরই বিভুতি সমৃদ্রের ভার্ষীস্বরূপা যমুনার অন্যতম একটি মৃতি: 
বলিয়া জানিতে হইবে । কারণ এই গ্রসঙ্গে শ্রীমভাগবতের তোষণীটীকায় লিখিত আছে-_- টির 

“দেবী চেরং শ্রীভগবদ্রপানুসারেণ লক্ষ্য বিবিধমৃন্তিবৎ ভগবন্মহিষীবরায়া 8. শ্রীকালিন্দ্যা এব 

সংজ্ঞা ছাগ্সা ন্যাগ়েন তচ্ছায়া বিভুতিরূপা ভগবত এব মহাবিভুতেঃ সমুদ্রস্য ভার্যাস্বরূপা মৃত্তিরেকা জেয়া 1৮: 
এ বিষয়ে ভভতিন্রত্বাকরে বণিত আছে-_ 

“অহে শ্রীনিবাস ! এই রামঘাট হয় । এথা রাসলীল। করে রোহিণীতনয় ॥ 

যথা কুক প্রিয়াসহ কৈল রাসকেলি ! তথা হৈতে দৃর__এ রামের রাসস্থলী ॥ 

কহিতে কি-_তেহে। কোটি-সমুদ্র গভীর । কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ-_ পরম সৃধীর | 

দ্বারকা হইতে উৎকন্ঠায়্ ব্রজে আইলা । চৈত্র বৈশাখ দুইমাস স্থিতি কৈলা ॥ 

শ্রীনন্দ-যশোদা-আদি প্রবোধে সবারে। সখাগণে সন্তোষয়ে বিবিধ প্রকারে ॥ 

নানা অনুনয়বিক্ত রোহিণীতনয়। কৃষ্ণপ্রিয়াগণে নানাপ্রকারে শান্ত্বয় | 

নিজ প্রিয় গোপীগণ-মনোহিত করে । যে সব সহিত পবেব” বসন্তে বিহরে | 


অহে শ্রীনিবাস ! শ্রীরামের রাসলীলা । প্রভু-ভক্তগণ বহু প্রকারে বণিলা ॥ 
যমুনা আকষি রঙ্গে আনে এইখানে । জলক্রীড়া কৈল বলদেব প্রিয়া-সনে ॥” 


শ্রীমন্িত্যানন্দ প্রভূ তীর্-পর্যটনকালে বৃন্দাবনে আসিয়া এই ব্লামঘাটে বলদেব-আবেশে কিছু দিন 
অবস্থান করিয়াছিলেন । শ্রীল রঘুনাথ বলিতেছেন-__'সেই অদ্ভুত রামঘাট-প্রদেশকে আমি ভক্তিপূর্বক 
বন্দনা করি । | 


“কৃষ্ণসম্ব ন্ধহীনা যমুনা বিরহে । 
লবণ-সমৃদ্রে যায় মন্দপ্রবাহে ॥ 


ঃ সি & এ 


গ অর্থাৎ ইনি এক্ষণে বারুণী;পানে প্রমত্ত, তাই আমায় তাঁহার নিকটে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু আহ্বান করিলেই 
নাদী কাহারো নিকট যায় না। যদি জলবিহারের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং আমার নিকট আগমন করুন । 
এইরূপ চিন্তা করিয়া যমুনা বলদেবের নিকট গমন করিলেন না। শ্ত্রৌল বিশ্বনাথের টীকার মর্ম) 


৪৯৪ 1] স্লীত্রীরক্তউবাবলী 


প্রাণপ্রেষ্ঠ-বধস্যবর্থমুদরে পাপীয়সোহঘাজ্জু- 
শ্যারণ্যোজ্তটপাবকোৎকট-বিষিছুষ্টে প্রধিষ্টং পুরঃ | 
ব্যগ্রঃ প্রেক্ষ্য কষা প্রবিশ্য সহুস। হত্ব। খলং তং বলী 
ঘীভ্রনং নিজমারব্রক্চ ঘুরিজিৎ সা পাতু সপস্থলী ॥৯৫॥ 
অন্সবাদ । যে-স্থলে বলবান্‌ মুরারী সম্মৃথস্থিত পার্সি অঘাসুরেল ভীষণন্দাবানলের ন্যায় 
অতি উৎ্কট বিষদুণ্ট উদরে প্রবিষ্ট গ্রাণগ্রেষ্ঠ বয়স্য-গণকে ব্যগ্র দর্শনে রোষভরে সবেগে তাহার মৃখমধ্যে 
প্রবেশপূর্বক দুষ্টকে বধ করিক্না নিজ প্রাণশ্রিয় সথাগণকে রক্ষা করিয্পাছিলেন, সেই সপস্থিষ্ভী আমায় 
রক্ষা কক্চন || 





টাঁকা। অঘাস্রাদ্রক্ষিত বালকং স্াঁনবিশেষং স্তৌতি_-প্রাণেতি । সা সর্গস্থলী এতন্নাম্না 
গ্রসিদ্ধা মাং পাতু অঘমূখাৎ আীরুষ্ণচ ইব ভজন-গ্রতিবন্ধাদ্রক্ষত্ু । সা কা যষ্তর সুল্যাং তং প্রসিদ্ধমেনং 
খলমঘাসরং হত্বা নিজং স্বীয়ং বয়ঙ্গযবর্গং আসম্যগরক্ষ রক্ষিতথান্‌। কিন্ভীতঃ সন কিং কৃত্বা পাপীয্পসো- 
হঘাসরস্য উদরে পুরঃ খ্ব-প্রবেশাৎু পৃব্্বং প্রবিষ্টং গ্রাণপ্রেগঠ বয় স্যবর্গং প্রেক্ষ্য ব্যগ্রঃ সোৎকন্ঠঃ সন 
সহসা হঠাৎ প্রবিশ্য। উদরে কিস্ভুতে অরণ্যস্য টঘ উদ্তটাঃ সব্বদেশ-ব্যাপকাঃ পাবকা বহম্মস্ত ইব উৎ- 
কটানি দাহ্কানি খানি বিধাণি গরলানি তৈদ্ুষ্টে তীব্রে 1৯৫1 
স্তবামূৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীরুষ্ণ যেস্থানে পর্বতাক্ীতি অজগর-রাপধারী অদ্বাল্পুরের বদন- 
বিবরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিধন করত গোবৎস ও গোপবালকগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। জীপাঙগ 
রঘুনাথ এই শ্লোকে সেই সপস্থলীর স্ভব করিতেছেন । 
“আঘাসর-বধে ক্ৃষ্ণ--এই সপস্থুলী 1 
'অআঘবন" নাম, লোকে কহগ্কে 'সপৌলী+ | 
এখা পুষ্প বষে দেব, জয়ধ্বনি করে । 
গর হেতু 'জয়েত* গ্রাম কহয়ে ইহারে 6 
সবে কহে--অধার্গুর-বধে এ ণসিক্লান ৪... 
_ তেঞ্ঞি এ এসায়ীনো? গ্রাম-_সেহোনা-আখ্যান 1৮ ভেক্তিরভ্বাকর) 





যে যমুনায় বলদেব কুপিত হইয়া । 
আকর্ষণ করেছেন লাঙ্গলাগ্র দিয় চি. 
| .. খারে আকুষ্টার ন্যায় অদ্যাপিহ লৌকে 1 
. জিত হজ উস আমনার তীরে সেই বক্র ঘাট দেখে ॥ 
তত লাল ৮ তন * শ্ি্নাতীরস্থ তীর্থ “রাষঘাটা মাম । 
-.  স্ভ্িভরে বন্দি করি অনন্ত প্রণাম 1৯৪1৮গ 





ত্ীশ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ ॥ ্‌ [ ৪৯৫ 


শ্রীরুফ্ণের প্রপোন্ন শ্রীল বজনাভ যদুকুলের অন্তর্ধানের পর মহারাজ যুধিজ্ঠির-কতক শুরসেন 
রাজ্যের বা মথ্ুরামণ্ডলের রাজসিংহাসনে অধিচ্ঠিত হইয়া মুনিগণ্র আদেশে ব্রজমণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণলীলা- 
ক্ষেত্রগুলির পৃনরুদ্ধার করেন এবং লীলানুরূপ স্থানগুলির নাম রাখেন । অদ্যাপি সেগুলি ততৎ নামেই 
অভিহিত হইয়া আসিতেছে । | 


পর্বতারুতি অজগররূপধারী অঘাসুরকে পর্বতের সহিত উপপ্রেক্ষা করিতে করিতে গোবৎস ও 
গোপবালকগণ যখন দাবান্ল-সদ্‌শ বিষস্কালাপূর্ণ অঘাসুরের বদন-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া তীব্রতাপে 


মোহপ্রাপ্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যে-ভাবে অঘাসুরের বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিনাশ করেন, 
সে বিষয্ন শ্রীমভ্ভাগবতে এইভাবে বাণত আছে-_ 


“তান্‌ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো হ্যনন্যনাথান্‌ স্বকরাদপছ্যুতান্‌ ৷ 

দীনাংশ্চ মৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসান্‌ ঘৃণাদ্দিতো দিজ্টরুতেন বিজ্িমতঃ ॥ 

র্ুত্যং কিমন্্রাস্য খলস্য জীবনং ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্‌ । 

দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য তজ্জাত্বাবিশভু,গ্ড মশেষদগ্হরিঃ ॥ 
তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভগ্ান্ধাহেতি ছুক্রুশুঃ। জহাবুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কোণপাস্তঘবান্ধবা$ ॥ 
তচ্ছু_ত্বা ভগবান্‌ কুষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্‌। চুণী চিকীষো রাআ্মানং তরসা বরুধে গলে |! 

ততোহতিকায়্স্য নিরুদ্ধ মাগিণো হ্যদ্গীর্ণদৃষ্টেন্র মতস্ত্বিতস্ততঃ । 

পৃর্ণোহন্তরঙ্জে পবনো নিরুদ্ধো মৃদ্দন্‌ বিনিভিদ্য বিনিগতো বহিঃ ॥ 

তেনৈব সব্বরেষ বহিগতেষু প্রাণেষু বৎসান্‌ সুহাদঃ পরেতান্‌। 

দৃষ্টযাদ্বয়োথাপ্য তদন্বিতঃ পুনবভ্তান্মূকুন্দো ভগবান্‌ বিনিষযৌ 1)” 

[শ্রীমদ্ভাগবত--১০।১২২৭-৩২) 


অর্থাৎ “সকলের অতয়প্রদ ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ক অনন্যশরণ-গোপবালকগণকে স্বহস্তছুুত হইয়া 
সহঙ্গা সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য অঘাস্রের জঠরাগ্নিতে শুক্ষতৃণব পতিত হইতে দেখিয়া এবং এজন্য তাহাদিগকে 
অতিশয়বিপন্ন জানিয়া কৃপাপরবশ হইলেন ও তাহাদের এই প্রকার প্রারব্ধ দর্শনে বিজ্িমিত হইলেন । 
যাহার নামমান্ত্র উচ্চারণে ক্তানিগণের ব্রক্মজ্তানেও অথগুনীয় প্রারব্ধকর্ম তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃ্চ সখাগণের সখ্যরসসিন্ধূতে মগ্ন হইয়া প্রিয়জন যেমন প্রিরব্যক্তির বিপদ্‌ দর্শনে 
মৃহ্যমান হয়, তদ্রপ বিজ্িমত ও চিভ্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন । 


শ্রীভগবান্‌ চিন্তা করিলেন--এখন কি করা কতব্য ! এই খলপ্রকৃতি অঘাসরের নিধন এবং 
গোবৎস ও গোপবালকগণের প্রাণরক্ষা এই দুইটি কার্য কিভাবে সম্পন্ন হইবে; এইরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে সর্বক্ত ভগবান্‌ শ্রীহরি মনে মনে উপায় নিরাপণ করিলেন এবং স্বয়ং অঘাসুরের বদনবিবরে 


৪৯৬ ] 1 অীত্রীত্তবাবজী 
কষ্ট ং সাক্ষাৎ স্বপতি-মহিমোক্টিকমুৎকেন ধাত্র। 
ত্বৎসব্বাতে ভজ্ুতমপন্ধতে বৎসপালোৎ্কব্ে চ। 
তভদ্রূপো হুবিব্রথ ভববন্‌ যত্র ততৎপ্রসুনাং 
(মাদং চক্রেইশনমপি ভজে বৎসহাবস্থলীং তাম্‌ ॥৯৬| 
প্রবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে মেঘান্তরালে স্থিত দেবগণ-ভীত হইয়া হায় হায়, সঃ হক এবং 
অধাসুরের বান্ধব কংস প্রভৃতি অন্গুরগণ এই সংবাদ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিল । 





ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের হাহাকার ও অঙ্গুরগণের অনিন্দধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোবগুস ও গোপ- 
বালকগণকে রক্ষা করিবার জন্য ও অঘাসুরকে ছুর্ণ-বিচূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে মৃখসন্বরণে উদ্যত 
অঘাসুরের গলবিবর রুদ্ধ করিয়া বজ্‌.কিলকের ন্যায় অতি স্থল ও দীর্ঘদেহ ধারণ করিলেন। তাহাতে 
সেই বিরাটি অজগর দেহধারী অঘাসুরের কন্ঠরোধ হুইয়া গেল ও নগ্ননদ্বয় বহির্গত প্রায় হইয়া উঠিল । 
সে ইতস্ততঃ সেই প্রকণ্ড দেহ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার দেহমধ্যস্থ নিরুদ্ধ প্রাণবায়ু ব্রহ্ম- 
রম্ধূভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া গেল | 
 অঘাসুরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত হইল তখন মুত্তিপ্রদাতা 
শ্রীভগবান্‌ মোহপ্রাপ্ত গোবৎস ও গোপবালকগণকে অস্তময়ী দৃষ্টিসঞ্চারে সজীবিত করিয়া তাহাদের 
সহিত অঘাস্গুরের বদন-বিবরদ্ধারা বাহিরে আসিলেন।' যে-স্থানে শ্রীভগবান্‌ এই অঘাসুর বধ-লীলা 
নিষ্পপ্ন করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-__“সেই সর্গ-স্থলী আমার রক্ষা করুন? অর্থাৎ শ্রীরু্ 
যেমন ক্কপাপূর্বক গোবৎস ও গোপবালকগণকে অঘাঙ্গুরের কবল হইতে রক্ষা করিগ্নাছিলেন, তগ্রপ তাঁহার 
সেই লীলাস্থলী শ্রীন্রীরাধামাধবের বিরহ-অসুরের কবল হইতে আমাগ্ন রক্ষা করিয়া তাঁহাদের জীচরণ 
দর্শন করান । 
“পাপিষ্ঠ অথাসুঁরের উদরের মধ্যে । 
প্রাণপ্রে্ত সখাগণে শ্রীগোবিন্দ দেখে || 
দাবাগ্রির ভ্বালাময় যাহার উদর । 
কালকুট বিষদুষ্ট তাহার উপর ॥ 
সখাদের দুঃখ হেরি অতিশয় ভ্রেগাধে । 
উদরে প্রবেশ করি চসই খল বধে।! 
নিমেষেতে ঘধ করি যে-স্থবনেতে খলে। 
শ্রীগোবিন্দ রক্ষা কৈলা বগ্নস্য সকলে 11 
সেই “সর্পস্থলীর' হয় মহিমা অপার । 
সখা-তুল্য রক্ষা করু আমা-সভাকার 1৮৯11 


শ্্ীত্রীব্রজবিলাসপ্তুবঃ | ূ [৪৯৭ 


অন্জুবাদ। নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অঞ্জুমহিমা দর্শনার্ে কৌতুহলী ব্রহ্মা যৈশ্থানে গোবছস ও 
গোপবালকগণকে দ্রুত অপহরণ করিলে পর শ্রীহরি সেই সকল গোবৎস শ গোর্পবালক-রূপ ধারণ করত 


তাহাদের জননী গো শ গোপীগণের আনন্দবিধান ও তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন, সেই 
শৎসহব্রণস্থুল্সীন্ত ভজন করি ॥৯৩।। 


টীকা। ক্ষ-কতত'ক শ্রীকুষ্ণ-সপ্থন্ধি বসবালকহরপপ্রদেশং সতৌতি-_দ্রষ্ট্রমিতি। তাং বৎস- 
হারস্থলীং ভজে। হপ্ত স্ুল্যাং হরিঃ শ্তরীরুষত্তত্তব্রপো বৎস-বালকরূপো ভবন্‌ তত প্রস্নাং বৎসগাল- 
মাতৃ,ণাং মোদং পুপ্ধ ইব লালনাদি সুখেন হর্ষং চক্রে কৃতবানিত্যপ্বয়ঃ ৷ কদা ইত্যগেক্ষায়ামাহ ধান্ত্রা ব্রক্মণ। 
স্বপতেঃ শ্রীরুষ্ণস্য মহিমোদ্রেকং মহিমাতিশয়ং সাক্ষাৎ দ্রম্টুং জ্ঞাতুমুৎস্কেন সোগুকন্ঠেন সতা বৎসব্রাতে 
বৎসসমূহে বসগালোগকরে চ অপন্াতে সতি বিঞ্িমত-বক্ক্ুত্ো তৎপাল ইত্যনুত্তঢা বৎসপাল ইতি 
প্রয়োগেণ কথিতপদদোষঃ | তথাচ। কথিতঞ্চ গদং পুনঃ। “বিহিতস্যানুবাদ্যত্বে বিষাদে বিজ্ময়ে 
ভ্রুধি। দৈন্যেইথলাটানুপ্রাসেহনুকশ্পায্নাং প্রসাদনে 1অর্থীন্তরা-সংভ্রমিতবাচ্যে হর্ষেইবধারণে* ইতি- 
সাহিত্যদর্পণঃ। মন্‌ বৎসব্রাতে বশসপালোগকরে চৈতি প্রয্লোগদ্ধয়ে কৃতে তৎ পোষকত্বেন বৎস তৎ 
পালহারস্থলীমিত্যক্কত্বা বৎসহারস্থলীমিত্যেকস্য প্রয়োগে ভগ্রন্রমদোষে কা গতির্িতি চেৎ প্রয়োজনং বিনা 
ক্রমস্যান্যথাহ এব দোষঃ নু প্রয্নোজনগত্থে তথাচ গৃহীত নামধাতু সূপ্‌ তিঙ্পসর্গাদীনাং কারণং বিনা 
বাক্যান্তরে পরিহারঃ ভ্রুমভঙ্গ ইতি পরমানন্দচন্রবতি-মহাশয়াঃ গ্রয়োজনন্তবন্ত্র বসহারজ্থলীমিতি সংজ্তা- 
রাপমেব তথাপ্যেকষ্্র স্থানে বৎসহরণমন্যন্ত্র তু তৎপালহরণমিতি গ্রয়োগদ্ধয়ে ্থিতে কথং বৎসহারঙ্থলী- 


মিতি এক সগ্বন্ধিত্রেন প্রয়োগ ইতি । উচ্যতে । গ্রধানেন ব্যপদেশা ভবভ্তীতি ন্যায়েন বৎসহরণন্যব 
গ্রধানত্বাৎ তৎ সগ্বন্বেনৈৰ বৎসহারঞ্হলীমিত্যেকস্যৈব প্রয্োগ ইতি 11৯৬ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্যা । শ্রীব্রক্গা যেখানে শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস ও গোপবালিকগণকে হরণ 
করিয়াছিলেন এই শ্লোকে শ্ত্রীপাদ ররুনাথ সেই বৎসহরণঞ্থলীর স্তব করিতেছেন । চতুমখ ব্রহ্মার 
শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জু মহিমা দর্শনার্থে তাঁহার 'গোবৎস গোপবালক হরণ, শ্রীরুষ্ণের গোবগস* গোপবালক-রাপ- 
ধারণ ও বাগসল্যবতী গাভী ও গোপীগণের আনন্দবিধান এবং তাঁহাদের স্রেহপ্রদত্ত দ্রব্যাদি ভোজন প্রভৃতি 
লীলা জ্রীমভ্ভাগবতে এই প্রকার বণিত হইয়াছে-_- 


“অস্তোজন্মজনিস্তদস্তরগতো মায়াভকস্যেশিতৃ- 
দ্রষ্টং মঞ্জুমহিত্বমন্যদপি তদ্দৎসানিতো বৎসপান্‌। 
নীত্বান্যন্ন কুরদ্বহাত্তরদধাৎ খেইবস্থিতো যঃ পুরা 
- দৃষ্টাঘাসূরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিজ্ময়ম্‌ ॥ 
ততো বগুসানদৃচ্টৈত্য পুলিনেহপি চ বৎসপ্ান । উভাবপি বনে কৃষ্ণ বিচিকায় সমন্ততঃ ॥ 
6ও 


৪৯৮ এ [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


কাপ্যদ্ম্ট্ত্তবিপিনে বৎসান্‌ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ। সব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ।। 
ততঃ কুষ্কো মুদং কত. ং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ। উতগ্নায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ 
যাবদ্ংসপবতসকান্গকবপূর্যাবৎকরাত্প্র্যাদিকং যাবদ্‌ যল্টিবিষাণবেণুদলশিগ্যাবদ্ধিভুষান্ব রম্‌ | 
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবক্মো যাবদ্িহারাদিকং সব্বং বিষ্তুময়ং গিরোহলগবদজঃ জব্বস্বরাপো বৌ || 
্বয় মাত্মাত্মগোবৎসান্‌ প্রতিবার্ধযাত্ববৎসপৈঃ। ভ্রীড়ন্নাআবিহারৈশ্চ সব্বাজ্মা প্রাবিশদ্ব্রজম্‌ || 
ততদ্ৎসান্‌ পৃথঙ্নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ। তত্তদাত্াভবদ্রাজংস্তত্তৎসম্ম প্রবিস্টবান্‌ ॥ 

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোথিতা উথ্থাপ্য দোভিঃ পরিরভ্য নিভরম্‌ । 

স্েহপ্নুতত্তন্যপয়ঃ সুধাসবং মত্বা পরং ব্রন্ম সুতানপায়গ্নন্‌ ॥ 

ততো নৃপোন্মদ্দ নমজ্জলে পনা-লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ | 

সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্‌ সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ ॥ 

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেতা সত্বরং হঙ্কারঘোষৈঃ পরিহ তসঙ্গতান্‌ । 

স্বকান্‌ স্বকান্‌ বৎসতরানপায্নয়ন্‌ মুহুলিহন্ত্যঃ অ্রবদৌধসং পয়ঃ 0৮ 

ভোঃ ১০1১৩।১৫-২৪) 


শ্রীশ্তকমূনি বলিলেন-__“হে কুরুকুলতিলক ! কমলযোনী ব্রহ্মা আকাশপথ হইতে শ্রীরুফের 
অঘাসুরমোক্ষণলীলা দর্শনে পরম বিছ্মিত হইয়াছিলেন। তিনি সর্বমোহন বাল্যলীলারত সর্বেশ্বর 
্রীকৃষ্ণের আরও কিছু লীলামাধূর্য আস্বাদনের লোভে সময় বুঝিয়া শ্রীরন্দাবনে আসিলেন এবং শ্রীরুঞ্ণের 
গোবছুস ও গোপবালকগণকে স্থানান্তরিত করিয়া অন্তহিত হইলেন । তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসগণকে বনে 
বনে খু'জিয়াও না পাইয়া যমুনা-পুলিনে আসিলেন, সেখানে গোপবালকগণকেও দেখিতে না পাইয়া চারি- 
দিকে উভয়েরই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । আীকুষ্ণ সর্বক্ত হইয়াও বাল্যলীলাবেশে বনে বনে অন্বেষণ 
করিয়া কোথাও গোবুস ও গোপবালকগণকে দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি ব্রদ্মার কার্য সবই 


বৃঝিতে পারিলেন । 


অনন্তর বিশ্বত্রচ্টা পুরুষাবতারাদিরও পরমাংশী স্বয্পং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দন বাতসল্য-প্রেমবতী 
গো ও গোপীগণের এবং স্বীয় মহিমা দর্শনেচছু ব্রক্মার আনন্দ-বর্ধনার্থ স্বয়ং অসংখ্য গোবগুস ও গোগ- 


বালকের রূপ ধারণ করিলেন ।-গ গোপবালক ও গোবৎসগ্রণের যেমন-ক্ষ দ্র বপৃ, যেমন করচরণাদি, 


ও বস্ততঃ শ্রীরুষ্ণের বাৎসল্যবতী গোপী ও গাভীগণের নিজ নিজ সন্তানরাপে তাঁহাদের প্রেমরসাস্বাদনের ইচ্ছাতেই 


ব্রন্মার গোবৎস ও গোপবালক-হরণের প্রর্ত্তি জাগিয়াছিল 1 নচেৎ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদও তাঁহার তু্যই শত্তিশালী গোবৎস ও গোপ-- 
বালকগণকে হরণ করার ক্ষমতা ব্রন্মার কখনই হইতে পারে না । এই লীলার পূর্বাপর সববিষয়ের সামঞ্জস্য শ্রীকৃষ্ণের 
ইচ্ছা ও শক্তিতই. হইয়াছে বুঝিতে হইবে । বিশেষ জ্ঞাতব্য. থাকিলে. শ্রীগোস্বামিগণ্র টীরা ও. গোপালচম্পু 
প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ৷ ূ 


শ্লীঞ্জীবরজবিলাসম্ভবঃ ] | ৪৯৯ 


যেমম ঘট্টি, বেণ্‌, শিঙা, শিকা প্রভৃতি ছিল, ঘন বঙ্গন-ভুষণাদি, ধেমন গভাব, যেমন গুণ, নাম ও 
আক্কতি ছিল, তাহাদের ঘেমন বিহারাদি, পিতা, 'মাতী প্রভৃতির সহিত যেমন ব্যবহার ছিল, শ্রীরুষঃ সৈই 
সৈই সর্বস্বরাপে ঘা আত্মশ্রকাণণ কর্পভত “সধ্বং বিষ্কময়ং জগৎ” এই প্রলিদ্ধ শাস্্রবাণীর সত্যতা 
প্রদর্শন কল্পাইলেন 1 


৮ 


গোব€সগণকে ঘন হহতে প্রতিনিব্ত্ত করাইয়া নিজেরসঙ্জে নিজেই দেণ্বাদনাদিক্রীড়া করিতে করিতে ভ্রজে 
প্রবেশ করিলৈর্ন ৷ হে প্লাজন্‌! স্ত্রীদামস্বলাদি-রূপধারী শ্রীকৃষক আপনাপন গৌবগুসগণকে পৃথক পৃথক 
পথে পরিটালিত করিনা পৃথক পুথক্‌ পোষ্ঠে গ্রবেশ করাইলেন এবং নিও গ্ৃথক্‌ পৃথক গৃহে 
প্রবিষ্ট হইলেন । 
শ্রীদাম-সুবলীদি গোগবালকগণের জননীরন্দ বেণুরধ শ্রবণ তায় গাপ্রোখানগৃৰক ছটিয়া গিয়া 
নিজপুন্তরাপে স্ত্বীয় পাঁদমূলে প্রত পরপ্রজ্ম শ্রীরুষ্ণকে বাহু-প্রসারণপূর্বক অঙ্গনভ্ভুমি হইতে উঠাইয়া ক্রোড়ে 
ধারণ করিলেন এবং গা জালিঙ্গন করিষ্পা অদ্থুতের ন্যাম দ্বাছু ও অসবের ম্যাক্ঈ মাদক প্লেহক্ষরিত শ্তন- 
দুগ্ধ পান কক্প(ইজেন। জতঃগর জননীগণ পূর্বব অসংখ্ গোপবালকণরূপধারী শ্রীক্ষ্ণকে জুগন্ধি 
তৈলাত্যঞ্জন করাইয়া জান করাইলেন, জঙ্গে চদ্দনাদি জৈগন করিলেন, বিচিন্র বসন ভূষণাদি দ্বারা সজ্জিত 
করিলেন, রক্ষাতিলক ধারণ কর্পাইলেন, ভৌজন করাইলেন, তাঁহাদের নিকট নানাবিধ গোচ্ঠবাতা জিজ্াস। 
ও শ্রবণ করিতে করিতে শগ্নন করাইলেন। অসংখ্য গোপবালক-রাপধারী শ্রীকষ্ণও জননীগণ-কত.ক.. 
এইভাবৈ সংলালিত হইক্জা পরমানন্দ লীভ করিলেন । অনন্তর দাগ্ঈংকাঁলে গোগশ হন হইতে শ্রত্যাব্তন্‌ 
করিয়া গোশালাগ্ব প্রবেশ করিল এবং গ্থুদু-গম্ভীর হান্বারবে তাহাদের নিজ নিকটে সমাগত ব€ুসতরগণের 
অজ-লেহন করিতে করিতে তাহাদিগকে দ্রেহক্ষরিত স্তনদু্ধ পান করাইতে লাগিল ।” 
যেসুলে প্রক্মা শ্রীকুফ্জের গৌবহুঙ্, গোপছ্থালকগণকে হপ্ণ করেন, তাহাই বুৎ্সভব্রণস্থৃলী । 

বঞ্রনাত শ্ত্রীক্লঞ্চের লীলানুরূপ সন্নিহিত ঞ্থানগুলির ষেরূপ নাম দিয়াছেন, তাহা ভ্তিরত্রাকরে এইভাবে 
বণিত আছে-- | 

্শ্রীনিবাসে কহে দৈখ এই "বগুসবন ৮ এগ্া চতুগ্মুখ হরিলেন বৎসগণ ॥ 

এই যে “উনাই? শ্রাম--এখা সথাসঙ্গে। বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণ ভূর্জে নানারজে ॥ 

এই “বালহান্না” মাম গ্রাম--এইখানে 1 বালকাদি হরে চতুম্মুখ হর্ষ মনে ॥। 

'পরিখম"ননাম স্থান দৈখহ এথাতে । উতুম্মুখ ছিল কুষ্কে পরীক্ষা করিতে ॥! 

*সেই” স্থান নাম এ সকল লোক জানে । কুফর মায়াতে ব্রক্মা মোহিত এখানে ॥ 

শিশু বৎস হরি বুন্মা রাখি দজোপনে । লেই শিশু বৎস দেখে কুষ্ণ-সমিধানে ॥ 

গল্েই এই" 'এই সেই? ৰলে বার বারন এই হেতু “সেই নাম হইল ইহার ॥” 


ক লক্ষ্য লাক জজ থু 
হর ই 


৫০০ এ _ স্রীন্রীতস্তবাবলী 


বাঢ়ং বংসক-বৎসপাজন্ধাতিতো জাতাপরাধাভীয়ে- 
বর্ষা সাশ্রমপুরর্বপছ্নিবাহর্ষস্মিন্নিপত্যাবনৌ। 
তুষ্টারাডুতবৎসপং ব্রজ্গপতেঃ পুক্রং মুকুন্দং অনাক্‌ 
স্মেরং ভীরু-চতুর্ম,খাখ্যমনিশং সেশং প্রদেশং ন মঃ ৯৭ 
অন্গবাদ। যে প্রদেশে বুন্মা গোবৎস ও বৎসপালকগণের অপহরণ-জনিত অপরাধের ভয়ে 
সাশ্ুনেত্রে ধরণীতে পতিত হইয়া অপরূপ বৎসপালক, ঈষৎ হাস্যবিমণ্ডিত বদন শ্রীবজেন্দ্রনন্দনকে অপূর্ব 
পদ্যসমূহদ্ারা স্ব করিয়াছিলেন, সেই অপ্রভু ভীক্লুচত অথ নামক প্রদেশকে প্রণাম করি ॥৯০॥ 


টীক। । কৃতাপরাধো বন্মা যন্ত্র স্থিত্বা শ্রীনন্দনন্দনং স্ততবান্‌ তং প্রদেশং স্তৌোতি--বাঢমিতি । 
সেশং শ্রীক্ুষ্ণসহিতং ভীরু চতুমুণখাখ্যং ভীরশ্চতুমূণথো যন্ত্র তং প্রদেশং স্থানং নিরন্তরং নৃমঃ স্তমঃ | স 
কঃ প্রদেশঃ যঙ্গিন্‌ প্রদেশে বুন্মা বৎস-বৎসপাল-হরণা-জ্জ।তাপরাধাদ্ধেতোতয়ৈর্ঞ্মিন্‌ প্রদেশে অবনোৌ 
ভূমৌ নিপত্যসান্রং যথাস্যা্তথা অপূর্ব-পদ্যনিবহৈঃ কুত্তা বজপতেঃ পল্লং মৃকুন্দং বাঢ়মতিশয়ং তুষ্টাব 
অভ্ৌদিত্যন্বয়ঃ। কিস্তুতম্‌ অদ্ভূতং স্ব-স্বরূপরূপেণাশ্র্য্যং বৎসং পাতীতি তং বক্ষণোহতিকাতর্য্যং 
দৃস্ট মনাক জ্মেরম্‌ ঈশদ্ধাস্যবিশিষ্টম্‌ 11৯৭ 


 স্ভবামৃতকণ। ব্যাখ্য। | শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে বন্মা যেখানে গোবৎস ও গোপ- 
বালকের অপহরণ-জনিত অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত বজরাজনন্দনের স্ততি করিয়াছিলেন, সেই স্থানের 





শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-_ “আমি সেই বৎসহরণস্থলীর ভজন করি ॥ 


“নিজ পতি শ্রীকফ্ণের, মঞ্জুল মহিমা আরো, 
দরশন অভিলাষ-তরে । 

ব্রহ্মা যত বৎসগণ, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ, 
দ্রুত সব অপহরণ করে ॥ 

সত্রীগোবিন্দ কুতুহলী, দেখি বুক্মার চতুরালী, 
গোবৎস ও সখারূপ ধরে । 

যত বৎস সখাগণে, তাদের যত মাতৃগণে, 
নানা ভোজ্য সমর্পণ করে ॥ 

গোবিন্দ ভোজন করে, | সেই সেই রূপ ধরে, 
মহানন্দে ভাসিছে সকলে । 

নিত্য ব্জে করি বাস, ভজি এই অভিলায, 


মনোহর বৎসহার-স্থলে 11৮৯৬॥। 





শ্রীতীব্রজবিলাসস্তভবঃ [1 ৫০৩১ 


স্তব করিতেছেন। “এ “চৌমুহা* গ্রামে বক্গা আসি কৃষ্পাশে । করিল রুষ্কের স্ততি অশেষ-বিশেষে 1৮ 
ভেঃ রঃ)। চতুমূণথ স্তব করিয়াছিলেন বলিগ্না গ্রামের নাম 'চৌমূহা" রাখেন বজ্রনাভ | 


ব্জের বাৎসল্যবতী গোপী এবং গাভীগণের আপন সন্তানের ন্যায় শ্রীরুঞ্ণকে স্তন্যপান করাইবার 
বা লালন-পালনের ইচ্ছা জাগিয়াছিল। প্রেমিকের প্রেম সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের চিত্তে স্বীয় বাসনানুরূপ 
অভিলাষ জাগাইয়। থাকে, ইহাই প্রেমের শাশ্বত স্বভাব । তই শ্রীভগবান্‌ বন্গার হাদয়ে প্রেরণা জাগাইগ্না 
এই লীলায় একটি বৎসর বাৎসল্যবতী গোপী ও গাভীগণের সন্তানরূপে তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমরসাস্বাদন 
করিয়া তাঁহাদের মনের বাসনা পূর্ণ করিলেন । অতএব যদিও বস্ততঃ এই কার্ষে বুন্মার কিছু অপরাধ 
নাই, তবু শ্রীভগবানের নাভিকমলজাত, বক্ষসম্প্রদায়ের আদিওরু বন্ধা শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস-গোপবালক 
হরণ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই ভাবিলেন, শ্রীকুষ্ণের সমান এরশর্ষশালী তাঁহার গোবৎস ও গোপ- 
বালকগণকে হরণ করিয়া তিনি বড়ই অপরাধের কার্য করিয়াছেন। এই চিন্তায় অধীর হইয়া ত্রুটি 
কালের মধ্যেই রুন্মা অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিভ বূজধামে ফিরিয়া আসিলেন। বক্মার এক ভ্রুটিকালে 
মতলোকের একবৎসর অতীত হইল, এই এক বৎসরকাল শ্রীভগবান্‌ বজে আপনার মনের মত ভক্ত- 
বাৎস্ল্যের খেলা খেলিয়া লইলেন। 


বজে আসিয়া বন্মা আকাশপথ হইতে শ্রীভগবানকে তাঁহার অপহাত গোবৎস-গোপবালকসহই 
বিহার করিতে দেখিলেন। বুক্গমা ভাবিলেন--শ্ীভগবান্‌ তাঁহার শন্তিতে অপঙ্থাত গো-বস গোপবালক- 
গণকে নিজ নিকটে আনিয়াই খেলা করিতেছেন । কিন্তু তিনি তাঁহার অপহাত গোবৎস ও গোপবালক- 
গণকেও তদ্রপ মায়াশয়ান দেখিতে পাইলেন । শ্রীভগবানের প্রতি মায়া-প্রদর্শন করিতে গিয়া বক্গা নিজেই 
তাঁহার মায্সায় মোহিত হইয়া পড়িলেন এবং কোন্গুলি সত্য গোবৎস ও গোপবালক এই সন্দেহে 
আন্দোলিতচিত্তে অবজ্থান করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে সহসা শ্ত্রীরুষ্কের সহিত লীলাপরায়ণ গোবৎস- 
গোপবালকগণকে বুন্া প্রত্যেককে অত্যদ্ভূত এশর্যসম্পন্ন চতুভূ'জ ভগবন্মৃতিতে দর্শন করিয়া বিস্ময়াতি- 
ভূত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ক্ষণকাল পর তিনি শ্রীভগবানের করুণায় শ্রীরন্দাবনের মাধূর্য ও একাকী 
ব্ন্দাবনবিহারী ঈষৎ হাস্যমন্ডিত বদন শ্রীরুষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার শ্রীচরণ-সানিধ্যে 
আগমন করত তাঁহার শ্রীচরণোদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া দাশ্চনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের অতি অপূর্ব প্রশ্থর্য- 
মাধূর্যময় স্তব করিলেন ৷ 


বন্গা যে অপরাধের ভয়ে ভীত হইয়া অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত স্ততিকালে শ্রীভগতানের চরণে 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্তবের নিঙ্নলিখিত শ্লোকদ্য় হইতে সৃষ্পটই জ্তাত হওয়া যায়-_ 


“গশ্যেশ মেইনার্য্যমনন্ত আদ্যে পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি । 
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবাচ্চিরগ্রৌ || 





৫৪২ | ্ীত্রীস্তবাবজী 





ভ্রজথ কল্পাতা- চংপজাি-নিীার্ধিজাজিভামি স্কুটমূ। 
যানি স্ফাব্র-তড়াগ-পব্তৰ ত-অদীবুন্দেন রাজন্ত্যহো। 
কৃষ্ঞপ্রষ্ঠবনানি তানি নিতরাং বন্দে মুহদ্বাদশ ॥৯৮। 
তন্গবাদ। গন্ধোন্মস্ত ভূজকুলরাপ সেবাসমূহ যাহাদের পুষ্পগুচ্ছকে সতত সংমদিত্ত 
করিতেছে, এইপ্রকার শোভায়মান কল্পতর ও কল্পলতাসমৃহদ্বারা যাহাদের অত্যন্ত শোভা হইয়াছে, 
বিদ্তত তড়াগ, গিরি ও নদীসমূহে যাহারা সুশোভিতঃ সেই শ্রীরুষ্ষের প্রিয়তম দ্লাদশব্রনাী আম্মি 
বারম্বার বন্দনা করি 1৯৮) 


চীক]। শ্রীরন্দাবনাবাস্তর প্বাদশবনানি সৌতি-স্গন্ধেতি 1 আহে আশ্চর্যার্ধি তানি দ্বাদশ 
ক্কফপ্রে্বনানি নিতরামতিশয়ং মুহর্বারং কারং বন্দে। তার্নি কিন্তুতানি যানি গ্ফারাণ্যাক়তানি যানি 
তড়াগানি গদ্মাকরাস্তানি চ পব্বতান্ঠ নদ্যশ্ট তাঁসাং হুঁন্দেন গমৃহেন রাজন্তি গ্রকাশমানানি। পুনঃ 
বিন্বুতানিগা গন্ধে বারা যে হানি ভর্মরসর্মহাস্তে এব চস্বঃ সেনাস্তাভিঃ উড যে প্রস্পোৎকরাঃ 





অতঃ ক্ষমন্্াদ্যুত মে রজোভুব হাওর | 
অজাবলেপান্ধতমোহন্বচক্ষ-ষ এষোহনুকস্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥% ভো$ ১০1৯৪৯-১০) 
বন্ধা শ্রীরুষ্কের স্তুতি-প্রসঙ্গে বলিলেন_“হে ভগবন্‌্! অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ঘেমন বিশাল প্রজ্ভ্রলিত 

নলের নিক অতি তুচ্ছ, তদ্রপ আমিও আপনার নিকট অতি তুচ্ছ, কিন্তু আমার কি মর্থতা যে অনন্ত 
সর্বকারণকারণ, সর্বনিগ্রন্তা এবং মাগ্নাধীশ আপনাকেও আমি মায়ামুস্ধ করিক্না নিজের প্রভুত্ব খ্যাপন 
করিতে চেস্টা করিগ্নাছিলা় । হছে অন্ত! আমি রজোগুথ-সম্পন্ন। অভ আপনা হইতে গুথকভাবে 
নিজ গ্রভুত্বমানী এবং প্রায়ামোহান্ধঃ আমাকে নিজভুত্য মনে করিয়া আমার- সর্ববিধ অর্গরাধ ক্ষমা 
করুন ।”-শ্ীপাদ রছুনাথ বলিতেছেন--ভীত চতুমু খের স্ভবনীক্স_ প্রভু শ্রীরুষ্ণকে এবং- বুক্মার আরাধনাশ 
গ্কলীকে আমি প্রণাম করি ।? 


“রুফ বৎস-সখাগণে, হরি বুন্মা বূজবনে, 
ক্কুত অপরধি মনস্তাপে । 

বুঁজেন্দ্রবধন্দন যিনি, বৎগপলিক-মণ্ি। 
স্তুতি করে সেই মুকুন্দকে ॥ 

অপরূপ পদ্যছন্দৈ, | স্তুতি করি? শ্রীগোবিন্দে 
ভীরু বুক্মা ভাসে নেব্রজলে । 

সপ্রভভু টতুরাননে, মহাতীর্থ সেই জানে - 


মমঞ্জকার করি কুতুহলে 11৮ ৯৭. 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] [€০৬ 


পুশ্পসমৃহান্তৈভ্র 'জন্তঃ প্রকাশমানা যে কল্পলতাঃ পলাশিনিকরা বক্ষসমূহাশ্চ তে স্ফুটমতিশয়ং বিভ্রাজিতানি 
শোভমানানি ॥৯৮।। 


সবামৃতকণা ব্যাখ্যা । স্বাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই শ্লোকে মথুরামণ্ডলস্থ দ্বাদশবনের 
স্তুতি করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ । পদ্মস্রাণে লিখিত আছে-_ 
“ভদ্র-শ্রী-লৌহ-ভাত্তীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ | 
বহুলা কুমুদং কাম্যং মধু বুন্দাবনং তথা ॥. 
দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ৷ 
পৃৰ্রে পঞ্চবনং প্রোন্তং তত্রাসতি গুহ্যমুভমম্্‌ 11৮ 
“ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাত্তীর, মহাবন, তাল, খদির, বহুলা, কুম্দ, কাম্য, মধুবন তথা রন্দাবন--" 
মুরামণ্ডলস্থ এই দ্বাদশ বন। তন্মধ্যে প্রথমোন্ত পাঁচটি বন যমুনার পূর্বে এবং শেষোক্ত সাতটি বন 
যমুনার পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই দ্বাদশবন শ্রীকৃষ্ণের পরম ব্রহুস্যময্র লীলাভূমি । ভক্তিত্বা- 
করে দৃম্ট হয়-_- 
“দ্বাদশবিপিনযুক্তা শ্রীমথুরাপুরী । পুণ্যা পাপহরা শুভা-_ অপূর্ব মাধুরী 11৮ 
“তেন দৃষ্ট্া চ সা রম্যা কেশবস্য পুরী তথা । 
বনৈদ্বদশভিযু-ক্তা পৃণ্যা পাপহুরা শুভা ॥% 
“কেশবের সেই দ্বাদশবনযুত্তা পুণ্যপ্রদা, পাপহারিণী, মঙ্গলময়ী তথা রমণীগ্না পুরী তিনি দর্শন 
করিলেন |” 
“দ্বাদশ বিপিন সব্ববপূরাণে প্রমাণ। শুনিতে সে সব নাম জুড়ায় পরাণ ॥! 
মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য আর । খদিরা শ্রীরন্দাবন যমুনা এপার ॥ 
আীভদ্র, ভাণ্তীর, বিজ্ব, লৌহ, মহাবন । যমুনা ওপার এ মনোজ্ত কানন ||” 
প্রাণবাণীতে বনগুলির এইরাপে ক্রম করা হইয়াছে । প্রথম মপ্চুবন, যথা আদি-বারাহে-_- 
“রম্যং মধুবনং নাম বি্কস্থানমনূত্তমম্‌। যদ্দৃষ্ট্রা মনুজো দেবি ! সব্্বান্‌ কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ 
তন্ত্র কুণুং ঘ্বচ্ছজলং নীলোৎপলবিভুষিতম্‌ । তত্র স্লানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাস্নুয়াৎ ॥» 


“হে দেবি! মধ্বন নামে বিষ্খধাম রমণীয় ও সর্বোৎকৃষ্ট, যাহার দর্শনে মানব সব্্বাভীষ্ট 
লাভে সমর্থ হয়। সেই বনে নীলপদ্ম-শোভিত হ্চ্ছ-জলপূর্ণ কুণ্ড আছে, সেই কুভে স্লান-দানের দ্বারা 
লোক অবশ্য বাঞ্চিছত ফল লাভ করে ।” 


দ্বিতীয় তান্াবুন, যথা স্কান্দে মথুরাখণ্ডে--“অহো তালবনং পূর্ণং যন্ত্র তালৈহতোহঙ্গুরঃ। হিতায় 
ঘাদবানাঞ্চ আত্মক্রীড়নকায়্ চ।1৮” “অহো ! এই পুণ্য তালবন, যথায় যাদবগণের (নন্দাদি গোপগণের, 


৫08 ] 1 শ্রীত্রীস্তববিলী 


কারণ যাদবরাজ দেবমীড়ের বৈশ্যা-পত্ধীর পৃষ্ন পর্যনা, তাঁর পৃণ্নু নন্দ) হিতের জন্য এবং রি নিরাকার জন্য 
শ্রীকুষ্ণচ তালরক্ষক অসূৃরফে বধ করিয্লাছিলেন । 


তিতীয় ক্মমুদ বন, “কুমুদবনমেতচ্চ তৃতীগ্নবনমুতমম্‌ ৷ গর গা মরো দেবি মম লোকে 
মহীয়তে ॥” (আদিবারাহ) “হে দেবি ! এই কুমুদবন তৃতীয়বন ও উত্তম, যেখানে গমন করিলে লোক 
আমার ধামে পৃজ্য হইয়া থাকে |” ৃ 

ক্তান্যবন চতুখ, “চতুর্থ কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্‌ । যত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে 
মহীয়তে 1” €ে) "হে দেবি ! চতুর্থ কাম্যবন বন সকলের মধ্যে উত্তম, যেখানে গমন করিলে নর আমার 
ধানে পজ্য হইয়া থাকে 1” 


ব্ুহুলাবুন পঞ্চম, “পঞ্চমং বহুলং নাম বনানাং বনমুর্তমম্‌ | তন্ন গতো নরো দেবি আগ্মি- 
স্থানং স গচ্ছতি |” বহুলা নামক পঞ্চমবন বনগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই বনে গমন করিলে লোক অগ্নিলোকে 
গমন করে 1” বহুলাবনের মহিমা স্ন্দপুরাণ-মথুরাখণ্ডেও বাণধত আছে 

“বহুলা শ্রীহরেঃ পত্রী তন্ত্র তিষ্ঠতি সব্বদা । তক্সিমন্ পদ্ধবনে রাজন্‌ বহপৃণ্যফলানি চ। 

তন্ৈব রমতে বিষ্কর্লক্ষম্যা সাদ্ধং সদৈব ছি । তন্ সক্কর্ষণং কুণ্তং তন্ত্র মানসরো নৃপ ॥ 

যস্তন্র কুরুতে স্নানং মধুমাসে নূপোত্তম। স পশ্যতি হরিং তন্ল লঙক্ষ্যাসহ বিশাম্পতে ॥” 


অর্থাৎ “হে নপোত্তম ! শ্্রীহরির পত্রী বহুলা সৈই বহুলাবনে সর্বদা বিরাজ করেন। হে রাজন্‌ ! 
বহুলাবনের কুণ্তস্থ সেই পদ্মবনে প্রবিষ্ট ব্যক্তি বহু পুণ্যফল লাভ করে। কেননা" শ্রীবিষ্ট লক্ষমীসহ সেই 
বহুলাবনে সর্বদা সুখে বিরাজ করেন। হেন্প! বহুলাবনে সক্কর্ষণকুণ্ড ও মানসরঃ আছে। হে 
নরপতে 1 যে-জন চৈন্রমাসে সেই কুণঙ্ডে ও সরোবরে স্বান করে, সে তথায় লক্ষমীসহ শ্রীহরিকে 
দেখিতে পায় ।৮ | 

ষ্ত ভদ্রবন-_“অস্ভি ভদ্রবনং নাম হক্ঠঞ বনমুন্তমম্। তত্র গত্বা চ বসুধে মভ্তত্তো 
মণ্ডপরায়ণঃ |” (আদিৰারাহ) “হে বসূধে ! ভদ্রবন নামক ষ্ঠ উত্তমবন আছে ॥ তথায় গমন করিলে 
আমার তত্ত আমাতেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইগ্জা থাকে” অপ্তম খদিরবন-_“সপ্তমন্ত বনং ভুমৌ খদিরং 
লোকবিশ্রুতম্‌। তন্ত্র গত্বা নরো ভপ্রে মম লোকং স গচ্ছতি ॥” প্র) “লোকপ্রপিদ্ধ থদিরবন সপ্তম বন £ 
“হে ভদ্রে! তথায় গমন করিলে সে লোক আমার ধামে গমন করিয়া থাকে 1” 

মহাবন অস্টম, “মহাবনং চাস্টমন্ত সদৈব তু মম প্রিষ্নঙ্ ৷ তঙ্মিন্‌ গন্বা তু মনুজ ইন্দ্রলোকে 
মহাঁয়তে ॥% গ্রে) “অঙ্টম মহাবন, তাহা সর্বদাই আমার প্রিয়, মনুষ্য তথায় গমন করিলে ইন্দ্রলোকে পৃজ্য 
হইয়া থাকে” (ৌহুব্ন নবম, “লৌহজঙ্ঘবনং নাম লৌহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্‌। নবমন্ত বনং দেবি 
সব্ববপাতকনাশনম্‌ ॥৮ গ্রে) “রহ দেবি! লৌহজঙ্ঘ-কতুক রক্ষিত লৌহজঙ্ঘ নামক নবমবন সর্বপাতক 
নাশকারী |” | 


শতীশ্রীব্রজবিলীসস্তব$ | [1 ৪০৪ 


ব্রিশ্ববন, "বনং বিজ্ববনং নীম দশগং দৌবপৃজিতশ্‌। তন্ত্র গত্বা তু মনুজো প্রহ্মলোক্ষে 
মহীয়তে ॥” গর) “দেবপুজিত দশমবন বিজ্ববন। তথায় গমন করিলে লোক ব্রক্ধঝলোকে গ্জিত হইয়া 
খাকে।” একাগশ ভাভীত্রবন, "একাদশস্ত ভীততীরং যোগীনাং প্রিয়মুণ্তমম্‌ ।. তস্য দর্শনমান্দ্রেণ 
নগ্বো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥” গ্রে) "ভাম্ভীরনামক একাদশবন উত্তম ও ঘোগীগণের প্রিয়, ভাতীক্মের দর্শনমান্ধরে 
'আর পুনর্জন্ম হয় না।” 


শ্রীলুম্দারনই দ্বাদশবন, "রন্দাৰনং ছ্বাদশকং রন্দগ্লা গরিব্ক্ষিতম্। মম র চৈথ প্রিম্পং ভমে 
অব্বপাতকনাশনম্‌ ॥ তন্ত্রাহং ভ্রীড়গ্লিষ্যামি গোপী-গোপালকৈঃ সহ। জ্ুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেঘ-দানব- 
দ্ুক্লভম্‌ 1৮ (জী) “হে ধরণি। ব্ৃন্দাদেঘি-কত:ক সুরক্ষিত ছাদশ ব্বন্দাবল দর্বপাতকনাশকারী এবং 
'আমার অতিশগ্স প্রিয় । আমি গোপ-গোপীসহ তথায় লীলা করিঘ, ইহা অভি মনোরম, বিখ্যাত ও দেব” 
দানবগণেরত দুর্লভ 1১ ভ্রীর্ন্দাবনের শোভাসম্পদ্‌ ও মহিমা স্কন্দপুরাণ মধুরাথণ্ডে বণিত আছে-- 
| “ততো ব্ন্দাঘনং পৃণ্যং বন্দাদেবীসমাশ্রিতম্‌ ৷ হরিণাধিঙ্ঠিতং তদ্ধি প্রন্মরুদ্রাদি সেবিতম্‌ ॥ 
ন্দাবনং সগহনং বিশালং বিস্তৃতং বছ। মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যরদ্দাসমন্বিতমূ ॥ 
যথা লক্ষমীঃ প্রিয়তমা সদা ভত্তিপরায়ণা। গোবিন্দস্য শ্রি্নতমং তথা ব্বন্দাবনং ভুবি 
ব€সর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ । রদ্দান্তরাত্তর গতঃ সরামো বালকৈব'তঃ ॥ 
অহো রদ্দাবনং রশ্ষ্যং যর গোবদ্ধ'নো গিরিঃ । তত্র তীর্থান্যনৈকানি বিষ্ণদেধরুতানি চ 1১ 
“তদনস্তর সবতোভাবে বৃন্দীলগেবীন্ধ আশ্রিত পৃণ্যময় রদ্দীবন | যৈখানে স্ত্রীহরি সর্বদা বিরাজমান, 
ভাই উহা বক্ষী রুদ্রাদিকর্তক নিষেবিত। জুগহন থা দুকে় বদ্দাবন বিশাল ও বছ বিস্তৃত 
স্মনিগণের আশ্রমে পরিপূর্ণ ও ভুলসী কানন ঈমন্বিত। সর্বদা ভত্তিপরায়ণা কমলাদেবী যেমন 
 শ্রীবিষ্ণর প্রিয়তমা, তদ্রগ রন্দাবন শ্রীগোবিন্দের পরম স্রিয়তম। মাধব ঘলদেব ও গৌপবাঁলকগণসহ 
গোবগুসগণ লইয্মা রূন্দাবনে সবদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন! অহো! রন্দীবনের শোভা কি রমণীয়, 


যেখানে গিরিরাজ-গোবর্ধন বিরাজমান তথায় ভগঘান্‌ বিষ্ণ-কতক রুত বহু বহু তীর্থরাজি 
বিরাজ করিতেছে !, 


এইসব বনের তরলতা সবই “কল্পতরু ও কল্গলতা?। ব্রক্মীসংহিতা বলেন-_“কঞ্পতরৰৌ- 

দ্রুমাঃ+ কিন্তু মাধূর্যের ধাম লিয্মা ফুল ফল ছাড়া কেহই ইহাদের নিকট অন্যবস্ত চান না এবং ইহারা 
মাধূর্যভাবের হানির নিমিত অন্য বস্ত দেন না। তাই সতত ইহারা কুঙ্মণ্তচ্ছে সুশোভিত হইয়া স্থীক্ল 

সৌরতে গন্ধোম্মত্ত ভূঙ্গকুলকে আকর্থণ করিক্সা থাকে এবং তীদ্শ ভূজকুল-কত্ক ইহাদের কুসুমরাজি সতত 

অংমদিত হইয়া শোভা পাক । ভঙ্গের উপলক্ষণে কোকিলাদি পক্ষীর কলকুজনে এবং হরিণ, শশকাদি 

গশুগণের ইতস্ততঃ দিচরণে এই বনসম্হ শোভা পাইতেছে, ইহাও সুচিত হইতেছে। বহু গম্মাকর 


€তণ্ডাগ), পৰত ও নদীসমুহে সব'দা সুশোভিত ও মনোরম এই বনরাজী । দ্ধাদশবনের নৈসগরক শোভা তন 
€এ | 
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পূর্ণ প্রেমের সদা সুব্বিপোর্দাসঃ সখা চ প্রিযং 
স্বপ্রাণার্বর, দতোইপি তৎপদযুগং ছিত্বহু মাসান্‌ দশ । 
প্রীত্যা ঘো নিবসংভ্তদীয়-কথয়া গোষ্ঠং মুছজীবয়- 
ত্যায়াতং কিল পশ্য কৃষ্ণমিতি তং যুছৃপ্া বহাম্যুদ্ধবম্‌ ॥৯৯। 


অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়দাস ও সখা প্রেমরসপূর্ণ যে শ্রীউদ্ধব মহাশগ্ন দ্বীয় অর্বৃদপ্রাণ 
হইতেও প্রিয়তম কৃষ্ণপাদপদ্যূগল ত্যাগপূর্বক শ্রীরন্দাবনে দীর্ঘ দশমাসকাল বসবাস রুরত “শ্রীকৃষ্ণ 
মথরা হইতে আগতপ্রায়, এই আপনারা দর্শন করুন” এইপ্রকার আশ্বাসবাক্যে ব.জবাসিগণকে শ্রীক্লুষণ- 
কথাতে সজীবিত রাখিয়্াছিলেন, সেই শ্রীউদ্ধবূক্কে আমি মস্তকে বহন করি ॥৯৯)। 


টীক।। শ্রীক্ুষ্ণ-সন্দেশহুরমুদ্ধবং স্তোতি-_ পূর্ণ ইতি । তমুদ্ধবং মৃদ্ধ্শা মস্তকেন বহামি। 
য উদ্ধবঃ স্ব-প্রাণাব্বু দতোতপি প্রিয়ং তস্য কৃষ্ণস্য পদযুগং হিত্বা ইহ বুজে দশমাসান্‌ নিবসন্‌ তদীয় কথয়া 
রুষ্ণসন্বন্ধিনযা বাচা আয়্াতং কিল আগতপ্রায়ং রুষ্ণং পশ্য ইতি কৃত্বা গোষ্ঠং গোষ্ঠবাসিনং সব্বং জনং 
মৃহজীবয়তীত্যন্বয়ঃ। কিস্তুতঃ মুররিপোঃ শ্রীরুষ্ণস্য প্রেমরসৈঃ সদা পূর্ণঃ অন্তর তদ্রপনস্যৈব বক্তব্যত্বেন 
প্রেমরসস্য শব্দেনোভ্তত্বেইপি ন বসদে।ষতেতি মন্তব্যম্‌ । মুররিপোরিতি কাকাক্ষিন্যায়েন দাস ইত্যাদিনাপি 
সম্বন্ধঃ ॥৯৯।॥ 


ভবামৃতকণা ব্যাথ্যা । শ্রীপাদ রঘূনাথ এই গ্লোকে শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের স্তভব করিতেছেন । 
শ্রীউদ্ধব মহাশক্স শ্রীরুষ্ণের সখ্যভাবযৃক্ত দাস্যভাবের ভক্ত । কেবল দাস-ও সখাই নছেন তিনি স্ত্রীরুষ্ণের 
পরম প্রিয়-দাস ও প্রিয়সখা । কারণ তাঁহার হাদরটি ছিল প্রেমরসপর্ণ । একমান্র প্রেমই ভক্তকে 
শ্ীভগবানের প্রিয় হওয়ার যোগ্যতা দান করিয়া থাকে । উদ্ধবের চিত্ত প্রেমরসপর্ণ বলিয়া শ্রীভগবান্‌ 





তুলনা নাই! শ্রীরুষ্ষের পরম প্রিয়তম লীলাভূমি এই দ্বাদশবনকে বারম্বার বন্দনা করিতেছেন 
আীপাদ রঘুনাথ ॥| 


“গন্ধোম্মতভ্ত ভুজকুল, সেনাগণ চঞ্চল, 
যার পুষ্প করে সংঘর্ষণে । 
সেই সব শোভমান, 'কল্পতরুণ 'লতাগণ, 
্‌ (যার) শোভা বৃদ্ধি করে অনুক্ষণে ॥ 
ফুল পদ্ম সরোবরে, গিরি-নদী শোভা করে, 
্‌ কোকিলাদি করয়ে কুজন । 


শ্রীরুফের প্রিয়তম, ৃ দসেইত দ্বাদশবন, 
্‌ বারম্বার করিয়ে বন্দন 1৮৯৮৪ 


শ্লীত্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ | 1 ৫০৭ 


তাঁহাকে কিরাপ শ্রিয্নতার আসন দান করিয্মাছিলেন, তাহা তাঁহার এই স্রীমুখবাণীতেই উপলব্ধি করা 
খাইতে পারে-__“ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ ৷ নচ সক্কর্ষণো ন্‌ শ্রীর্নৈবাত্মা চ থা ভবান্‌ 0 
*হে উদ্ধব ! তুমি আমার যেরাপ প্রিগ্নতম, ব্রঙ্মা আমার নাভিকমলজাত সন্তান হইয়্/ও, শঙ্কর আমার 
গ্রাপত্ভূত হইয়া, সঙ্কর্ষণ আমার ভ্রাতা হইয়াও, কমলা আমার বক্ষোবিলামিনী ভার্থী হইয়াও তেমন 
প্রিয় নছেন, এমন কি আমার এই শ্রীমৃতিও আমার তেমন প্রিয্প নহে” 

শ্রীকুফ্চসেবা গুণটি ছিল শ্ত্রীউদ্ধব মহাশয়ের সহজাত সম্পদ্‌। শ্রীমভ্ভাগবত-তৃতীয্-স্কন্ধের 
দ্বিতীয্নাধ্যায়ে দেখা যায়_-“যঃ পঞ্চহায়নো মাল্রা প্রাতরা শামস যাচিতঃ । তন্লৈচ্ছদ্রচয়ন্‌ যস্য সপর্ধ্যাং বাল- 
লীলয়া” অর্থাৎ “শ্রীউদ্ধবমহাশয় যখন পাঁচ বৎসরেন্ধ বালকঃ, সেই সময়ে বাল/খেলাকালে শীক্ষষণমূতির 
সেবা-রচনায় এমনি আবিম্ট হইতেন যে, নিজ মাতা-কত.ক গ্রাতরাশ ভোজনের নিমিত্ত আহত হইয়াও 
ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেন না|” ইহা হইতে বাল্যাব্ধি শ্রীকুফসেবায় যে তাঁহার পরগা় আবেশ ছিল, 
তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় | 


_জআ্ীভগবান্‌ যেমন ষড়ুবিধ এঁহর্ধ-কতূক নিপ্ধত নিষেবিত, তদ্ধপ উজ এ ্রীয়নু রর 
 আহাশয় অসাধারণ ঘড়.বিধগুণে অলঙ্রুত হুইয়। শ্রীকূফণসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । শ্রীল 
শুকদেবমনি শ্ত্রীমর্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চল্লিশ অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন-_-“রুঞ্চিনাং সম্মতো মন্ত্রী কুষ্ষস্য 
দ্নিতঃ সখা । শিষ্যো রহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বৃদ্ধিসভমঃ |” “শ্রীমান্‌ উদ্ধব মহাশয় যাদবগণের সম্মত 
বা মাননীক্পন ছিলেন, তিনি শ্রীরুঞ্ণের মন্ত্রী, দয়িত অর্থাৎ কুপাবিশেষভাজন এবং সখা ছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ 
ব্লহস্পতির শিষ্য বা পরম মেধাবী ছিলেন এবং তিনি বৃদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রে্ঞড ছিলেন 1” এই সমস্ত ভে 
গুণবান্‌ বলিক়্াই শ্ত্রীনন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণের সান্তনার নিমিত শ্রীরুষ্ণ স্্রীউদ্ধবকে ত্রজে 


পাঠাইয়াছিলেন | 
জ্্রীউদ্ধব মহাশয় নদ্দাদি ভ্রজবাসিগণের বিশেষতঃ শ্রীকুক্ষপ্রিয়া শ্রীরাধাদি ব্লজসৃন্দরীগণের বিশাল 

প্রেষরসসিম্ধুর বিপুল উচ্ছখস দর্শনে বিজিত বা স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার অবৃদপ্রাণ অপেক্ষা প্রিয় শ্রীন্ুষ্ণ- 
পাদগদ্ধষুগল ত্যাগ করিয়।ও সানন্দচমণ্কীরে দীর্ঘ দশমাসকান্ ব্রজে বসবাঙ্গ করিস্মাছিলেন এবং “এই 
মৈ শ্রীকুষ্ণ মথুরা হইতে আগতম্রায়,আপনার। তাঁহাকে দর্শন করুছন*--বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন । 
আধার মধ রম্থরে শ্রীরুঞ্জলীলাগান করিয়া! শ্রীরুষ্ণকে ব্রজবাসিগণের নয়নে সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় খেল 
মূর্ত করিস্না ভুলিয়াছিলেন !! 

“উবাস কতিচিন্মাসান্‌ গোপীনাং বিনুদন্‌ শুচঃ | কুফ্লীলাকথাং 'গাম়ন্‌ রমস্নীমাস লোকুলম্‌ ॥ 

যাবন্তযহানি নন্দস্য বূজেইবাৎসীৎু স উদ্ধবঃ । হজৌকনাং ক্ষণপ্রাক্াণ্যাসন্‌ ক্কুষ্স্য বাতা ।। 

সরিদ্বনগিরিদ্রোণীবাঁক্ষন্‌ কুসুমিতান্‌ দ্রুমান্‌। ক্ুঞ্ণং সং্মারয়ন্‌ রেমে হরিদাসো বজৌকসাম্‌ |” 

(ভোঃ ১০৪৭৫৪-৫৬) 


৫০৮ ] [ শ্তরীত্রীস্তবাবলী 

তাৎপর্য এই থে, “শ্রীমান্‌ উদ্ধব বৃজে দশমাস ছিলেন এবং বজগোপীগণের বিরহশোক বিদূরিত 
করিয়াছিলেন । ষখনই বাহ্যান্সন্ধানে বজগোপীগণ বিরহ-কাতর হইতেন, তখনই শত্তিশালী মন্ত্রপ্ধারা 
ঝাড়িয়া বিষজ্বালা প্রশমনের ন্যায় শীকষ্ণসন্দেশ স্মরণ করাইয়া তাঁহাদের বিরহ-সন্তাপ বিদ্রিত করিতেন । 


এইরূপ শ্রীনন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণের নিকটেও গিয়া শ্রীরুষ্ণচলীলাগান করত কৃষ্ণকে তাহার সম্মুখে 
মৃত করিয্প( সকলকে সজীবিত ও আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন শ্রীমান্‌ উদ্ধব ৷ 


যতদিন শ্রীউদ্ধব মহাশয় বজে ছিলেন, সেই দীর্ঘ দশমাস বজবাসিমান্রের শ্রীকৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে এক- 
ক্ষণকালের মত মনে হইয়াছিল । অর্থাৎ “উদ্ধব যেন এইমান্র আসিল এবং এখনি চলিযক্প।গেল”-_এই প্রকার 
মনে হইয়াছিল ! শ্ত্রীউদ্ধব মহাশয় বৃজবাসিগণের সঙ্গে সরোবরতটে, বন্যপ্রদেশে, পর্বতে, গহ্বরে যাইয়া 
কুসুমিত রক্ষ-লতাদি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্তৎস্থানের লীলাসমূহ এমনতাবে গাহি্নাছিলেন যে কুজবাসি 
গণের নয়ন-ম্মুথে সেই লীলা ও লীলাময্ন শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের ন্যায়ই প্রতীত হইয়াছিলেন । শ্রীল শুক- 
মুনি আবেগভরে শ্রীউদ্ধবকে “হরিদাস” আখ্যা প্রদান করত বলিলেন--“হে রাজন্‌ ! শ্রীউদ্ধব মহাশক্ক 
হরিদার্জের সমূচিত কার্যই করিয়াছিলেন ॥ কারণ শ্রীরুষ্বিরহীজনকে ক্কষ্ণকথায় আপ্যাপ্সিত করাই 
শ্রীহরিদাসের মুখ্যকার্য । শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-_“সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম হরিদাস শ্রীউদ্ধবকে 


আমি মস্তকে বহন-পূর্বক তত বন্দনা করি ॥” 
“প্রেমরসে বিগলিত, নিরন্তর যাঁর চিত্ত, 
গেবিন্দের অতি প্রিয়তম 


সথ্যমিশ্র প্রিয় দাস, ক. খ]াতি যাঁর “হরিদ।স* 
্‌ _. শ্রীউদ্ধব ভাগবতোত্ম | 
প্রাণকোটি নিশ্মঞ্ছন, শ্রীকুঞ্চের শ্ীরণ, 
হেন কৃষ্ণপাদপদ্ম ছেড়ে । 
বুজবাসিগণে নিত্য, কুষ্ণলীলা-রসাস্ৃত, 
ন পান করাইয়া সেবা করে || 
দশমাস ব্রজবাসে, সবারে সে আশ্বাসে, 
| ্রীউদ্ধব এই বাক্য ব'লে । | 
শরীক আগতত্রাগ্ন, আর সে বিলম্ব নাই, 
দরশন করহ সকলে ॥ 
গোবিন্দ-প্রসাদী ষত, প্রসাধনে সুশোভিত, 
বস্ত্র-মাল্য-শ্রীহরি চন্দন । রর 
ভ্রীউদ্ধব-দরশনে”. স্ক্চ করায় উদ্দীপনে, 
শিরে বন্দি তাঁর শ্রীচরণ 0৮৯৯] 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসম্ভবঃ ] [ ৫০৯. 


মুদ। যত্র ব্রহ্ম তৃণনিকর-গুল্সাদিসু প. পরং 

সদা কাতক্ষন্‌ জন্মাপিত-বিবিধ কম্সাপ্যনুদিনম্। 
ক্রমাদৃষে তাত্রব ব্রজভুরি বসন্তি প্রিয়জনা 

মযা তে তে বন্দ্যাঃ পররমবিনয্রাৎ পুণ্যখচিতাঃ |১০০॥ 


অনুবাদ। শ্রীভগবদ্‌্-করতক অপিত বিশ্বসৃস্ট্যাদিকার্ষে ব্যগ্র হইয়াও বন্ধা পরমানন্দিত 
মনে যে বুজে তৃণ, গুকমাদিতে জন্মগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা সেই ব্রজভুমে 
ব্রসব্রাস করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় সেই পরম পুণ্যবান জনগণকে আমি পরম বিনয়-সহকারে প্রতিদিন: 
ভ্রুমপূর্বক বন্দনা করি ।'১০০॥ | 


টীকা । বিশেষ স্তত্যা বজসম্বন্ধিন উৎকুষ্ট-নিকৃষ্টাপত্তি-শঙকয়া তপ্প্রাদুর্ভাবিমান্তরং স্তোতি-_ 
মূুদেতি। পরম-বিনয়ান্ময়া অনুদিনং প্রতিদিনং ভ্রমাৎ ক্রমশত্তে তে বন্দ্যা বন্দনীয়া ভবন্ত্িতি শেষঃ। 
তে কিস্তৃতাঃ পৃণ্যখচিতাঃ সূকৃতবন্ধাঃ। তেকে তত্র ব.জভুবি যে প্রিয়জনা জন্মধর্্মা বসন্তি। তত্র কুন্ত 
যত্র বন্ধা তৃণনিকর গুলমাদিষু জন্ম প্রাদুর্ভাবং মুদা হর্ষেণ সদা সব্বক্ষণং কাঙ্ক্ষন্‌ কাঙ্ক্ষিতবান্‌ শতৃ-. 
প্রত্যয়স্যাপি স্কচিদ্বাক/-সমাপকতাস্তি । ব্রক্মা কিস্তুতঃ অপিতং কুষ্ণেন স্থাপিতং বিবিধ কর্ম সৃজ্ট্যাদি 
ক্রিয়া যন্ত্র সঃ স্ৃষ্ট্যাদিষু ব্যগ্রোহপীতি। ননূ বাক্যান্তরান্তভূতয়োরনূদিনমিতি ভ্রমাদিতি চেত্যেতয়োঃ 
পদয়োর্বন্দ্যা ইত্যনেন সম্বন্ধে সঙকীর্ণদোষে কা গতিস্তথা চ কাব্যপ্রকাশঃ । সঙওকীর্ণং যন্ত্র বাক্যান্তর- 
পদানি বাক্যান্তরমনৃপ্রবিশভ্তীতি । অন্রোচ্যতে। যন্ত্র বাক্যদ্বয়স্য পরস্পর সাঁকাতক্ষত্বেনৈকবাক্যতা 
প্রতীয়তে তন্ত্র ন সঙকীর্ণতেতি চে তথাপি কম্টতারপার্থদোষঃ স্যাদিতি ন বাচ্যং বজ্ঞাদ্যোচিত্য- 
বশাদ্দোষোহপি গুণঃ ক্কচিৎ ক্কচিন্নোভাবিত্যন্র চুণিকায়াং তন্র বৈয়াকরণাদৌ বস্তরীত্যাদাবদিপদেন স্বাভীষ্ট 
রসনিমগ্রস্যোচ জ্তীকষ্টস্য গুণত্বার্দিতি ॥১০০ 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ব্জবাসিমান্্রকে সাদরে ও সবিনয় 
স্তব করিতেছেন । বৃ.ন্ষা শ্রীভগবানের নাভিকমলজাত সন্তান, প্রিম্মভক্ত এবং বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্ষের ভার- 
প্রাপ্ত । শতজন্ম নি্ষামকর্মাদির ফলে কোন ভাগ্যবান্‌ জীবই ব.দ্দপদের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ৷ 
এইপ্রকার ভাগ্যবান্‌ জীব দুর্লভ বলিয়া সেইরূপ জীবের অভাবে কোন কোন কলেপ শ্রীতগবানই ব.দ্ষা 
হইয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য করিয়া থাকেন । সেই বৃন্মাও এই রৃন্দাবনবাসিমান্রের সৌভাগ্যের অনুভবপরাপ্ত 
হইয়া শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জ্তাপন করিয়াছিলেন-_ রি 


“তদ্ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যচ্গোকুলেহপি কতমাখ্প্রিরজোহভিষেকম্‌। ১ ্‌ 
যজ্জীবিতন্ত নিখিলং ভগবান্‌ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্ুতিমৃগ্যমেব রি ভো৪-১০:১৪/৩৪) | 
অর্থাৎ পশ্লুতিগণ নিগ্নত যাঁহার পাদরজঃকপিকার অনুসন্ধান করিতেছে, সেই মুকুন্দ যাহাদের 


৫১০ | [ শ্রীন্রীপ্তবাবলী 


জীবনস্বরূপ, সেই বৃ জবাসিগণের মধ্যে যেকোন জনের চরণধুলি কণিকা যে জন্মে লাভ করা যাইতে- 
পারে, সেই ব্‌জের তৃণ-গুকুমাদি জন্মকে এই বৃনক্ষজন্ম অপেক্ষা আমি অধিক সৌভাগ্যজনক বলিগ্লা মনে 
করি । অতএব ব.জভুমিতে তৃণ-গুল্মাদি জন্মই আমার পরম কাম্য ।” এই শ্লোকের বৈষ্বতোক্ষণীটীকাক্প 
লিখিত আছে-_-. ঃ 


*****স**তগ্লাপি কিমি দুব্্বাদি ম্বদুতণত্বমিত্যতিত্রায়ঃ | তদ্রৈবাঙ্প্রিরজোভিঃ সম্যগভিষেক- 
জিদ্ধেঃ 17*""ননু কথং সাক্ষাদ্গাপাদিজ্ন্মৈব ন প্রার্থ্যতাং তন্রাহ ঘদদিতি। ঘস্য গোকুলস্য তদ্বাসি মান্রস্য 
নিখিলং ভগবান্‌ মূকুন্দ এব । তত্র যঃ স্বপ্নং ভগবান্‌ পরাহুপগরত্বান্ু সাধয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ, সাধিতোহর্পি 
যো মুকুন্দঃ প্রায়শো মুক্তিমেব দাতা ন তু ভক্তিযোগমান্রমপি । তমেতং বিনা ঘঙ্জনঃ ক্ষণম্পি জীবিতুং ক 
শরুোতীত্যর্থঃ । ইতি পরমপ্রেমবিশেষবত্তৃমুক্তম্‌।  আত্তাং তাবদন্যেদু ঃসাধ্যত্বং দুর্লভ প্রেমন্বঞ্চ, যয 
পাদরজঃ শ্ুুতিভিরদ্যাপি ত্বয়ি সাক্ষাদবতীর্ণেহপি মৃগ্যত এব, কতমং রজঃ কিয়লমহিমেতি জ্ঞাভুমিষ্যত এক 
ন তু তদন্তঃ প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ। যতো বাচ ইত্যাদি *হিতেঃ। অতঃ পরমপ্রা চীনমাদৃশসব্ব' জানপ্রদশ্ঢুতি- 
ুক্ভক্তানে তগুপাদরজস)পি প্রার্থনা মেহন্পযৃক্তা, কুতঃ পূনঃ প্রেমভপ্পবশীকুতত্পাদাহজকক ভ্রীগোপাদি- 
জন্মপ্রার্থনেতি ভাবঃ ৮ সু বু 


তাৎপর্য এই যে, “বন্জা বজে যে-কোন বজবাসীর শ্রীচরণরজে অভিতিষ্হ হওয়ার জন্য যে 
কোন জন্ম কামনা করিয়াছেন, ইহাতে দুর্বাদি স্বদুল তুণ-জন্মই স্চিত হইতেছে, কারণ তাহাতেই 
বূজবাজীর শ্রীচরণরজের দ্বারা অভিষেক সম্যক্ভাবে সিদ্ধ হইতে পারে । প্রশ্ন হইতে পারে, বৃঙ্গা যখন 
বুজবাসীর সৌভাগ্য-দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, তথন ব.জে সাক্ষাৎ গোপাদি-জন্ম প্রার্থনা করিলেন ন? 
চকন? তদ্বত্তরে বলা হইতেছে- ভগবান্‌ মুকুন্দ যে গোকুলবাসিজনমান্রের যথা-সবম্ব । যে ঘুকুন্দ 
ঘ্বপ্নং ভগবান্‌ বা পরাৎপরতত্্ব বলিগ্লা তাঁহার জাধন-ভজনই অতি দুর্লভ এবং সাধন করিলেও তিনি 
গ্রায়শঃ মুত্তিদান করিপ্লা থাকেন, ভক্তি কাহাকেও প্রদান করেন না। সেই সুদুর্লভতত্ত্ব মুকুন্দ ব্যতীত থে 
বজবাসিজন ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারেন না। এতণ্দ্বার। বজবাসিগণের পরমপ্রেমবিশেষের 
সূচনা করা হইল । রর | 


অন্যজনের দ্বরা মুকুন্দের দুঃসাধ্যত্ব বা বজবাসীর দুনু্লভপ্রেমবত্তত্ব দুরে থাকুক, যে শ্রীরুষ্ণ 
জাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার পাদরজকণিকা শ্রগ্তিগণ পর্যন্তও অন্বেষণমান্ই করিগ্না থাকেন, 
কিন্তু প্রাপ্ত হইতে পারেন না । অর্থাৎ “সেই রজকণা কিন্ধপ, কিইবা তাহার মহত্ব” ইহা অবগত হওয়ার 
নিমিত্ত শুগতি প্রযত্বমান্রই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার অন্ত পান না। কারণ শ্তিই বলিয়্াছেন_-“ মনের 
সহিত বাণী যাহাকে ধরিতে না পারিক্না ফিরিয়া আনে + ভ্রতএব পরঘপ্রাচীন ব্রক্মারও জর্বঙ্ঞানপ্রদ 
শুতিরও যাহা দুর্গভ, সেই শ্রীরুষ্ণের পাদরজকণা ব্রদ্মার পক্ষে প্রার্থনা করা অতীব অনুচিত। জুতরাধ 
যাঁহাদের বিশাল প্রেমে সেই স্্রীচরণকমল একান্ত বশীভূত, সেই গোপজন্ম প্রার্থনা ষে ব্রক্জার পক্ষে 


্্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] ৮৫৯১ 


পুরা প্রেমোভ্রেকিঃ প্রতিপদ-নবানন্দ-মধুরৈঃ 
কৃত-শ্রীগান্ধর্ত্বাচ্যত-চব্রণবর্ধ্যাচ্ন-বলাৎ । 
নিকামং স্বামিন্যাঃ প্রিপ্ততরসরম্তীরভুবনে 


বসন্তি স্কীতা যে তইহু মম জীবাতব ইজে |১০১| 
অনুবাদ । পুরাকালে প্রতিক্ষণে নবানন্দপূর্ণ সুমধুর প্রেমোদ্রেকদ্বার। যাঁহারা রীত্ীরাধা 


মাধবের শ্রীচরণ অর্চন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে স্বামিনী শ্রীরাধার কুশুতীরে প্রেমাস্বতপানে পরিপুষ্ট 
হইয়া যাঁহারা বসবাস করিতেছেন, সেই শ্রারাধাকুগবাসী মছাজ্সাগণ আমার জীবনোপাক্স- 
স্বরূপ হউন 1১০১।। 

ীক।। রাধাকৃণুবাদিন স্তোতি--পুরেতি। ইহ জন্মনি ইমে মম জীবাতবো জীবনোপায়াঃ | 


তে কে তন্রাহ যে পুরা প্রতিপদনবানন্দমধূরৈঃ - প্রেমাদ্রেকেঃ ক্কুতং যৎ স্্রীগান্ধবর্বাচ্যুতচরণয়োঃ পরিচয্যা- 
রূপমচ্চনং তস্য বলাৎ প্রভাবাৎ দ্বামিন্যাঃ শ্্রীরাধায়াঃ প্রিয়তর-সরভীরভূবনে কামং স্ফীতাঃ প্রেমামৃতপান- 


পুষ্টাঃ সন্তো বসন্তীত্যন্বয়ঃ 11১০১।। 





সর্বথাই অনুচিত, তাহা আর কি বলিতে হইবে £ সুতরাং ব্রজবাসী যেকোন জনের শ্রীচরণরজে অভিষিক্ত 
হওয়ার নিমিত্ত বক্মা যে তৃণ-গুলমজন্ম প্রার্থনা করিবেন, তাহাতে আর বিচিন্ত্রতা কি £ 


শ্রীপাদ রঘূনাথ বলিতেছেন__'সেই ব্রজভূমে যাঁহারা বসবাসের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা 
ঘে মহাসুকৃতি এবং শ্ত্রীকষ্ণের পরমধপ্রিয়, তাহাতে আর সন্দেহ কিঃ আমি তাঁহাদের পরমভন্তি ও বিনয় 
সহকারে প্রতিদিন ভ্রুমপূর্বক বন্দনা করি ॥, 
''গোবিন্দের আদেশেতে, ব্রহ্মা ব্যাকুলিত চিতে, 
বিশ্ব-স্ৃম্টি আদিতে মগন । 


ব্জের বৈদগ্ধী-লীলা, দরশনে মৃগ্ধ হজ, 
নিরন্তর ভাবে মনে মন ॥। 


অহোভাগ্য অহোভাগ্য, _ত্বজবাসিজন ষত, 
সদা প্রেমে কৃষ্কানৃশীলন। 
ভ্ণ-গুলম-লতা হৈতে, বা অতি-লালসাতে, 
ক্ুঞ্চপদে করে নিবেদন 9) 
অপ্রাকৃত র্রন্দাবনে,, জন্ম যাঁর শুভক্ষণে, 
০ নিত্য করে বসতি তথাপ্প ৷ 
পরম বিনয়-মনে, বল্দো তাঁর শ্রীচরণে, 
কুপা-যোগে বুজে বাস হয় ॥৮১০৩॥ ্‌ 


৪১২ ] [ শ্রীন্রীষ্তবাবলী 


গরামৃতকণা ব্যাখ্যা | শ্রীপাদ রথুনাথ এই প্লোকে শ্রীরাধাকুর্ডবাসী মহাত্মাগণের স্তব 
করিতেছেন । বুজমূকুট মণি শ্্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীত্রীরাধামাধবের রহস্যমগ্ন মধ্যাহ্লীলার অনন্য নিকেতন । 
শ্রীধুগলের এত প্রিয়স্থান বুজেও আর অন্যত্র নাই। শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীক্চের শ্রীরাধারাণীর ন্যায় এবং 
শ্রীণ্যামকুণ্ড শ্রীরাধার শ্রীশ্যামসুন্দরের ন্যায়ই প্রিয়। কারণ শ্রীকুগদ্বয় শ্রীরাধামাধবের অভিন্নস্বরূপ | 
বিশেষতঃ শ্রীকুণুদয্ধ বিরহীযুগলের পারস্পরিক মিলনের বা বিরহস্বালা-উপশান্তির পরমোপায় ৷ মহাজন 
গাহিয়াছে ন-.* 
ৃ “শ্রীরু্চ ঘথন রাধাদরশন-লাগি” উৎকগ্ঠিত হগ্ন | 
সকল উপায় ব্যর্থ হইয়া রাধাকুণ্াশ্রয় লয় | 
তৎকালে রাধার পায়্-দরশন এমতি কুগুপ্রভাব 1 
বাধারও এমতি শ্যাম-কুগা শ্রয়ে কৃঞ্চসঙ্গ হয় লাভ 11% 


সুতরাং মহাসুক্ুতিশালিজনেরই এই বুজগুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ডে বসবাস হইয়া থাকে । এই প্ুকৃতি 
. বিলিতেও ইহা সাধারণ সুক্কৃতি নহে, ইহা মহৎরুপাশূলা স্ত্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণার্টনরূপ মহাসুকৃতিই 

-স্বুঝিতে হইবে । তাই স্ত্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে লিখিয্নাছেন-_-“পুরা প্রেমোদ্রেকেঃ প্রতিপদ-নবানন্দ- 
মধুরেঃ কৃত শ্রীগান্বব্বাদ্যুতচরণবর্ধ্যাচ্চন-বলাৎ” অর্থাথ “পুরাকালে প্রতিক্ষণে মবননবায়মান পমধূর 
: প্রেমোদ্রেকদ্বারা যাহারা শ্্রীরাধামাধবের শ্্রীচরণ অর্চন করিয়াছিলেন” সাধকের চিত্তে সুমধুর প্রেমের উদ্রেক 
্বা আবির্ভাবদ্ধারাই তাঁহার চিত্তে নব-নবাস্নমান ভজনানন্দের আস্বাদন সম্ভবপর হইয়া থাকে । সেই 
প্রেমের সহিত যাহারা পূর্বে শ্রীত্রীরাধা মাধবের শ্রীর্রণার্টন ফরিয়াছেন, শ্রীরাধারাণী করুণা করিয়া 
তাহাদিগকেই তাঁহার শ্রীকুণ্ততটে বসব।সের সৌভাগ্যপ্রদান করিগ্না থাকেন । এঁকান্তিক শ্রী শ্রীরাধাচরণ- 
নি্ঞজনের চিতই শ্রীকুণুবাঁসের প্রবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে৷ গ্বামিনী শ্রীরাধাই ধাঁহাপের ধ্যান-জ্ঞান 
তিনিই যাহাদদের যথাসর্বস্ব বা কোটি কোটি প্রাণতুল্য প্রিয়, তাহার চরণ ছাড়া জীবনে মরণে যাহারা আর 
কিছুই জানেন না। যাহারা তাহার ভজননিষ্তা অবলম্থন করিয়াই শ্রীরুষ্ণপাদপদ্মে রতি কামনা করেন! 
€ষমন শ্ত্রীল প্রবোধানন্দ সরদ্বতীপাদ লিখিয়াছেন--" 


“রাধানামসুধারসং রসয়িতুং জিত্বাস্ত মে বিহ্বলা 
গাদোৌ তৎপদাঙ্কিতাসু চরতাং বৃন্দাটবীবীথিধ 1 
তিৎ কশ্মৈব করঃ করোতু হাঁদযং তস্যাঃ পদং ধ্যায়তা 
ভদ্‌ ভাবোৎসবপঃ পরং ভবতু মে তথ্প্রাণনাথে রতিঠ 11৮ রোধারসসধানিধি 8৪) 
“আমার জিহ্বা বাধানাম-সুধার আগ্বাদনে বিহ্বলা হউক জামার পদখুগল স্ত্রীরাধার গদাক্ক” 
ভূষিত রন্দাবনের পথে পথে ৰিচরণ করুক, করদ্বয় শ্রীরাধার কর্মেই নিখুক্ত থাকুক, হাদগ় তাহার শ্রীটরণ- 
সুগল ধ্যান করুক এবং তাহার ভাঁবোৎসব হইতে তীহার প্রাণনাথে আমার পরমা রতি সঞ্জাত হউক ॥” 


্ীত্রীরজবিলীসর্তীবঃ | £১৬ 


বৎকিঞ্চিভ্‌ণ-গুল্মকীকটমুখং পোষ্টে সমপ্তং হি 
সব্তবানন্দমগ্ত্রং মুকুক্দদগ্ভিতং লীলাঙ্গকুলং নত 
শাস্ত্রের অহুমু'্ঃ স্ফুটমিদং নিষ্টাক্কিতং যাচ্ঞয়া 
ব্রহ্ধাদেত্রপি সম্পছেণ তদিদং সব সয্া বন্দ্যাতে ॥১০২ 
অনুবাদ । বক্গা, উদ্ধবাদি ধাহাদের সৌভাগ্য কামনা করিয়া হাকেম, শত্রীমর্ভাগবতার্দি 
ঈগীপ্্র সৃস্পম্টরূপে ধাঁহাদের্র মহিমা বারম্বার প্রতিপাদন করিয়াছেন, ফাহায়া মুকুন্দের অতিপ্রিগ্ন ও দুঘঃ, 


লীলার অনুকূল বা সহায়কারী-_দর্বানন্দময্ ব্রজের নেই তৃণ, গুল, কীট, পতঙ্গকে আমি ্প্ৃহার 
সহিত বন্দনা করি ॥১০২% 


টীকীা।। মৃদী যন্তেত্যাদি পদ্যেন শ্ততমপি ব্জতণাঁদিকং তছিশেষ গ্ততচরত্খ্েন জাতী তিশঙ্কিত- 
'মনাঃ পুন স্বৌতি- যকিঞ্চিদিতি | সঙ্পৃহেণ ভ্রত্বী ময়া তছ গ্রসিদ্ধামিদং জব্্বং বন্দ্যতে। ইদং 
কিমিত্যাহ গোঁষ্ঠে বজে তদনূভূতং যৎকিচ্রি তৃণ-শুম-কীকটমুখ২ং সমস্তং যৎ। ভণঞ্চ শুলেমাবিউপী 





এই প্রকার রাধানিম্ঠচিত্ত সাধকগণকৈই স্বামিনী ক্লুপা করিয়া তাঁহার অভিনস্থরাপ শ্রীকৃণ্ততীরে বসবাস 
প্রদান করেন এবং তাদ্‌শ ভাগ্যবান্‌ সাধকগণ প্রেমান্ৃীতপানে পরিপুষ্ট হইগ্না কুণ্ততীরে বসবাস করিয়া 
খাকেন। অর্থাৎ পরঞ্জপর শ্ত্রীরাধার নাম, রাপ, গুণ, লীলীকথাদির শ্রবণ, কীতন, ষ্মরণাদিতে মগ্রচিত্ত 


মহামনীঘ্ষিগ্ৎ ণব্ুই আবাসভূমি স্বামিনীর কুঙতীর ৃ 


| স্রীপাদ রঘুনাথ এই কুগ্ুতট ত্যাগ করিম্ী কোথাও গমন করেন নাই। তাঁহার সুদ্ঢ নিষ্ঠা 
বা নিশ্চয় ছিল যে, অন্তিম কালাবধি তিনি রূজজাত ফল, মূল, তক্রাদি সেবা করিয়া এই কুগুতীরেই ব- 
বাস করিবেন এবং এখানেই দেহরক্ষা করিদেন। “আব্রব শ্য সংবাস ইহেব অম সংন্থিতি' 
 (বিলাপকুসুমাঞ্জলি) তেমনি ইহাও শ্ত্রীপাদের একটি নিষ্ঠাময় প্রার্থনা বার সহুরাদণ 
আমার জীবনের উপাগ্ন-গ্বরাপ হউন » : 


“গ্রতিপদে নবানন্দ; গ্রমধূর সেবানন্দ, 
ঘুগলের অর্টনশ্শ্রভাবে। 
গুরাকীলে সন্তগণে, কৃষ্প্রেমাগ্ুত গানে, 
বাস করে প্লাধাকুণ্ডততীরে ॥ | 
সে সব মহাস্তগণ, মাম ধরে মহাজন, 
্‌ গ্গবে মোর জীধন-উপান্ । 
বৃন্মাণ্ড তারিতে পায়ে, জনে জনে শত্তি ধরে; 


্‌ টি নুটাইব পায় 11১০১ 


৫৯৪ ] [ শ্রীতশ্রীস্তবাবলী 


চ কীকটো নিবৃচ্চ তানি মৃখ্যান্যাদ্যানি যস্য তৎ। সৈন্যভেদে রুজায়াঞ্চ গুল্মাবিটপী ঘট্টয়োরিতি 
কলিজঃ। যদ্বা গুলমকস্তুণাদিগুচ্ছঃ তথা চামরনানার্থঃ 'গুল্মা রুকৃত্তঘ্বসেনা"শ্চেতি। “কীকটঃ ক্পণে 
নিষ্বে ভ্রিষু পুং ভূম্ি নীরৃতী'তি মেদিনী । কীকট ইতি পাঠে কীকটঃ কীটঃ পতঙ্গাদিঃ । কিস্ভৃতং সব্্বানন্দ- 
ময়ম্‌। মুকুন্দস্য দয়িতং প্রিয়ং পরং কেবলং লীলান্কুলঞ্চ |. ননূ ভবতৈব তৃণাদিকং মুকুন্দপ্রেষ্ত্বেন 
কল্পয্িতা প্রলপ্যতে নতু কন্ত্রাপি শ্য়তে ইতি নহি নহীত্যাহ-__ইদং বন্মাদেরপি আদিপদেন উদ্ধবস্যাপি 
_সাচঞ্য়া শাস্ত্রেরেব শ্রীভাগবতা দিভিস্তদ্ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যামিত্য।দিনা । আসামহো চরণরেণু- 
যুষামহং স্যাং ব্ন্দাবনে কিমি গুলমলতৌষধীনামিত্যাদিনা চ। মুহুর্বারং বারং স্ফুটং জ্পজ্টং নিম্টঙিকতং 
প্রতিপাদিতম্‌ ॥১০২।॥ | ৃ 


স্তবাম্ৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীত্রীরাধামাধবের দর্শন এবং তাঁহাদের সাক্ষাৎ- 
-সেবা কামনায় এই শ্লোকে ভ্রজের তৃণ, গুলম, কীট, পতঙ্জাদিকে বন্দনা করিতেছেন । ইহারা সকলেই 
শ্রীরুঞ্চলীলার অনুকূল বা সহাম্মকারী এবং মুকুন্দের অতিপ্রিয়্ । বাহ্যচক্ষ.তে ইহারা নগণ্য বা তুচ্ছ তুণ, 
গুম, কীট, পতঙ্গাদির ন্যায় দৃ্ট হইলেও সংসারের তুণ, গুল্মাদি বা কীট, পতঙ্গাদি যেমন নিতান্ত 
দুষ্ট এবং পাপময় কর্মফলে জীবের চোরাশীলক্ষ যোনি-যান্রায় অতি নিকৃষ্ট বা পতনের দশাপ্রাপ্ত, ইহারা 
তদ্রপ নহেন। কারণ ইহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার অনুকূল বা সহাম্মকারী । লীলার নিমিভ্ত ধাম, 
পার্যদাদির ন্যায় ইহাদেরও নিতান্ত প্রয়োজন । সুতরাং ইহারাও লীলাপরিকর ৷ মুকুন্দ ইহাদের কতই 
ভালবাসেন । ইহারা প্রিয়।জী ও সখীগণের সহিত পরিহাসরসময় আলাপে বনবিহাররত মুকুন্দের 
কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র হাস্যর মাধুরী আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁহার মধুরাতিমধূর রাপ, 
গুণ, লীলা ও শ্রীচরণস্পর্শ শ্রীকরস্পর্শাদি লাভে ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন । 


কেহ মনে করিতে পারেন- শ্রীশ্্রীরাধারুঞ্জের প্রকট লীলাকালে যেসব তৃণ, গুলম, কাট, পতঙ্গাদি 
ব্রজে ছিলেন, তাঁহারাই পার্ষদ হইতে পারেন ঃ কিন্তু অপ্রকটউ-লীলারস ময়ে বা অধুনা যেসব তৃণ, গুলম, 
কীট, পতঙ্গাদি ইহারা তো সব কর্মফলে সেই সেই নিকুজ্ট-যোনিপ্রাপ্ত পাপময়্ জীব বিশেষই ! না, 
তাহা নহে। কারণ, এ-বিষয়ে শাস্ত্র ও মহাজনের অনুভব এই যে, অপ্রকটলীলার সময়ে ধামের যে 
দৃশ্যমান্‌ প্রকাশ, যাহা জীবজগতের প্রতি রুপা করিয়া চিন্ময় হইয়াও মৃন্ময় ধরার স্বরূপ এবং স্বভাবকে 
অঙ্গীকার করিয়। থাকেন, নচেৎ আমরা প্রাকৃত বিশ্বের কর্মবাধ্য জীব প্রাকৃত ইন্দ্িপ্লাদির দ্বারা কখনই 
চিন্মম্-ধামের দর্শন বা ধামবাসে - সমর্থ হইতে পারি না। .সুতরাং বিশ্বের 'আক্ৃতি ধারণ করিয়াও 
শ্রীধামের স্বরূপ যেমন চিন্ময় বা অপ্রারুতই তদ্রপ কোন মহাজন নিরপরাধে ব্রজবাসের নিমিন্ত এবং 
এই ধ।মের অপ্রকট বা নিত্যলীলারজ আস্বাদনের জন্য যে শ্রীধামে তুণ, গুজমাদি বা কীট, পতঙ্গাদি হইয়া 
জন্ম লইয়াছেন, তাহা কে জানে £ মহাজনগণ বলেন-_ইহাদের প্রতি সামান্যবৃদ্ধিতে অপরাধাদির 
ফলেই ব্রজধামে (যেখানে একরান্ত্রি বাস করিলেই প্রেমলাভ হয় ) দীর্ঘদিন বাস:বা ভজনের দ্বারাও কোন 


্লীত্রীব্রজবিলীসস্ভবঃ ] ! | ৫৪১৪৫ 


ফলের অনুভব পাওয়া যায় না। সুতরাং ধামবাসী তণ, গুঞ্মাদি বা কীট-পতঙ্গাদি সকলের প্রতি চিন 
বা অগ্রারৃত বৃদ্ধিতেই নিরপরাধ সাধকের প্রেমপ্রান্তি ও ধামবাস সফলিত হইয্না থাকে, ইহাই মনীষিগণের 
অন্ভবলব্ধ সিদ্ধান্ত । 


শ্রীপাদ রথুনাথ বলিতেছেন-__হহারা সেইরূপ মহিমাসম্পন্ন বলিপ্লাই বুদ্ধা, উদ্ধবাদি মনীষিগণ 
ঘৃজে ভণ, গুষ্ম ঘা কাট, গতঙ্গাদি হইয়া জন্মগ্রহণের বাসনা করিয়াছেন, ইহা সববেদাত্ত সার 
শ্রীমভভাগবতে দৃষ্ট হইয়া থাকে ৷ বুঙ্ধার প্রার্থনা__“মুদা যন্ত্র বুক্গা” ইত্যাদি শততম ম্লোকের ব্যাখ্যায় 
“তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জদ্ম কিমপ্যটব্যাম্‌” ইত্যাদি শ্লোক ও তাহার তোষণী-টীকা আমরা উল্লেখ করিয়াছি । 
শ্রীউদ্ধব মহাশয়েরও অনুরাপ প্রার্থনা-- 
“আগামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং রূন্দাবনে কিমপি গুলমলতৌষধীনান্‌ 
ঘা দুস্তযজং স্বজন মার্যযপথঞ্চ হিত্বা ভেজুমুকুন্দপদবীং শ্ুতিভিবিম্গ্যাম্‌ ৮ 
( ভাঃ-১০1৪৭।৬১ ) 
*অহো ! আমি অতিশয় দুর্লভ বিষয়ে লালসা করিতেছি । এই শ্রীরদ্দাবনমধ্যে যে সকল 

উুলম,লতা, উষধি আছে, তাহারা জকলেই গরম সৌভাগ্যবান্‌ ৬ সৌভাগ্যবতী । যেহেতু ভাহারা এই সকল 
বজসুন্দরীগণের শ্রীট্নণরেণু অনায়াসে মন্তকে ধারণ কারতে পারিতেছে। আমি যদি এই শুঙম, লতা, 
উষধিগণের মধ্যে কোন একটি জন্ম লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমিও বৃজাজনাগণের শ্রীচরণরেণু 
লাভে ধন্য হইতে পারিব। যৈ কল বুজাঙ্ঈনাগণ দুস্তাজ স্বজন ও আর্ধপথ ত্যাগ করিয়া আকুল পিপাসার 
আবেগে মুকুদ্দ-পদবীর ভজন করিগ্নাছেন। যে পদবী শ্রতিগণও অন্বেষণ করিয়া থাকেন মান, কিন্তু 
প্রাপ্ত হইতে পারেন না” এইভাবে শ্রীবক্গা ও উদ্ধবাদি মহাজনগণ বজেব তণ, ভুমাদি হইতে প্রার্থনা 
করেন এবং সববেদান্তসার শ্রীমর্ভাগবতাদি শাস্ত্র সেই সকল বাণী বার বার সুস্পজ্টরূপে উল্লেখ করিক়। 
হাকেন। ভ্ত্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-_-"আমি সর্বানন্দময় বজের সেই তুণ, গুল্ম ও কীট, পতঙ্গাদিকে 
ঈপৃহভাবে ৰন্দনা করি । | | 

*বক্মা উদ্ধবাদি যাঁদের সৌভাগ্য-কামন? । 

'নিরস্তর করে সদা করিয়া বন্দনা ॥ 

বন্দাবনে কিমপি “গুলমলতোৌষধীনাম্? 1 

ভাগবতশাসম্ত্রে আছে ঘাহার প্রমাণ ॥ 

বজে যত ভুণ-গুলমঃ কীট-পতজাদি । 

ক্লুষ্ণপ্রিয় হয় তারা সর্বানন্দময় । 

ঘুূজে যত তুণ, গুল্ম, কীটাদি নিচস়্ 1 


বি ... শ্ীত্রীভ্ভবাবলী 


'ভ্রমন্‌ কচ্ছে কচ্ছে ক্ষিতিধরপতের্বভ্রিমগাঁতি- 

পন্যাধ কৃষ্ণেত্যনবন্ততম ন্মতবদহুম। 

পতন্‌ কাপ ক্াপুযুচ্ছালিতনয়নদ্বন্্র-সলিজিঃ 

কদ। কেলিস্থানং সকলসপি সিঞ্চামি বিকলঃ ॥ 5০৩ ॥ 

অনুবাদ । আমি কবে অবিরত হা রাধে! হারুষ্ণচ! বলিয়া উন্মত্ের ন্যায় প্রলাপ 

করিতে করিতে গোবর্ধনের সান্দেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিব, প্রে মবৈবশ্য-হেতু স্খলিত-পদে ভ্রমণ করিতে 
করিতে বিরহ-বিকলিতচিন্তে উচ্ছলিত নয়ননীরে শ্রীরাধামাধবের লীলাস্থানসমূহকে সিঞ্চন করিব £১০৩॥ 
টীকা। শ্াক্ুফ্ণব্লীড়ানুকুলং সব্বৎ স্তত্বা স্বস্য তৎ সঙ্গতিং প্রার্থয়তে__ভ্রমন্নিতি । কদা 
সকলং কেলিস্থানম্‌ উচ্ছলিত নয়নদ্বন্ব-সলিলৈবিকলঃ সন্নপি সিঞ্চামি সেচন-সম্ভাবনাং করোমি। কিং 
কুবব ন্‌ অনবরতং নিরন্তরং হে রাধে হে রুষ্ণেতি উন্ম্তবল্পপন্‌ প্রলপন্‌ ক্ষিতিধরপতে গোবদ্ধ'নস্য কচ্ছে 


কচ্ছে নিকটে বক্রিমগতৈ ভ্রমন্‌ এবং স্কাপি পতন্‌ প্রেমবিবশতয়া স্খলন্‌ ॥ ১০৩ |! 


স্তবামৃতকণ] ব্যাখ্যা । বিরহের মৃতি শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ভাববৈকল্যদশায় 
প্রজবাসের কামনা ব্যক্ত করিতেছেন । বস্ততঃ শ্রীপাদ রঘুনাথের চিতে শ্রীরাধারানীর যে পুজীভূত 
বিরহ-শোকানল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সেই বিরহানল-প্রতপ্তচিত্তে তিনি শীরাধাকুণ্ডতীরে পতিত হইয়া 
প্রাণেশ্বরীর দর্শন-লালসায় যে কাতর ক্রন্দন করিয়াছেন ঃ তাহারই পরিণতি এই স্তবাবলী গ্রন্থখানি । 
তাঁহার বিরহাশ্ দিয়াই যেন গড়া এই স্তবাবলী-গ্রন্থের কলেবর। তবু তিনি প্রেমিক ভক্তগণের কাম্য 
ভাঁববিহ্বলদশায়্ ব্রজবাসের একটি অতি সুন্দর ভাবচিন্ত্র অঙ্কন করিয়াছেন, স্ুয়ং সেইরূপ দশা প্রার্থনার 
ব্যপদেশে । | 
ভাববিহবল-দশারই স্থান বৃুজধাম। এখানে ভাবুক ভক্তগণ মাদ্‌শ জীবের ন্যায় কখনই আহার 
নিদ্রার বা দেহ-দৈহিকাদির সৃখে মগ্ন হইয়া যন্ত্রৎ ভজনে কাল যাপন করিতে পারেন না। বিরহানূ- 
ভুতির স্থান এই বজ, এখানের ভজন কেবলি অশ্ুচজল !! ব্ৃহভাগবতাম্বতে শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীনারদ ও 
গোপকুমারের নিকট ব.জভাবের অনুভব ব্যন্ত করিয়াছিলেন-__ 
“তত্রেবাৎপদ্যতে দৈন্যং তথ্প্রেমাপি সদা সতাম্‌ । 
তত্রচ্ুন্যমিবারপ্যসরিদ্গির্য্যাদি পশ্যতাম্‌ | 
সদা হাহা রবাল্রান্ত-বদনানাং তথা হাদি । 
মহাসন্তাপদগ্ধানাং স্ব-প্রিয়ং পরিমৃগ্যতাম্‌ ॥৮ (ব্বঃ ভাঃ-২1৫২৪২-২৪৩ ) 
বু'জধামে শূন্যময় অরপ্য, সরিৎ, গিরি আদি দর্শনে জাধুগণের চিত্তে স্বতঃই দৈন্য ও প্রেম 


সস্পৃহে বন্দনা করি তাঁদের সকলে । 
বাঞ্ছাপৃতি হয় যাহাদের কৃপাবলে ॥।৮ ১০২ ॥ 


শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ ] (৫১৭ 


যুগপৎ সম্মৎপন্ন হইয়া থাকে । তথায় মহৎ্গুণ সব দা হাহা রবাক্রান্তবদনে এবং মহাসন্তাপদগ্ধ হাদয়ে 
ব্যাকুলিত হইয়া নিজ ইম্টদেবকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন ।” তাৎপর্য এই যে, যেসব মহৎগণ 
ব জধাম আশ্রয় করত ভজন করেন, তাঁহারা সর্বদা লীলাভূমি দর্শন করেন, অথচ লীলাময্ন শ্রীশ্রীরাধা- 
মাধবের দর্শন পান না। তাহাতে স্বস্তাবতঃই তাঁহাদের চিত্তে ব্যাকুলতার উদ্রেক হইয়া থাকে । এই 
ব্যাকুলতার ফলেই ক্রমে তাঁহাদের চিন্তে দৈন্য ও প্রেমের সঞ্চার হইয়া থাকে ! একদিকে দৈন্যের উদক়্ে 
সততই নিজেকে যেমন অতিশয় অযোগ্য ও অধম বলিয়। মনে হয় অপরদিকে তেমনি প্রেমের উদগ্নে 
ইন্টের সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্ত চিত্তে বিপুল উৎকণ্ঠার উদ্রেক হয় । তখন প্রেমিক মহাবিরহসন্তাপাদগ্ধ 
হৃদয়ে হাহাকার করিতে করিতে বজের সবান্রই স্বীয় অভীম্টকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন। এই 
উচ্চকোটিত্র ভাবদশ। সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি অপেক্ষাও শ্রাঘনীয় । কারণ প্রেমিকের 
চিভে এই জাতীয় দশার উদয়ের নিমিত্ত প্রেমবশ ভগবান্‌ ভক্তের বিরহ সহ্য করিয়াও আড়ালে থাকিয়া 
প্রেমিকের তাদ্‌শ দশার মাধুর্য আস্বাদন. করিয়া থাকেন ! “ভক্তের প্রেমচেস্টা দেখি কুষ্ণের চমৎকার |” 
(চৈঃ চঃ)। ্‌ 


শ্রীগোপকুমার শ্রীউদ্ধব ও নারদকতৃক উধ্বদ্বারকা হইতে এই ভৌমবজে প্রেরিত হইয়া এই 
জাতীয় ভাবদশাই প্রাপ্ত হইয্লাছিলেন । যথা-_ রি 
“তাং নারদীয়ামনুস্ত্য শিক্ষাং, শীকুষ্ণ-নামানি নিজ-প্রিয়াণি। 
সংকীন্তয়ন্‌ সৃপ্বরমন্ত্র লীলা, স্তপ্য ্রগায়ন্ননৃচিন্তয়ংশ্চ ॥। 
তদীয়লীলাস্থল-জাতমেত,দ্বিলোকয়ন্‌ ভাবদশে গতো ষে। 
তয়োঃ স্ব-চিত্তে করণেন লজ্ঞেঃ কথং পরফ্িমন্‌ কথয়ান্যহং তে ॥ 
সদা মহাত্তযা করুণস্বরৈ রুদ,ন্নয়ামি রান্রীদিবসাশ্চ কাতরঃ । 
ন বেদি যদ্যৎ সুচিরাদনূভ্ঠিতং, সৃখায় বা ততদ্ুতাতিসিন্ধবে ॥ 
কথঞ্চিদপ্যাকলয়ামি নৈতৎ, কিমেষ দাবাগ্নিশিখাত্তরেহহম্‌ । 
বসামি কিংবা পরমামৃতাচ্ছ.-স্শীতল আ্ীযমূনা-জলান্তঃ 11” €( এ-২।৩।১-৪ ) 
শ্রীগোপকুমার শ্রীজনশর্মার প্রতি বলিলেন-_-“হে বন্মণ্‌ ! শ্রীনারদের শিক্ষান্সারে আমি 
স্বপ্রিয় শ্রীকুক্কের নামসকল সংকীর্তন এবং তাঁহার লীলাবলী গাঁন ও স্মরণ করিতে করিতে এই ্রীরন্দা- 
বনে বাস করিতে লাগিলাম। শ্ত্রীরুষ্ণের লীলাস্থলসমূহ অবলোকন করত যে ভাব-দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, 
সেই ভাবসমূহ ম্বচিত্তে ধারণা করিতেও লঙ্জা বোধ করিতেছি, তাহা আপনার নিকটে কিরাপে ব্যক্ত 
করিব £ আমি সর্বদাই মহা আতিভরে রোদন করিতাম অর্থাৎ মহাকাতর হইয়া দিবারাঘ্র করণস্থরে 
'হা নাথ" বলিয়া ডাকিতাম। বহুকাল ধরিয়া যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিল।ম, তাহা সুখঞ্াপ্তির জন্য 
বা আতিসিন্ধুতে নিমঙ্জনের জন্য হইয়াছিল, তাহ। জানিতে পারি নাই। আমি কোনরূপেই স্থির করিতে 


৫১৮ |] ৷ স্ত্ীত্ীপ্তবাঁবলী 
পারি নাই যে, আমি দাবাগ্নির শিখামধ্যে বাস করিতেছি, ব৷ সু্শীতল যমুনা-নীরমধ্যে বাস করিতেছি 1 


বন্ততঃ শ্রীমন্মদন-গোগাল-বিষয়ক প্রেমের অবস্থাটি এমনি বিষম । কথনো মনে হয়-_গুথেয় 
সীমা নাই, আবার কখনো মনে হয়-_দুঃখের সীমা নাই। কথনো অস্মুতাপেক্ষা স্বাদ, কথনো বা কাল, 
কুট অপেক্ষা ভ্বালামগ্নী। আবার অস্ত এবং বিষ, আস্বাদন এবং জ্বালা, যেন মিলিয়া মিশিগ্লা একাকার 
হইয়া গিয়াছে |! “বহিবিষজ্ঞালা হয়, অন্তর আনন্দমগ্ন, কুষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চন্লিত ৮ (চৈঃ চ$) 


শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন-_“আমি কবে অবিরত হা রাধে ! হা কৃষ্ণ ! বলিয়া উন্মন্তের ন্যাগ্ 
প্রলাপ করত শ্রীগোবর্ধনের জানুদেশে আমার পরমাভীস্ট শ্ত্রীশ্রীরাধামাধবকে অগ্বেষণ করিতে করিতে 
পরিভ্রমণ করিব । প্রেমবৈবশ্যহেতু কোনস্থানে জ্খলিতপদে পড়িয়া যাইব, আবার উঠিব, নাচিব, গাহিব, 
কাঁদিৰ-_-আমার নয়নাশ্রুধারায় লীলাস্থলীসমূহ পরিসিঞ্চিত হইবে 1” 


বস্তুতঃ এই ভাব-দশার পরমাদর্শরাপেই শ্রীল রাপ-রথুনাথাদি সপ্প্রদাগ্নাচার্থগণ বজে বাগ 
করিয্প।ছেন । শ্রীল নিবাসাচার্ষ-কৃত ড় গোস্বামীর অস্টকের শেষে লিখিত আছে-- 
ছে রাধে বুজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দস্গূুমো ক্ুতঃ 
শ্লীগোবপ্ধন-কম্পপাদপতলে কালিন্দীবন্যে কৃতঃ। 
ঘোষভ্তাবিতি সধ্ব'তো বুজগুরে থেদৈর্মহাবিহ্বলৌ 
বন্দে প্লাপসনাতনো রঘুযুগৌ আ্রীজীব-গোপালকৌ ॥% 


“হে রাধে! হা বুজদেবীগণ ! হে ললিতে ! হে শ্্রীনন্দনন্দন ! কোথায় আছ 2 ভ্রীগোবর্ধনে 
কলপতন্রুমূলে, ফি কাজিন্দীগুলিনে--কোথাম্ম বিহার করিতেছ £ এইত সেই বূজধাম, এইখানেই তে? 
তোমাদের লীলাপ্রবাহ নিত্য চলিতেছে ! হায়! দুর্ভাগা আমি, তোমাদের সেই লীলা দেখিতে পাইতেছি 
না! কোথায় গেলে দেখা গাইব, বলিয়া দাও। এই প্রকার জার্তনাদ করিতে করিতে মহাভাববি হবল 
খেদখিন্-দশায় যাঁহার1 দারা বুজপুরে উন্মত্জের ন্যায় স্বীষ্ন পরমাভীষ্ট স্রীস্রীক্লাধামাধবকে নিয়ত অন্বেষণ 
করিয়া বেড়াইয়াছেন-সেই জপ, সনাতন, রূঘুনাথভট্ট, রছুনাথদাস, শ্ীজীব ও গোপালভটকে জানি 
বন্দনা করি ।” শ্রীল ঠাকুর মহশয়ও লিখিয়াছেন-, 

“হরি হরি! আর কি এমন দর্শা হব । 

এ ভন সংসার ত্যজি, পরম অনিঙ্দে মজি, আর কবে বজভূুমে যাব ॥ 
সুখমক্স হ্বন্দাবন, কবে হবে দক্রশন॥ সে-ধূলি মাখিব কবে গাগ্ন। 

প্রেমে গদ গদ হঞ, রাধারুফ্ননাম লঞ্চ, কাঁদিগ্া ধেঁড়াব উভভরায়ী ॥ 
নিভৃত নিকু্জে যাঞ্া, অস্টাঙ্গে প্রর্ণত হঞ্া, ডাকিব হা রাধানাথ ঘি! 
ফন্বে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে পিব করপুটে তুলি ॥ 


শ্রীত্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ [ ৫১৯ 


ন ব্রহ্মা ন চ নাব্রাদো। নহি হু] ন প্রেমভক্তোতমাঃ 

সম্যগ, জ্ঞাতুমিহাঞ্জসাহাতি তথ। যস্যোচ্ছলন্মাধুরীম্‌ । 

কিস্ত্বেকি। বলদেব এব পরিতঃ সার্জং স্বমান্র। স্ফুটং 

প্রেম্ণাপ্যুদ্ধব এষ বেতি নিতব্রাং কিং স ব্রন্ধো বর্ণ্যতে ॥ ৯০৪ ॥ 

অনুবাদ । যাঁহার উচ্ছলিত মাধুরী-ত্রহ্মা॥ নারদ, মহাদেব এবং শ্রেষ্ঠ প্রেমিক ভক্তবর্গও 

সহসা সম্যক অবগত হইতে পারেন না, কিন্তু একমান্ত্র শ্রীবলদেব নিজমাতা রোহিণীদেবীর সঙ্গে 
সর্বতোভাবে জানেন এবং তাদ্‌্শ প্রেমের প্রভাবে শ্রীল উদ্ধব মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন--আমি কিরূপে সেই 
বুন্দাবলেব্র বর্ণনা করিব £ ১০৪।॥। 


টীকা । ননু সপরিকরোব্রজঃ সমস্তগুণং বর্ণাতামিতাযাহ-_ন ব্রহ্ষেতি । স ব্রজো মগ্সা কিং 
বর্ণ্যতে যস্যোচ্ছলন্মাধূরীং ব্রক্মাদিরঞ্জসা অনায়াসেন তথা সম্যগ্‌ জাতুং নাহতি ন যোগ্যো ভবতি । চত্বারো 
নঞ্ঃ সাধারণার্থাঃ। কিন্তু স্বমান্রা সার্ধং সহ পরিতঃ সব্বতোভাবেন বলদেব এব প্রেম্ণা উদ্ধবোহপি 
নিতরাং বেতীত্যন্বম্নঃ। যদ্যেবং তহি জীবস্য মম সম্যগ্বর্ণনে কা শক্তিরিতি ভাবঃ ১০৪) 


স্তবামৃতকণ। ব্যাখ্য।। শ্রীপাদের ব্রজবিলাসস্তব সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাঁহার হাদগ্স্থ 
প্রেমসিন্ধু দৈন্যের বিপুল বঝটিকাবতে উত্তাল হইয়া উঠিয়্াছে ! শ্রীপাদ ভাবিতেছেন-_শশ্রীস্্রীরাধামাধবের 


আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায় । 
বংশীবটছায়া পাঞ্া, পরম আনন্দ হঞ্চা, পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥ 
কবে গোবদর্ধন গিরি, দেখিব নয় নভরি, কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে, কহে দীন নরোত্তম দাস ॥” প্রোর্থনা) 


বজবাস-বিষয়ে সকল মহৎ্গণের চিত্তবীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে একই বিরহ-বিকলতার 
সর। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথের আতিমগ্সী প্রার্থনা__ 


“নিরন্তর হা রাধে ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! বলিয়া । 
উন্মত্ের প্রায় আমি প্রলাপ করিয়া ॥ 
গোবদ্ধনের লানুদেশে ভ্রমণ করিব । 
প্রেমেতে বিবশ অঙ্গ ঢলিয়া পড়িব ॥ 
ব্যাকুলিত-চিত্তে সদা করিব ক্রন্দন । 
যুগল-বিলাস-ভুমি করিব সিঞ্চন।। 
উচ্ছলিত আঁখিনীরে পঙ্কিল সে-স্থলে ॥.. 
সুখে বিহরিবে সদা নবীন-যুগলে 11১0৩. 


৫২৪ 1  শ্ত্রীত্রীস্তবাবলী 


কোটি কোটি সিন্ধু অপেক্ষাও সুগভীর, দুঙগার ও রহসাময় ব্রধাষের বর্ণনা করিতে বর্সিয়াছি আমি | 
হায়! কোথায় অতি ক্ষুদ্রব্যক্তি আমি, আর কোথায় সেই ব্রজধামের দুরবগাহ প্রেম। লীলা ও অপরর্যদ 
শ্্রীশ্রীরাধামাধবের অনন্ত মীধূর্ষসিন্ধু  কতশত প্ুরহৎ অর্ণবপোত ফে সিম্ধৃর্র বিশালতায় তাহরি অতলে 
তলাহয়্া গিয়াছে একটি ক্ষুদ্র কাজ্ঠের ভেলা লইয়া আমি সই মহাসিন্ধতে পাড়ি দিয়াছি !! আমার কি 
অজ্ঞতা ! যে ব্রজের উচ্ছলিত-মাধূরী ব্রজ্মা, মারদ। মহাদেব এবং শ্ত্রেম্ঠ প্রেমিকভক্তগণও সহসা সম্যক 
অবগত হইতে পারেন না, তাঁহার বর্ণনা কি আমার দ্বারা সম্ভব £ 


রন্মা ব্রজলীলায় মাধুর্য আগ্থাদন করিবারি ইচ্ছা করিগ্লা অউতাবশতঃ শ্ত্রীকুঞ্চের সমানি শত্তিন 
শী শ্্রীকৃষ্ণপার্ষদ গোপবালকগণ ও গোবগুসগণকফে হরণ করিয্জা অপর্লাধী হইগ্না পড়িয়াছিলেম। কার 
পরশ্র্যজানে কখনই বুজমাধুরী আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই । পরিতশষে বুন্ধা স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপণেরর জন] 
শ্রীকুষের স্ব করিয়া বুজে যেকোন জনের শ্রীচরূণরজে অভিষিক্ত হওয়ার কামনায় তৃণ; গুলমাদি জন্ম 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 


শ্রীনারিদ বুজমাধূরী আপ্্াদনের নিমিত্ত একান্ত উদ্কচিঠত হইয্নাও যর্থাবস্থিত গ্রুপে বা নারদ 
রূপে তাহা পারেন নাই। শেষে শ্রীমন্মহাদের ও বন্মার সহায়তায় শ্রীত্তগবানের্র আজান্রুক্সে নারাদকুণ্ডে 
প্রান করিয়া গোপীরূপ ধারণ করেন, তবেই তাহিরি শ্রীর্লাধামাধর্ব মাধ্রী আস্বাদক্সের যোগ্যতা লাভ হয় । 


শ্রীমন্মহাদেব বূজমাধূরী আস্থাদনের আশায় বূ্দাবনে আসিলেম, কিন্ত বজগোপীগর্ণ বঁজে শ্রীমন্ 
মহাঁদেবকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কৃপায় তাঁহাদের শ্রীরুফ্ণসঙ্গ লাভ হইবে জানিয়া স্রীমন্মহাদেবেরই 
উপাসনা করিতে লাগিজেন এবং তাঁহার আরাধনার ফলে তাঁহারা শ্ত্রীকৃষসঙ্গলাভ করিলেন; তাই তাঁহার 
নাম রাখিলেন গোপাশ্ব্র ৷ শ্রীমন্মহাদেক গোপীসহ গোপ্পীনাথের আপর্লাধনার নিমিত্ত বজে আসিফ্লা শেষে 
নিজেই ভগাপীগণের আরাধ্য হইয়া পড়িলেন ! মাধূর্ষের দ্বারে এইভাবেই এ্রখর্ষের পরাভব হইয্মা থাকে । 


এই প্রকার এশ্ববভাবগ্রাহী বড় বড় প্রেমিক ভক্তগণের গক্ষেও কুজমাধুরীর অনুভব সম্ভবপর: 
হয় নাই। “বিধিভভ্্যে বুজভাক পাইতে নাই শক্তি । -“* “ “পরশর্যজানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া ৷ 
টৈকুণ্ঠেতে যায়, চতুবিধ মুক্তি পায়্যা ॥৮ “রাগভজ্ঞ্য বুজে দ্বসশ্ং ভগবান্‌ পায়। বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে 
বৈকুণ্ঠে যায় ॥% ইত্যাদি টেউঃ 58) | 

্রীপাদ রর্ছুনাথ বলিতেছেম-_ধূজমাধুরী শ্রীবলদেব নিজমাতা রৌহিণীর সহিত পরিপূর্ণরূপে 
আস্বাদন করিয্লাছেন এবং তাহার পুর্ণ অনুভবও প্রাপ্ত হইয্লাছেন। তাৎপর্য এই যে, বুজমাধুরী গোপী- 
জাতির বা বুজের গোপ-গোপীগণেরই বেদ্য। শ্রীবলদেব বসুদেবনন্দন ৰা ক্ষপ্ত্িয়জাতি হইলেও ব্জে গোপ 
অভিমান লইয়াই ব্রজমাধুরী আস্ঘাদন করিয়াছেন এবং ব্রজরসের পূর্ণ অনুভবপ্রাপ্ত হইয়াছেন ! মাতা 
রোহিণী বসগুদেব-গুহিণী বা ক্ষন্তিয়াণী হইলেও মাতা ষশোর্দার সঙ্গে বিশাল বাৎসল্যরসঙ্গিম্ধৃতে অবগাহন, 


স্্ীশ্্ীব্রজবিলাসস্তর্বঃ ] | ঠ&ই১ 


অন্যত্র ক্ষণমাভ্রমচ্্যতপুরে প্রেমামৃভাস্তোনিধি 

স্নাতোহপ্যচযতসভ্জনৈব্রপি সমং নাহং বসামি কচিং। 

কিম ব্জবাসিনামপি সমং যেনাপি কেনাপ্যলং 

লংকাপর্জমনির্ভরঃ প্রতিমুন্র্বাসোহস্ত নিত্যং শ্রম ॥ ১০৫ | 
অনুবাদ । প্রেমজিম্ধুতে স্বাত হইয়াও, ভগবজ্জনের সঙ্গেও" অন্য কোন ভগবদ্ধামে আমি 


গ্ুণকালও বাস করিব নী, কিন্তু ব্রজবাসিগণের মধ্যে গ্রেমশূন্য ব্যক্তির সহতও যদি রখালাপে কালযাগন 
করিতে হয়, তথৃও অত্যাসক্তির সহিত আমার নিত্যই ত্রজে ত্রাস হুউক ॥১০৫॥ 
টীকা । অন্য ভগবল্লোকবাসপ-্পার্থনাত্যাগগুবর্বকং ব্রজবাস এব গ্রার্থতে_ অন্যন্্েতি । 
প্রেমাৃতাভ্তোনিধিস্লাতোইপি অন্যুতসজ্জঈনৈঃ ক্ৃষ্ণভন্তৈরপি সহ অন্য্ত্রা্যুতপূর়ে ক্ধচিৎ ক্ষণমান্রমহং ঈ 
বসামি। কিন্তু ব্রজবাসিনাং মধ্যে মেন কেনাপি প্রেমশুন্যেনাপি সমং সহ মমালং সংলাপৈর্মম দ্ৃথা 
কথাভিঃ প্রতিমৃঃ প্রতিক্ষণং মম নির্ভর আসত্তিপৃব্ৰোবানো নিত্যমস্ত্িত্যন্বন্নঃ | বক্তরর্দৈন্যেনোতেন 
অদ্যুতাচ্যুত ইতি ন কথিতপদতা ১০৫ 









১ ্ত১০৭৬১৯ 





করিয়া যশোদার ডি লইয়াই সক আস্বাদন রোজারোর বা ব্রজরসের উন অনুভূতি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
শ্রীটদ্ধব মহাশয় গোপ-গোপীগণের সান্ত্বনার নিমিত্ত শ্রীরুষ্ণ-কর্তুক প্রেরিত হইয়া বজে আসিয়া- 

ছিলেন এবং বজমাধুরীর যথেষ্ট অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । কারণ ক্ষণকালশ যিনি শ্রীকুফের সঙ্গ বা 
সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে গারিতেন না, তিনি ব.জমাধূর্ষে মগ্ন হইয়া দশমাসফাল ব.জে বাস করিয়াছিলেন 
এবং সানন্দ-চমণ্কারে ব.জপ্রেমের ভুগ্মসী প্রশংসা করিয়া নিজেকে ধন্য মদদে করিয়াছিলেন । শেষে 
গোপীচরণে মগ্তক বিক্রয় করিয়া গোগীগণের সবধধিক মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন ও তাহাদের এককণ! 
জ্রীচরণরজ মস্তকে ধারণ করিবার অভিলাষে বুজে তৃণ, গুম জন্মের প্রার্থনা করিপ্লা বিদাক্স গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | শ্রীপাদ রদ্ুনাথ বলিতেছেন-__“সেই মহামহিম ব্রজমাপুরী আমি কিরাপে বর্ণনা করিতে 
ক্ষম হইব £ 

*্ব্রক্মা নারদ মহীদেব ও গ্রেম-ভক্তোত্তম | 

উচ্ছলিত মাধুরী যাঁর অনন্ত অসীম ॥ 
ঈম্যক জানিতে যাহা হয় অসমর্থ ॥ 

ঘলদেব রোহিণীমাতা জানিতে সমর্থ ॥॥ 

প্রেমবলে শ্রীউদ্ধব নিশ্চয়ই কিছু জানে । 

কিরূপে বর্ণনা করি সেই রৃন্দাবনে ৪১৩ঠা! 


৫১, 


৫২২ এ [ শ্রীন্রীস্তবাবলী 


শবামৃতকণ। ব্যাখা । শ্রীপাদ রঘূনাথ এই শ্লোকে ব্রজবাসে নিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন । 
বিশ্বজগৎ মায়্াশত্তির বা প্রক্কৃতির পরিণাম; ধাম কিন্তু অন্তরঙ্গা চিৎশত্তির বিকার । সন্ধিনীশক্তিতে ধামের 
প্রতিষ্ঠা । শুর্তিও বলেন-__“'স ভগবঃ কফ্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিশ্বিন” € ছা, উ, ৭২৪) অর্থাৎ 
সেই ভগবান্‌ কোথায্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন £ উত্তর--তিনি স্বীন মহিমায় বা অচিন্ত্য বিভুতিতে প্রতিচ্ঠিত । 
শ্রীধাম যে প্রপঞ্চাতীত, নিত্য, অলৌকিক, শ্রীভগবানের নিত্যবিহারস্থান এবং চর্মচক্ষুর অদৃশ্য, ইহার শত 
শত শাস্ত্প্রমাণ রহিয়াছে ! “আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদন্্র যুগে বুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং 
চ্্মচন্ষ-যা ॥” শ্রীধাম নিত্য, শাশ্বত, মহাতেজোমগ্স, চর্মচক্ষ,র অদৃশ্য। কল্পে কল্পে শ্রীধামে শ্রীভগবানের 
আবিভাব তিরোভাবাদি হইয়া থাকে । : চেতন পরমাত্মা জড় পাঞ্চভৌতিকদেহে অবস্থান করিয়াও যেমন 
উহা হইতে সম্পূর্ণ প্ৃথক্রূপে বিরাজিত, তদ্রপ চিন্ময়ধাম জড়জগতে অবস্থান করিয়াও সর্বথা জড়াংশ 
নিলিপ্ত। দেহনাশে যেমন পরমাআ্ার নাশ হয় না, তদ্রপ মহাপ্রলয়ে বিশ্বধ্বংস হইলেও শ্রীধাম স্বরূপেই 
অবস্থান করেন। সুতরাং ধামবাসে যে চিন্মক্প ভগবল্লোকেই বসবাস ন্ৃসিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা সুনিশ্চিত । 
বিশেষতঃ ধামবাসে সাধকের শরণাগতির সিদ্ধি, অনুকুল সৎসজ্গ ও ভজনসাধনের চরম আনুকুল্য সাধিত 
হইয়া থাকে । | 


কেহ বলিতে পারেন-_শ্রীপাদ ! সব ভগবদ্ধামই তো নিত্য ও চিন্ময় । অপর কোন ভগবদ্ধামেও 
তো আপনি বসবাস করিতে পারেন £ অন্যান্য ভগবদ্ধামে যদি অধিকতর ভগবভক্কের সঙ্গ ও প্রেম- 
সাধনার জ্গুযোগ, সৌভাগ্য লা হয় এবং ব্রজধামে যদি ইতর জনসঙ্গে গ্রাম্যবার্তায় কালযাপন করিতে 
হয়, তাহা হইলে ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া দ্বারকাদি অন্যান্য ভগবদ্ধামে বসবাস করাই যুক্তিসিদ্ধ , 


তদুভ্তরে বলিলেন-__ প্রেমসাধনার সুযোগ, সৌভাগ্যের কথা কি, যদি অন্যধামে প্রেমসিন্ধৃতে 
নিয়ত অবগাহনের সৌভাগ্য লাভ হয় এবং তাদ্‌শ প্রচুর ভগবজ্জনের সঙ্গলাভও হয়, তবু আমি অন্য 
ভগবদ্ধামে ক্ষণমান্র বসবাসের ইচ্ছা করি না। বুজে বাস করির়া প্রেমশূন্য ব্যক্তির সহিত যদি রথালাপেও 
কালযাপন করিতে হয়, তব্‌, আমি অত্যাসন্তিপ্বক প্রতিনিয়ত বজবাসই কামনা করি ।” এতদ্দারা 
বহিজগতের কথা তো দূরে» শ্রীপাদ রঘুনাথ বজ ছাড়িয়া অন্য কোন ভগবদ্ধামেও সাধুসঙ্গ ও প্রেমরসা- 
স্বাদনের সুষোগ পাইলেও ক্ষণকালও যে বাস করিতে ইচ্ছা করেন না, ইহা জানা গেল । কারণ বুজরস- 
নিষ্ভ সাধকের বজবাসে যেরূপ মাধূর্যময় ব্রজরসসাধনার আনৃকৃল্য-বিধান হইয়া থাকে, তাহা অন্য 
ধামে হয় না। বিশেষতঃ এতাদ্‌শ ধামনিষ্ঠা অভীম্টদেবও কামনা করিয়া থাকেন । কারণ ইস্ট- 
নিষ্ঠার ন্যায় স্বীয় অভীম্টদেবের লীলাভুমিতে নিম্ঠাটিও পরটমকান্তিকতার পরিচায়ক । গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
গণ প্রায় সকলেই অবগত আছেন,_-রণবাড়ীর সিদ্ধ বাবা শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ বৃজ ছাড়িয়া 
চারিধাম দর্শনে গমনের ইচ্ছা করিলে ধামেশ্বরী শ্রীরাধারাণী তাঁহাকে বজ ছাড়িয়া অন্যধামে যাইতে নিষেধ 
করেন। কিন্তু শ্রীল বাবা তাহাকে স্বপ্নমান্ত্র মনে করিয়া দ্বারকায় গিয়া তণ্তমুদ্রা ধারণ করত 


্রীশ্রীব্রজবিলাসর্ভিবঃ . ( হও 


বাগেণ জপযঞ্রধ্যারজ্ীকৃত স্ুরদ্বিষঃ | 
গুণারাধিত লাধায়াঃ পাদযুগ্ধেপ্ততির্মম ॥ ১০৬ ॥ 





ঘজে আগমন জে স্রীরাধারাণী দ্বারকায্ম গিয়া বাবা শ্রীসভ্যভামার গণ হইয়া দিয়া এজন্য তাঁহাকে 
বৃজ ছাঁড়িয়া দ্বারকাতেই টলিয্লা যাইতে স্বঈনাদেশ কর্েন। পরিশেষে বাবার আীঅজখানি শ্রীরাধার 
বিরহামলে দ্বলিস্না ধীরে ধীপ্ে ভক্মীভুত হইন্না যাক্স। এতদ্দ্বারা শ্রীরাধারানী শু তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তের 
আচরণে উল্লিখিত নিদ্ধান্তটিই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হার । তাই শ্ত্রীল প্রবোধানন্দ জরস্বতীপার্গ 
িখিয়়াছেন-_- 
“কিং নো ভুপৈঃ কিং নূ দেবাদিভির্বা, স্বাঈৈনশ্ব্যোৎফুলিতৈঃ কিঞ্মুকনঃ | 
শন্যালস্বৈৈষণবৈরবাঙ্গি কিং নঃ, শ্রীমদ্রন্পাকামনৈকান্তভাজাম্‌ ৷ 
শং জবের্বষামপ্রয়াসেনদান্রী, ছি ভ্রৈকান্তি-প্রেমমাট্্রকপান্্ী | 
আনন্দাত্া-শৈর্সত্তব-নিধান্রী, শ্রীব্দ্দাটব্যন্ত মৈইন্ধস্যধান্ত্রী |)” দ্বেঃ মঃ ১/২৪-২৬) 
*একাস্তভাবে স্ন্দাবনীশ্রয়ী আমাদের মৃপতিগণেরই বাকি গ্রয়োজন ৯ দৈবগণেরই ঘা কি 
আবশ্যক ৯ আর স্বস্নৈশ্বর্যতুল্য এখর্ষদ্বারা উৎফুজ্পিত সুক্তগণেরই বা আমাদের কি প্রয়োজন 8 অপন্প 
পরব্যোম, বৈকুষ্ঠাদি গ্রার্তি যাহাদের লক্ষ্য, সৈই সকল বৈষ্ণবপণেরই ঘা আমাদের কি আবশ্যক ? 
জনাম়্া্দে সকলের সুখবিধানকারী, দুই তিনটি অর্থাৎ অতিবিরল একান্তিজনেরই কেঘল প্রেমের 
গাপ্্, নিখিল জীবের আনন্দগ্রদানকারী সেই ব্বন্দাটৰী মাদ্‌শ অন্ধজনের ধান্রী ৰা পালকলিন্্ী হউন।” আরও 
বলিম়্াছেদ্-- 
“সৌঢ্।ইপি দুঃখানি সুঁদুঃসহানি, ত্যত্হাহপ্যহো জাতিকুলাদিকানি । 
ভূক! স্বপাকৈরাগি থুগুরুতানি, ব্বন্দাটবীবাসমহং করিষ্যে ॥৮ 
অর্থাৎ সুদ্ুঃজহ দ্ুঃখরাশি সহ্য করিয্লাও, জাতি-কুলাদি ত্যাগ করিল্পাও এবং চণ্ডালের থুতরুভ 
তাহার করিয়।ও আমি ত্রীরন্দাবনে নিত্য বাস করিব 1” 
॥অন্য হরিধামে ঘঙ্গি গ্রেমতত্ত-জঙ্গে । 
স্নান করি নিত্য গ্রেমসমদ্রতরঙ্গে ॥ 
তবু এ ধা্সনী মাহি ছাড়ি দ্বদ্দাবন । 
অন্য ধামে বগবাদ করি একক্ষণ ॥। 
কিন্তু ব্রজবাসিমধ্যে ফৌনও প্রেমশুন্য। 
তাঁর সঙ্গে দ্ৃখালাপেশ্ড নিজে মানি ধন্য ॥ 
অতীব আসক্তি সহ এই ব্ৃদ্দাবনে। 
'টিরবাস হোক মোর চাহি প্রতিক্ষণে ॥৮”৬০৫। 


৫২৪8 ] [ শ্রীশ্রীস্তবাবলী 


অন্গবাদ। শ্রীরূপমঞ্জরী অনুরাগের সহিত শ্রীকৃষ্চকে যাঁহার অনুরন্ত করিয়া দিয়াছেন, সেই 
বৈদণ্ধ্যাদি গুণসমূহের দ্বারা আরাধিতা শ্রাব্তাধা বব পাদপগ্নগুগলে আমাব্র ত্রতি হুউক |১০৬|| 


টীকা । সপরিকরং শ্রীকুষ্ণং স্তত্বা স্থাভীষ্টং প্রার্থয়তে__রাগেণেতি । গু পৈর্বৈদষ্ধ্যাদিভী- 
রাধিতায়া আরাধিতায়া রাধিকায়াঃ পাদযুগ্মে মম রতিরাস্তামিতি শেষঃ। কিন্তৃতায়া রূপমজর্ধ্যা কন্যা 
রাগেণ কৃত্বা রক্তীকৃতো মুরদ্িটকৃষ্ণো যন্রেতি তস্যাঃ ॥১০৬॥ | 


স্তবামৃতকণা ব্যাখ্য।। শ্রীধাম পার্ষদাদি সহ শীত্রীরাধারুষ্ণের স্ভব করিয়া শ্রীপাদ এক্ষণে 
স্বীয় অভী্টপ্রার্থনা করিতেছেন-_“শ্রীরাধায়াঃ পাদযৃগ্মে মম রতিরস্ত 1” শশ্রীরাধার শ্রীচরণযূগলে আমার 
রতি হউক !' ইন্াই সাধ্য, ইহাই সাধনা । রাধাস্মেহাধিকা রতিসম্পন্ন গৌড়ীয়বৈষ্বের ইহাই 
চরম কামনার সম্পদ । শ্রীরাধার চরণে এঁকান্তিকী রতির ফলেই রন্দাবনীয় রসসাধকের সর্বাভীষ্ট পর্ণ 
হহয়া থাকে । প্রশ্ন হইতে পারে, যুগল-উপাসক গৌড়ীয়বৈষ্ণব, তাঁহারা শ্রীরাধামাধব যুগলেরই ধ্যান, 
ধারণা, মেবা, আরাধনাদি করিয়া থাকেন, একা শ্রীরাধার চরণে রতিই কিরপে গৌড়ীয়বৈঞ্বের সাধ্য 
বা কাম্য হইতে পারে £ যুগলচরণে রতিই তো তাঁহাদের কাম্য বা সাধ্য হওয়া উচিৎ £ এই জাতীয় 
প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে__যুগলচরণে রতি আর রাধাচরণে রতি কিছু একটা ভিন্নবন্ত নয় । বরং 
রাধাচরণে রতি হইতেই যুগলচরণে রতি ও যুগলসেবাদি অধিকাধিকরাপে স্বয়ংই সসিদ্ধ হইয়া থাকে । 
রাধাচরণনিষ্ঠ সাধক স্ত্রীকুষ্ণকে না চাহিলেও শ্ত্রীকুষ্ণ স্বপ্নংই তাহাকে খজিয়া বাহির করিয়া একান্ত 
নিজের করিয়া আত্মসাৎ করেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী, প্রুফময়ী কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে ।৮ (চৈঃ চঃ) 
শ্রীকৃষ্ণ দিয়াই তো শ্রীরাধার আরাধনা করিতে হয় । সৃতরাং ক্ুঞ্ণ বিনা রাধার আরাধনা বা রাধাচরণে 
রতিই বা কিরাপে সূসিদ্ধ হইতে পারে £ তাই যুগল-উপাসনা করিলেও আমি যে রাধারই, একান্তভাবে 
তাঁহারই শ্ীচরণে উৎসগীঁকৃত প্রাণ, এই অভিমান সবক্ষণই রাধাকিস্করী গৌড়ীয়- বৈষব সাধকের চিত্তে 
বিরাজ করে। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধাচরণে রতিই কামনা করিয়াছেন | ্‌ 


সেই শ্রীরাধা কিরূপ, তাহাই শ্লোকে বলা রা বৈদগ্ধ্যাদি গুণসমূহের দ্বারা আরাধিতা 
শ্রীরাধা। নিখিল সদ্গুণরাজি সতত যাহার আরাধনা করিতেছে তিনিই শ্রীরাধা। “হস্যান্তি ভক্তি- 
ভগবত্যকিঞ্চনা সব্বৈগুণৈত্তন্র সমাসতে সুরাঃ1” | (ভা৪-৫1১৮1১২) অথাৎ “শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা 
ভক্তি আছে, নিখিল সদৃগুণরাজির সহিত দেবগণ তাঁহাতে বসবাস করিয়া থাকেন।” “সব্বমহা গুণগণ 
বৈষ্ণবশরীরে 1 কুফ্ভন্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে |” (চৈঃ চঃ) ক্ষ,দ্র জীবশক্তির মধ্যে ভাগবতী ভক্তির 
অধিষ্ঠান হইলে যদি ক্ুষ্কের নিখিল গুণ তাঁহাতে সঞ্চারিত-হইতে পারে, তাহা হইলে হলাদিনীর সারাৎসার 
সাক্ষাৎ মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপিণীশপ্রেমলক্ষমী-শ্রীরাধাকে যে-নিখিল গুণরাজি স্বয়ংই আরাধনা করিবে, 
তাহাতে আর বিচিন্রতা কি£ বন্ততঃ শ্্রীরাধার গুণারলীর গ্রণনা -করিতে ঘাওয়া জীবের পক্ষে হাস্যস্পদ 


শ্রীত্রীব্রজবিল।সস্তবঃ ] [ ৫২৫ 


চেস্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। “যাঁর অদ্গুণগণের স্বয়ং কৃষ্ণ না পান পার । তাঁর গুণ থণিবে 
কেমনে জীব ছার ॥” (চৈঃ চঃ)। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীরাধার মধুররসোপযোগী মধুরাতিমধুর পঁচিশটি 
গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন-_ ্‌ | 


*“অথ রন্দাবনেশর্ধ্যা কীতন্তে প্রবরা গুণাঃ | 

মধুরেয়ং নববয়্াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্ব লফ্মিতা ॥ 
চারুসৌভাগ্যরেখাট্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা। 
সঙগীতপ্রসরাভিজ্তা রম্যবাক নশর্মপণ্তিতা । 

বিনীতা করুণণাপূর্ণা বিদ্ধা পাটবান্বিতা 

লঙ্জাশীলা স্মর্ধ্যাদা ধৈর্যাগার্তীষ্যশালিনী। 

সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতষিণী ॥ 
গোকুলপ্রেমবসতিজগচ্ছে ণীলসদ্যশাঃ 
গুব্্বপিতগুরুয্সেহা সখীপ্রণয়ি তাবশা ॥ 

রুষ্প্রিয়াবলীমুখ্যা অন্ততাশ্রবকেশবা। 
বহনা কিং গুণাত্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥৮ উজ্জলনীলমণি) 


শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্্রীউজ্ভ্রলনীলমণিগ্রন্থে রাধাপ্রকরণে প্রতিটি গুণের দৃষ্টান্ত দিয়া গুণা- 
বলীর বিশ্লেষণ করিয়াছেন । বিশেষ জাঁনিতে হইলে মৃলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য 


শ্রীল রঘূনাথ বলিলেন-_শ্রীরূপমঞ্জরী অনুরাগের সহিত শ্রীরুঞ্ণকে যাঁহার প্রতি অনুরক্ঞ করিয়া 
দিয়াছেন । শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরস্পরের রূপ, গুণাদি পরস্পরের নিকট বর্ণনা করিয়া সখী-মঞ্জরীগণ 
উত্তয়কেই উভয়ের প্রতি অন্রক্ত করিয়া থাকেন। সখী-মঞ্জরীগণের সহায়তা ব্যতীত তাঁহারা স্বয়ং এই 
অন্ুব্রক্তি-বিস্তার করিতে গেলে রসের পরিপৃষ্টি সাধিত হয় না । এই জন্যই বলা হইয়াছে, রাধামাধবের 
ভাব বিভূ হইলেও পরিপুষ্টির নিমিত্ত সখী-মঞ্জরীগণের্র সহায়তার অপেক্ষা করিয়া থাকে । 
শ্রীপাদ রুনাথ সেই কুষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা, বৈদগ্ধ্যাদি অশেষ গুণখনি শ্রীরাধারাণীর শ্রীপাদপদ্মে রতি কামনা 
করিতেছেন । ু 


অথবা শ্লোকটির এইরাপও অর্থ হইতে পারে যে, যে রূপমঞ্জরী,হাদয়়ের অতুলনীয় অনুরাগরসে 
্রীরুঞ্ণকে অন্রঞ্জিত করিয়াছেন এবং স্বীয় নিরুপম গুণাবলীর দ্বারা শ্রীরাধারাণীর আরাধনা করিয়াছেন, 
সেই জ্রুপমঞ্জীত্রী্র পাদপন্বদ্বয়ে আমার রূতি হউক । অর্থাৎ ষে শ্রীরাপমঞ্জরীর অতুলনীয় অনুরাগে 
এবং প্রেমোথ গুণাবলীতে ক্তরীস্্রীরাধামাধব সতত তাঁহার অধীন হইয়া আছেন, সেই রূপমঞ্জরীর শ্ীচরণে 


৫২৬ |] | | [ শ্্রীশীপ্তবাৰলী 
ইদং নিয়তম্াদব্রাদব্রজবিলাস-নায়-স্তরং 

সদ। বজজলোল্পসন্তধুর-মাধুরী-বন্ধু্রম্‌। 

মুুঃ কুতুকসম্তূতাঃ পরিপঠস্তি ষে বগ্গ তৎ 

সমং পরিকীবরুঢুং মিথুনআন্র পণ্যান্তি তে ॥ 5০৭11 

॥ ইতি শ্রীব্রজবিলাসস্ভবঃ সমাপ্তঃ 1৮1 
তন্ুবাদ । ব্রজঞনের গ্রকাশশীল মাধুরীদ্বারা নিরতিশগ্ন সুন্দর ও মনোহর এই ব্রজধিলা্ 

নামক স্তব যাহারা কৌতুকের সহিত নিয়ত পরমাদরে পান করেন, তাঁহারা মনোক্ত-মিথুন জীস্ত্রীরাধাকৃষ্ণকে 


সপরিকরে এই শ্রীরন্দাবনে স্নিশ্চিতরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥১০৭।। 


ডিকা। এতৎ গঠনফলমাঁহ__ইদমিতি । ইদং ব্রজবিলসনা-স্তবর্ম অপিরামিয়তং 


নিরস্তরং 'মুছবারং বারং ফুতুকেন সংভ্তাঃ ধরি, সন্তোষে পঠন্তি তে পন্সিকরগ্থঃ সমং সহ 


-পাপাসপীসাসপিপসিসদনালওল পা ১০ -$ 


সাপাাাাগাশীশাাশিশশাশি স্পা শা তাপ পাশা পাশীপশাম্পিি 70 সাত শাাাাাশাটটপিশপাট শিকল, পপ্াপাপপা পাপা 


রতি হইলে আমার সর্বাভীষ্ট অচিরায় সুর্সিদ্ধ হহবে । বস্ততঃ শ্রীপাদ নার এই ভ্রজবিলাসম্ভবের 
উপসংহাটর একই শ্লোকে ষুগপৎ তাঁহার পরমাভীম্ট শ্ীরধারাণী এবং শ্রীরূপমর্জরার শ্রীটরণে রতি 
কামনা করিয়া গৌড়ীয়বৈষফবের হার্যবস্তর সুচনা করিওহিন। স্রীপাদের কি নারিন ক্র 
ডাক্স হউক । 


“শ্রীবাগপম্জরী কষে অনুরাগরপ্ে । 
বর্জিত করিয়? যাঁর করিয়াছে বশে ॥ 
টবদগ্ধ্যাদি গুণন্বারা যিনি আল্লাধিতা 1 
সেই রাধাপদদ্দ্দে রতি হোক সদা ॥৮ 
অথবা 
“হাদয়ের অতুলন অনুরাগ-রঙ্সে, 
ঝ্লাধানাথে যিনি গুখে করি সুরর্জিত । 
অপূৃব্ব মধুর শুগাবলীর পরশে, 
শ্্ররাধারে অতিশয় টৈলা আনন্দিত 1 
সৈই শ্রীরপমঞ্জরীর চরণকমর্জ। 
এঁকমান্ধ গতি মোর একাত্ত সম্থাল 1৮১৩৬ 
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্রীন্রীব্জবিলাসত্ভবঃ ) 


তন্মিথনং রাধাকুষ্ণযূগলম্‌ অন্তর ব্রজে দৃঢ়ং নিতান্তম্‌। “দ্ঢে স্থুলে নিতান্ত চ প্রগাতে বলবত্যপী*তি মেদিনী ৷ 
কিস্ততং স্তবং সদা সব্ব্বক্ষণং ব্রজজনেু, উল্লসন্তী প্রকাশমানা যা মধরমাধুরী তয়া বন্ধুরং সূন্দরং মি্ুনৎ 


কিভ্ভূতং বল্গ মনোহরম্‌ ১০৭1 নি 


। ইতি শ্রীব্রজবিলাসম্তভব বির্তিঃ ॥ 


| 

পু স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই লোকে ব্রজবিলাসস্তবের ফলশ্চতি বর্ণনা করিতেছেন 
এই বজবিলাসস্ভবে পরমমাধূর্যময়-ব্রজধাম ও বুজপার্ষদগণের স্তুতি করা হইয়াছে ৷ ব্জপার্ষদগণের মধু- 

| রাতিমধূর ভাবপরিপাটীতে এবং ব্রজধামের লীলা মাধূর্ধরসে এই ব্রজবিলাসম্ভব শরতের তটিনীর ন্যায় কানায় 


কানায় ভরপূর ৷ স্তরাং শ্রীপাদ রঘ্নাথ এই স্তুতির সার্থকনাম রাখিয়্াছেন_ব্রজবিজাসম্ভব ইহার 


. শ্রবণ-কীর্তনে স্তরীশ্রীরাধামাধবের ব্রজবিলাসটি শ্রবণ-কীর্তনকারীর সম্মুখে যেন মৃতিমান হইয়া উঠে । তাই 
বলা হইয়াছে, প্রকাশশীল মাধুরীদ্বার। এই ব্রজবিলাসস্ভবটি নিরতিশয় সুন্দর ৩ মনোহর ৷ ঘাঁহারা 
কৌতুকভরে পরম আদরের সহিত এই ব্রজবিলাসম্ভব নিয়ত পাঠ করিবেন? তাঁহারা সপরিকরে মনোজ 
মিথুন শ্রীশ্রীরা ধাকুষ্ণকে এই বজধানে সুনিশ্চিতরূপে দর্শন করিবেন । মনোক-মিথধন শ্রীক্রীরাধামাধব, 
অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্ষের কল্লোলিতসিন্ধু ! ভগবদ্রাজ্যের নিখিল মাধূষের ্ীশ্রীরাধাকৃষ্ণেই পরাকাম্ঠা | 
শীকৃঞ্ণ সাক্ষাৎ মাধূর্ষেরই মৃতি; ““মাধূর্যমেব নু ' (কর্ণামৃত)। শ্রীরাধারাণীর মিলনে সেই অনন্ত মাধূর্ষসিন্ধূর 
যে কল-কলোল, তাহা দর্শনকারীর চিত্তে ষে অফুরন্ত আনন্দ বিজ্ময় জাগায়, তাহা মান্ত অনুভবৈকগম্য, 
কাহারো ভাষায় বর্ণনযোগ্য বত নহে। ব্ুতগু শব্দের দ্বারা শ্রীধুগলের অনত্ত সৌন্দর্য-মাধূর্যের ইজিতমান্ত 










করিয়াছেন স্্রীপাদ রঘুনাথ । 


প্রশ্ন হইতে পারে, ভজন-সাধনের পরিপাকে প্রেমলাভ হইলেই সাধকের ভগবৎ সাক্ষাতকার 

হইয়া থাকে, ইহাই সাধূ-শান্ডের বিধান । ভ্তবস্তোন্র।দি শ্রবণ-কীর্তনের ফলে সাধকের ভজনের পরিপুষ্টি 
| সাধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রেমের চরম ফ্ল ভগবৎ-সাক্ষাৎকার কিরূপে সম্ভব £ সত্যকথা, 
কিন্তু কোন কোন ভজনাঙ্গ এতই প্রবল শক্তিশালী ঘে মন্ত্রশক্তির ন্যায় শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ নিরপরাধ সাধকের নয়ন-গোচর করাইয়া দেয় । এই বুজধাম এব ব জপার্ষদগণের মাধূর্ষরসে 
ভরপ্‌র ব.জবিলাসম্ত বও তদ্রপ মহাশক্তিশালী মন্ত্রের ন্যাপ আদরের সহিত পাঠকারী ভন্তের নিকউ 
শ্রীশত্রীরাধামাধবকে আকর্ষণ করিয়া নয়ন-গোচর করাইয়া থাকে । বজরসের মন্ত্র্রষ্টা খষি শ্রীপাদ 
রূঘূনাথের ইহা বিশ্বসাধকগণের প্রতি করুণার আশীবাদ । এই ত্তব পাঠকারীর শ্রীযগলকিশোরের দর্শৰ 
ূ লাভের ইহাও অন্যতম কারণ ! যেহেতু--“কুষ্ণ তাহা পূর্ণ করে মাগে যেই ভূত্য। ভূত্যবাঞ্ছা পৃত্তি 


বিনা কুষ্ণের নাহি অন্য কৃত্য ॥৮ (চৈঃ চঃ)। 


ূ 
| 
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॥ ইতি শ্রীশ্রীত্রজবিলাসম্ভবের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৮1 


“বূজের প্রকশিমীন মাধূরী-বিশৈর্ষে । 
“ব.জবিলাসম্ভব' নম অতীব উল্লাসে 1 

নিত্য সাদরেতে যেই আনন্দিত মনে । ডে! 
স্ভবরত্ব পাঠ করে করিয়া নিয়মে ॥ ৃ 
শ্ননোজ-মিথুনমৃতি যুঁগল-কিশোরে। ! 
দরশন দেন তাঁরে সহ পরিকরে 1 | ) 
রথুনাথদাসকৃত “বৃ জবিলীসর্ব 1” ূ 
রসিক ভকতজনে মহামহোৎসব ॥ 

সেই মহামহোসব করিয়া স্মরণ । 

হাদে ধরি দাস রঘুনাথের চরণ ॥ 
“হরিপদ” গান করে গদাবলীছন্দে। 

হেরিব এ আশা রাধারুষফ্-পদদ্বন্দে 1৮ ১০৭।। 
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